মহাত্মা 
শ্াভ্দ সলাম্মশ্মোজ্ছন্ম কাহ্স 


এবং 


ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাহাঁৰ 
উপদেশ ও মতামত । 


( সচিত্র ) 


স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত | 


ধন্মজিজ্ঞানা, বিবিধ সন্দর্ভ ও থিওডোব পার্কাবেব জীবনচরিত 
ইত্যাদি পুস্তকেব বচয়িতা। 


০ সপ 


পঞ্চম সংস্করণ 
পবিবস্তিত ও পবিবদ্ধিত। 


১৯২৮৮ 


মূল্য পাচ টাকা। 


প্রকাশক £--- 
শ্রীকালীকিস্কর মিত্র 
ইগ্ডয়ান্‌ প্রেস লিমিটেড, 


এলাহাবাদ 


প্রণ্টার ১ 
শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ বন্ধ, 
ইণ্ডিয়ান্‌ প্রেস লিমিটেড, 
বেনারস-ব্রাঞ্চ 


বিজ্ঞাপন । 


মহাত্মা বাজ। বামমোহন বায়েবজীবনচবিত প্রকাশিত হইল। একাল 
পথান্ত পুপ্তক ব| পত্রিকাদতে তাহাব জীবনী সন্বদ্ধে যাহা কিছু প্রকাশ 
হইয়াছে এবং প্র'চীন ব্যক্তিগণ ও হাহাব আত্মায়দিগেব নিকট হইতে 
খতদন অবগত হওয়া গিষাছে, এই পুস্তকে যত্ব সহকাবে সঙ্কলিত হইল । 

মামবা যথাসাধ্য অন্পন্ধান, পরিশ্রম ও যত্ব করিয়াছি । সত্ববে 
প্রকাশ কবা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে কোন কোন বিষয়ে ক্রুটি লক্ষিত 
হহতেে গাবে ১ সাধাবণেব নিকট উত্সাহ লাশ করিলে দ্বিতীয় সংস্কবণে 
সেসকল স"শোধিত হহবে। 


কলিকাতা, 


ৃ শ্ীনগেন্দনাথ চট্টোপাধায়। 


১১হ মাঘ, ১২৮৮ সাল। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


তিন বৎসবেব অধিক কাল হৃহল, মহাত্ম। রাজা বামমোহন *বায়ের 
জীবনচবিত সমুদায় বিক্রর হইয়া গিয়,ছে । নানা কাবণে ইহাব দ্বিতীয় 
সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে । এক্ষণে ইহা 
পরিবন্তিত ৪ পবিবদ্ধিত আকাবে পুনঃপ্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে 
রামমোহন খায় সম্বন্ধীয় অনেক নৃতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

বাজ। বামমোহন রায়েথ জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি অনেক 
স্দাশয় ব্যক্তিব নিকটে সাহাযালাভ কবিয়াছি। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়, ন্বগীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত বামতনথ লাহিড়ী মহাশয়, 
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প্রীযুক্তরাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকটে রামমোহল 
রায়ের জীবনীসন্বন্বীয় কৌন কোন ঘটনা অবগত হইয়াছি। রামমোহন 
রায়ের জ্ঞাত, স্বীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিতপ্রণেতা 
প্রযুক্ত মহেন্জদাথ রায় মহাশফের নিকট আমি সাহায্য প্রাঞ্ধ হইয়াছি। 

রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধের মধ্যে স্বগীয় 
কিশোরীটাদ মিত্রের লিখিত, কলিকাতা রিভিউ পান্ত্রকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধ ও কুমারী কার্পেণ্টারের লিখিত রাজার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত 
(1176 11,2১610295 11১ 15021910001 000 1২8)9 1২21) 1101)011 
1২০) ) হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহাধ্য লাভ করিয়াছি। 

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম 
ও যত্ব করিয়াছি। প্রথমবার মুদ্রিত রামমোহন রাজের জীবনচরিত 
প্রকাশিত হইলে, উহা বঙ্গীর পাঠকের নিকটে যেরূপ আদৃত হইয়াছিল, 
আশা করি, এই পরিবভিত ও পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রতিও 
সেইরূপ তাহাদের অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়িবে । ইতি। 


কলিকাতা! ? 
| শ্রীনগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | 
৭হ মাঘং ব্রাঙ্গাঝা ৬০ 





বু 


তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 
মহাত্মা রাজা রামমোহন বায়ের জীবন্চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, 
প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ, পাইকা অক্ষরে, ডিমাই আটপেজাী, 
উনবিংশতি ফরমা। দ্বিতীয় সংস্করণ, স্মল পাইকা, ভিমাই বারপেজির 
পঞ্চবিংশতি ফরমা। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিগুণ 
হইবে। তৃতীগ্গ সংস্করণ, স্মন পাইকা অক্ষরে, ডিমাই আটপেজী প্রায় 
সগ্ডসঞ্তুতি ফরম। হইয়াছে। স্থতরাংতৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা 
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তিনগ্ুণেবও অধিক বড় হইয়াছে । ইহ যেরূপ বিশষভাবে পবিবন্ধিত 
ও বহুল পরিমাণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে, াহাতে ইহাকে একখানি নৃতন 
গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

এবারে বাজার জীবনী নন্বন্ধীয় অনেক নৃতন কথ প্রকাশিত হইল । 
এতট্িন্ন, কি ধন্মবিষম্নক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে 
রাজ্ঞাব মতামত আমব| যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্ট। করিয়াছি। 
এই তৃতীয় সংস্করণে বাজার অ ধকাংশ গ্রন্থের সারমশ্ম দেওয়া হইল । 
বাজার গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকেন। স্বতরাং উহার মধ্যে 
থে কি অমূল্য বস্তু বহিয়াছে, তাহা অধিকাংশ লোকেই জানিতে পারেন 
না। মামাদেখ ভবসা হইতেছে যে, রাজার জীবনচবিত পাঠের সঙ্গে 
সঙ্গে রাজার অমূলা গ্স্থ সকলেব সারমশ্্র হৃদঘঙ্গম করিয়। অনেকেই 
উপ্তি লাভ কবিবেন। 

বাজাব বাঙ্গলা গ্রন্থ সকলেব ভাষ।, বর্ধমান সময়ের লোকের বোধ- 
সলভ ও রুচিসঙ্গত নহে বলিয়া এখনকার “লাক তাহা পাঠ কবিতে 
ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য অনেকস্থলে, মামব! রাজ্জার বচনা, আধুনিক 
বাঁঞ্লায় পবিবন্তিত কবিয়া দিয়াছি। কিন্তু ভাষা পবিবন্তিত করিলেও 
বাজাব অভিপ্রায় ও ভাব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখ হইয়াছে । এ বিষয়ে 
আমবা তিন প্রকারে কার্ধ্য কবিয়াছি। প্রথম, কোন কোন স্থলে বিশেষ 
আবশ্যক মনে করিয়া রাজার লেখ! অবিকল উদ্ধত করিয়াছি। দ্বিতীয়, 
বাল্সাব ভাষা, যে সকল স্থলে আধুনিক বাঙ্গলা হইতে ভিন্ন, কেবল সেই 
সকল স্থল পরিবপ্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়, কোন কোন 
স্থলে বাজার অভিপ্রায় ও ভাব আমরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । 

* তৃতীয় স'স্কবণ র5নাকালে, স্বাঁয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশঘের জীবনী - 
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লেখক, রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিছ্যানিধি 
মহাশয় রাজার জীবনসন্বন্ধীয় কয়েকটি বিষয় আমাকে অবগত করিয়া 
উপকৃত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ লিখিবাব সময়েও বিগ্ভানিধি 
মহাশয় রাজাব জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঘটনা আমাকে জ্ঞাত 
কবিয়াছেন। ভজ্জন্ট তিনি আমার বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র । 

রাজাব জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্কবণ, ব্চনাকালে আব একজন 
মহোদয়ের নিকট যে উপকাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ না করিয়া 
থাকিতে পারি না। কুচবিহার ভিকৃটোরিয়। কালেজেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম, এ, মভোদয়, বাজার জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন বিষয়ে 
আমাকে যেরূপ সাহায্য কবিয়াছেন, তজ্জন্ত আমাকে তীাহাব নিকটে 
চিবদিন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে । ব্রজেন্দ্রবাবুর বিশেষ 
সাহায্যেই রাজার বাঙ্গলা ৪ ইংবেজী গ্রস্থনিচয়ের সারমন্্ প্রদান কর। 
হইয়াছে । এততপ্িন্ন, এই পুক্তকের সপ্তদশ, উনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে 
রাজা রামমোহন রায় ও তাহার গ্রস্থাদি বিষয়ে যাহ কিছু লিখিত হইয়াছে, 
তাহা সমস্তই ব্রজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই 
তৃতীয় সংস্করণের যে পরিখাণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর 
সাহাষ্য বাতীত কখনই সম্পন্ন হইতে পারিত না। এজন্য তাহার 
নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। 

বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যেরূপ 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভরসা করি, এই পরিবন্তিত ও পরিবদ্দিত 
তৃতীয় সংস্করণের প্রতিও, তাহার সেইরূপ কুপাদৃষ্টিপাত করিবেন। ইতি। 

কলিকাতা ২ ] 
৮ই মাঘ, ১৩০৩-সাল শ্রীনগেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

৬৭ত্রাঙ্গাব 


চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন । 


মহাত্মা রজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, চতুর্থ সংস্করণ, 
প্রকাশিত হইল। এবারেও ইহা অনেক পরিমাণে, পঞ্সিবপ্তিত ও 
পরিবদ্ধিত হইয়াছে । এবার রাজার জীবনবৃত্বা্ত কালানুসারে শৃঙ্খলা বদ্ধ 
হইয়াছে । প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোভাগে, উহাতে কোন্‌ সাল হইতে কোন্‌ 
সাল পর্য্যন্ত জীবনেব ঘটনা সকলের বিবরণ আছে, তাহ। লিখিত হইয়াছে। 
পূর্বব পূর্বব সংস্করণে রাজার কোন কোন অমূলক অপবাদ খগ্ুনে 
চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্তু এবারে কোন স্থবিজ্ঞ ব্যক্তির পরামশে, সে 
অংশ পরিত্যক্ত হইল। সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ ভাবা বংশীয়দিগের নিকট 
পাঠাইয়া দেওয়া কথনই উচিত বলিয়া বোধ হয় না। সমাজ ও ধর্ম- 
সংস্কারক মহাপুরুষদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কুসংস্কারান্ধ লোকে যে অনেক 
প্রকার অমূলক অপবাদ রটনা করিতে সম্কুচিত হয় না, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি- 
মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মার্টিন লুথারের পবিত্র চরিত্রে 
তাহার বিরুদ্ধবাদিগণ কলকঙ্কারোপ করিতে নিরস্ত হয় নাই। আমরা 
পূর্বব পূর্বব সংস্করণে প্রদর্শন করিয়াছি যে, রাজার নামে যে অপবাদ ঘোষণা 
করা হইয়াছিল, বাস্তবিক তাহার কোন মূল নাই। কিন্তু আর 
প্রয়োজন নাই । |] 
আমার লিখিত রাঁজ। রামমোহন রায়ের জ্জীবনচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, 
প্রকাশের পরে, কুমারী কলেটের লিখিত রাজার জীবনী প্রকাশ হইয়াছে। 
কুমারী কলেট যখন উক্ত পুত্তক লিখিতেছিলেন, তখন রাজার জীবন- 
বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে তাহার সহিত আমাব পত্র লেখা চলিত । তিনি আমাকে 
লিখিয়াছিলেন যে, আমার পুস্তক হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতেছেন। 
এবূপও লিখিয়াছিলেন যে, কোন কোন স্থান অন্কবাদ করিতেছেন। 
তাহার পত্রের উত্তবে আমি লিখিয়াছিলাম যে, তীহাব গ্রন্থ প্রকাশ হইলে 


॥ ৬ ] 


তাহাতে রামমোহন বায় সম্বষ্ধে যে কিছু নৃতন কথা থাকিবে, তাহা 
আমিও আমার গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে, অবশ্য গ্রহণ করিব। তাহার 
গ্রন্থ হইতে অনেক কথা লইয়াছি। 

আক্ষেপের বিষয় যে, কুমারী কলেট তাহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়া 
যাইতে পারেন নাই । পুস্তকের কতক অংশ মাত্র লিখিয়া, তাহার 
সংগৃহীত ঘটনা সকল কোন স্থবিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ 
করেন। কলেটের সেই স্থবিজ্ঞ বন্ধু তাহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। 

কুমারী কলেটের পুস্তক ভিন্ন, কোন অত্যন্ত বুদ্ধব্ক্তির নিকট হইতে 
রামমোহন রায়ের জীবন মম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নৃতন ঘটনা পাইয়াছি। 
যথাস্থানে তাহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । 

পরিশেষে সকুতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কুচবিহার কলেজের 
অধ্যক্ষ, স্থপপ্ডিত ও ধার্মিক শ্রীধুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ সময়ে, যেরূপ সাহাধা দ্বাবা এই পুস্তকের উন্নতি সাধন' 
করিয়াছিলেন, এই চতুর্থ সংস্করণ সম্বন্ধেও সেইরূপ পরামর্শ ও সাহায্য 
দ্বারা ইহার অনেক উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় সংস্কবণের বিজ্ঞাপনে 
বলিয়াছিলাম যে, পুস্তকের সপ্ুদশ, উনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে, রাজা 
রামমোহন রায় ও তাহার গ্রস্থাদি বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, 
তাহা সমশ্তই ব্রজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। ভাষা আমার । বর্তমান 
সংস্করণে অধ্যায় সকলের পরিবর্তন হওয়ায় বলিতে হইতেছে যে, ষোড়শ 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে, তাহা ত্রজেন্দ্রবাবুর 
অভিপ্রায়, ভাষা আমার । অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণের সপ্তদশ, উনবিংশ 
ও বিংশ অধ্যায়, বর্তমান সংস্করণে ষোড়শ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
অধ্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে । 

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ক্রমশঃ উন্নতি 
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ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা সত্ব, 
এই চতুর্থ সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বড় 
হইয়াছে । 

এদেশ রাজার নিকট চিররুতজ্ঞতাখণে বদ্ধ। তিনি এদেশের যে 
উপকার করিয়াছেন, তাহা অপরিশোধ্য । ম্বগীম অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয় আক্ষেপ কবিয়াছেন যে, এরূপ হিতুকাবী মহাজনেব একটি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশক উপযুক্ত স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইল না। 

তিনি স্বদেশীয় গ্রস্থকারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ১ 
“স্বদেশীয় গ্রস্থকারগণ। সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক তাহার একখানি 
সর্বা্ন্ন্দব জীবনচরিত সম্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী সার্থক ও পবিত্র 
করা, এবং তদ্বাবা তাহাব খণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ করা 
কি অতিমাত্র উচিত বোধ হর না?” অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের এই 
আগ্রহপূর্ণ বাক্যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি রাজার জীবনী লিখিতে যু 
করিলেন না। শুনিয়াছি, এক সময়ে স্বীয় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
মহাশয় বাজার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবেন, মনে কবিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার সংকল্প কাধ্যে পরিণত হইল না। , 

এক দিবস ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্ত্র মহাশয় ও স্বর্গীয় 
আনন্দমোহন বস্থু মহাশয়ের সঠিত এক স্থানে বসিয়া আছি, এমন সময় 
কথা উঠিল যে, মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনচরিত 
প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্তন্ক। আনন্দমোহন বাবু রাজনারায়ণ 
বাবুকে অনুরোধ করিলেন যে, দ্কিনি এই মহৎকাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। 
রাজনারায়ণ বাবু বার্ধক্য ও অন্ুস্থত্া! জন্য উহ! অস্বীকার করিলেন; 
কিন্তু আমাকে বিশেষ করিয়া অন্থরোধ করিলেন যে, আমি রাজার 
জীবন-চরিত লিখিবার ভার গ্রহণ করি। আমি আপনাকে এই মহৎ 
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কার্যের অনুপযুক্ত জানিয়াও, সেই প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষের আদেশ 
শিরোধাধ্য করিয়া লইলাম। সখের বিষয় এই যে, রাজনারায়ণ বাবুর 
জীবদ্দশাতেই রাজার জীবনী প্রকাশিত হয়, এবং তিনি তাহা পাঠ 
করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, তাহারা এই 
গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব সংস্কবণের প্রতি যেব্ধপ কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, 
এই পরিবপ্তিত ও পরিবদ্ধিত চতুর্থ সংস্করণের প্রতিও সেইরূপ করিলে 
আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। ইতি। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


স্কৃচিপত্র 
উপক্রমণিক! । 


উপক্রমণিকা ১ রামমোহন রায়ের জন্মকালে স্বদেশ ও বিদেশের 
অবস্থা ২) বাঢ়ভূমির গৌরব ৩ রামমোহন বায়ের স্বলিখিত সংঙ্গিপ 


জীবনী ৫। 


প্রথম অধ্যায়। 


পূর্বপুরুষ, মাতাপিতা ও বাল্যকাল। 
বংশ ও জন্মবৃত্তান্ত ৯; মাতার সদ্গুণ ১২ একটি গল্প ১৩ 
রমাকাস্ত রায় ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস ১৪7 অল্প বয়সে রামমোহন রায়ের 
প্রচলিত ধর্শে নিষ্ঠা ১৪; বাল্যশিক্ষা ও মত পরিবর্তন ১৫; উপধন্মের 

গ্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ ১৬; স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ১৯। 





দ্বিতীয় অধ্যায় । 


গৃভ-প্রত্যাগমন, শান্তচচ্চা, পুনর্বঞজ্জন ও বিষয়কন্ম। 


গৃহ-প্রত্যাগন ২১; বিবাহ ২১7 পিতা কর্তৃক পুনর্বজ্জন ২২; 
পিতৃবিয়োগ, , পিতৃসম্পত্তি, মোকদ্ধমা ও ফুলঠাকুরাণী ২৩) পাঠাসক্তি 
বিষয়ে গল্প ২৫; সতীদাহ নিবারণের প্রতিজ্ঞা ২৬; ইংরেজী শিক্ষা ২৭; 


গভর্ণমেণ্টের অধীনে কন্ধগ্রতুণ ও আত্মদম্মান রক্ষা ২৮7 রংপুরে 


৫৮৩ 


্রন্ষজ্ঞান প্রচার ৩০ ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি ৩১7 কর্ম-ত্যাগ ৩২) 
পুত্রের বিবাহ ও দলাদলি ৩৩; গ্রামে উৎপাত ৩৩; মাতাকত্তক 
তাড়িত হইয়া রঘুনাথপুরে গৃহনিশ্মাণ ৩৩) মুরশিদাবাদে বাস ও পারস্য 
ভাষায় পুস্তক রচনা ৩৩। 


তৃতীয় অধ্যায় 
কলিকাতাবাস। 
কলিকাতা আগমন ও সংস্কার কার্ষেে জীবন সমর্পণ ৩৫১ হিন্দু 
সমাজেব তৎকালীন অবস্থা ৩৫; আন্দোলন ৩৮3 রামমোহন রায়ের 
সদ্গুণ ৩৯ বামমোহন রায়ের সঙ্গী ও শিষ্যগণ ৪০) শক্রবুদ্ধি ৪৩; 
প্রচারার্৫থ অবলম্বিত উপায় ৪৩। 


প্র 


চতুর্থ অধ্যায় 
বেদাস্ত ও বেদান্ত-স্থজের ভাষা প্রকাশ। 

বেদান্ত ও বেদাস্ত-স্থত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৪৪; নিরাকার ব্রন্মোপানন। 
বিষয়ে সাকারবাদীদিগের আপত্তি খণ্ডন ৪৬; পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়গণেব 
মুতের বিরুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য কিনা? ৪৮) ব্রন্ষোপাসকের লৌকিক 
জ্ঞান থাকে না, স্থতরাং গৃহস্থ ব্রন্মোপানক হইতে পারেন কিনা? ৪৯; 
শাস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে; অতএব সাকার উপাসন৷ কর্তব্য 
কিনা? ৫০3 বেদের অনুবাদ শুনিলে শূদ্র পাপগ্রস্ত হয় কিনা? ৫১; 
দ্বারবানের পাহায্যে যেরূপ রাজার কাছে যাওয়া যায়, সেইরূপ সাকার 
উপাসনাদ্বার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কিনা? ৫২; বেদান্ত ভাষ্যের হিন্দুস্থানী ও 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ ৫৩; বেদাস্তসার ও উহার ইংরাজী অনুবাদ 
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প্রকাশ ৫৫; ত্রহ্মকি, কেমন, তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে না ৫৬ 
জগংকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্গনির্দেশ হয় ৫৭) বেদ নিত্য নহে ৫৮7 
আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৫৮; প্রাণবায়ু হইতে জগতেব 
উৎপত্তি হয় নাই ৫৮; জ্যোতি: হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৫৯ ; 
প্রকৃতি হইতে জগতের উত্পত্তি হয় নাই ৫৯) অণু হইতে জগতের 
উৎপত্তি হয় নাই ৬০3 ভ্রীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৬০ 3 
পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৬০7 স্থ্য্য হইতে 
জগতের উৎপত্তি হয় নাই ৬১; নানা দ্রেবতার জগৎ কর্তৃত্ব কথন আছে, 
কিন্তু জগৎকর্তী এক ৬১7 বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা! দেবতা ও আকাশ 
প্রভৃতিকে ব্রহ্ম শব্দে বলা হইয়াছে: কিন্ত ব্রহ্ম অপরিচ্ছেছ্য ও 
সর্বব্যাগী ৬২ ; ব্রহ্ম নির্বিশেষ ৬৩ ; ব্রহ্ম চৈতন্থম্য় ৬৩; ব্রহ্ম কোনমতে 
সবিশেষ নহেন ৬৩; ব্রহ্ম অরূপী নিরাকাব ৬৪) ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ 
দ্বার নির্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্র শক্তি ৬৪7; 
দেবতাবা আপনাদিগকে জগতেব কারণ ও উপাস্ঠ কহিয়াছেন, সেইরূপ 
মনুষ্য আপনাকে বলিতে পারে; কিন্তু উহ্বাবা কেহই জগতের কারণ ও 
উপাস্য নহে ৬৫; ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কাঁরণ ও উপাদানকার্ঞ ৬৬) 
ব্র্দ আপনি নামরূপাদিব আশ্রয় হইয়াছেন, কিন্ধ তাহাতে তাহার 
আত্মসঙ্কল্পই কারণ ৬৬$ নশ্বর নাম্রূপের স্বতন্ত্র ব্রন্মত্ব স্বীকার করা 
যায় না ৬৭) এই ব্রদ্মষোপাননাতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নানা 
উপাসনাতে অধিকার, কিন্তু তাহারা আপনার কিছুই করিতে পারে না, 
তাহারা সেই সকল উপাসিত দেবতার তুষ্টিসাধক, ভোজ্য অন্নম্বূপ ৬৭; 
বেদে এককেই উপাসন! করিতে বলে ৬৮7) ব্রন্মোপাসনা ব্যতিরেকে অন্ত 
উপাসনা কর্তব্য নয় ৬৮; ব্রত্মোপাসনায় মন্থষ্যেব ও দেবতাব তুল্য 
অধিকার ৬৮; ব্রঙ্দোপাসক মন্ুষা দেবতার পুজ্য ৬৯; শ্রবণ, মনন, 
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নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রন্মাপানন। হয় ৬৯; মোক্ষ পধ্যন্ত আত্মার 
উপাসন1 করিবে ৭০১ শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য ৭০; ব্রদ্মোপাসনা 
দ্বারা সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ৭০ যতীর যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ 
ব্রদ্ষবিদ্ঠায় অধিকার ৭১) ব্রন্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, না 
করিলে পাপ নাই ৭১ জ্ঞান্লাভের পূর্ব্বে যে কশ্ম করিতে হয়, তাহা 
কেবল চিত্শুদ্ধির জন্ত ৭১; বর্ণাশ্রমাচার না করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ৭২) 
অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ট ৭২; যেখানে চিত্তস্থির হয়, 
সেইখানে উপাসনা! করিতে পারা যায় ৭২) মৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই ৭৩; 
্রক্মজ্ঞানী জন্মমৃত্যু হ্রাসবৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন ৭৩; ব্রন্ষন্বরূপ বিষয়ে 
বেদান্ত মতের ব্যাখ্যা ৭৩; “বেদান্ত প্রবেশ” ও রামমোহন রায় ৭৬) 
উপনিষদ্‌ প্রকাশ ৭৭; সাকার উপাপনা কাহাদের জন্য? ৮১7) ব্রহ্মজ্ঞান 
অসম্ভব কিনা ? ৮৪7 ব্রহ্মা, বিষু প্রভৃতি দেবতার! জন্মমৃত্যুর অধীন, 
স্থতরাং পরমাত্মার উশানন। কর্তব্য ৮৪; ব্রদ্ষোপাসনায় গৃহস্থের 
অধিকার ৮৬3 শাস্ত্রে ব্রন্মোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার উপাসনা 
এদেশে কেন পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে ? ৮৯$ বিশ্বাস থাকিলেই 
উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় কিনা ? ৯০ ১ পুক্ষষাহ্ুক্রমিক প্রথা বিষয়ে রামমোহন 
রায়ের মত ৯১3 পঙ্ক চন্দন, চোর সাধু ইত্যা্দিকে সমান জ্ঞান কর না 
কেন ? ৯২; তামরা ত্রহ্ধজ্ঞানীর মত কি কম্ম কর? ৯৩। হিন্দুসমীজে 
আন্দোলনের প্রবলতা ৯৮ । 


৩৯৭৯বিরাররা 


পঞ্চম অধ্যায় । 
পণ্ডিতগণের সহিত বিচার । 


শঙ্করশাস্ত্রীর সহিত বিচার ১০০) সমগ্র মঙ্গষাজাতির জন্ত শাস্ত্রে কি 
ৃত্তিপৃঙ্জার ব্যবস্থা হইয়াছে? ১০২) ভট্রাচাধের্যের সহিত বিচার ১০৩; 
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পর্মাত্মার দেহ আছে কিনা? ১*৪; সর্ধশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর: ইচ্ছ। 
করিলে মৃত্তিধারণ করিতে পারিবেন না৷ কেন? ১০৫; সগ্ুণ মানিলে 
সাকার মানা হয় কিনা? ১০৭7 ব্রন্মোপাসনা কি ভ্রমাত্মক? ১০৮) 
প্রতিমা্দিতে দেবতার পূজা কর না কেন? ১১০; ব্রদ্গ হইতে ভিন্ন বস্ত 
নাই); সুতরাং যে কোন বস্তব উপাসনা করিলে ব্রন্মোপাঁদন। হয় 
কিনা? ১১১) স্থষ্টপদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করিলে প্রকৃত ফললাভ 
হয় কিনা? ১১২; পরমেশ্বর রামকষ্ণাদি মন্ুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন 
কিনা? ১১৩; যদি মন্দির, মস্জিদ্‌ প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের উপাসনা হয়, 
তবে প্রতিমায় তাহার উপাসন। কেন হইবে না? ১১৪; ব্রন্মোপাসনা 
কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা কর্তবা কিনা? ১১৫; দেবতাপৃজা সম্বন্ধে 
রামমোহন রায়ের মত ১১৬7 গোশ্বামীর সহিত বিচার ১২৬) ব্রহ্মকে 
নিরাকার বলিয়াজ্ঞান, কুজ্ঞ।ন কিনা? ১২৭, বেদাদিশাস্ত্র গ্রাকত মন্স্তের 
বোধগম্য হইতে পারে কিনা? ১২৮ শ্রীভাগবত বেদাস্ত-স্থত্রের ভাষ্য 
কিনা? ১৩০; শিব ও শঙ্করাচাধ্য প্রতারণ! করিয়াছেন কিনা? ১৩৭ 
শাস্ত্রের বিবোধ ও তাহার মীমাংসা ১৩৮; শঙ্করাচাধ্যের বেদাস্তভাষ্য 
গোহজনক কিনা? ১৩৯; ভগবানের আনন্বনির্মিত সাবশর মৃত্তি 
সম্ভব কিনা? ১৪০; ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা উচিত কিনা? ১৪১; 
প্রীকুষ্ণই কি ব্রহ্ম? অথবা শাস্ত্রে ধাহাদিগকে ব্রহ্ম বল হইয়াছে, 
তাহারা সকলেই কি ব্রদ্ধ? ১৪২; কতদিন পর্যন্ত প্রতিমা পূজা করিবে? 
১৪৭; জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বার! মুক্তি হয়? ১৪৮ 
কবিতাকারের সহিত বিচার ১৫০) রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশ করাতে 
মন্বস্তর ও মারীভয় হইতেছে কিনা? ১৫০; যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী নিজ্জনে 
মৌন থাকেন কিনা? ১৫১; পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করা দোষ 
কিনা? ১৫২) যবনাদির যায় বস্ত পরিধান করা দোষ কিনা ? ১৫২) 
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(কবিতাকারের উত্তরের প্রত্যুত্তব) ১৫৩; কশ্মান্ষ্ঠান ব্যতীত ত্রহ্মজ্ঞানের 
অধিকারী হওয়া যায় কিন1? ১৫৩; নিবাকার ব্রদ্ধের উপাসনা করিবার 
পূর্বে সাকার উপাসনা আবশ্যক কিনা? ১৫৪; ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার 
উভয়ই কিনা? ১৫৫; গণেশ, বিষণ, স্ুধ্য, শিব প্রভৃতি দেবতারা 
ব্রহ্ম কিনা? ১৫৬) পে১স্লিকতা৷ বিষয়ে স্মার্ত ভট্রাচার্য্যেব মত ১৫৬ 
ব্রক্মোপাসকের লৌকিক ব্যবহার ১৫৯; প্রথমভাগ বেদপাঠে অশক্ত 
ব্রার্মণেরা কি করিবেন ? ১৬০ , বেদান্তভাষাকার সাকার দেবতাব স্তব 
করিয়াছেন কিনা ? ১৬১ স্যট্টি করিবার জন্ত নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার 
হইতে হয় কিনা ১৬২7 গ্ররুবাদ বিষয়ে বীমমোহন রায়ের মত ১৬৩) 
সত্রহ্মণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচাব ১৬৪; শুদ্ধ ও স্ীলোক এবং বেদাধ্যয়নহীন 
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবি্যায় অধিকার আছে কিনা ? ১৬৪ 


কাস পপ পাস পাপ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার । 


'ব্রা্গণ সেবধি” ও 372170127102] 0122.21770 প্রকাশ ১৬৬) 
খ্রষ্টধশ্ম প্রচাব বিষয়ে রাজাব একটি অভিপ্রায় ১৬৮; জাতীয় পবাধীনতার 
কারণ বিষয়ে রাজাব একটি অভিপ্রায় ১৭১; ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিতদিগের বিষয়ে 
রাজার একটি কথা ১৭১ ১ বেদান্তাদর্শন ১৭২; পরমেশ্বর ও মায়াব সমান 
প্রাধান্য কিনা ? ১৭২ ; ব্রহ্ম ও জীব যখন এক, তখন জীব একাকী কেন 
কন্দমফল ভোগ করে? ১৭৩; জগঘ্ ভ্রান্তিমাত্র এ কথাব অর্থকি? 
১৭৪ ন্যায়দর্শন ১৭৪; পরমেশ্বরের উচ্ছা নিত্য, তবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কালে 
কেমন করিয়! পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়? ১৭৪; আকাশ ও কালাদি 
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কেমন করিয়া! পরমেশ্বরের স্তায় নিত্য হইতে পাবে? ১৭৫ জীবের ন্তায় 
জড়ের সাহাযো ঈশ্বর কার্ধ্য করেন বলিলে, ঈশ্বর ও জীব, ঝড় ঈশ্বর ও 
ছোট ঈশ্বর হয় কিনা ? ১৭৬7 পরমাণুবাদ ও মাম়াবাদের সমন্বয় কি? ১৭৭ 
মীমাংসাদর্শন ১৭৮7 কম্মফল কেমন করিয়া ঈশ্বর হইতে পারে ? ১৭৮১" 
পাতগ্রলদর্শন ১৭৯) মীমাঁংসামতে যে আপর্তি, পাতপগ্রলমতেও সেই 
আপত্তি খাটে কিনা? ১৭৯ সাংখ্যদর্শন ১৮০; প্রকৃতি ও পুরুষমতে 
ব্রন্মের একত্ব রক্ষিত হয় কিনা? ১৮০) পুরাণ ও তন্ত্র ১৮১; পুরাণ ও 
তন্ত্রাদিশান্ত্রে সাকার উপাসনার উপদেশ আছে কেন? ১৮১) কিরূপ 
পুবাণ ও তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয় গ্রাহ করিতে হইবে ? ১৮২; ঈশ্বরের 
সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ পুরাণের স্তায় বাইবেলেও আছে কিনা? ১৮৩ 
পাব্রিসাহেবেরা যদি বলেন যে, সর্বশক্কিমান্‌ ঈশ্বর সাকার প্রভৃতি হইতে 
প]রেন, তাহা হইলে সেকথা সাকারবাদী হিন্বুরাও বলিতে পারেন ১৮৪; 
সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ, প্রকৃত পক্ষে বাইবেলের, পুরাণের নহে ১৮৫; 
লৌকিক গুরুক্রণে ফল কি? ১৮৫; কর্মফল-ভোগ ১৮৬; কম্দমফলবিষয়ে 
হিন্দুশান্ত্রের মত সকল পরস্পর বিরোধী কিনা? ১৮৬; শান্ত্াহুসারে অন্তান্ 
দেশবাসিগণের কম্মফকলভোগ আছে কিনা? ১৮৮) পান্দ্রি াহেবদিগকে 
কয়েকটি প্রশ্ন ১৮৮; কিবপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? ১৮৯) 
ঈশ্বর সংজ্ঞাশবা, কি জাতিবাচক শব্দ? ১৯১) উপমিতিমূলক যুক্তি ও 
্ীষ্টধন্ম ১৯৩7 নিবাস, ক্রিয়া ও সত্তা পৃথক্‌ হইলেও তিন ব্যক্তি এক 
হইতে পারে কিনা? ১৯৪) ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিপরীত কথা, ঈশ্বরপ্রণীত 
শাস্ত্রে থাকিতে পারে কিনা? ১৯৫) ঈশ্বর ষদি কপোতাকাব হইতে 
পারেন, তবে মৎস্য ও গরুড়রূপ হইতে পারিবেন না কেন? ১৯৬; যদি 
আত্মারপে ঈশ্বরোপাসনা উচিত হয়, তাহা হইলে শরীবধারী যীশুর 


উষ্মাসনা কেমন করিয়া হইত 'পারে? ১৯৬$ এক অনন্ত ঈশ্বব কি 
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যথেষ্ট নহে ? ১৯৮; বাল্যশিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাস ১৯৯; যীশু মন্স্টের পুত্র, 
অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য কি? ২০০ “ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্ব” এ 
বাক্যের অর্থ কি? ২০০; এদেশীয় ও ইয়োরোপীয়দিগের গাহস্থ্য নীতি 
২২; কদুক্তির উত্তর ২০৪; স্ুসমাচারের অনুবাদ ২০৪; রামমোহন 
রায়, আড্যাম সাহেব & ইউনিটেরিয়ান্‌ কমিটি ২০৫ খ্রীষ্টের উপদেশসংগ্রহ 
প্রকাশ ২১২; মাসম্যান্‌ সাহেবের সহিত বিচার ২১৩; নৃতন মুদ্রাযন্ত্র 
স্থাপন ও মাসম্যান্‌ সাহেবের পরাভব ২১৩; টাইটলর সাহেবের সহিত 
সর্কযুদ্ধ ২১৫) রামমোহন রায়ের দ্বারা পান্দি আড্যাম সাহেবের মত 
পরিবর্তন ২১৬; “পারি ও শিষ্যসংবাদ১ ২১৬; এক শ্রীষ্টিয়ান্‌ পাদ্রী ও 
তাহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, ইহাদের পরস্পর কথোপকথন ২১৭। 


স্পা পিস 


সপ্তম অধ্যায় । 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২২১ মহাজন কাহাকে বলে? ২২৩) 
পাষগুগীড়ন ও পথাপ্রদান ২২৯) মহাভারত উপন্তাস কিনা? ২৩১ 
পাপর্থয় ও প্রায়শ্চিত্ত ২৩৩; বিভিন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ ২৩৬) 
শান্তরান্থ্যায়ী বিভিন্ন গ্রকার ব্রহ্ম নিষ্ট গৃহস্থ ২৪২; জ্ঞান ও ভক্তিসাধন ২৪৪; 
শ্রীচৈতন্তের অবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? ২৪৬ শাস্ত্রীয় বিচারের 
কতকগুলি নিয়ম ২৪৮) অধিকারিভেদ ২৫০; তন্ত্রশান্ত্রান্সারে আহার- 
পানাদি ২৫৩) নিবেদিত খাগ্যগ্রহণ ২৫৪; সদাচার ও সদ্ধবহার কাহাকে 
বলে? ২৫৫; তর্কে শাস্তভাব ২৫৬ ; আরও কয়ে কখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৫৮) 
ব্রেহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ২৫৮; গগায়ন্ত্য/ ণরমোপালনা বিধানং ২৫৯; 
'গায়ত্রীর অর্থ ২৬০; “অনুষ্ঠান” ২৬১) 'ত্রন্মোপাসনা” ২৭২; ধর্মের ছুইটি 
মূল ২৭২. ফরামি দেশের থিওফিল্যান্থিপিষ্টগণ ২৭৩) “প্রার্থনা পত্র” ২৭৫; 
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্রন্মনিষ্ঠের ছুইটি মাত্র লক্ষণ ২৭৬; প্রচলিত ভাষায় ও সঙ্গীত দ্বারা 
উপাসনা ২৭৭; বিভিন্ন ধম্ম সকলের শ্রেণীবিভাগ ২৭৯; “আত্মনাত্ম- 
বিবেক”২৮০; ক্ষুদ্র পত্রী” ২৮১) ব্রহ্ম-সঙ্গীত ২৮১; সংসারের অনিত্যত্ব! 
ও মৃত্যুবিষয়ক সঙ্গীত ২৮৯) সঙ্গীত-রচয়িতাগণের নাম ২৯৩) 
নীলমণি ঘোষ ২৯৩) কায়স্থের সহিত মগ্যপান বিষয়ক বিচার ২৯৪ 
বেদচচ্চার পুনরুদ্দীপন ২০৬7 অসাধারণ পবিশ্রাম ২৯৭7 “পৌত্তলিক 
মুখচপেটিকা প্রকাশ? ২৯৮। 


সাপ 


অষ্টম অধ্য।য়। 

বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ ২৯৯; রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 
মোকদ্দম| ৩০০; এক ম্হাবিচার সভ1 ও স্ুত্রক্ষণ্য শান্ত্রীর পরাভব 
৩০০) মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা ৩০১; উপাসনা সভ। সংস্থাপনের 
প্রস্তাব ও কমলবস্তুর বাটীতে সভা৷ প্রতিষ্ঠ। ৩০ ৩) বর্তমান সমাজমন্দির- 
প্রতিষ্ঠ। ৩০৪; সমাজ সংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ৩০৯ 
গামমোহ্ন রায়ের প্রধান ভাব ৩১১) সার্বভৌমিকতা ও জাতীয়ভাব 
৩১৩7 ব্রদ্ষজ্ঞান প্রচাব ও সামাজিক অশান্তি ৩১৪) ধর্মসভা, বাঙ্গলা ও 
পারন্ত ভাষায় সংবাদপত্র ৩১৫; ব্রহ্ষনভা ও ধম্মনভার আন্দোলন ৩১৫) 
বামমোহন রায়ের কাধ্য ও 1শ্ুসমাজের তত্কালীন অবস্থা সন্বদ্ধে 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি ৩১৮। 


ডাকত কিসিতস 


নবম অধ্যায় । 
সামাজিক আন্দোলন ৩২২3 সতীদ্বাহ ৩২২; রাজা রামমোহন 
রায়ের পূর্ব্বে সতীদাহ বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট কি করিয়াছিলেন? ৩২২; সতীদাহ 
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বিষয়ে পুলিন-রিপোর্ট ৩২৯, সতীদ্দাহ নিবাবণে নিশ্চেই ত। ৩৩৩ ১ 
বামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃশত্বীর সহমরণ ৩৩৪ 7; সতীদাং ও বল 
প্রয়োগ ৩৩৪; বল প্রম্মোগ বিষয়ে পেগস্‌ সাহেবের সাক্ষ্য ৩৩৫; বল 
প্রয়োগ বিষয়ে বামমোহন রায়েব উক্তি ৩৪০; সতীদাহ প্রথার খিরুদ্ছে 
পুস্তক প্রচার ৩৪২; সতীদাহ বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও আন্দোলন ৩৪৩; সতীদাহ 
সম্বন্ধে তিনটি কথ। ৩৪৩; কিরূপ কম্ম করিবে? ৬১৪; সকাম কশ্মের বিধি কি 
প্রতারণা ? ৩৪৫; রাজা রামমোহন রায় ও ভগবদ্গীতা ৩৪৬; কোন 
ধশ্মবিরুদ্ধ কাধ্য, দেশাচার বলিয়া! কি কর্তব্য হইতে পাবে? ৩৪৬, 
ভগবান গীতায় কাম্যকম্মের নিন্দা করিয়া, আবার ফুধিষ্ঠিবাদিব কাম্য 
কম্মে কিপূপে আনুকূল্য করিলেন? ৩৪৮; শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জনাদির দৃষ্টান্তের 
অন্থসরণ কর! কর্তব্য কিনা? ৩৪৯) সংসাবে সকাম লোক অধিক, কি 
নিফাম লোক অধিক? ৩৫১; জ্ত্ীলোকেব মন হইতে কেমন কিয়া 
কামনা দূর হইতে পারে? ৩৫১) জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীকে পঞ্চম 
কন্মে প্রবৃত্তি দিবেন কিনা? ৩৫২; সন্কল্প বাক্যে ফলের উল্লেখ না কখিয়া 
কাম্য কর্ম করিলে, চিত্তশুদ্ধি হয় কিনা? ৩৫৩, সহমৃতা না হইয়া 
জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে, বিষয়াসক্তা বিধবার উভয় দি ভষ্টহয় 
কিনা ৩৫৫; সতীদাহ বিষয়ে বামমোহন রাম সম্বন্ধে একটি গল্প ৩৫৭; 
রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক ৩৬৩3 সতীদাহ নিবারণ ৩৬৫; 
বিদ্বেষবৃদ্ধি ও আন্দোলন ৩৬৫; লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র 
প্রদান ৩৬৬; নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি ৩৬৮; এদেশীয় বমণীগণের 
সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্তি ৩৬৯; রামমোহন রায় ও ডেভিড 
হেয়ার ৩৭৩) রামমোহন রায় ও বহুবিবাহ প্রথা) রামমোহন রাস 
ও হিন্দু নারীর দায়াধিকার ৩৭৬; কন্যাপণ বা কন্া বিক্রয় ৩৭৮) 
জাতিভেদ ৩৭৯; “বজস্ুচী” গ্রন্থ প্রকাশ ৩৮৯) বিধবা বিবাহ ৩৮৩। 


॥৬/ ০ 


দশম অধ্যায়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা, বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্যের 
উন্নতি ৩৮৫; ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণব জেনারেলকে পত্র ৩৮৬ ; 
রামমোহন বায়ের বেদবিছ্ঠালয় ৩৯১; ইংরেজি পক্ষের জয়; রামমোহন 
রায়ের হিন্দুকলেজের কমিটি ত্যাগ ৩৯৩) ভষ সাহেবকে সাহায্যদান 
৩৯৪; প্লামমোহন রায়ের ইংরেজি স্কুপ ৩-৬; বাঙ্গাল! গঞ্পাহিত্য ৩৯৭; 
গৌডীয় ব্যাকবণ ৪০২) ব্যাকরণের ভূমিকা ৪০৩7 বাঙ্গালা গছ্যে কম।, 
প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহাবৰ ৪৩; সংবাদ-কৌমুদী ৪০১; মিরাট আল 
আকবর ৪০৬7 ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতি ৪০৭; 


সীট শিস 


একাদশ অধ্যায় । 

এদেশে রাজনৈতিক ও আইনসংক্রান্ত আন্দোলন, সংবাদপত্র 
প্রকাশ, মুদ্রাধন্ত্রের স্বাধীনতা ৪০৮7 বামমোহন বায় ও রাজনৈতিক 
আন্দোলন ৪০৯7 সংবাদপত্র গ্রকাশ ৪১১7 মুদ্রান্ত্রের স্বাধীনতা ৪১১ 
বকিংহাম সাহেব ও গবর্ণমেণ্ট ৪১২; উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রিমকোর্টের 
নষ্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ৪১৪; অসিদ্ধ লাখেরাজ্ভূমিবিষয়ক 
আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ৪১৫3 বৈদেশিক রাজনীতির সহিত গা 
সহান্ভূতি ৪১৬ বক্ল্যাণ্ড সাহেবকে পত্র ৪১৭7 টাউনহলে সভা ও 
রামমোহন রায়ের বক্তৃতা ৪১৯। 


সস 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
পারিবারিক ঘটনা এবং বিলাত গমনের উদ্যোগ ৪২১; পৈতৃক 
সম্পত্তি লাভ, মাতৃবিয়োগ ও জ্জীবিয়োগ; রামমোহন রাফের জ্যেষ্ট পুত্রের 


৮০ 


বিপদ ৪২১; বিলাত গমনের সঙ্কল্প ৪২৩; তাহার বিলাত গমনের কারণ 
৪২৩) “রাঞ্জা” উপাধি লাভ ৪২৪; বিপাত গমন সম্বন্ধে দেশবাসিগণ ও 
আত্মীয়গণ ৪২৭7 বিলাত গমনের পূর্বেব তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি 
৪২৮, তাহাব বিলাত গমনের পূর্বে তাহার সম্বন্ধে কোন কোন 
ইয়োরোগীয়ের মঠ ৪২৯3 পাজাবাম ও পামরত্ব ৪৩৫ । 


পপি স্সপসি 


ব্রয়োদশ অধ্যায় । 


ইংলগ যাত্রা ও ইংলগু বান ৪৩৭; জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ 
৪৩৭) লিভারপুল নগরে পৌছান ৪৪২) উইলিয়ম বস্কোর সহিত সাক্ষাৎ 
৪৪২; লিভারপুল হইতে লগুন 8৪৭; ম্যান্চেষ্টারেৰ কলদর্শন ৪৪৮; 
লগুনে উপস্থিতি ৪৪৮; জেবিমি বেন্থ্যামেব সহিত সাক্ষাৎ ৪৪৯; 
বড়লোকদ্দিগের সহিত পাক্ষাৎ ও বশোবিস্তার ৪৫০; ইংলগাধিপতিব 
সহিত সাক্ষাৎ ও বাজপম্মান লাভ ৪৫০; ইঠ্টইগ্ডিয়। কোম্পানি করুক 
রামমোহন রায়ের সন্মানেব জন্ত প্রকাশ্য ভোজ ৪৫১, হেয়ার সাহেব 
ও তাহার ভ্রাতৃগণ ৪৫৩) তীাহাব সম্মানার্থ প্রকাশ্য সভা ৪৫৪) 
রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক ৪৫৯, পার্লামণ্টের কমিটার সমক্ষে সাক্ষাদ্ান 
(জমিদার ও প্রজা) ৪৬০; পিভিল সাবৃভিস্‌ ৪৬১; ভারতবধায়দিগের 
পদোম্নতি ৪৬৪) ইংলণ্ডে পুস্তক প্রকাশ ৪৬৫; রাজনৈতিক দল সকলে 
তাহার প্রভাব ৪৬৬; ফরাসী দেশে গমন; সমতাটের সহিত একত্রে ভোজন, 
টমাস্‌ মুরের রোজ-নাম্চা ৪৬৬) রামমোহন রায় ও ইংলপীয় সমাজ 
৪৬৮7 ব্রিষ্টল গমনের সঙ্কল্প ও ভারতব্াঁয় রাজনীতি ৪৭৫। 


//০ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


স্বর্গারোহণ ৪৭৭7 ব্রিষ্টল নগরে আগমন ৪৭৭; কুমাবী কাপেশ্টার 
৪৮১ ১ বিষ্লের সভায় তীাহাব অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ ৪৮১) 
চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি ৪৮৩; তাহাব সমাধি ও সমাধিমন্দিব ৪৯৩। 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্বাঙ্গীণ মহত্ব ৪৯৪; শারীরিক 
স্বাস্থ্য ও বল ৪৯৪ বিদ্যাবুদ্ধি ৪৯৭; মেধাশক্তি বিষয়ে একটি গল্প ৫০০; 
তর্কপ্রণালী বিষয়ে একটি গল্প ৫০০ হৃদয় ও ধশ্মভাব ৫*৬। 


যোড়শ অধ্যায় । 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৬২; শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ 
৫২৬; প্রচারার্৫থ অবলম্বিত ভাষা ৫২৬; “তহফাতুল মওয়াহেদ্দিন। 
প্রকাশ ৫২৮; প্রচারার্থ বাঙ্গাল। গছ্য অবলম্বন ৫২৯7 বর্তমান যুগেব 
মূলমন্ত্র ৫৩১; অষ্টাদশ শতাব্দীর ডিয়িষ্টগণ ৫৩৭; ফরাসীদেশীয় *এনসাই- 
ক্লোপিডিষ্টগণ ৫৪১) শ্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম ৫৪৪7; আরবদ্রেশীয় 
মতাজল সম্প্রদায় ৫৪৫7 মোয়াহহেদী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ৫৫* 
বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ৫৫২; প্রচলিত ধশ্ম সকল কি সত্য? 
৫৫৪ ; কোন একটি বিশেষ ধশ্ম কি সত্য? ৫৫৫7 যথেষ্ট হেতুবাদ ৫৫৫) 
প্রচলিত সকল ধন্মই কি মিথ্যা ? ৫৫৬) কিরূপে সত্যান্পন্ধান করিবে? 
৫৫৭7; কেন লোকে সত্যান্ুসন্ধানকরে না? ৫৫৭; জনসমাজ ও ধম্ম ৫৬০) 
স্থগ্রসিদ্ধ দার্শনিক ভিউম ৫৬৩) ঈশ্বর ও পরলোক ৫৬৭$ সত্যাসত্য- 
পবচাব ৫৬৯; বিশেষ বিধান ৫৭৭? ছুই প্রকার ধর্মবিশ্বাস ৫৭১) 


৪৮০ 


অলৌকিক ক্রিয়া ৫৭৩) এঁভিহাঁসিক ঘটনার প্রমাণ ৫৭৯; 
মধ্যবন্তিবাদ ৫৮৩; খধিদিগের ব্রহ্গজ্ঞান খ্বাভাবিক ৫৮৫ $ সকল ধর্মই 
কি ঈশ্বরপ্রেরিত? ৫৮৬; অলৌকিক বিষয়ে (বিশ্বাস সম্বন্ধে চারিশ্রেণীর 
লোক ৫৯১ ধর্ববিধান ৫৯৩১ রাজা কিভাবে শান্ত স্বীকার করিতেন 
৫৯৪ ব্যক্তিগত জ্ঞান ও শাস্ত্রের সামপ্ুস্ত ৫৯৫7 সার্বভৌমিকতা ও 
জাতীয়তা ৫৯৭; আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ৫৯৭। 


সপ্তদশ অধ্যায় । 
রাজ! রামমোহন রায়ের ধশ্মবিষয়ক মত ৬০১। 


অক্টাঁদশ অধ্যায় । 

ধর্মতত্ব ৬২*; রাজা রামমোহন রায়ের সার্বভৌমিক ও জাতীয় ভাব 
৬২০; ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত ৬২১; সংসার ত্যাগ 
কর! উচিত কি না? ৬২২; বেদ, কোরাণ ও বাইবেলের সাধারণ 
সত্য কি? ৬২২7 কুসংস্কার ও উপধর্ম্বের মূল কারণ কি? ৬২৩7 রাজা 
রামমোহন রায় কি ভাবে শাস্ত্র মানিতেন? ৬২৩; মূল শাস্ত্রের 
পরবর্তী শাখা-প্রশাখা বিষয়ে রাজার মত ৬২৪; শান্ত্রনির্ণয়ের নিয়ম 
৬২৫ ভারতে ধর্মের উন্নতি ৬২৫; সার্বভৌমিক ধশ্মের সমাজ ৬২৬ 
জাতীয় ভাবে সংঞ্কার ৬২৬) রাজার গ্রস্থাবলীয় শ্রেণীবিভাগ 
৬২৮; রাজার প্রকৃত ধশ্মমত ৬৩২; বিভিন্ন ধর্প্রণালী সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান ৬৩৩; ভারতে ধশ্মের এতিহাসিক বিকাশ ৬৩৬; বিভিন্ন 
ধর্দপ্রণালীর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজা নৃতন কি করিয়াছেন? ৬৩৭; বিভিন্ন 
ধর্ম প্রণালী সম্বন্ধে রাজার সিদ্ধান্ত ৬৩৯3 মানবজাতির স্বাভাবিক ও 
সাধারণ ধন্মভাব ৬৩৯; আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধন্মভাব ৬৪*; 
একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তাহার বিভিন্ন আকার ৬৪০; 


14 ৮/ 


কুসংক্কাব ও উপপশ্মেব কাঁবণ এবং উহা নিবাবনে উপায় ৬৪২; ত্রীষ্ধশ্ম 
ও প্রচলিত হিন্দুধশ্মের সাদৃগ্তঠ ৬৭৩) ধশ্মেথ শ্রেণীবিশাগ ৬৪৩; 
জভোপাসনা ৬৪৪) বু দ্রেবোপাসন। ৬৪৪, দেবোপাসনার বূপক 
ব্যাখ্যা ৬৪৬; রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরন্বতী ৬৪৬ বূপকল্পনা 
বিষয়ে তিনটি পন্থা! ১৪4; অবতারবাদ ৬৪৭; অবঠারবাদের প্রকার 
ভেদ ৬৪৭7 অনস্তত্রন্দের আধ্যাত্ৰরক উপাসনা ৬৪৮) একেশ্বরবাদের 
তিনটি বিভাগ ৬৪৮) আরও কোন কোন শ্রেণীর ধশ্ম ৬3৯। 


উশবিংশ অধ্যায় । 

রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কষেকটি কথ! ৬৫১ 
নীতি, ব্যবহার শাস্ত্র, লোকশিক্ষ।, রাজনীতি ৬৫১; নীতির 
মূলতত্ব, ৬৫১; নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ৬৫১ শিক্ষা 
৬৫৩7 উৎকোচ গ্রহণাদি নিবারণের উপায় ৬৫৬7 মিথা। সাক্ষা 
(শবারণের উপায় ৬৫৭3 অস্চ্চরিত্র তা নিবারণেব উপায় ৬৫৮; ভিতকর 
অথচ শাস্ক্নিষিদ্ধ প্রথ! প্রচলিত করিবার উপায় কি? ৬৫৮; সাধারণ 
শিক্ষা ৬৬১; মাংসভোজন ৬৬৬7 কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং জমিদার 
ও প্রজা সম্বন্ধীয় ৬৬৬); রুষির উন্নতি এবং ইয়োরোপীয় প্রণালীতে শিল্প- 
শিক্ষা ৬৬৬; জোট পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব ৬৬৭3 প্রজার সহিত চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত ৬৬৮; বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ৬৬৯; এদেশে ইয়োরোপীয় বণিক্গণের বাস ৬৬৯) লোক- 
সংখ্যা ও শ্রমজীবীদিগের আয় ৬৭০) বিবাহাদিতে অন্তায় ব্যয় ৬৭১ 
রাজশক্তির বিভাগ ৬৭১; ব্যবস্থাপক ও রাজকাধ্য নির্বাহকগণের স্বতস্তর 
বিভাগ ৬৭১7; শাসনকর্তা ও বিচারকদ্দিগেব স্বতন্ত্র বিভাগ ৬৭২; ব্যবস্থা 


শ৭৯ 


প্রণয়ন, রাজ্যশাসন ও বিচার--এই তিন বিভাগের ম্বতন্ত্রতা ৬৭২; 
ব্রাঙ্ণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্ধযবিভাগ ৬৭৩; ব্রাঙ্মণের স্বাধীন & লোপ ৬৭৩ 
অবাজকতা ও পাজবিদ্রোহ ৬৭৭ যুক্তরাজ্যেব কল্যাণ কিসে হয়? ৬৭৪; 
কছেক্টি বাঙ্গণৈতিক সংগ্কার ৬৭৫; ভারতব্ধীঘ্ঘ গবর্ণমেন্টেব উপর 
পার্লেমেন্টব শাসনেব আবশ্যকতা ৬৭৫; ভারতীয় প্রজা্দগেব 
রাজনৈতিক অধিকাবের ভিতি ৬৭৭; ইংলগুবাসিগণ ও ভারতবধীয় 
বাজনীত ১৭৮, আইন প্রচারের পূর্বের দেশীব প্রতিনিধিগণেব পরামর্শ 
গ্রহণ ৬৭৯; বিচাববিভাগ সম্বন্ধে বাজার পবামর্শ ৩৭৯; আইন সকল 
শৃঙ্থপাবদ্ধ করিয়া! পুন্তকাকারে প্রকাশ ৬৭৯, হিন্দু এ মুসলমান জাতির 
দায়াধিকার ৬৮০7 আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ ৬৮০; জুবিব বিচাব 
৬৮১; অভ্যাচাবী বড়লোকেব প্রতি স্তাধাবিচাৰ ৬৮২3 দেশীয়দিগের 
উচ্চপদ লাভ ৬৮২7 নিবিলিয়ানদিগের খণগ্রহণ ৬৮২) হিন্দু, মুসলমান 
ও ইংরেজদিগের সমগ্জে ভূমির উপর স্বত্বাধিকার ৬৮৩; ভূমির উপর 
বাজাব দখলী স্বত্ব ৬৮৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কি উপকার হইয়াছে? 
৩৮৪; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টেব ক্ষতি হয় কি না? ৬৮৫ 
অঞ্জান্য বিষয়ে গবর্ণমেন্টের আয় বুদ্ধি ৬৮৫; কেবল বিলাস-সামগ্রীর উপর 
শুক্ধ নিদ্ধাবণ ৬৮৬; ইয়োরোপীয়ের পরিবর্তে দেশীয়দিগকে রাজকার্যে 
নিয়োগ ৬৮৬) সাধারণ লোকের অবস্থ। বিষয়ে পুঙ্থানুপুঙ্খ জ্ঞান ৬৮৬) 
প্রজার দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় ৮৭7 বহুদংখ্ক স্থায়ী টসন্য 
রাখিবার অনাবশ্ঠ কতা ৬৮৮) মুসলমান ও বুটিসগবর্ণমেণ্টের তুলনা ৬৮৮; 
গবর্ণমেন্টের ব্যয় হ্রাম করিবার উপায় ৬৮৯; ইংরেজ-রাজ্যে এদেশের কি 
উপকার হইয়াছে? ৬৯০; রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক আশা ৬৯১। 


১/০ 


পরিশিষ্ট । 


রাজা ধামমোহন রায়ের বংশাবলী ও পূর্বপুরুষ ৬৯৩; রাজা 
রামমোহন রায়ের জন্মাব্য ৬৯৭) ভফ সাহেবকে সাহাধা ৬৯৯) 
রামমোহন রায় ও মহম্মন ৭০০; রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 
কয়েকটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গল্প, ৭০) মহাত্মা রাজা রামমোহন সম্বন্ধীয় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ৭০১ গৃহদেবতার একতব ৭০৫; রাজা রামমোহন 
রায় ও হরিহরানন্দ তীর্থম্বামী ৭৬) আন্দোলন ও অত্যাচার ৭০৮) 
রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর ৭১০; রাজা রামমোহন রায় 
ও আর্নাট সাহেব ৭১৫) রামমোহন রায় ও হরিহর দত্ত ৭১৬) সংবাদ- 
কৌমুদী ৭১৮; একটি অন্থায় আইনের পাওুলিপির জন্য পার্লেমেণ্টে 
আবেদন ৭২৬১ রামমোহন রায়ের দৈনিক জীবন ৭২৭) রাঙ্জা 
রামমোহন রায় ও মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭২৯। রামরতু মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গীত ৭৩৯) রাজার মস্তুকের সম্বন্ধে ফ্রেনল“জষ্টদিগের মত ৭8০ ; 
রাজার সমাধি-মন্দিব ৭৪৩। 


উপক্রমণিকা ৩ 


দরিদ্র, ধনীর অতাচার, এবং স্ত্রীলোক, পুরুষের অত্যাচার বংশপরস্পরায় 
বহুদিন হইতে বিনা প্রতিবাদে সহা করিয়া আসিতেছিল, যখন ভাগীরথীর 
উভয় তীর আলোকিভ করিয়! জলস্ত চিতানল, অনাথা বিধবানারীর 
জীবন্ত দেহ ভম্মসাঁৎ করিত, সেই সময়ে মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায়, 
তিমিরাচ্ছন্ন প্রাস্তরমধ্যবর্তী অনলরাশির ন্তায় আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

যে সময়ে ইংলগীয় মহাসভায় চ্যাথাম্‌, বর্ক, ফকৃস্‌ প্রভৃতি রাজনী তিজ্ঞ 
বাগ্সিগণের অগ্রিময় বক্তৃতা, ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, 
যে.সময়ে আমেরিকা-নিবাসিগণ পরাধীনতারূপ কঠোর নিগড় ভেদ 
করিবার জন্য প্রাণগত যত্ব করিতেছিলেন, এবং ফ্রাঙ্ক লিন, ওয়াসিংটন্‌ 
প্রভৃতি মহাত্মার৷ উক্ত মহছুদ্দেশ্তসাধন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
যে সময়ে “সভ্যতার রত্ুখনি” ফরাশীতৃূমিতে প্রবল বঞ্ধাঝটিকার পুর্বব- 
“লক্ষণন্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল ;--ভল্টেয়ার ও রুশোর 
এন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনত। ও সাম্যের মহিমা ঘোষণাপূর্ববক জাতীয় 
মহাবিপ্রবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষে, ওয়ারেণ 
হেষ্টিংসের বুদ্ধিচাতুর্ধ্য ও প্রবল প্রতাপে বুটিস্সাআ্রাজ্য দৃ়ীকৃত হইতেছিল, 
*সেই সময়ে মহাত্মা রাজ! রামমোহন বায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


রাঁ়ভূমির গৌরব 


রাঢ়ভূমি বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্মস্থান । 
শ্রীচৈতন্তের জন্ম ও ন্যায়দর্শনের গৌরববিকাশের জন্য যে নবদ্বীপ চির- 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা রাঢভূমির অন্তর্গত । যেসকল মহাত্মা- 
দিগের দ্বারা বার্গালাভাষা-ও সাহিত্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের 
অধিকাংশ ভাগীরথীর পশ্চিমকুলবাসী। "ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত”-লেথকঞ্ 











* কুঞ্চনগরের রের মহারাজার 7 পরলোকগত ্রদধাম্পদ কার্তিকের রায় । 








৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বলেন, “আদিকবি বিগ্ঠাপতি, প্রাচীন কবি চণ্তীদাস, চৈতন্য- 
চরিতামুত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চগ্ডীকাব্য-রচয়িতা কবিকন্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মহাভারতের অনুবাদক * কাঁশীরাম দাস, 
শিবসংকীর্তন-রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচাধ্য, এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা 
অন্রদামঙগল-রচয়িতা ভারতচন্দ্র রাঁয় গুণাকর প্রভৃতি সকল কবিই 
ভাগীরথীর পশ্চিমপারবাপী। ভাগীরথীর পূর্বপারে কেবল চৈতন্ত- 
মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, রামায়ণকাব্য-রচয়িতা কৃত্তিবাস, এবং 
বিদ্যাস্থন্দর, কালী ও কৃষ্ণকীর্তন-রচয়িত৷ রামপ্রসাদ সেন প্রাদুভূত 'হন। 
কিন্ত এই তিন জন কবির মধ্যেও প্রাচীন কৰি বৃন্দাবন দাসের পিতাব 
বাসস্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবদ্বীপনিবাসী শ্রীনিবাস 
পণ্ডিতের ছুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় 
গছ্য লিখিবার যে বিশুদ্ধ প্রণালী চলিত হইয়াছে, তাহাও পরপারবক্তী 
প্রদেশবিশেষের মহোদয়গণ কর্তৃক উদ্ভাবিত । প্রথমে রাজা রামমোহন 
রায় ইহার স্ত্রপাত করেন; পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ইহার বর্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। এই প্রদেশ- 
বাসীরাই চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্তন, গাছ-রামায়ণ প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শন 
করেন । অক্কবিগ্ার জ্যোতিঃও এ পার হইতে এই পারে বিকীর্ণ হয়। 
কারণ এ প্রদেশে যে সকল পাঠশাল! ছিল তাহার গুরুম্হাশয়ের! প্রায়ই 
পশ্চিমপারবাসী ছিলেন ।৮ রাজা রামমোহন রায় ভাগীরথীর পশ্চিম- 
কূলবর্তী রাঢ়ভূমির অন্তর্গত রাঁধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

ইংলণ্ঙে অবস্থানকালে রামমোহন রায় তাহার জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে 





শী শিট শী শি শি শাপীীশীশ্সিসীপশীশিশি শীিশিিশীশি শী টি ্িশিশি শী শীশীশীিটি পাীশাাশিশী শশী শীিসিশাশিট পাশা পাপী শপ পপাপপপপীপও 


ক কাঁতীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ্দ করেন নাই । তিনি সংস্কৃত জানিতেন না । 
বোধ হয়, কথক প্রভৃতির মুখে শুনিয়া! তিনি পদ্য রচন! করিতেন। তিনি নিজে 
বলিতেছেন ;-_-"শ্রুতমান্র লিখি আমি রচিয়া পয়াব 1” 





উপক্রমণিকা! ৫ 


একখানি পত্রে, নিতান্ত সংক্ষেপে আত্মচরিত লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন। 
আমর! নিয়ে সেই পত্রখানি অনুবাদ করিয়া দিলাম । 


রামমোহন রায়ের স্বলিখিত সংক্ষিণ্ত জীবনী 


« প্রয়বন্ধু, 

“আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্বাস্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য 
আপনি আমাকে সর্বদাই অন্তুরোধ করিয়াছেন । তদন্ধুসারে আমি 
আহ্লাদের সহিত আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 
আপনাকে লিখিয়৷ দিতেছি । 

“আমার পূর্বব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল 
হইতে তাহারা তাহাদিগের কৌলিকধর্ম সম্বস্কীয় কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত 
শছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ- 
প্রপিতাম্হ ধর্মসম্বন্ধীয় কাধ্য পরিত্যাগ করিয়। বৈষয়িক কাধ্য ও 
উন্নতির অনুসরণ করেন। তাহার বংশধরেরা সেই অবধি তীহারই 
দৃষ্টাস্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন । রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে 
"সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য 
হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন; 
কখন ধনী, কখন নিধন; কখন সফলতালাভে উৎফুল্ল, কখন বা! 
হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়ের কৌলিক 
ধশ্মান্ছসারে ধর্শযাজক-ব্যবসায়ী; এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে 
তাহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদ্দবীস্থ অপর কেহই ছিলেন 
না। তাহার বর্তমান সময় পর্যযস্ত সমভাবে ধশ্মানুষ্ঠান ও ধর্শচিস্তাতে 
অন্থুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরেরপ্র.লোভন ও উচ্চাকাজ্ষার আগ্রহ 
অপেক্ষা, তাহার! মানসিক শান্তি শ্রেয়ক্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন 


৬ মহাতা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছান্গসারে আমি 
পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম । মুসললান-রাজসরকারে 
কার্ধ্য করিতে হইলে উক্ত ছুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় । 
আমার মাতামহ-বংশের প্রথান্গসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় 
লিখিত ধশ্মগ্রস্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, বাস ও 
ধশ্মশান্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত। 

“ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দু্দিগের পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে 
একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত 
এবং এ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়- 
দিগের সহিত আমার মনাস্তর উপস্থিত হইল। মনীস্তর উপস্থিত হইলে 
আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি । পরিশেষে বুটিস্শাসনের প্রতি 
অত্যন্ত ঘ্বণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহিভূ্তি কয়েকটি দেশ ভ্রমণ 
করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা 
আমাকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন ;--আমি পুনর্বার তাহার স্েহ 
লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত' 
সাক্ষাৎ করিতে ও তাহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি 
শীন্রই তাহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাঁভ 
করিলাম। তাহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিকদৃঢ়তা- 
সম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাহাদিগের সম্বপ্ধে আমার যে কুসংস্কার 
ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাহাদিগের প্রতি আকুষ্ট 
হইলাম । আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাহাদ্িগের শাসন, বিদেশীয় শাসন 
হইলেও, উহাদার] শীপ্র দেশবামিগণের অবস্থোন্নতি হইবে । আমি 
তাহাদ্দিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্লিকতা ৪ 


উপক্রমণিক। ৭ 


অন্ান্ত কুসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত 'আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক 
হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি 
হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাহাদিগের ক্ষমতা! 
থাকাতে, আমার পিতা গ্রকাশ্তরূপে আমার প্রতি পুনর্বার বিমুখ 
হইলেন । কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার 
পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌন্তলিকতার 
পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে 
মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাহা- 
দিগের ভ্রমাত্মকমত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক 
প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম । ইহাতে লোকে আমার 
প্রতি এক্প ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, ছুই তিন জন স্বট্ল্যাগ্ড বাসী বন্ধু 
ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি 
ও তাহারা যে জাতির অন্তর্গত তাহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। 
“আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধশ্মনকে আক্রমণ 
*করি নাই । উক্ত নামে যে বিকৃত ধশ্ম এক্ষণে গ্রচলিত, তাহঃ্ই আমার 
আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা] করিয়া- 
ছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্বলিকতা, তাহাদিগের পুর্ববপুরুষদিগের 
আচরণের ও যেনকল শীন্ত্রকে তাহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে 
তাহার! চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের 
প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও 
অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েক জন অত্যন্ত সন্ত্রান্ত ব্যক্তি আমার মত 
গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতা ইচ্ছ! জন্মিল । 


৮ মহাআ। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধন্নম ও রাজনৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে অধিকতর 
জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, ম্বচক্ষে সকল দ্রেখিতে বাসন করিলাম। 
যাহা হইক, যে পধ্যস্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি 
হয়, পে পধ্যস্ত আমার অভিপ্রায় কাধ্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত 
থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট, ইত্ডিয়া 
কোম্পানির নূতন সনন্দের বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী 
রাজশাসন !ও ভারতবাসিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু 
বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে 
প্রিভিকৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের 
নবেম্বর মাসে ইংলগ যাত্রা করিলাম। এতস্িনন, ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানি 
দিলীর সম্রাকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে, ইংলগ্ডের 
রাজকম্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্ত, তিনি আমার প্রতি 
ভাবাপ্পণ করেন। আমি তদহুসাবে, ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে, 
ইংলগ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই। 

“আমি আশ! করি, এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি 
ক্ষমা করিবেন; কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লিখিবাব আমার 
অবকাশ নাই। 

রামমোহন রায় ।” 
কুমারী কার্পেন্টর অন্কমান করেন, রামমোহন রায় এই পত্রখানি 
তাহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গঞ্ডন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। ইংলগ্ড 
হইতে ফরাসীদেশে যাইবার অব্যবহিত পূর্বে ইহা লিখিত হয়। 
প্রথমে ইহা এথিনিয়ম ও লিটারেরি গেজেট পত্রে প্রকাশিত হয়। 
পরে উহা হইতে অন্তান্ সংবাদপত্রেও উদ্ধৃত হইয়াছিল । 


ওকে ভিতিডিউতেত 


মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের 


তআ্ীম্বম্চস্ল্ব্িভভ 


প্রথম অধ্যায় 
পৃববপুরুষ, মাতা পিতা। ও বাল্যকাল 


বংশ ও জন্ম-বৃত্তান্ত 


মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, হুগলি জিলার অন্তর্গত খানাকুল 
ক্ষঞ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ শকের শেষভাগে (১৭৭৪ 
শ্রী; অঃ) জন্মগ্রহণ করেন।*্* উপক্রমণিকায় যে পত্রখানির অনুবাদ 
দেওয়] হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, “আমার অতিবৃদ্ধ গ্রপিতামহ 
ধশ্মসন্বদ্ধীয় কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অন্থসরণ 


শট পপি িপাপিশীশাািশোশি্শিশীশিশ পাপা সীশিীপাশীিপিশপীিশীিশী শোপিস পপ পাপী পিপিপি শশা পাপা 





* ্বীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন করিয়া! রামমোহন রায় যে পুস্তক প্রকাশ করেন, 
কয়েক বৎসর গত হইল, তাহা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত সহ প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
উহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ১৭৮* খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | কিন্তু তাহার 
অধিকাংশ চরিতাখ্যায়ক ১৭৭৪ ঘীঃ অঃ কে জন্মবৎসর বলিয়াছেন ; এবং অনুসদ্ধানে 
তুহাই ঠিক বলিয়! প্রতীত হইল । 


১০ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করেন।” অত্যাচারী বাদসাহ আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই ঘটন। 
ংঘটিত হইয়াছিল। তীহার প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
তিনি নবাব-সবকারে কাধ্য করিয়।“রায়” উপাধি প্রার্ হন। * মুরশিদা- 
বাদ জিলার অন্তঃপাতি শাকাস! গ্রামে ইহার আদি নিবাস ছিল। 
ইনি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন । কৃষ্ণচন্দ্রই শাকাসা গ্রাম পরিত্যাগ- 
পূর্বক রাধানগরে বাস করেন । বাসস্থান পরিবর্তনের কারণ এইরূপ 
কথিত আছে ।--নবাব তাহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরী মহাশয়- 
দিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। 
লোকে তাহাকে শিকদার বলিত। অগ্যাবধি তথায় শিকদারপুকুর নামে 
একটি পুষ্করিণী আছে । স্থান মনোনীত হওয়াতে “পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র 
এই স্থানে স্ববিখ্যাত অভিরামগোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের 
শ্রীপাট সব্রিকট, রাধানগর নামক গ্রামে বাসস্থাপন করেন ।” কৃষ্চচন্দ্রের 
তিন পুত্র । জ্যেষ্ঠের নীম অমরচন্দ্র, মধ্যম হরিপ্রসাদ, কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ। 
ব্রজবিনোদ রায় সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত এবং পরোপকারী ছিলেন। 
ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজুদ্দৌোলার অধীনে মুরশিদাবাদে কোন সন্থাস্ত পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার প্রতি কোন অন্তায় ব্যবহার হওয়াতে 
তিনি কন্মপরিত্যাঁগ করিয়া, গৃহে আসিয়া! অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন। 
রাজ। রামমোহন রায়ের পিতৃকুল ৫বঞ্ণচব এবং মাতাম্হকুল শাক্ত 
মতাবলম্বী। এই বৈষ্ণব ও শান্ত বংশের পরস্পর কুটুম্িতা সংঘটন সম্বন্ধে 
'একটি গল্প আছে । গল্পটি এই :__ব্রজবিনোদ রায় অস্তিমকালে গঙ্গা তীরস্থ 
হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা নিবাসী শ্তাম ভট্টাচাধ্য ভিক্ষার্থা 


গা শী পা পাপা পাপা পাপা পপ পপি শিপ পিপি শীিসাশল পাশাপাশি সী 


* লিওনাড সাহেব ত্রাহ্মদমাজের ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যের 
শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর রামমোহন বায়ের পূর্বপুরুষ | আমরা অনুসন্ধানদ্বারা জানিয়াছি যে, 
একথার কোন মূল্য নাই । 


পূর্বপুরুষ, মাতা-পিতা ও বাল্যকাল । ১১ 


হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য সন্্রান্তবংশীয়। 
ইহার! দেশগুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাহার 
প্রার্থন৷ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “মহাশয়, 
অন্ুুগ্রহ পূর্বক এই আজ্ঞা করুন যে, আপনার কোন একটি পুত্রকে 
আমার কন্তা সম্প্রদান করিতে পারি।” শ্ঠাম ভট্টাচার্য শাক্ত ও 
ভঙ্গকুলীন; স্থৃতরাং তাহার প্রস্তাবে সহজেই অসম্মতি হইবার কথা। 
কিন্ত ব্রজবিনোদ রায় কি করেন? তিনি ভাগীবথী সমীপে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন যে, তাহার কামনা পূর্ণ করিবেন। স্থতরাং অস্বীকার কবা 
অসম্ভব হইল। তিনি তখন আপনার পুত্রগণের প্রত্যেককে এ বিষয়ের 
জন্য অন্থুবোধ করিলেন । তাহার সাত পুত্রের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ছয় জন 
অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তাহার পঞ্চম পুত্র রামকান্ত 
আহলাদপূর্বক পিতৃসত্য পালনে অঙ্গীকার করিলেন। এই রামকান্তের 
ওঁরসে ও শ্টাম ভট্টাচার্যের কন্তা তারিণী দেবীব গর্ভে তিনটি সন্তান 
প্রস্থত হয়। প্রথম, একটি কন্া। এ কন্তার নাম জানা যায় নাই । 
দ্বিতীয় পুত্র, নাম জগন্মোহন | তৃতীয়, বামমোহন । শ্রীধর মুখোপাধ্যায় 
নামক এক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির সহিত কন্ঠাটির বিবাহ হইয়াছিল্‌। শ্রীধর 
মুখোপাধ্যায়ের পিতা ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, 
তাহার পুত্র গুরুদাস মুখোপাধ্য]য়, রামমোহন রায়ের সর্বপ্রথম শিহ্য | 
তিনি তাহার মাতৃলকে অতিশয় ভালবামিতেন। রামমোহন রায়ের 
জননী তারিণীদেবীকে পরিবারস্থ সকলে ও অন্যান্য লোকে “ফুলঠাকুরাণী' 
বলিত। রামকান্ত যেন পিতৃভক্তি ও স্থার্থত্যাগের পুরস্কাবস্বব্ূপ 
রামমোহন রায়রূপ পুত্ররত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রামলোচন নামে 
তাহার এক ধৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। রামমোহন ও জগন্মোহন 
উভয়ের অপেক্ষা তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ। 


১২ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মাতার সদ্গুণ 


মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
মাতার চরিত্র ও সদ্গুণ অনেকেরই !মহত্ব ও অসাধারণত্বের মূল। 
নেপোলিয়ান, ওয়াসিংটন্‌, ম্যাটুসিনি, থিয়োডোরু পার্কার্‌ প্রভৃতি ইহার 
দৃষ্টাত্তস্থল। রামমোহন রায়ের জননী যার-পর-নাই সদ্গুণশীলা রমণী 
ছিলেন। তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়ণ নারী বিরল ছিল। 
কোন প্রকার মিথ্য। বা কুৎসিত ব্যবহার তাহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। 
দেশপ্রচলিত ধশ্মে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহার ধন্মান্নরাগ 
স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ছিল। তাহার শেষাবস্থায় তিনি জগন্নাথদর্শনের 
জন্ত যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট শ্বীকার করিয় 
যাইতে হয়, এই বিশ্বাসবশতঃ, সাংসারিক অবস্থা ভাল থাকা সত্বেও, 
তিনি সঙ্গে একজন দাঁসী পর্ধ্যস্তও গ্রহণ করেন নাই; এমন কি, পথে 
তাহার স্থবিধা ও সুখের জন্য কোন প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই; 
দুঃখিনীর, ন্যায় পদক্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছিলেন । পরলোকগমনের : 
পূর্বে, এক বৎ্সরকাল, দাসীর ন্যায় জগম্নাথদেবের মন্দির সম্মার্জনীর 
দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কৃত করিতেন। আবার এরূপও কথিত আছে যে, 
তিনি মৃত্যুর এক বসব পূর্বে, রামমোহন রায়কে বলিয়াছিলেন, 
“রামমোহন! তোমার মতই ঠিক । আমি অবলা স্ত্রীলোক, এবং অত্যান্ত 
বৃদ্ধা হইয়াছি; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে আমি সখ পাইয়া 
থাকি, তাহ। আর পরিত্যাগ করিতে পারি ন1 !” অনেক সরলবিশ্বাসী 
সাকারবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজা 
রামমোহন রায়ের মাতার সেই প্রকার ভাব বলিয়াই মনে হয : 
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একটি গল্প 


ফুলঠাকুরাণীর শাক্তবংশে জন্ম হইলেও তিনি স্বামি-গৃহে আপিয়া 
বিষ্বমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এস্থলে আমরা পাঠকবর্গেব নিকট একটি গল্প 
বলিব। ফুলঠাকুবাণী একবাব কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র 
রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিলেন। একদিন শ্যাম 
ভট্টাচাধ্য ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পুজোপকরণ 
বিন্বাদল প্রদান করেন। ফুলঠাকুরাঁণী আসিয়! দেখেন যে, রামমোহন, 
বিন্বপত্র চর্বণ করিতেছেন । দেখিয়া বিফুমন্ত্র-দীক্ষিতা ফুলঠাকুবাণীব 
বডই ক্রোধ হইল । তিনি সন্তানের মুখ হইতে বিন্বপত্র ফেলিয়া দিয়া 
তাহার মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন; এবং তজ্জন্ত পিতাকে তিরস্কাব 
করিলেন। কন্তাকৃক তিরস্কৃত হওয়াতে শ্তাম ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কন্ঠাকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, 
“তুই অহঙ্কার করিয়া আমার পূজার বিন্বপত্র ফেলিয়া দিলি; তুই এই 
পুত্র লইয়া কখনও সুখী হইতে পাবিবি নাঁ। এই পুত্র কালে বিধশ্মী 
হইবে ।” পিতার মুখে অভিসম্পাত শুনিয়া ফুলঠাকুরাণী একান্ত কাতর 
হইয়া পড়িলেন। শাপান্ত হইবার জন্য পিতার চরণে ধরিয়া কীদিতে 
লাগিলেন । শ্যাম ভট্রাচার্ধ্য বলিলেন, “আমার বাক্য অব্যর্থ ঃ তবে 
তোমার পুত্র রাজপৃজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে ।” পাঠকবর্গ এ গল্পটি 
বিশ্বাস করিতে অবশ্যই বাধ্য নহেন। আমরাও তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে 
অনুরোধ করিতে পারি না। তবে উহা সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে 
পারে। হয় তো কিছু মূল ছিল, রামমোহন রায়ের পরবর্তী জীবন 
দেখিয়া লোকে কল্পনাবলে সেই মূলটিকে পরিবদ্ধিত ও পরিবপ্তিত 
করিয়াছে । কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বামীকে 


১৪ মহাতআ্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অভিসম্পাতের কথা বলিলেন, এবং উভয়ে আপনাদ্দিগের বিশ্বাস ও 
সংস্কারাুসারে পুত্রের ধন্মোন্নতি বিষয়ে যত্বশীল লইলেন। 


রামকান্ত রায় ও লাঙ্গুলপাড়ায় বাস 


রামকান্ত রায়ও, পিতৃতৃষ্টান্তান্ছসারে, প্রথমে মুরশিদাবাদে নবাব- 
সরকারে কম্ম করেন। কিন্তু তাহারও প্রতি কোন প্রকার অসদ্ধবহার 
হওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়া কম পরিত্যাগপূর্বক রাধানগরে আসিয়া 
অবস্থিতি করেন । 

রামকান্ত রায় বদ্ধমানাধিপতিব জমীদারীর অন্তর্গত খানাকুল 
কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন । এই উপলক্ষে 
বর্ধমানরাজের সহিত তাহার সর্বদাই কলহ হইত । রাজার অত্যাচার 
অসহা হওয়াতে বামকাস্ত রায় বিষয়কন্মে অত্যন্ত উদাসীন হইয়াছিলেন । 
একটি তুলসীর উদ্যানে বসিয়! সর্বদা হরিনাম জপ করিতেন । সময়মত 
বিষয়-কম্ম দেখিতেন । রামকান্তের প্রতি এই প্রকার অসদ্যবহারবশতঃ 
রায়-বংশীয়েরা বদ্ধমান রাজবংশের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। 
কথিত আছে, রামমোহন রায় যৌবনকালে একবার রাজা তেজচন্দ্রের 
সমক্ষে তাহার অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন | যাহা হউক, 
তাহার জ্যেষ্ট পুত্র রাধাপ্রসাদেব মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের 
সঙ্গে বদ্ধমানরাজ মাহাতাবচন্দ্রের সন্ভাব হইক়াছিল। এস্থলে বলা 
আবশ্যক যে, রায়বংশ বহুবিস্তৃত হওয়াতে, রামকান্ত সপরিবারে 
লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন ।) 


অল্পবয়সে রামমোহন রায়ের প্রচলিত ধন্মে নিষ্ঠা 


নিতান্ত অল্প বস্পসেই প্রচলিত ধশ্মের প্রতি রামমোহন রায়ের 
আস্তরিক আস্থা জন্মিয়াছিল | তিনি গুহদেবত1 রাধাগোবিন্দকে য।ধ- 
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পর-নাই ভক্তি করিতেন। শুনা যায় যে, তাহার বিষুভক্তি এত প্রবল 
ছিল যে, তিনি বাটিতে কখন মানভগ্ন যাত্রা হইতে দিতেন না। 
শ্ীরুষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণে ধরিয়া কাদিবেন, শিখিপুচ্ছ গীতধড়৷ ধুলায় 
লুষ্তিত হইবে, “ইহ! ভারতের ভাবা ধর্মসংস্কারকের চক্ষুশূল ছিল।” কথিত 
আছে যে, এক সময়ে তিনি ভীগবতেব এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া 
জলগ্রহণ করিতেন না । এরূপ গল্প আছে যে, তিনি বহু অর্থ ব্যয়পূর্ধবক 
দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
ধন্মভাব যার-পর-নাই প্রবল ছিল। ১৮২৬ সালে তাহার বন্ধু উইলয়েম 
আড্যাম সাহেব তাহার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, চৌদ্দ বৎসর 
বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প তাহার প্রবল হয়। তাহার 
মাতার কাতর মিনতিতেই তিনি উহা হইতে নিবৃত্ত হন। 


বাল্যশিক্ষা ও মত পরিবর্তন 


ইহ1 বল! বাহুল্য ষে, প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন 
রায়ের বিগ্যারস্ত হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্রাচাধ্যের 
চতুষ্পাঠী এবং মৌলবীদিগের পারসি ও আরবী শিক্ষার স্থান, ই তিন 
প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল। টৈশবকালেই তাহার অসাধারণ মেধা ও 
বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়! গ্রামস্ব লোকেরা আশ্চর্য হইয়াছিল। 
তাহার স্বৃতিশক্তি সম্বন্ধে আশ্চধ্য গল্প সকল প্রচলিত হইয়াছিল। 
তিনি পিতৃ-গুহেই পারস্ত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্ত উক্ত 
ভাষায় বিশেষ উন্নতি ও আরবী শিক্ষার জন্ত, নবম বৎসর বয়সে, রামকাস্ত 
বায় তাহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় ছুই তিন বৎসর 
অবস্থিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্রিভ ও আরিষ্টটলের গ্রস্থ পাঠ করেন। 
এইট উভয় গ্রন্থ পাঠে, তাহার স্বভাবতঃ স্ৃতীক্ষ বুদ্ধিশক্তি বিশেষরূপে 


১৬ মহাত্সা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সম্মাঞ্জিত হয়, এবং যে তর্কশক্তি উপধর্মনিচয়ের ভিত্বিমূল বিকম্পিত 
করিয়াছিল, তাহা প্রথমে এইরূপেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এমনও বোধ 
হয় যে, আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ জন্ত ও মুসলমান মৌলবীদিগের 
সংক্রবে আসাতে, তাহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল । স্ৃফীদিগের গ্রন্থপাঠে তিনি অত্যন্ত আসক্ত হন। এই 
আসক্তি যাবজ্জীবন প্রবল ছিল। পরিণত বয়সে, তাহার প্রিয় হাফেজ, 
মৌলানারুমি, শামী তাব্রিজ প্রভৃতি স্থফী কবিগণের গ্রন্থ হইতে ভূরি 
ভূরি কবিতা উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিতেন। ছুফীদিগের মত, 
বেদান্তধশ্শ ও প্লেটোব মতের অন্থুরূপ। স্থতরাৎ ইহাও তাহার মৃত- 
পরিবর্তনেব একটি বিশেষ কাবণ বলিয়া বোধ হয়। 


উপধন্মের প্রতিবাদ ও দেশভ্রমণ 


পাটনাঁয পরাসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বিশেষরূপে হিন্দু- 
ধশ্মের ম্মজ্ঞ কবিবার উদ্দেশে, রামকান্ত বায় তাহাকে সংস্কতশাস্ত্র অধ্যয়ন 
জন্য, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে, কাশীতে প্রেরণ করেন । তিনি তথায় অল্পকালেব 
মধ্যে গ্রাচীন আধ্্যশান্ত্রে আশ্র্্যরূপ জ্ঞান উপাজ্জন কবেন। গৃহ- 
প্রত্যাগমনের পব, তিনি সর্বদাই ধশ্মসঙ্বন্ধে চিন্তা করিতেন, এবং তজ্জন্ত 
প্রচলিত ধর্মের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইত । প্রথমতঃ মুসলমান শাস্ত্রের 
একেশ্বরবাদ ও তৎপরে প্রাচীন হিন্ুশান্ত্রের ব্রহ্ধজ্ঞান, এই উভয়ই তাহার 
মর্ত পরিবর্তনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে পিতা-পুত্র মত- 
ভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল । মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক 
হইত । রামকাস্ত রায় পুত্রের ভিন্ন মতি দেখিয়া! ছুঃখিত ও বিরক্ত হইতে 
লাগিলেন। বিরক্তির কারণ ক্রমে অনেকগুণে বৃদ্ধি হইল। 

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আড্যাম সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় 
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তাহার পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া অথচ ঈষৎ হাস্তের 
সহিত আমাকে বলিলেন যে, আমার পিতা আমাকে একদিন বলিয়া- 
ছিলেন যে, “আমি আমার মতে স্বপক্ষে যে কোন যুক্তি বলি, তুমি 
প্রথমে একটি “কিন্তু, বলিয়। তাহার উত্তর আরম্ভ কর ।” সচরাচর তিনি 
ধৈর্য্যের সহিত পুত্রের কথ! শুনিতেন, কিন্তু উক্ত দিবস বিরক্ত হইয়া 
তিরস্কার করিয়াছিলেন। কখন কখন তাহার ধৈধ্যচ্যুতি হইত। 

রামমোহন রায় এই সময়ে (প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সে ) প্রচলিত 
ধম্মের বিরুদ্ধে “হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী” নামে একখানি 
গ্রন্থ রচনা! করিলেন। যখন পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে 
সমগ্র দেশ নিমজ্জিত, যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার একটি 
রশ্মিও সেই অন্ধকার ভেদ করে নাই, যখন সমুদয় দেশের মধ্যে 
একটিও ইংরেজী বি্ালয় বা তদনুরূপ বঙ্গবিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, 
তখন ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ, কেবলমাত্র পারসী ও সংস্কৃতজ্ঞ, এক যোড়শ- 
ব্ষীয় হিন্দুবালক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিল ! ইহারই নাম 
প্রতিভা! তখন অবশ্ত সেই পুস্তক মুত্রিত ও প্রকাশিত করিবার 
হুর্পণবধ! ছিল নাঃ রামমোহন রায় কেবল উহা রচনা! করিয়াছিলেন মাত্র । 
ইহাতে তাহার পিতা তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পিতা- 
পুত্রের মধ্যে সঙ্ভাবের আর কোন সম্ভাবনা থাকিল না । 

বামমোহন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। উপক্রমণিকায় তাহার 
যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিজে বলিতেছেন যে, 
তাহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বত্সর। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
ভারতবধষের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ- 
কালে, তত্রত্য ধর্গ্রস্থ সকল অধ্যয়ন করিবার জন্ত প্রচলিত বিভিন্ন 
ভাষ্ম শিখিয়াছিলেন। সেই জন্ত, পরিণত বয়সে, অনেক সময় তাহাকে 
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নানক, কবির, দাছ প্রভৃতি ধন্মপ্রবর্তকগণের গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল 
আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত। পরিশেষে হিমগিরি উল্লজ্ঘন পূর্বক 
তিব্বত দেশে গিয়া! উপস্থিত হইলেন । উপক্রমণিকায় গরকাশিত পত্রে, 
তনি নিজে বলিতেছেন যে, বিদেশীয় অধিকারের প্রতি গছ্ণাবশতঃ 
তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ববক চলিয়া চাঁন | কিন্তু ভীহীর জীবনবৃত্ত- 
লেখকগণ তাহার তিব্বতধাত্রার একটি বিশেষ কারণ বলেন;--কৌদ্ধধশ্মের 
বিষয় অন্রসন্ধান। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাভাবিক অসাধারণ অহন 
প্রতিপন্ন করিতে হইলে তাহার জীবনের এই একটি ঘটনা উল্লেখ 
করিলেই যথেষ্ট হইল । প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে যথন জি 
কুসংস্কার-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানেব একটিও বশ সেই 
তিমিরজাল ভেদ করে নাই, যখন ভারতে ইংরেজীশিক্ষা, বক্তৃতা, সংঙ্গার 
এ সকলের স্থত্রপাতমাত্রও হয় নাই, তখন প্রায় ষোডশবফীয এক বালক 
দেশপ্রচলিত ধম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখিয়া পিতৃগুভ হইচ্ত বিদারত হইল! 
কেবল তাহাই নহে । যখন বর্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াতে সুবিধা ছিল 
না, রেলওয়ে ছিল না, এক দিবসে প্রয়াগযাত্রা উপন্তামেব কথা ছিল, 
সর্বত্রই দস্থ্য-তস্বরের ভয়, সেই সময়ে, একজন বাঙ্গালী বালক ভ/রতের 
বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল! কেবল তাহাই নুহ | যে সমযে 
হিমীচলকে পৃথিবীর সীমা বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, বে সময়ে সাত 
শত বংসরেব কঠোর নিস্পেষণে স্বাধীনতার ভাব দেশবানিগণেক হ্বদয় 
হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে সময়ে চিরপ্রচলিত কুসংস্কারে আবালবুদ্ধ- 
বনিতা সকলেই নিমজ্জিত, যে সময়ে বিদেশভ্রমণ বঙ্গবাঁসীব পক্ষে নতাস্ত 
দুর ও কষ্টকর কাঁধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, মেই সময়ে প্রায় 
যোড়শব্ীয় এক বাঙ্গালীর সন্তান, বিদেশীয় শাসনের প্রতি আন্তরিক 
গ্বণাবশতঃ এবং বৌদ্ধধর্মের তত্ব সকল অবগত হইবার চন্য, সম্পূ্ণরূপ 
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সি 


সহায়সম্বল-বিহীন অবস্থায়, তিব্বত দেশে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং 
এই অসাধারণ বাঁলক সেই বন্ধুহীন দেশে কিছুকাল বাস কবিল ! 


স্্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধ' 


বামমোহন বায় এখানে মধ্যে মধ্যে বিপদে পাঁডিতেন । তিব্বত" 
বাসিগণ লামা উপাবিধারী জীবিত শন্ুষ্যবিশেষকে এই স্বিশাল 
বঙ্গাপ্রে স্থষ্টিকর্তী বলিয়া বিশ্বাস কবে । লামা মৃত্যু হইলে তাহাবা 
গুলি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত একটি বালকবে তাহার পদে প্রতিষ্টিত 
করে । মনে কবে যে, লামা এক শরীব পবিত্যাগ পূর্বক শবীরান্তব 
₹বিয়াছেন মাত্র । তিব্বত দেশে অবতাববা পবাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যে রামমোহন বায় পৌত্তলিকতভাব গ'তিবাঁদ কবিয়ী পিতৃগুত হইতে 
বিদুপ্বিত হইয়াছেন, তাঁাব উহা সহা হইবে কেন? তিনি সেউ 
বন্ধুবিহীন দেশে মধ্যে মধ্যে অকুতোভয়ে এই ভয়ানক কুসংস্কাবেব 
প্রতিবাদ কবিতেন। তদ্দেশবাসী পুরুষগণ এই ধর্ম-বিরুদ্ধ কাধ্যেব 
জন্যতাহাব প্রতি যাব-পব-নাই ক্রুদ্ধ হত, এবং তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি 
দিতে অগ্রসর হইত। কিন্ তিনি কোমল-হৃদয়! বমণীকুলেব 'বশেষ 
ন্েহপাত্র ছিলেন, তাহাবাই তাহাকে এই সকল বিপদ হইতে বক্ষা 
করিতেন। রাজা বামমোহন বায় চিবদিন ন'বাজাতিব পক্ষপাতী 
ছিলেন। তাহার প্রকাশিত পুস্তকে, বন্ধুবান্ধবসন্নিধানে, হ্থদেশে বা 
বিদেশে সর্ধত্র, তিনি নাবী-চরিত্রেব মহত্ব কীর্তন করিতেন । তিব্বত- 
বামিনী রমণীগণেব সদ্ধ্যবহাব উ'ভাব তরুণহ্ৃদয়ে এই নারীভক্তিব বীজ 
বপন করিয়া দেয়। কুমাবী কার্পেন্টর বলেন, “বামমোহন বায়েব 
স্বকোমল স্সেহপ্রবণ হৃদয়, চলিশ বৎসর পরেও, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 
এই স্কময়ের ঘটনা সকল স্মরণ কবিত। তিনি (রামমোহন রায়) 
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নিজে বলিয়াছেন যে, তিব্বতবাসিনী রমণীগণেব সম্েহ ব্যবহারেব জন্য 
তিনি নারীজাতির প্রতি চিবদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।” 

তিনি হিমালয়ের উত্তরবগ্জা আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন; 
কিন্ত আমরা তাহার বিশেষ বিবরণ কিছু বলিতে পারি না। যদি 
তিনি তাহার এই সকল ভ্রমণবৃ্তান্ত বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, 
নিশ্চয়ই উহা! একটি অতি উপাদেয় পদাখ হইত। ব্রাক্ষপমাঁজ প্রতিষ্ঠার 
পর, তিনি *“সংবাদ-কৌমুদী” নামক একখানি পত্রিক। প্রচার কবেন। 
তাহাতে বাল্যভ্রমণসম্বদন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন; বিস্ত ছঃখের বিষয়, 
বনু অনুসন্ধানেও কৌমুদী এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শাস্ত্রচর্চা, পুনর্ববর্জজন ও বিষয়ক 








গৃহ-প্রত্যাগমন 


বামমোহন রাঁয় ভাবতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে তাহার 
পিতা তাহাকে গৃহে লইয়া আমিবার জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লোক 
প্রেরণ করিলেন । বিংশতি বৎসর বয়সে, চারি বৎ্সরকাল বিদেশভ্রম্ণ 
করিয়া, প্রেরিত লোকের সঙ্গে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
রামকান্ত রায় যার-পব-নাই আদরের সহিত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন । 
রামকাস্ত রায় বলিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজ! দশরথ 
যেরূপ ভগ্রহ্ৃদয় হইয়াছিলেন, তিনিও তাহার রামের শোকে তদনুরূপ 
অবস্থা প্রাণ্ত হইয়াছেন ইহ বলা বাহুল্য যে, সম্ভানবৎসলা ফুলঠাকুবাণী 
হারাধন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । 


বিবাহ 


রামমোহন রায়ের তিন বিবাহ । অল্প বয়সেই তাহার প্রথম স্ত্রীব 
মৃত্যু হয়। তৎ্পরে তাহার পিতা ক্রমে এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটি 
বিবাহ দেন।' প্রথম স্ত্রীব মৃত্যুর এক বৎসর মধ্যেই এই বিবাহ দেওয়া 
হয়। তখন তাহার বয়স প্রায় নয় বৎসর । বর্ধমান জিলার অন্তর্গত 
কুড়মন-পলাশী গ্রামে তাহার একটি বিবাহ হইয়াছিল । তীহার কনিষ্ঠা 


২২ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পত্বী উমাদেবীর পিত্রালক্র কলিকাতার পার্ববর্তী ভবানীপুরে ৷ ইনি 
এম্দনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ। ভগিনী | মহাত্মাদিগের জীবনও ষে 
সাময়িক কুসংস্কার ও কুপ্রথার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারে না, পুরাবৃত্ত তদ্িষয়ে উচ্চৈঃম্বরে সাক্ষ্যদান করিতেছে । 
রামমোহন রায়ের জীবন এ নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে । তাহার জীবনেও 
বহুবিবাহ্‌রুপ কলঙ্কম্পর্শ হইয়াছিল । কিন্তু অল্পবয়সে, প্রায় নয় বৎসর 
মাত্র বয়সে, পিত্রাদেশে যাতা ঘটিয়াছিল, তজ্জন্ত তাহাকে দোষ দেওয়া 
উচিত নচুহ' 


পিতাকতৃক পুনর্ববজ্জন 


বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনেব পর, রামমোহন রায় অত্যন্ত পরিঅম 
সহকারে, একাগ্রচিত্তে, নংস্কৃতশান্ত্রের চচ্চার প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে 
তিনি স্ততি, পুরাণ প্রভৃতি শান্ছে, অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য বুযুৎপান্তি 
লাভ করিয়াছিলেন । তিনি যে হিন্দুশান্ত্রসিস্কু মন্থন পূর্ববক ব্রহ্মজ্ঞানৰপ 
অমূল্য রত্ব উদ্ধার করিয়'ছিলেন, এই সময় হইতেই প্রকষ্টরূপে তাহার 
আয়োজন করিতেছিলেন ! এক্ষণে মধ্যে মধ্যে তাহার পিতার সহিত 
তর্ক-বিতর্ক হইত । এই সকণ তর্ক-বিতর্কে, রামকান্ত রায় পুত্রের 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়।, ধার-পর-নাই দুঃখিত হইতেন। কিন্ত 
তিনি তজ্ঞন্ত স্পষ্টভাবে তাহাকে তিরস্কার করিতেন না। সময়ে সময়ে 
কথাপ্রসঙ্গে প্রকারাস্তরে তাহার প্রতি বিবাগপ্রদর্শন করিতেন মাত্র । 
রামকান্ত রায় মনে করিয়াছিলেন যে, তিন চারি বৎসর বিদেশে 
অসহায় অবস্থায় বহু কষ্ট পাওয়াতে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট শিক্ষা 
হইয়াছে । তিনি এখন শান্ত শিষ্ট হইয়া সাংসারিক স্থখে মন দিবেন: 
পৈতৃক ধন্ৰের বিরুদ্ধে আর বাঙ নিষ্পত্তি করিবেন না। কিন্তু তাহার 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শীস্ত্রচ্চা, পুনব্বজ্জন ও বিষয়কশ্পমা ২৩ 


সে আশা নির্মল হ্ইয়াছিল। রামমোহন রায় সাহসের সহিত সকল 
প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি পুনর্বার 
তাহাকে গৃহ হইতে বিদূরিত করিয়! দিলেন । কিন্তু কিছু কিছু অর্থসাহাষ্য 
করিদতিন। ১৮২৬ সালে, রামমোহন রায়ের বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন 
ষে, রামমোহন রায় এই সময় ১২১৩ বৎসর কাশীধামে বাস করিয়া 
ছিলেন। সম্ভতঃ এই সময়ে তিনি তথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ চষ্চা 
করিয়াছিলেন । রাজার দ্রেহত্যাগের পর, ১৮৩৩ সালে, লণ্ডন নগরে, 
একটি বক্তৃতায় ডবলিউ, জে ফকৃস সাহেব বলেন বে, এই সময়ে রামমোহন 
রায়ের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাহার পিতার ক্রুদ্ধ মুখ সময়ে সময়ে প্রকাশিত 
হইত । সম্ভতঃ তিনি এ কথা রামমোহন রায়ের নিজমুখে শুনিয়াছিলেন | 


পিতৃবিয়োগ, পিতৃসম্পত্তি, মৌকদ্দম! ও ফুলঠাকুরাণী 

বামকান্ত রায়, ১৭২৫ শকে, বাজালা ১২১০ সালে ইহলোক পরিত্যাগ 
কবেন। পিতার মৃত্যুর সমর, রামমোহন রায় তাহার নিকট উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি আড্যাম সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে তাহার 
পিতা একগ ভক্তির সহিত রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, 
তাহাতে তাহার গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হওয়া অসস্ভব। রামমোহন 
রায়ের একজন জীবনীলেখক বলেন, “রামকান্ত রায় মৃত্যুর ছুই বৎসর 
পূর্বে আপনার সমুদর সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া! দেন।” 
কিন্ত রামমোহন বায় পিতার মৃত্যুর অনেক দ্দিন পর পধ্যন্ত উক্ত 
সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই । বর্ধমানের মহারাজা তেজচাদ বাহাদুর, 
১৮২৩ থ্রীঃ/রবে কিস্তিবন্দি বন্ধকের পাওন। টাকার জন্য কলিকাতা 
প্রিভিন্ষ্টাল কোটে তীহার নামে নালিশ করেন। তিনি তাহার 
এই,উত্তব দেন যে, তিনি পৈতৃক বিষয় গ্রহণ করেন নাই বলিয়া 


২৪ মহাতা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্রাহ্সারে পিতৃঞ্খণের জন্য দায়ী 'নহেন। কোন কোন 
ব্যক্তির এ প্রকার সংস্কার আছে যে, পিতৃখখণের জন্য দায়ী হইতে হইবে 
বলিয়া, অথবা অন্ত কোন কারণে, তিনি পিতৃসম্পত্তি আদবেই গ্রহণ করেন 
নাই। একথা সত্য নহে। তীহার বন্ধু আড্যাম সাহেব, তাহার মৃত্যুর 
কিছুকাল পরে, তাহার বিষয়ে বিলাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি 
স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় প্রকাশ্ঠরূপে পৌত্তলিকতার 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মীন হওয়াতে, তাহার জননী তাহাকে বিধন্মী বলিয়া 
তৎকালীন আইনান্ুসারে, তাহাকে সম্পত্তিচ্যত করিব'র জন্য স্কপ্রিম- 
কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন । রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় 
জয়লাভ করিয়াছিলেন । তিনি আপনাকে বিধন্মী বলিয়া কখনই স্বীকার 
করেন নাই। তাহার প্রতিপক্ষগণও তাহাকে বিধন্মী বলিয়া আদালতে 
প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, উপক্রমণিকায় 
তাহার যে পত্রথানি অন্ুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
তিনি বলিতেছেন ;--"আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখন হিন্দু- 
ধশ্মকে আক্রমণ করি নাই।- উক্ত নামে যে বিকৃত ধশ্ম এক্ষণে প্রচলিত, 
তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল |” ইত্যাদি । 

রাজ। রামমোহন রায়ের পৈতৃক বিষয়াধিকার সম্বন্ধে তাহার 
প্রদৌহিত্র আর্ধ্যদর্শন পত্রে লিখিয়াছেন ;_-“প্রচলিত আইনান্সারে যদিও 
তিনি পিতৃধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিবস্থথে বীতরাগ বিনয়ী 
রামমোহন, আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সমস্ত গ্রহণ করিতে 
বিরত হন। যাহা হউক, সকলই পূর্বের ন্তায় এখনও তাহার মাতার 
অধীনে রাইল। তিনি জমিদারী কার্ধ্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ রিয়া অতি 
হচারুরূপে কার্ধযলম্পাদন করিতে লাগিলেন । এদেশীয় জমিদাশী কার্ধ্য- 
নিচয় যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ স্থম্ম্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শীস্তচর্চা, পুনব্বজ্জন ও বিষয়কন্না ২৫ 


স্ত্রীলোকের কথ! দূরে থাকুক্‌, অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটি বঙ্গীয়! স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত 
কাধ্যসম্পাদন কতদূর কঠিন বিষয়, তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, 
ফুলঠাকুরাণী, গৃহদেবদেবী রাঁধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে 
বাখিয়া জমিদারী কাধ্য সকল পর্যবেক্ষণ করিতেন 1” 

পিতার মৃত্যুর পর, তিনি পুরর্ধার গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। 
তাহার জ্ঞানান্ুরাগ তখনও সমভাবে প্রবল ছিল। শান্ত্রাধ্যয়নে তাহার 
অফুচধ্য আসক্তি দেখিয়। পরিবারস্থ ও অন্তান্ত আত্্ীয়বর্গ অবাক্‌ 


হইয়াছিলেন। 
পাঠাসক্তি বিষয়ে গল্প 


.... তাহার পাঠাসন্তি সম্বন্ধে রায়বংশীয়দিগের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত 
আছে। একদিন তিনি প্রাতঃসান পূর্বক একটি নিজ্জনগৃহে বসিয়া 
সংস্কৃত বাল্ীকি রামায়ণ অধ্যয়ন কবিতে লাগিলেন । পূর্বে কখন তিনি 
উক্ত গ্রস্থ পাঠ করেন নাই; সুতরাং বিশেষ আগ্রহাতিশয়সহকারে 

» পাঠারস্ত করিলেন । ক্রমে অধিক বেলা হইল, ছুই প্রহর অতীত হইস্ক৷ 
গেল, অথচ তাহার পাঠ সমাপ্ত হইল না । পরিবারবর্গকে তিনি বিশেষ 
করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন কখন তীহার পাঠেব 
ব্যাঘাত উপস্থিত না করে । আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অথচ 
কাহারও সাহস হইল না যে, গন্ভীরপ্রকূৃতি রামমোহনের তপোবিদ্ 
উৎপাদন করেন । ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করিলেন, রামমোহন 

নমগ্ন। বেল। তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হইল । পুত্র অনাহারী 

জননী ফুলঠাকুরাণী কেমন করিয়া আহার করেন! তখন 
মোহন রায়ের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন রাধানগরনিবাসী একব্যক্তি সাহস 







৬ হাতা রজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পৃর্বক তাহার গৃহদ্বার ঈযৎ উন্মুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় বুঝিতে 
পারিরা অব একটু প্রতীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ প:রই পাঠ সাঙ্গ করিয়া আহারাদি করিলেন। কথিত আছে, 


তিনি এই এক দিনের মধ্যে একাসনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ 
করিয়াছিলেন । | 


দাহ নিবারণের প্রতিজ্ঞা 


মহাঙ্গনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এক একটি 
ঘটনাত্, । হয তে। অত সামান্ত কোন ঘটনায় ) অনেক সময়ে তাহাদের 
জীবন সম্পূর্ণরুপে পরিবন্তিত হইয়া ঘায়। বিধাতার অঙ্থুলি (সই সকল 
ঘটনার মধ্য দিয়; ভ্রাহাদিগকে নৃতন সত্য ও কর্তবাপথ প্রদর্শন করে। 
জীবনে শত এত দিন কে না শ্রশানে শব লইয়া যাইতে দেখে? কিন্ত 
কপিলবস্র রাজকুমার উহা দেখিয়া সিংহাসন চরণে ঠেলিয়। সন্াস 
অবলম্বন পূর্বক অপ্লজগদ্যাপী অক্ষয়কীন্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
পৃথিবীতে শত শত লোক কি বজ্াঘাতে মৃত্যু দেখে নাই? কিন্তু মর্টিন 
লুথর তঙ্জন্তই দংসারে জলাগুলি দিয়া ধশ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কোন্‌ শিশু ন। ক্ষু€ ইতর জন্তদিগকে প্রহার করে? কিন্তু চারি বৎসর 
বয়ঙ্ষ থিওতোর পাকার, একটি কৃম্মকে মারিতে গিয়। বিবেকের গুঢ় কাধ্য 
দেখিতে পাইলেন । সেইরূপ, রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে জীবিত 
সতীর মৃত্যু কে না দেখিত? কিন্তু তন্মধ্যে তিনিই তাহার জো্ঠ ভ্রাতা 
জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ঘে, 
যতকাঁল বাভিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবার জন্থ 
প্রাণপণে সত্ত্ব করিবেন। তিনি তাহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত বরিবার 
জগত অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নই । 


গৃহপ্রত্যাবর্তুন, শান্ত্রচ্চা, পুনব্বর্জন ও বিষয়কশ্মা ২৭ 


“চিত!নল ধু ধু করিয়া জলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্তনাদ যাহাতে 
কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রবল উদ্যমে বাগ্যভাগ্ড বাজিতেছে, 
সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোখান করিবার চেষ্টা কবিতেছে, কিন্ত 
স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাশ দিয়া চাপিয়। রাখিতেছে ; এই সকল নির্দয় 
ও নিঠুর ক'গু দেখিঘা রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়! উদ্বেলিত হইয়। 
উঠিল, এবং তন্বধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পধ্যন্ত না সহমরণ 
প্রথা রহিত হয, সে পধ্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই 
বিবত হইবেন না 1” * ১৮১১ সালে এই সতীদাহ ঘটিয়াছিল। 


ইংরেজী শিক্ষা 


যেসকল &* ও ক্ষমতা থাকিলে নবাব-সরকারে কম্ম পাওয়া যায়, 
রামকান্ত রাজ পুত্রকে তছপযোগী শিক্ষাই প্রধান করিয়াছিলেন । 
তাহার পিতৃপিতামভ সকলেই নবাব-সরকারে কাধ্য করিয়াছিলেন ; 
স্থুতবাং তাহার পক্ষে এ প্রকার করাই স্বাভাবিক । বিশেষতঃ, সে সময়ে 
আদালতে পাঁরন্স ভাষা চলিত ছিল । ১৭৭৪ সালে স্প্রিমকোট সংস্থাপিত 
হওয়া অবধি ইংরেজীর চচ্চা আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা 
হইতেছে, তখনও অন্যান্য সর্ধত্র পারস্য ভাষারই চলন ছিল। স্থতরাঁং 
রামমোহন রায় বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা কিছুই 
জানিতেন না' এ সময়ে তিনি প্রথম ইংরেজী শিক্ষা আরস্তভ করেন। 
আরম্ত করেন বটে, কিন্ধ তৎপবে পাচ ছয় বৎসর পধ্যস্ত তিনি উহা মন 


শাপলা সপ? টি সিশীশি রি সপ 
পপ পপ পপ পপ ৯ পপ পাপ ০ পাপী িটি শত শা পা পাপী 


(ীমমোহন রায়ের স্মরণার্ণ সভার ৬ রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের বজ্ত তা। 
রাজমায় বাব হীভাব পিতা ৬ নন্দকিশোব বনু মহাঁশযষেৰ দিক এই ঘটনায় কথ। 
শরশিধাছিলেন 


২৮ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দিয়া শিক্ষা কবেন নাই । সংস্কত, আরবি ও পারসি ভাষায় লিখিত 
শাস্ত্র সকল অধ্যয়নেই তিনি বিশেষ অভিনিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। স্থতরাৎ 
সাতাশ আটাশ বৎসর বয়সেও, তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন 
প্রকারে ইংবেজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন মাত্র । 
ইংরেজী রচন। প্রায় কিছুই পারিতেন না । 

এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৮০৩ কিম্বা ১৮০৪ সালে, বামমোহন 
রায় মুবশিদাবাদে বাঁস করেন । তথায় তহফ ত-উল-মুওয়াহিদ্দীন নামক 
এক খানি পুস্তক প্রকাশ করেন । পুস্তকেব নামের অর্থ, একেশ্বববাদী- 
দ্িগকে প্রদত্ত উপহার । (পবিশিষ্ট দেখ। ) 


গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্মগ্রহণ ও আত্মসন্মান রক্ষা 


এই সময়ে তিনি গবর্ণমেন্টের অধীনে কন্ম গ্রহণ কবেন। মুসলমান 
রাজশাসনের যতই কেন দোষ থাকুক্‌ না, উহার একটি বিশেষ গুণ এই 
ছিল যে, রাজ্যেব সর্বোচ্চপদ লাভেও হিদু, মুসলমান উভয় জাতির 
সমান অধিকার ছিল। কেবল প্রধানমন্ত্রীত্ব নহে, প্রধান সেনাপতির 
পদ পধ্যন্ত হিন্দুরা লাভ কবিতে পারিতেন। কঠোরহ্ৃদয অত্যাচারী 
বাদদাহ আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিং, একজন হিন্দু। 
স্ুলভ্য ইংরেজ জাতির অধীনে আমাদের সে সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। 
সিবিল সর্ভিসের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত বটে, কিন্তু তাহাতেও 
কত বাধা ও অস্ৃবিধা। তথাচ, বর্তমান সময়ে যাহাই কেন হউক না, 
রামমোহন রায়ের সময়ে এতদপেক্ষা শতগ্ুণে শোচনীয় অবস্থা ছিল। সে 
সময়ে জজের ও কালেক্টরেব সেরেস্তাদারি, (তখন দেওয়ানি ব্বলিত ) 
দেশীয়দিগের পক্ষে উচ্চতম পদ বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল । স্থতরাং রাম্বমাহন 
রায়ের ভাগ্যেও তদপেক্ষ। উচ্চতর প্র জুটে নাই । কিন্তু তাহাও ভিন 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শাস্ত্রচর্চা, পুনর্ববজ্জন ও বিষয়কম্মা ২৯ 


একেবারে পান নাই । দেওয়ানি পাইবার আশায়, প্রথমে তাহাকে 
সামান্য কেবাণীর কর্ম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 

সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেকে, আমলাদিগের প্রতি যে প্রকার 
অন্যাষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণের অবিদ্িত নাই । তাহারা 
ভদ্্রসন্তানের প্রাপ্য ন্যাধ্য সম্মান লাভ করা দুরে থাকুক, কখন কখন 
গো-অশ্বের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহ! যে কেবল সাহেব- 
দ্িগের দোষ, এমন বোধ হয় না। আমাদিগের শ্বদেশীয় যে সকল ভ্রাতা 
আমলার কায্য করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার 
যে প্রকার নিন্দনীয়, তাহাতে সহজেই তীহারা প্রভূর অশ্রদ্ধাভাজন হন; 
স্থতরাৎ উপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হন। আমলারা যদি আপনার 
সম্মান আপনি রক্ষা করিয়া চলিতে জানিতেন, যদি তাঁহারা শ্বাধীনচিত্ত 
ও সত্যপ্রিয় হইতেন, তাহা হইলে সকল স্থলে না হউক, অনেক স্থলেই 
সিবিলিয়ান্‌ সাহেবের! তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে বাধ্য 
হইতেন। এখন অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে । রামমোহন রায়ের 
সময়ে, অনেক স্থলেই আমলা ও সিবিলিয়ান্£সীহেবের সন্বদ্ধ অতি জঘন্য 
ছিল। এক দিকে তোষামোদ, হীনতা ও অসত্যপ্রিয়তা ;'অপর দিকে 
ওঁদ্ধতা, অভদ্রতা ও অশিঞ্টাচার। স্থতবাং রামমোহন রায়ের হ্যায় 
একজন শ্বাধীনচিত্ত, উন্নতমনা লোক যে, কর্মগ্রহণের পূর্বে সতর্ক 
হইবেন, ইহ! আশ্চধ্য নহে। 

তিনি সিবিলিয়ান ৬ জন ডিগৃবি সাহেবের অধাঁনে কেরাণীগিরি 
কর্মের ডুষ্ট প্রার্থী হইয়াছিলেন। সাহেব তাহাকে কম্ধ দিতে অঙ্গীকার 
করি, তিনি তাহার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি এই মনে 
এ%ট। লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিন যে, যখন তিনি 
কাধ্যের জন্য তাহার সন্ুথে আসিবেন, তখন তাহাকে আসন দিতে 





৩০ মহাআ। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচবিত 


হইবে, এবং সামান্য আমলাদিগেব প্রতি যে প্রকারে হুকুমজারি করা 
হয়, তাহার প্রতি সে প্রকার করা ভইবে না। তিনি কেবল মুখের 
কথায় সন্তষ্ট ন। হইয়া উক্ত বিষয়ে একটি দলিল লিখিয়া দ্রিবার জন্য 
সাহেবকে অনুরোধ করিলেন । ধশ্মাগত আত্মসম্তশীনবোধ এবং 
স্বাধীনতা প্রিম্নতা রামমোহন বায়ের অতিশয় প্রবল ছিল! তাহার 
জীবনের ভূরি ভূরি ঘটনা, তাহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাঁবটি প্রকাশ 
করে। ডিগ্বি সাহেব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্ত মন্মেব এক 
দলিল স্বাক্ষর করিয়! দিলেন ; রামমোহন রায়ও কম্মগহ* করিলেন । 

রামমোহন বায় এ প্রকার যত্ব ও উত্সাহ সহকাশ্ কাধ্যসম্পাদন 
করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাহার প্রতি দিন দিন অধিকতর সন্থষ্ 
হইতে লাগিলেন । কিছু দিন পরেই রামমোহন বার দেওয়ানি প্র 
প্রাপ্ত হইলেন। ভিগ্বি সাহেব, রামমোহন বায়ের বিদ্যাবুদ্ধি, 
কায্যদক্ষত1 ও কর্তব্যশীলতাব পরিচয় যতই পাইতে ল গিলেন, ততই 
তাহাব প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন । রামমোহন বায়ও ডিগি 
সাহেবের ভদ্রতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়া তাহাকে যথেষ্ট অদ্ধা কবি 
লাগিলেন। ক্রমে পরম্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। হুত্যু 
পধ্যস্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল । তাহার! উভয্ষে লয় উংবেজী 
ও দেশীয় সাহিত্যের চচ্চা করিতেন, এবং তদ্বিষয়ে প্বম্পর পবস্পবকে 
সাহায্য কবিতেন । 


এসি 


ঠ1 


রংপুরে ব্রহ্গজ্ঞীন প্রচার 


রামমোহন বায়, ডিগ্বি সাহেবের অধীনে রামগড়, ভাগ পুর ও 
রংপুর এই তিন স্থানে কম্ম করিয়াছিলেন। ডিগ্বী সাহেব, রামগণ্ড়, 
১৮০৫ হইতে ১৮০৮7 ভাগলপুরে, ১৮১৬৮ হইতে ১৮০৯ ; এবং রংপুবে 


গৃহপ্রত্যা বর্তন, শাস্ত্রচ্চা, পুনর্ববর্জন ও বিষয়কন্দ্র ৩১ 


১৮*৯ সালের ২০শে অকৃটোবর হইতে ১৮১৪ সাল পধ্যন্ত কর্ম কবেন। 
বর্ধমান মহারাজার সহিত মোকদ্দমীর জবানবল্পীতে বাদমোহন বায় 
বলিষাছিলেন যে, তিনি রামগড়, ভাগলপুব ও বংপুবে বাঁ কবিষাছিলেন। 

রংপুরে বিষয়কন্ম উপলক্ষে অবস্থিতি কালেও তিন আপনার জীবনেব 
প্রধান কার্য বিস্বৃত হন নাই। সন্ধ্যার পর, আপনাব ব'সাকাটীতে ধন্মা- 
লোচনার জন্ত সভা আহ্বান করিতেন। সভাস্থব্যক্তিবগকে পৌঁভলকভাব 
'মসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাই কতেন। ভত্রতা 


সকল মাডোয়ারীগণের জন্য তাহাকে কল্পহ্থত্র প্রভৃতি তৈনধশ্ম সংক্রান্ত 
গন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল । শীঘ্রই তাহ ব একজন প্রততিদন্দী 
হইল । ইনি তত্রত্য জজ. আদালতের দেওয়ান ছিতুলন । তিনি পাবস্তা 
সংস্কৃত ভাষায় স্থপপ্তিত ছিলেন। ইঙার নাম শেবীকান্থ ট্টাচাধ্য। 
ইনি রামমোহন রায়েব বিরুদ্ধে “জ্ঞানাগ্তন” লাছে এন্খানি বাঙ্গালা 
পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাঙ্তল' ১২০৫ সালে 
(ইং ১৮৩৮ সালে ) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এ প্ুশ্তকথানিতে 
জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রংপুবে পাক ভাষ য় ক্ষুত ক্ষ 
পুস্তক রচন! কবিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিষুদং*: অন্লুব'দ করিয়া- 
ছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচাষ্যেব অন" ত ছিল । তিনি 
তাহাদগকে রামমোহন বায়ের বিরুদ্ধাচাবী হইত গল্নশ দিতেন । 
কিন্ত তিনি সে বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারেন ন ই ) 


৮... ইংরেজী শিক্ষার উনি 


তো" 





৩২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;--“বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে 
ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপূর্বক শিক্ষা না করাতে, 
পাঁচ বৎসর পরে, যখন আমার সহিত তাহার পরিচয় হইল, তখন সামান্ত 
সামান্য বিষয়ে, তিনি ইংবেজীতে কথা বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র । 
কিন্তু উক্ত ভাষ! কিছুমাত্র শুদ্ধবপে লিখিতে পারিতেন না। যে জিলায় 
আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির সিবিল্‌ সরৃভিসে পাঁচ বৎসর কালেক্টর 
ছিলাম; তথায় তিনি, পরিশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে 
প্রধান দেশীয় কন্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠিপত্র 
সকল মনোবোগ-পূর্ববক পাঠ করিয়া এবং ইয়োবোপীয় ভদ্রলোকদিগের 
সহিত পত্রা্দি লিখিয়। ও আলাপ করিয়! তিনি ইংরেজী ভাষায় এ প্রকার 
বিশ্বদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধরূপে ইংরেজী বলিতে ও 
লিখিতে পারিতেন।” উক্ত ভূমিকায় ডিগবিসাহেব আরও বলিয়াছেন 
যে, ইয়োরোপীর সংবাদপত্র পাঠ কবা রামমোহন রায়েব অভ্যাস ছিল। 
তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক ঘটনাব বিষয় পড়িতে অধিক 
ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ান্‌ বোনাপার্টির ক্ষমতা ও বীরত্বের অতিশয় 
প্রশংসা করিতেন, এবং তাহার পতন হইলে, তিনি একান্ত দুঃখিত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত ছুঃখের প্রথম বেগ চলিয় গেলে, তাহার মনের 
ভাব পবিবিত হদ্ঘ। তিনি শেষে বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ন্কে 
তিনি পূর্বে ষ্মেন প্রশংসা করিতেন, এখন সেহবরূপ অশ্রদ্ধ। করেন । 


কন্মত্যাগ 
রামমোহন রায় ১৮০৫ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পধ্যন্তাবর্ণমেণ্টের 
চাকুরি করিয়াছিলেন। রামগড় জিলায় অবস্থিতিকালে তিন সহ্র- 
ঘাটিতে বাম করিতেন । ছোটনাগপুরেব অন্তর্গত চাতরা হইতে গয়। 
যাইবার পথে এই সহরঘাটি । অবশেষে বিষয় কর্ম হইতে অবন্থত হইলে” 


গৃহপ্রত্যাবর্তন, শাস্ত্চর্চা, পুনর্ধ্বজ্জন ও বিষয়কর্্দম ৩৩ 


পুত্রের বিবাহ ও দলাদলি 
রামমোহন রায়ের জোষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় হিন্দু- 
সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আন্দোলনকারিগণ 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই । হুগলি জিলার অন্তর্গত ইড়পাড়। গ্রামে 
জনৈক সম্তান্ত ব্যক্তি রাধাপ্রসাদকে কন্ত! সম্প্রদান করেন । 


গ্রামে উৎপাত 

কুষ্ণনগরের সন্গিহিত রামনগর গ্রামে, রামজয় বটব্যাল নামক এক 
ব্যক্তি চারি পাচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হন। 
রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রক্মজ্ঞান প্রচার করেন 
বলিয়৷ তিনি তাহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যুষে আপিয়৷ রামমোহন রায়ের বাটার 
নিকট ক্রমাগত কুকুটধ্বনি করিত; এবং সন্ধ্যার পর, তাহার অস্তঃপুরে 
গো-হাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। তাহারা এই প্রকার 
অত্যাচাব দ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু 
রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধেধ্য কিছুতে পরাভব মানিল না। 
কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক, তিনি সর্বদাই সপ্তাবদ্ধারা 
অসস্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন । কিন্তু তাহার মিষ্ট কথায় ও 
সছুপদেশে, তাহার। ভূলিবার লোক ছিল না; বরং ওহাকে একাস্ত 
ধৈর্য্যশীল দেখিয়! উৎপাত আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা 
আপনি সকল থামিয়া গেল। 


মাতাূক তাঁড়িত হইয়। রঘুনাথপুরে গৃহনির্ম্মাণ 
বাহিঠধর লোকের উত্পাত থামিলে কি হয়? এদিকে মাতা ফুল- 
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রায় লোককে প্রচলিত পৌত্বলিকতার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের একান্ত 
প্রয়োজনীয়তা যতই বুঝাইতে লাগিলেন, ততই তাহার মাতার ক্রোধাগ্রি 
প্রজ্ঘলিত হইয়। উঠিতে লাগিল। রামমোহন রায়ের পত্বীদ্ঘয় ও তাহার 
নব পুত্রবধৃকে তিনি গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন 
রামমোহন রায় ভাবিলেন যে, মাতার বাটার নিকটে গৃহ নিশ্মীণ করিয়া 
গ্রামেই সপরিবারে বাস করিবেন। কিন্তু সমস্ত কষ্চনগর মাতার 
জমিদারী, সেখানে তিনি বিধন্মী সন্তানকে স্থান দিবেন কেন? ফুল- 
ঠাকুরাণী মনে করিয়াছিলেন, পুত্রকে সপরিবারে কৃষ্ণনগর হইতে 
বিদূরিত করিবেন। কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। বামমোহন 
রায় লাঙগুলপাড়া পরিত্যাগ পূর্বক তশ্নিকটবর্ভী রঘুনাথপুরে এক শ্বশান- 
ভূমির উপর বাটা প্রস্তত করেন। তীহার প্রদৌহিত্র “আর্ধ্যদর্শন,-পত্রে 
লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বাটার সন্মুখে এক মঞ্চ নিশ্মাণ পূর্বক উহার 
চতুষ্পার্থবে “ও তৎ্স্ৎ», “একমেবাদ্বিতীয়ং এই কয়েকটি বাক্য খোদদিত 
করিয়াছিলেন । এ মঞ্চটি তাহার উপাসনাস্থান ছিল। কেই কেহ 
বলেন, তিনি কলিকাতা হইতে বাটা গিয়া এবং বাটা হইতে কলিকাতায় 
আসিবার সময় সর্বপ্রথমে এ মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করিতেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 


স্্আোরহারাররািটি ভট পরিরাট৮০ 


কলিকাতা-বাস 
কলিকাতা আগমন ও সংস্কীরকার্য্যে জীবনসমর্পণ 


রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ শ্রীষ্টাবে ) বেয়ালিশ বৎসর 
বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন । এখন হইতেই তাহার 
জীবনের কার্ধ্য গ্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। তাহার সমুদয় অবকাশ ও 
অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির হিতসাধন-ব্রতে উৎসর্গ করিলেন । যতদিন 
বাচিয়াছিলেন, তাহার অন্ত কাধ্য ছিল না, অন্ত চিন্তা ছিল না। 

ধন্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কাধ্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়া- 
ছিলেন । তজ্জন্ত দিবারাত্র পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না। * 


হিন্দ্রসমণীজের তৎকালীন অবস্থা 


রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া বাম করেন, 
তৎকালীন হিন্দুসমাজের অবস্থাবিষয়ে "রামমোহন রায়ের একজন 
অন্গগত শিষ্ণ স্বাক্ষরকারী, ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা যাহা নিখিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম । 

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
তু সমুদয় বলগভূমি অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্বলিকতার 
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বাহাড়শ্বর তাহার সীম হইতে সীমান্তর পর্য্স্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের 
যে সকল কন্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্ষজ্ঞান, তাহার আদর এখানে 
কিছুই ছিল না; কিন্তু ছুর্গোৎ্সবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, 
দোলযান্রার আবির, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা 
আমোদে,মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গামান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে 
দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বার! তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অজ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে 
একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে 
পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধশ্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির 
উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাকহবিষ্য ভোজন 
অপেক্ষা আর অধিক পবিভ্রকর কম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতা 
বিষয়ী ব্রাহ্ষণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কশ্ম করিয়াও, শ্বদেশীয়- 
দিগের নিকটে ব্রাহ্ষণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য 
বিশেষ যত্ব করিতেন। তাহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহে ফিরিয়া 
আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া শ্রেচ্ছসংস্প্জনিত দোষ হইতে মুক্ত 
হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার 
করিতেন। ইহাতে তাহার! সর্বত্র পৃজ্য হইতেন এবং ব্রাঙ্মণপপ্ডিতেরা 
তাহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন । ধাহাঁরা এত কষ্ট স্বাকার 
করিতে না পারিতেন, তাহার! কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধ্যাপৃজা 
হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেগ্চ ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের 
উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সকল দো ঘর প্রায়শ্চিত্ত 
হইত। ব্রাহ্গণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন 
করিতেন । তাহারা প্রাতঃকালে গঙ্গান্নান করিয়া পূজার চিহু €কাশা- 
কুশি হস্তে লইয়। সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং ₹দশ- 
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বিদেশের ভাল-মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন । বিশেষতঃ 
কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎ্মবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই 
স্থখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা 
সংস্কৃত শ্পোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহবা অখ্যাতির ভয়ে, 
কেহব! প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্ত ভট্টাচার্য্য দিগকেও যথেষ্ট 
দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাহাদের আধিপত্যের সীমা 
ছিল না। তাহারা শিশ্তবিত্তাপহারক [মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও 
পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপাঞঙ্জন করিতেন। 
ইহার নিদর্শন অগ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে । তখনকার 
ব্রা্মণপপ্ডিতেরা ন্তায়শাস্ত্রে ও স্বৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং 
তাহাতে ধাহার যত জ্ঞানান্রশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠা- 
ভাজন হইতেন, কিন্তু তাহাদের আদিশান্্র বেদে এত অবহেলা ও 
অনভিজ্ঞত৷ ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া! যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র 
পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কিনা সন্দেহ । বিষয়ী 
ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকার বিদ্যার চচ্চা ছিল না। চলিত 
বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাকরণ জান। দূরে থাকুকৃ, কাহারও বর্ণাঞ্জুদ্ধি জ্ঞান 
ছিল না। বিষয়কন্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্ক জান! থাকিলেই 
তাহাদের পক্ষে বথেষ্ট হইত । তাহাদের মধ্যে যিনি ইংরাজী অক্ষর 
ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তিনি বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ 
করিতে পারিতেন না। মি বাঙ্গাল! পুস্তকের মধ্যে চৈতন্- 
চরিতাম্বত, কলবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিছ্যান্ন্দর 
প্রসিদ্ধ; এ সকলই পছ্যের; গছ্ের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। * 


০০ সপ ৮ পা 


* বোধ হয় লেখক ভুলি গিয়াছেন যে, রামরাম বন্ধুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত, 
১৮১ ঃ 'লিপিমালা, ১৮*২% রাজীবলৌচনের 'কৃষ্চন্ত্র চরিত" ১৮*২ শ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট 


াাপীাশীতিপিপপাশ পপি পিপিপি শি পপি পিসি 
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বুল্বুলি ও ঘুঁড়ীর খেল।, কৃষ্ণযাত্র/ ও কবির লড়াই, বাণ, সেতার ও 
তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং 
তাহার দোলের আবির খেলার ন্তায় নন্দোৎ্সবের গোলা হরিদ্র। 
লইয়া পথে-ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী- 
প্রস্থতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্বক খাইতেন। তথাপি অনেক 
রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং 
ইউরোপদেশের বিজাতীয় সভ্যত্তার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। 
তখন তাহার বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয় 
খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তীাহাদিগের সঙ্গে 
যোগ দিতে পারিতেন না। (পৌত্তলিকত। ছাড়িতে চান না, কিন্ত 
আচার-ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করিতে তখনকার লোকেরা 
বাধিত হইয়াছিলেন”/- ইত্যাদি । 


আন্দোলন 


রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়। মাণিকতলায় লোয়ার 
সার্কিউল্লার্‌ রোডে একটি বাটা ইংরেজী প্রণালীতে সজ্জিত করিয়া 
তথায় বাস করেন। উহা তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন রায় তাহার 
জন্য নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । * বহুকাল হইতে তাহার আশ ছিল যে, 
বিষয়কম্ম :হইতে অবস্থত হইয়া স্বদেশের উদ্ধারকল্পে জীবনসমর্পণ 
করিবেন। এতদিনে তাহার আশা! পূর্ণ হইল। পৌত্বলিকতা ও 
সর্বপ্রকার উপধন্ম্ের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়েব রণভেবী এইস্থান হইতে 


পপ পিপিপ স্পা শি শশী্াশাশাশি াশীশিশীশি শা টাটিশীর্ী শি ২ পীসপপপপাাপ পাশাপাশি 





উইলিয়ম কলেজের অন্ক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত পুশুক সকলের 
%/ রচন! অতি কদর্ধ্য এবং উহ! সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই 1২ 
১১৩ নম্বর বাঁটী। উক্ত বাটীতে এখন পুজিস আছে । রর 


কলিকাতা-বাস ৩৯ 


বাজিয়। উঠিল । কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেবল কলিকাতায় 
কেন,-- সমুদয় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের 
বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্ীগ্রামের চত্তীমণ্ডপে যেখানে 
সেখানে রামমোহন রায়ের কথা । অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত 
প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না । 


রামমোহন রায়ের সদ্গুণ 


রামমোহন রায় অনেকগুলি লোককে বশীভূত করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বাস্তবিক 
তিনি যে প্রকার সদ্গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে এ প্রকার হওয়া 
কিছুই বিচিত্র নহে। রামমোহন রায়ের “একজন অন্গত শিষ্য” তাহার 
বিষয়ে বলিয়াছেন 7--“তাহার শরীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীধ্য 
ছিল। তাহার উজ্জ্বলজ্ঞানে যাহ! কিছু প্রকাশ পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষ 
বুদ্ধির দ্বারা তাহা তন্ন তন্ন করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়! দ্রিতেন। তাহার 
গা্তীর্ধ্য ও পাগ্ডিত্যবলে লোক যেমন তাহাকে সম্মান করিতে বাধ্য 
হইত, তিনি তেমনি আপনার স্থশীলতা, নম্রতা ও বিনয়গুণে তাহাদের 
মনের গ্রণয়-ভাব আকর্ষণ করিতেন । তিনি বলবিক্রমে, বিদ্যাবিনয়ে, 
জ্ঞানবুদ্ধিতে, একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন। শান্ত্রবিচারে তাহার 
শ্রাস্তিমাত্র ছিল না। সত্যে একান্তিক নিষ্ঠা, ঈশ্বরে প্রগাঢ শ্রদ্ধা, 
পরকালে দৃঢ়বিশ্বাস, লোকের প্রতি অসামান্য দয়! তাহার স্বভাবসিদ্ 
গুণ ছিল। , তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে উৎসাহী 
ছিলেন, তেমনি লোকের উপকার সাধনে তাহার আস্তরিক অন্গরাগ 
ছিল।, তিনি একদিকে যেমন ত্রাঙ্ষলমাজ স্থাপন করিয়াছেন, আর এক 
নদ7$ তেমনি সহমরণ নিবারণ করিয়াছেন। তাহার এক বন্ধু হিতৈষী 


৪০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ডেভিড হেয়ার সাহেব ছিলেন, তাহার আর এক বন্ধু ঈশ্বরপরায়ণ 
পাদ্রী আদম সাহেব । তিনি অতি সংপুরুষ, মহাপুরুষ ছিলেন ।” 
( তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৭ শক ) 


রামমোহন রায়ের সঙ্গী ও শিষ্যগণ 


তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গভীর বিদ্যা ও মধুর ব্যবহারে কতকগুলি 
সন্ত্রস্ত লোক তীহার প্রতি আকুষ্ট হইলেন। ৬ গোপীমোহন ঠাকুর; 
ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র, স্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা এবং 
স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ । ৬ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ; 
ইনি জষ্টিস্‌ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, হিন্দু কলেজের একজন 
সংস্থাপক, এবং উক্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক । ইনি একটি বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন যে, যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয় সেইরূপ 
হিন্দুকলেজ সংস্থাপনরূপ কাধ্য হইতে স্থমহৎ ফল উৎপন্ন হইবে। 
৬ জয়কুফচ সিংহ; কলিকাতার রাজার বাগান, তাহার বাগান ছিল। 
৬কাশীনাথ মল্লিক; ইনি আন্দুলের মল্িকবংশীগন। ৬ বুন্দাবন মিত্র; 
ইনি রাজা পীতাস্বর মিত্রের পুত্র, ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
পিতামহ ॥ ৬ গোগীনাথ মুন্সী। রাজ্ঞা বদনচন্দ্র রায়; ইনি 
রাজা নরসিংহের সম্পবীয়। ৬ রঘুরাম শিরোমণি, ৬ হরনাথ 
তর্কভূষণ, ৬দ্বারকানাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন তাহার নিকট সর্বদাই 
আসিতেন। 

তত্ভিক্,, ৬ চন্দ্রশেখর দেব, (ইনি বর্ধমানাধিপতির , রাজকাধ্য- 
নির্বাহক সভার একজন মেম্বর ছিলেন) ৬ তারাটাদ চক্রবর্তী, 
ইনিও বর্ধমানরাজের রাজকার্ধ্যনির্বাহক সভার সভ্যপদা দযিক্ত 
ছিলেন; ৬ রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেককে লইয়া ইহাঠৈর 


কলিকাতা-বাস ৪১ 


একটি রাজনৈতিক দল'ছিল। সেই দলটি তারাটাদ বাবুর সংশ্রব হেতু 
€01751051976 78000 বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ৬ নন্দ- 
কিশোর বস্থ; ইনি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের পিতা । 
৬ ভেরবচন্দ্র দত্ত; ইনি বেখুন স্কুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন । 
“অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা+--এই সঙ্গীতটি ইহার রচিত । 
৬ নিমাইচরণ মিত্র; গড়পারে ইহার নিবাস ছিল। ৬ ত্রজমোহন 
মজুমদার; জোড়ার্সাকোনিবাসী ছিলেন। ইনি “পৌত্বলিকপ্রবোধ 
গ্রন্থের রচয়িত। বলিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করেন । * ৬ রাজনারায়ণ সেন। 
৬ রামনুসিংহ মুখোপাধ্যায় । ৬ হলধর বস্ুঃ লোকে আমোদ 
করিয়৷ বলিত যে, ইনি অষ্টবস্থুর একজন । ৬ মদনমোহন ম্জুমদীর | 
৬ অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; তেলেনীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার । 
টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার ৬ কালীনাথ রায় প্রভৃতি কয়েকজন তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ইহা! ভিন্ন / নীলরতন হালদার; সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন; 
'জ্ঞানরত্বাকর” গ্রন্থের সংগ্রাহক। উক্ত পুস্তক ইংরেজী অন্বাদসহ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ৬ রাজ। কালীশস্কর ঘোষাল ; ইনি খিদিরপুর 
ভূকৈলাসের রাজবংশের একজন পৃব্বপুরুষ । ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর ; 
৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি স্প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিচয় দেওয়া 
অনাবশ্যক। 

এতত্তিন্ন ছুই তিনজন হুৃপগ্ডিত ব্যক্তি সর্ববদ। তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 





১ সপ স্পা িশিিিশিটিপিপিপাপপ পাশ 


* “পৌত্তলিকপ্রবোধ, পুস্তকের পূর্র্বনাম 'মুখচপেটিকা”। পরে উক্ত পুস্তক যখন 
স্্রাহ্মদমাজ হইতে প্রকাশিত হয়, তখন উহার এই কঠোর নাম পরিবর্তন করিয়া 
তিনের নাম দেওয়া হইয়াছিল । 


৪২ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“রামমোহন রায়ের একজন অন্গত শিষ্য” বলেন,-"রামযোহন রায় যখন, 
১৭৩৪ শকে রংপুরের বিষয়কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়৷ এক ঈশ্বরের উপাসন। 
প্রচারের উন্দেশ্টে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হরিহরানন্দ 
তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন ৷ তীর্ঘস্বামী দেশপধ্যটন 
করতঃ রংপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তিনি তাহার শাস্ত্রচচ্চা ও উদারভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে সম্মান- 
পূর্বক গ্রহণ করেন; এবং তীর্থন্বামীও তাহার প্রণয়পাশে বন্ধ হইয়া 
ছাঁয়াবৎ তাহার সংসর্গে থাকেন; তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত 
ছিলেন এবং মহানির্বাণতস্তান্থ্যায়ী ত্রদ্মোপাসক ছিলেন। 

অবধূৃতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার নাম নন্দকুমার ছিল ।* 
তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম্চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাঙ্মলমাজের বিখ্যাত 
প্রথম আচাধ্য ছিলেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে 
রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে 
বিছ্যাবাগীশ মহাশয় তাহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন। খর 
রামমোহন রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একটি হিন্দুস্থানী 
ব্রান্্ণ থাকিতেন; তাহার সহিত তিনি উপনিষদের আলোচন। 
করিতেন |” 

যে সকল ব্যক্তির নাম কর! হইল, ইহার! সকলেই যে ধশ্মান্সন্ধানে 
তাহার নিকট আমিতেন, এরূপ নহে । বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ 
করিবার জন্তও কেহ কেহ আসিতেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
. বাযমোহন বায়েব প্রবল প্রতিবাদের জন্য তাহারা কেহ কেহ আসা বন্ধ 
* পরিশিষ্ট দেখ । 


+ ইহার নিবাস মালপাড়। গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংস্কত কলেজে স্মতিশান্ত্রের 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 


কলিকাতা-বাস ৪৩ 


করিয়া দ্িলেন। ৬ঘ্বারকানাথ ঠাকুর, ৬ রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং 
৬গোগীনাথ মুন্দী তাহাকে কখন ত্যাগ করেন নাই । 


শত্রবৃদ্ধি 


দেশশ্ুদ্ধ লোক তাহার শত্রু হইল। অনেকেই নানাপ্রকারে তাহার 
অনিষ্ট চেষ্টা করিত। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি লোক ছিলেন, 
যাহারা রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন, অথচ 
গোপনে গোপনে তাহার অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। এই শ্রেণীর 
জীব বর্তমীন সময়েও সর্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট, হইয়। থাকে । 


(প্রচার অবলন্বিত উপায় 


ধশ্মপ্রচারের জন্য রামমোহন রায় চতুর্বিধ উপায় অবলম্বন 

করিয়াছিলেন। প্রথম, কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক ; দ্বিতীয়, বিদ্যালয় 

স্থাপনদ্বারা ও অন্য প্রকারে শিক্ষাদান; তৃতীয়, পুস্তকপ্রচার ; চতুর্থ, 
সভাসংস্থাপন। ) 


চতুর্থ অধ্যায় 


স্প্ঞাহাররি। হেটে (যারা 


বেদান্ত ও বেদান্তসুত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৷ ব্রহ্গজ্ঞান ও 
তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ [ ১৮১৬--১৮১৭ সাল ] 


রামমোহন রায় দেখিলেন যে, পুস্তকপ্রচার, সত্যপ্রচাবের একটি 
প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রক্গজ্ঞান প্রতিপাদ্ক গ্রস্থ 
সকল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন । 
তিনি প্রথমে, ১৭৩৭ শকে, বাঙ্গাল! ভাষায় বেদান্তস্থত্রেব ভাষ্য প্রকাশ 
করিলেন । 

রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশক, উক্ত গ্রন্থের বিষয়ে 
বলিয়াছেন ;-“ইহার অন্ত নাম ত্রঙ্গস্থত্র, শাবীরিক মীমাংসা! বা 
শারীরিক স্ুত্র। যাগ-যজ্ঞাদি কর্মসমাপ্ুত এই ভারতবষে যদবধি 
্রহ্মজ্ঞান উদয় হইয়াছে, তদবধি আধ্যদিগের মধ্যে এ কন্ম ও জ্ঞানসন্বন্ধে 
একটি বাদান্ুবাদ চলিয়া আসিতেছে । খধিগণ এ ছুই বিষয়ের বিস্তর 
বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্গজ্ঞানপক্ষীয় 
ছিলেন । তিনি যে সকল বিচার করিয়ছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের 
স্ত্রের স্তায় তিনি এ সকল বিচারোদ্বোধক কতকগুলি শুত্র রচন। 
করিয়া যান। বনুকালের পর, শ্রীমৎ এস্করাচাধ্য সেই. সকল স্ুত্রের 
অন্তনিহিত তাতৎপর্য্য ব্যাখ্য। পূর্বক, ব্রদ্মতত্ব ও ব্রদ্মোপাসনার উপদেশ 
পণ্ডিতমগ্ডলী-মধ্যে গ্রচার করেন। এ সকল সুত্রে এবং শঙ্করাচাধ্য কৃত 
তাহার ব্যাখ্যানে ব। ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়। যায় । 


বেদাস্ত ও বেদাস্তস্তত্রের ভাষ্প্রকাশ 8৫ 


মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়, উক্ত বেদাস্তস্থত্রগ্রস্থের রূপ গৌরব ও 
মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া? প্রথমে এ গ্রস্থথানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত 
প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মম ও 
মীমাংস! থাকাতে এবং সর্বলোকমান্ত শঙ্করাচাধ্য-কৃত ভাষ্যে সেই সকল 
মন্ম স্থস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে, রামমোহন রায়ের ব্রষ্বিচার পক্ষে 
উহা ব্রদ্ধান্ত্স্বরূপ হইয়াছিল। তাছার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে, 
তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্্দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, একমাত্র 
নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ । এই জন্ত তিনি ৫৫৮ স্বত্রসমন্থিত 
সমগ্র বেদাস্তস্থত্রের উক্ত ব্ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা প্রচার 
করিলেন, এবং তৎসম্পর্কে আপনার যাহ! বক্তব্য, তাহ! এ গ্রন্থের 
ভূমিকা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন। বেদব্যাস-কুত বেদাস্ত- 
ব্যাখ্যান কেহ অগ্রাহা করিতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে 
তৎকালীন পণ্ডিতমগণ্ডলীর সহিত রামমোহন রায়ের বিচার চলিল। 
পরে তিনি যত বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদাস্তশ্যত্রের 
প্রমাণ সকল তাহার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে, রামমোহন 
"রায়ের সকল বিচারের ভিভিম্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ হয়।” 
ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্গণৈর অক্ষর সকল অতি প্রাচীন, এমন কি, ছাপার 
অক্ষর বলিয়াই বোধ হয় না। 

“এই গ্রন্থের তিন ভাগ । ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ । ব্রন্মোপাসনার 
বিরুদ্ধে এদেশীয় দিগের যে সকল সাধারণ আপত্তি আছে, গ্রস্থকার ইহার 
কুমিকাতে কাহার উল্লেখপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, (১) সন্দ্রপ 
পরক্রক্মই বেদের প্রতিপাগ্ঘ । (২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতে পারা যায় না, এমন নয়। (৩) পরমার্থসাধনের 
পূর্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচারপূর্ববক উত্তম পথ আশ্রয় করাই 


৪৬ মহাতআ! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


শ্রেয়। (৪) ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র, স্থুগদ্ধি, দুর্গদ্ধি আদি লৌকিকজ্ঞান 
থাকে না, তাহা নহে। (৫) পুরাণ তন্্াদি শাস্ত্রে ে সাকার উপাসনার 

৮ বিধি আছে, তাহ হুর্বল অধিকারীর মনোরঞগুনের নিমিত্ত । বস্তৃতঃ 
ব্রক্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ ।”/) 

“গ্রন্থকার ইহার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রদ্ষোপাসনাই 
পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে চলিত; আর বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ প্রচলিত 
ভাষায় বিবৃত করাতে দৌষ নাই। পরস্ত এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় 
গগ্যে কোন প্রগাঢ় রচনা হয় নাই; এজন্য গ্রন্থকার এই অনুষ্ঠানপ্ছে 
গছ্য রচনা পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটি নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন 1” * 

রাজা রামমোহন বায় বেদান্তস্থত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ করেন, তাহার 
ভূমিকাদিতে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন । ভূমিকাতে সাকারবাদীদের 
মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি আপত্তি থণ্ডন করিয়াছেন । 

প্রথমতঃ)--সাকারবাদিগণ নিরাকার ব্রদ্মোপাসনার বিরুদ্ধে এই একটি 
আপত্তি করেন যে, যিনি জগৎকর্ত। ব্রহ্ম, তিনি বাক্য মনের অগোচর ; 
হথতরাং তাহার উপাসন। সম্ভব হইতে পারে না । সেইজন্য কোন সাকার 
পদার্থকে জগতের কর্তীজ্ঞানে উপাসন1 না! করিলে উপাসন! কার্য সম্পঙ্গ 
হইতে পারে না। রাজ রামমোহন রায় এই কথার উত্তরে বলেন ;-- 
যদ্দি কোন ব্যক্তি শৈশবকালে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া দেশাস্তরে নীত 
হয়, তাহ! হইলে সে আপনার পিতার সংবাদ কিছুই জানিতে পারে 


// (* রামমোহন রায় গ্ গ্রস্থ প্রকাশ করিবার পুর্বে, ফোর্ট উইলিরম কলেজের 
জন্ম খানি গচ্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত এ সকল পুস্তৎকর রচনা অতি 
কমর্ধ্য ও অস্প্ট । উহ৷ সিৰিলিয়ান সাহেবের গড়িতেন, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় 
নাই। তখন লোকে রীতিমত গণ্য পাঠ করিতে জানিত না। তিনি সেইজন্ গগ্গ্স্থ 
প্রকাশ করিতে গিয়া, গদ্ঠ পাঠের কতকগুলি বৈয়াক রপিক নিয়ম লিখিয়া দিয়াছিলেন।) 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৪৭ 


না। সে যুব! হইলে, যে কোন পদার্থকে সম্মুখে দেখিবে, তাহাকেই 
পিতা বলিয়৷ গ্রহণ করিবে, এরূপ হইতে পারে না। সেষদ্দি পিতার 
উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়। করে, অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা! করে, তবে সে 
সময়ে সেব্যক্তি বলিবে যে, ধিনি জন্মদাতা, তাহার শ্রেয়; হউক। 
সেইরূপ, ব্রন্মের স্বরূপ জ্ঞেয় না হইলেও জগতের শ্রষ্টা, পাতা, সংহর্তারূপে 
তাহার উপাসনা করা যাইতে পারে। চন্দ্র হর্ধয প্রভৃতি যে সকল 
পদার্থ আমরা সর্বদা দেখিতেছি ও যদ্দারা আমাদের জীবনের কাধ্য 
সম্পন্ন হইতেছে, সে সকলেরও যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না। স্থতরাং 
যে পরমেশ্বর ইন্ড্রিয়ের অগোচর, তাহার প্ররুতস্বরূপ কিরূপে জান! 
যাইতে পারে? কিন্তু জগতের নানাবিধ রচন) ও নিয়ম সকল দেখিয়া 
পরমেশ্বরকে কর্তী ও নিয়ন্তাবপে নিশ্চয় জান! যায়, এবং এইরপেই 
তাহার উপাসনাবিষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়া সম্ভব। সামান্ত বিবেচনায় বুঝা 
যায় যে, যিনি এই ছুরবগাহ্থ নানাপ্রকার কৌশলবিশিষ্ট জগতের কর্তী, 
তিনি এই জগৎ অপেক্ষা অবশ্য অধিকতর ব্যাপক ও শক্তিমান্‌ হইবেন। 
এই জগতের একটি অংশ কিন্বা ইহার অন্তর্গত কোনও বস্ত এজগতের 
“কর্তা কিরূপে হইতে পারে? ধাহারা বলেন যে, নিরাকার * ঈশ্বরের 
উপাসনা কোনও মতে হইতে পারে না, তাহাদের কথার উত্তরে 
রামমোহন রায় বলিতেছেন ষে, স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেক লোকই 
নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, যখন ইহা প্রত্যক্ষ দেখা 
যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনা কেও ক্রমেই হইতে পারে না? * 


পোপ পা পি শাশীশিপাোিশিতীশীকিতি শশী পপ শশী শাশাীসিশী - পপ 
স্পা ৮ পপ ৯ 


কচ ৮ রাজনারায়ণ বন্থ দ্বারা প্রকাশিত রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থাবলীর প্রথম 
খণ্ডের আট ও নয় পৃষ্ঠা দেখ। 


৪৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পুর্ববপুরুষ ও আতীয়গণের মতের বিরুদ্ধাচরণ 
কর! কর্তব্য কিনা? 


ছিতীয়তঃ,--সাকারবাদীদিগের আর একটি আপত্তি এই যে, পিতা, 
পিতামহ এবং স্বর্গের যে মত অবশ্বন করিয়াছেন, তাহার বিপরীত 
আচরণ করা কখনই উচিত নহে । রাজা রামমোহন রায় এই কথার 
উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্বপুরুষ ও স্ববর্গের প্রতি লোকের অত্যন্ত স্লেহ্‌। 
স্থতরাং পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া এ কথাটিকে প্রমাণস্বব্ধপ গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এ কথার সাধারণ উত্তর এই যে, পশুরাই স্বজাতীয় 
পশুর ক্রিয়ানুসারে কাধ্য করিয়া থাকে। মন্গুষ্ের সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধি 
আছে। মাঙ্ষ কিরূপে ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া 
এ্রকবল স্বজনের! করেন বলিয়া ধর্মকাধ্য নির্বাহ করিতে পারেন? 
যদি সকল স্থানে ও সকল কালে এই মত প্রচলিত থাকিত, তাহা 
হইলে হিন্দুজাতির মধ্যে ধশ্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত উৎপন্ন হইতে 
পারিত না। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে, একজন টবষ্ণবকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করিয। শাক্ত হইতেছে, আর এক ব্যক্তি, শাক্তবংশে জন্মগ্রহণ, 
করিয়া বৈষ্ণবধধ্ম গ্রহণ করিতেছে? টপতৃক মতেই বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে 
না। এখনও একশত বত্সর অতীত হয় নাই, স্মার্ত ভট্টাচার্য নৃতন 
ব্যবস্থ। প্রচলিত করিয়। গিয়াছেন। যাবতীয় পরমাথ কন্ম, স্রান দান 
ব্রতোপবান প্রস্থৃতি পূর্ববমত হইতে ভিন্ন, নৃতন মতে সম্পন্ন হইতেছে । 
লোকে পৈতৃক আচরণ পরিত্যাগ না করিলে স্মার্ভ ভট্রাচাধ্যের 
নৃতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। সকলে বলেন যে, 
পঞ্চব্রাঙ্ষণ যে সময়ে এ দেশে আসেন, তাহাদের পায়ে মোজা এবং 
গায়ে জামা ইত্যাদি ছিল এবং তীহারা গো-যানে আরোহণ করিয়। 


বেদাস্ত ও বেদাস্তনৃত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৪৯ 


আসিয়াছিলেন। পরে, সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিলা না। ব্রাহ্মণের 
পক্ষে যবনের দাসত্ব করা, ষবনের শাস্ত্র পাঠ করা! এবং ববনকে শান্ত্রপাঠ 
করান, এই সকল কি পূর্বকাল-প্রচলিত ধন্মান্থযায়ী কার্য? অতএব 
আত্মীয় স্বজনের উপাসনাপ্রণালী ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন 
প্রকার উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন, এবং পূর্ব নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া 
নৃতন ব্যবস্থ। গ্রহ্ণ, লোকে চিরদিনই করিয়া আসিতেছে । তবে কেন 
পরমার্থ বিষয়ে উত্তম পথ অবলম্বন করিবার সময় আপত্তি করা হয় যে, 
, উহ! স্বর্গের অবলম্বিত নহে ও পৈতৃক ধন্মবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা গ্রহণ 
কর! অনুচিত? 


ব্রক্মোপাঁসকের লৌকিক জ্ঞান থাকে না ; স্বতরাঁং 
গৃহস্থ ব্রন্মোপাঁসক হইতে পারেন কি না ? 


তৃতীয়তঃ ;__সাকারবাদিগণ আপত্তি করিয়! থাকেন যে, ব্রন্মোপাসন। 
করিলে লোকের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, স্থুগন্ধ ও দূর্গন্ধ এবং অগ্নি ও 
জলের পৃথক্‌ জ্ঞান থাকে না। অতএব গৃহস্থলোকে কিরূপে ব্রদ্মোপাসন। 
করিতে পারে ? রাজা রামমোহন বায়, এ কথার উত্তরে, তাহার প্রতিপক্ষ 
সাকারবাদীদ্দিগকে বলিতেছেন যে, কি প্রমাণে তাহারা এ কথা বলেন, 
তাহা জানিতে পারা যায় না । সাকারবাদীরাই স্বীকার করেন যে, 
নারদ, জনক, সনৎকুমারাদি, শুক, বশিষ্ট, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী 
ছিলেন; অথচ তাহার] অগ্রনিকে অগ্নি, ও জলকে জলবূপে ব্যবহার 
করিতেন, গাহ্গ্থ্যকশ্ম ও রাজকাধ্য করিতেন এবং শিষ্য সকলকে 
য্থাযোগ্যরূপে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন। তবে কিরূপে বিশ্বাস 
করা যায় ফে, ব্রদ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রজ্ঞান কিছুই থাকে না? লোকে কেমন 
করিয়া এরূপ কথার আদর করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি বল, 
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সর্বত্র ত্রহ্মজ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান ও ভত্রাভদ্রের জ্ঞান কেমন করিয়া 
থাকিবে? তাহার উত্তর এই যে, লোকধাক্র! নির্বাহ করিবার জন্য 
পূর্ব পূর্বব ব্রহ্ধজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম, চক্ষু, কর্ণ, হস্তাদির দ্বারা 
অবশ্ঠই করিতে হইবে । পুত্রের মহিত পিতার কন্ম এবং পিতার সহিত 
পুত্রের ধর্দ আচরণ করিতে হইবে; যেহেতু এই সকল নিয়মের 
কর্তী ব্রহ্ম । 


শাস্ত্রে সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; অতএব 
সাঁকীর উপাঁসন। কর্তব্য কিনা? 


চতুর্থতঃ)-_-সাকারবাদীর। বলেন যে, পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ 
সাকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে; অতএব সাকার উপাসনা কর্তব্য । এই 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ;_-পুরাণ এবং তস্াদিতে 
যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে, মেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে এ সকল 
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, উহ! ব্রন্মের ূপকল্পন1 মাত্র । মনের দ্বারা যে 
প্রকার রূপ কল্পিত হইয়া উপাশ্য হয়, মন অন্য বিষয়ে নিযুক্ত হইলে, 
সেইপ্রকার রূপ ধ্বংস হইয়া যায়। হস্তের দ্বারা ধেপ্রকার রূপ নিশ্মিত 
হয়, হস্তাির দ্বারাই তাহা কালে নষ্ট হয়। অতএব নাঁনারূপবিশিষ্ট 
বস্ত সকল নশ্বর | কেবল ত্রহ্মই জ্ঞের ও উপাস্য হয়েন। |পুরাণ ও 
তন্ত্রশাস্ত্রের সাকার বর্ণন, কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের 
নিমিত্ত । পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সাকার বর্ণন করিয়া, পরে উহার 
মীমাংসা করিয়াছেন যে, উহ! অজ্ঞানীর মনোরগ্রনের জন্য ] 

রাজা রামমোহন রায় আরও বলিতেছেন যে, ধাহার। বেদাস্তপ্রতিপাগ্ 
পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ মৃত্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা 
করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর কর্তব্য যে, এ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ 


বেদান্ত ও বেদাস্তনুত্রের ভাহ্যপ্রকাশ ৫১ 


ঈশ্বর বলেন, কিন্বা অপর কাহাকেওঈশ্বর বলিয়া তাহার ্জতিমৃক্তি জ্ঞানে 
এ সকল বস্তুর পৃজাদি করেন? ইহার উত্তরে, তাহারা এ সকল বস্তুকে 
কখনই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে পারিবেন না । যেহেতু, এ সকল বস্ত নশ্বর, 
এবং প্রায় তাহাদের নিজের নিশ্মিত কিম্বা অধীন । অতএব যে বস্ত নশ্বর 
এবং মন্ুস্ের নিশ্মিত, কিরূপে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে পারেন? 
এ সকল বস্তকে ঈশ্বরের প্রতিমৃত্তি বলিতেও তাহারা সঙ্কুচিত হইবেন । 
যেহেতু, ঈশ্বর অপরিমিত ও অতীন্দ্রিয়; তাহার প্রতিমূ্তি পরিমিত এবং 
ইন্দরিয়গ্রাহা হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তিনি যেমন, তাহার 
প্রতিমৃত্তিও তদনুযায়ী হইবে; কিন্তু এস্থলে তাহার বিপরীত দেখা যায়। এ 
সকল প্রতিমৃত্তি, উপাসক মন্ুস্তের সম্পূর্ণ অধীন । এই আপত্তির উত্তরে 
কেহ যদি এরূপ বলেন যে, ব্রহ্ম সর্বময়, এ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রন্মের 
উপাসনা সিদ্ধ হয়, এই জন্ত এ সকল বস্তর উপাসনা করিতে হয়। এ 
কথার উত্তর এই যে, ব্রক্ষকে সর্বময় জানিলে, বিশেষ বিশেষ রূপে 
তাহার পূজার প্রয়োজন হইত না। এস্থলে কেহ এরূপ বলিতে পারেন 
যে, যে মুদ্িতে ঈশ্বরের আবির্াব অধিক, তাহাতেই তাহার উপাসন৷ করা 
হয়। এ কথার উত্তর এই যে, যে পদার্থ ন্যনাধিক্য এবং হ্রাসবৃর্ঘি দ্বারা 
পরিমিত, তাহা ঈশ্বরপদের যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কোন স্থানে 
অধিক, কোন স্থানে অল্প আছেন, ইহ অত্যন্ত অসম্ভব। ইত্যাদি । 


বেদের অনুবাদ শুনিলে শুদ্র পাপগ্রস্ত হয় কি না? 


রাজ রাধ্ীমোহন রায়ের বেদাস্তগ্রস্থের ভূমিকার পর, "অনুষ্ঠান, 
শিরোনামাঙ্কিত একটি অংশ আছে । তাহাতেও তিনি সাকারবাদীদিগের 
কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বেদাস্তশাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বেদের 


৫২ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বাঙাল! অনুবাদ করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে। উদ শুনিলে শূদ্রের 
পাতক হয়। এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন;--ধাহারা 
এবূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, 
যখন তাহার! শ্রুতি, সৃতি, জৈমিনীস্থত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শান্ত হাত্রকে 
পাঠ করান, তখন বাঙ্গাল। ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন কিনা, 
এবং ছাত্রের] সেই ব্যাখ্যা শুনেন কি না? ইহা ভিন্ন, মহাভারত, যাহাকে 
পঞ্চম বেদ ও সাক্ষাৎ বেদার্থ বল! হয়, তাহার শ্লোক সকল শদ্দেব নিকট 
পাঠ করেন কি না? তাহার অর্থ, শূদ্রকে বুঝাইয়া দেন কি না? শৃদ্রেরাও 
সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস লইয়া পরস্পর কথোপকথন করেন 
কি না? ইহ! ভিন্ন, শ্রাদ্ধাদিতে শৃদ্রের নিকট এ সকল উচ্চারণ করেন 
কি না? যখন সর্বদাই এইবপ করিতেছেন, তখন বেদান্তের বাঙ্গাল! 
অনুবাদ করাতে কিরূপে দোষোল্েখ করিতে পারেন? কোন্টি সত্য 
শান্ত্র, আর কোন্টি কাল্পনিক পথ, ইহার বিবেচনা স্থবোধ লোকে অবশ্যই 
করিতে পারিবেন। 


দ্বারবাঁনের সাহায্যে যেমন রাঁজার নিকটে যাঁওয়া যায়, সেইরূপ 
সাঁকাঁর উপাঁসনাদ্ার। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না? 


কেহ কেহ অপত্তি করেন যে, পরমেশ্বরেব নিকটে যাওয়া, রাজার 
নিকটে ধাওয়ার সদৃশ । রাজার নিকটে যাইতে হইলে, তাহার দ্বারবানের 
উপাসনা করিতে হয়। সেইরূপ, ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য, ব্ূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা 
আবশ্বক। এই আপত্তির উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, একথা 
উত্তরযোগ্য নহে, তথাচ লোকের সন্দেহ দূর কবিবার নিমিত্ত উত্তৰ 
দিতেছি । যে ব্যক্তি রাজার নিকটে যাইবার জন্য, ঘ্বাববানেব উপাসন। 
করে, সে দ্বারবানকেই সাক্ষাৎ রাজ! বলে না । কিন্তু এস্থলে, তাহার 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসৃত্রের ভাব প্রকাশ ৫৩ 


বিপরীত দেখিতেছি যে, বূপগুণবিশিষ্টকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া তাহার 
উপাসন! কর! হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজা অপেক্ষা রাজার বারবানের নিকটে 
যাইতে পার! সুসাধ্য, এবং রাজ। অপেক্ষা রাজার ঘ্বারবান্‌ নিকটস্থ; 
স্তরাং দ্বারবানের সাহযো্, রাজার নিকটে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু 
এস্থলে অন্যপ্রকার দেখিতেছি। ব্রহ্গ সর্বব্যাপী; আর ধাহাকে তাহার 
ঘারবান্‌ বলিতেছেন, তিনি মনের দ্বারা অথবা. হস্তের দ্বারা নিশ্মিত। 
কখনও তিনি থাকেন, কখনও থাকেন না। কখনও নিকটস্থ, কখনও 
দূরস্থ। অতএব কিরূপে এরূপ বস্তকে অন্তধ্যামী, সর্বব্যাপী পরমাত্ম। 
অপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়! স্বীকার করিয়া উহাকেই ব্রক্ষগ্রাঞ্চির উপায় 
বলেন। ত্ৃতীয়তঃ যে বস্ত চৈতন্যাদি রহিত জড়মাত্র, তাহ! কিরূপে, 
এরূপ মহৎ কাধ্যের সহায়ত করিতে পারে ? 


বেদীন্তভাষ্যের হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী অনুবাঁদপ্রকাশ 


রামমোহন রায়ের স্বপ্রশন্ত হৃদয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে বদ্ধ ছিল না। 
উহা! সমগ্র ভারতের জন্য ক্রন্দন করিত। সুতরাং বেদান্তস্থত্রের বাঙ্গাল 
অনুবাদ ভারতের সকল প্রদেশবাসীর বোধগম্য হইবে না বলিয়া “তিনি 
শীত্রই একথানি হিন্দস্থানী অন্থবাদ প্রকাশ করিলেন। পরে, ১৮১৬ 
খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৩৮ শকে, বেদাস্তস্থত্রের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন । 

এই শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন; “আমি ত্রাহ্গণ- 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন 
করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের (ধাহাদের 
সাংসারিক স্থখ, বর্তমান ধর্প্রণালীর উপর নির্ভর করে) তিরস্কার ও 
নিন্দার পাত্র হইতে হইয়াছে । কিন্তু ইহ! ধতই কেন অধিক হউক না, 
আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে লমস্ত সহ করিতে পাঁরি যে, একদিন আসিবে, 


৫৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ষখন আমার এই সামান্ চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃিতে দেখিবেন, হয় ত 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, 
অন্ততঃ এই স্থখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবেন না ৫, 
আমার আস্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্, যিনি গোপনে 
দর্শন করিয়া প্রকাস্তে পুরস্কৃত করেন ।” মহাত্সন্‌! তোমার ভবিস্তদ্বাণী 
পূর্ণ হইয়াছে । ধাহারা তোমার প্রতি খড্াহস্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
তাহাদেরই সম্তান-সম্তভতিরা তোমাকে হৃদয়ের গভীবতম প্রদেশ হইতে 
রুতজ্ঞতা উপহা'র অর্পণ করিতেছেন ! 

উপরি-উক্ত পুস্তকের ভূমিকাতে তিনি আরও বলিতেছেন যে, বেদান্ত 
স্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার তীহার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, তীহার 
স্বদেশবাসিগণ তাহাদেব শাস্ত্রের প্রকৃত তাত্পর্ধ্য বুঝিতে পারেন এবং 
তদ্দার৷ প্রকৃতির পরমেশ্বরের একত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব চিন্তা করিতে পারেন। 
তত্তিন্ন আরও অভিপ্রায় এই যে, ইয়ৌরোপীয়ের বুঝিতে পারেন যে, যে 
সকল কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান হিন্দুধন্রকে বিকৃত করিয়াছে, তাহার সহিত 
উহার বিশুদ্ধ আদেশনিচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই । সমস্ত হিন্দুশাত্্র একমাত্র 
পরব্রন্মের উপাসন৷ প্রতিপন্ন করিতেছে, সকল বিচা রগ্রস্থে ইহাই প্রদর্শন 
করা রামমোহন রায়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লিখিয়াছেন 7 
“উপনিষদের ছারা ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, সর্বব্যাপী, আমা- 
দিগের ইন্ড্রিয়ের অগোচর হয়েন, তীহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির 
প্রতি কারণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য হয়। যদি কহ, পুরাণ 
এবং তন্ত্রাদি শান্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে 
সকল কি প্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রা্দি কি শাস্ত্র নহে? তাহার 
উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্ঠ শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং 
তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মীকে এক এবং বুদ্ধিমানের অগোচর করিয়া পুনঃপুনঃ 


বেদাস্ত ও বেদাস্তস্ত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৫৫ 


কহিয়াছেন। তবে, পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার গ্লেবতার বর্ণন 
এবং উপাসনা ষে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে; কিন্তু এ 
পুরাণ এবং তন্থাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃপুনঃ 
এইরূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত 
হইবেক, সেই ব্যক্তি দুষ্ষশ্মে প্রবৃত্ত না হইয়া বূপকল্পন। করিয়াও উপাসন। 
দ্বারা চিত্রস্থির রাখিবেক। (পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার ২ 
হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই ।” / 

রামমোহন রায়ের প্রকাশিত বেদান্তগ্রন্থে এই কয়েকটি বিষয় আছে। 
বেদাস্তগ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই চারিটি বিষয় 
আছে :--(১) ব্রহ্মবোধক শ্রুতির সমন্বয়, (২) উপান্ত ব্রহ্মবাচক শ্রুতির 
সমন্বয়, (৩) জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির সমন্বয়, (৪) অব্যক্তাদি পদ 
সকলের সমন্বয় । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারিটি বিষয় আছে ₹-_-(১) সাংখ্য 
ইত্যাদির সহিত বেদীস্ত মতের বিরোধ পরিহার, (২) স্থট্টি ও ব্রহ্মবিষয়ক 
নানা মতের বিচার, (৩) মহাভূত ও জীববিষয়ক শ্রুতিবিরোধ ভগুন, 
(৪) ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীবের সম্বন্ধবিচার। তৃতীয় অধ্যায়ে এই চারিটি 
বিষয় আছে :--(১) জীবের জন্মাদি প্রকরণ, (২) জীবের জাগ্র্, স্বপ্ন, 
স্ুযুপ্তি আদি অবস্থ! এবং শুভাশুভ ভোগ, (৩) নান৷ প্রকার উপাসনা, 
(৪) জ্ঞানসাধনের শেষ্টত্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটি বিষয় আছে :--(১)ত্রদ্ধো- 
পাসনার প্রকরণ, (২) মৃত্যু, (৩) মরণোত্তর জীবের গতি, (৪) মুক্তির অবস্থা । 


বেদান্তসার * ও উহার ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশ 
ইহার পরে তিনি “বেদাস্তসার” নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
পূর্বের যে বেদাস্তসুত্র ও তাহার অন্গবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, « তাহা 





% বেদাস্তসার নামে সংস্কৃতে যে একথানি গ্রন্থ আছে, ইহা সে গ্রন্থ নহে। ইহা 
রাজা রামমোহন রায়ের নিজের রচিত । 





৫৬ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রস্থ। উহা! সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা 
অল্প। যদিও তিনি অতি পরিষ্কীররূপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, 
তথাচ পাছে সকলে তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মন্ গ্রহণ করিতে ন। 
পারে, এই জন্ত, তিনি উহার সারসঙ্কলন পূর্বক “বেদান্তসার নামে এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। কোন্‌ শকে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
আমরা ঠিক জানিতে পারি নাই । কিন্ত বোধ হয়]যে, বেদাস্তস্থত্রের 
সঙ্গেই, অথব1 অল্পকাল পরেই উহা প্রকাশ হইয়াছিল । ১৮১৬ খ্রীষ্টাবে, 
১৭৩৮ শকে, উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হয়। খুষ্টধশ্মপ্রচাবক 
সাহেবেরা উহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এবং বচদ্রিতার 
পরিচয় ইয়োরোপে প্রচার করিয়াছিলেন । 

বেদান্তদর্শনকে মলভিত্তি করিয়া রাজা রামমোহন বায়, হিন্দু পণ্ডিত- 
দিগের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । সেই জন্য, তাহার 
শান্ত্রবিচারের প্রকৃত তাত্পধ্য অনুধাবন করিতে হইলে, তীাহাব লিখিত 
বেদাস্তভাষ্যের তাত্পধ্য হৃদয়ঙ্গম কবা আবশ্যক | কিন্তু উহ] বৃহৎ গ্রন্থ । 
সেই জন্ত, আমরা তাহার বচিত “বেদান্তনার” নামক কুদ্র পুস্তককে 
বিশেষ 4বশেষ ভাগে বিভক্ত করিয়া, পাঠকবর্গের নিকট উহাাব তাৎপর্য 
যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতেছি। 


ব্রহ্ম কি, কেমন, তাহ! নির্দেশ করা যাইতে পারে ন। 


সমুদয় বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাছ্য পরব্রহ্গকে জানা অবশ্ঠ 
কর্তব্য । ভগবান্‌ বেদব্যাস বেদাস্তের প্রথম সুত্রে ইহার “উলেখ করিয়া 
শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মত বিচারের দ্বার দেখিলেন বে, ব্রদ্মেব স্বরূপ কোন 
মতেই জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ ব্রদ্ষ কি, ও কেনন, তাহা 
নির্দেশ করিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রুতি কহিতেছেন »--ন চক্ষুষা 
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গৃহতে নাপি বাচ। নান্তৈর্দে বৈস্তপসা কন্মণা বা। মুণ্ডক। অদৃষ্টোত্রষ্টা 
অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থুলমনণু । বৃহদারণ্যক। অবাজ্মনসগোচরং । অশব্দং 
অস্পর্শং। কঠবলী। চক্ষুদ্বার কিন্বা! চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা, 
অথবা তপের দ্বারা, কিস্বা শুভকম্ধের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহা জানা 
যায়না। মুণ্ডক। ব্রক্গ কাহারও দৃষ্ট নহেন, অথচ সকলকে দেখেন? 
কাহারও শ্রুত নহেন, অথচ সকল শ্রবণ করেন; ব্রহ্ম স্থল নহেন, সুক্ষ 
নহেন। বৃহদারণ্যক। বাক্য ও মনের অগোচব, শবাতীত এবং 
স্পর্শাতীত। কঠবলী। 


জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মনির্দেশ হয় 


বেদব্যাস দ্বিতীয় স্ত্রে ব্রঙ্গের স্বরূপ বর্ণন করিতে চেষ্টা না করিয়া 
তটস্থরূপে তাহার নিরূপণ করিতেছেন । অর্থাৎ একবস্কে অন্ত বস্তর 
ছারা বুঝাইতেছেন। যেমন ক্রধ্যকে দিবসের নির্ণয়কর্তা বলিয়া নিরূপণ 
করা হয়। জন্মাগ্যন্য যতঃ | ২ স্ত্র। ১পদ। এক অধ্যায়। এই জগতের 
জন্মস্থিতিনাঁশ ধাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই জগতে *নানাবিধ 
আশ্র্ধয পদার্থ প্রষ্তাক্ষ দেখিতেছি এবং ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ 
দেখা যাইতেছে । অতএব যেমন ঘট দেখিয়া কুস্তকারের নির্ণয় হয়, সেই- 
ব্প এই জগতের যিনি কর্ত। তাহাকে ত্রদ্ শব্দে উল্লেখ কবা হইতেছে । 
শ্রুতি সকলও এইবূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বার! ব্রদ্ধের বর্ণন করেন । যতোবা 
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । তৈত্তিরীয়। যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং 
কর্তা য্তিতৎ কশ্ম। কৌধীতকী। ধাহা হইতে এই সকল জগৎ 
উৎপন্ন হইতেছে, তিনি ব্রন্দ। তৈত্তিরীয়। ধিনি এই সকল পুরুষের 
কর্তী ও ধাহার কাধ্য এই জগৎ, তিনি ব্রন্দ। কৌধীতকী | 
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বেদ নিত্য নহে 


বাচা বিরূপনিত্যয়। । বেদবাক্য নিত্য । ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার বেদকে 
স্বতন্ত্র নিত্য বলিতে পারা যায় না; ইহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে বেদের 
জন্মের কথা বল। হইতেছে । খচঃ সামানি জজ্জিরে । খক্‌ সকল ও সাম 
সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং বেদাস্তের তৃতীয় সুত্রে 
বলিয়াছেন যে, বেদের কারণ ব্রহ্ম । শান্্রয়ে নিত্বাৎ । ৩1১১ । শাস্ত্র অর্থাৎ 
বেদের কাবণ তরঙ্গ, অতএব জগতের কারণ ব্রহ্ম । বেদে কহেন; 


আঁকাঁশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই 


আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য । আকাশ হইতে জগতের 
উৎপত্তি ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না যে, আকাশ জগতের 
কারণ|। যেহেতু শ্রতি কহিতেছেন 7; এতম্মাদাত্মন আকাশ সম্ভৃতঃ | 
এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে । কারণত্বেন চাকাশাদিযু 
য্থা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ। ১৪1 ৪।১। সকলের কারণ ব্রদ্ধ। অতএৰ 
শ্রুতির পরস্পর বিরোধ হম্ম না। যেহেতু সকল বেদে প্রদ্মকে 
আকাশাদ্দির কারণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । 


প্রাণবাঁযু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই 

অথ সর্ধাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশস্তি । ঝ। এই 
সকল সংসাব প্রাণেতে লয় হয় । এই শ্রুতিদ্বার! প্রাণবাযুকে জগতের কর্তা 
বলিতে পারা যায় না। যেহেতু বেদে বলেন,_-এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমন: 
সর্ধেন্দিয়াণিচ খং বাষুজের্টোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী।" ব্রহ্ম হইতে 
প্রাণ, মন, সকল ইন্ডরিয়, আকাশ, বায়ু জ্যোতিঃ, জল আর পৃথিবী উৎপন্ন 
হয়। ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ্চ। ৮। ২। ১। ভূমা-শব হইতে ব্রহ্মই 
প্রতিপাদ্য হন, প্রাণ প্রতিপাদ্য হন না; যেহেতু, শ্রুতিতে প্রাণবিষয়ে 
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উপদ্দেশের পর, ভূমা-শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন, এরূপ উপদেশ 
আছে । 


জ্যোতিঃ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই 


তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক। যিনি সকল জ্যোতির 
জ্যোতিঃ তিনি জগতের কর্তা । এই শ্রতিদ্বারা কোন জ্যোতিঃ- 
বিশেষকে জগতের কারণ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু বেদ বলেন-_ 
তমেব ভান্তমন্থভাতি ৷ মু। সকল তেজঙ্মান্‌, সেই প্রকাশবিশিষ্ট ব্রদ্মের 
অনুকরণ করিতেছেন । অহ্ৃকৃতেম্তন্য চ।২২।৩।১। বেদ বলেন যে, 
ব্রদ্মের পশ্চাৎ হ্র্ধ্যাদি দীপ্তি পাইতেছে, অতএব ত্রদ্দই জ্যোতি: শব্দের 
দ্বারা প্রতিপন্ন হন, এবং সেই ব্রদ্মের তেজদ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়। 


প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাঁই 


অনাগ্যনস্তং মহতং পরং ঞ্রুবং নিচাধ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে | 
ঝক। আগ্ন্তরহিত নিত্যন্ববূপ প্ররূতি অর্থাৎ শ্বভাবকে জানিলে, 
মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রুতি । স্বভাব এব সমৃত্তিষ্টভে। স্বভাৰ 
স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রুতিদ্ধারা স্বভাবকে জগতের স্বতন্ত্র 
কর্তী বলা যায় না। যেহেতু বেদ বলেন,__পুরুষান্ন পরং কিঞ্চৎ। 
কঠ। আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ত্বমেবৈকং জানাথ। মু। সেই 
আত্মাকেই কেবল জান। উক্ষতেনাশব্ং। ৫। ১। ১। শব্ষে অর্থাৎ 
বেদে, স্বভাঁবকে জগৎ্কারণ বলেন নাই ; যেহেতু টচত্তন্ব্যতীত সৃষ্টির 
ংকল্প হয় না; সেই চৈতন্য বর্ষের ধর্ম, চৈতন্য স্বভাবের ধর্শ নহে; 
যেহেতু, স্বভাব জড়; অতএব স্বভাব জগতের স্বতন্ত্র কারণ হইতে 
্‌ পারে না। 


৬০ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
অণু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই 


সৌম্যৈষোহনিয়ঃ | হে সৌম্য ! জগৎকারণ অতি স্ুক্ম। ইহাছারা 
পরমাণুর জগৎকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না; যেহেতু পরমাণু অচেতন; 
এবং পূর্বলিখিত স্ুত্রের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অচৈতন্য হইতে 
এতাদৃশ জগতের স্থষ্টি হইতে পারে না। 


জীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই 


জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিম্পছ্াতে এষ আত্মা । খ। পরে 
জ্যোতি: প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় দূপেতে জীব বিরাজ করেন। গুহা 
প্রবিষ্ট পরমে পরার্ধে। কঠ। ক্ষুদ্র হদয়াকাশে জীব এবং পবমাত্মা 
প্রবেশ করেন। এই সকল শ্রুতিদ্ধারা জীব স্বতন্ত্র কারণ এবং অন্তধ্যামী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হন না। যেহেতু বেদ বলিতেছেন,_-য আত্মনি তিষ্ঠন্‌। 
মাধ্যন্দিন। যে ব্রঙ্ম জীবেতে অন্তধ্যামিরূপে বাস করেন । রসং হোবায়ং 
লব্ধানন্দী ভবতি। এই জীব ব্রহ্মন্থখকে পাইয়া আনন্দযুক্ত হন । 
শারীরশ্োভয়েপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে । ২০। ২। ১। জীব অস্তর্ধ্যামী 
নহেন। যেহেতু, কাথ্থ এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে উপাধি অবস্থাতে জীবকে 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন । 


পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবত! হইতে জগতের 
উৎপত্তি হয় নাই 


যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরে! যং পৃথিবী ন বেদ। বৃ। ধিনি 
পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে অন্তর, অথচ পৃথিবী ধাহাকে 
জানেন না, এই শ্রতিদ্বারা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পৃথিবীর 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসূত্রের ভাঙ্তপ্রকাশ ৬ 


অন্তর্যামী বলিতে পারা যায়না । যেহেতু, বেদ বলিতেছেন,-- 
এষোহন্তর্ধযাম্য মৃতঃ | বু। এই আত্ম! অন্তধ্যামী এবং অমুত। অন্তর্ধ্যাম্য ধি- 
দৈবাদিষু তদ্ধন্নবব্যপদেশাৎ | ১৮।২।১। বেদে আধিদৈবাদি বাক্য 
সকলেতে ব্রন্মই অন্তধ্যামী বলিয়া বুঝাইতেছে ; যেহেতু, অৃতাদি 
বিশেষণ দ্বারা বেধে অন্তর্ধ্যামীর বর্ণন দেখিতেছি। 


সূর্য্য হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাঁই 


অসৌ বা আদিত্যঃ। ইত্যাদি অনেক শ্রুতিতে হৃর্ধ্যের মাহাত্ম্য 
বর্ণিত হইয়াছে । ইহাদারা স্ুর্যকে জগৎকারণ বলিতে পারা যাঁয় না) 
যেহেতু, শ্রুতি বলিতেছেন,য আদিত্যে তিষ্ঠন্‌ আদিত্যাদস্তরঃ | বু। 
যিনি স্ধ্যেতে অন্তর্ধযামিরপে থাকেন, তিনি সুর্য হইতে ভিন্ন। 
ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ | ২১। ১। ১। স্ুর্ধ্যাত্তধ্যামী পুরুষ, সুর্ধ্য হইতে 
ভিন্ন; যেহেতু বেদে আছে যে, কুর্্য হইতে স্্্যা্তরধ্যামী ভিন্ন। 


নানা দেবতার জগৎকর্তৃত্ব কথন আছে, 
কিন্তু জগতকর্তা এক 


এইরূপ, বেদ স্থানে স্থানে নান দেবতাকে জগতের কর্তা বলিয়া 
বর্ণন করিয়াছেন, ইহাতে তাহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হয় 
না; যেহেতু, বেদ পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন,_-সর্বেবে বেদা যৎ 
পদমামনস্তি; সকল বেদ একের কথা বলেন। অতএব, এক ভিন্ন 
অনেক কর্ত। হইলে, বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়। আর বেদ 
বলেন যে,_-একমেবাদ্িতীয়ং ব্রন্ম। কঠ। ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয়রহিত | 
নান্যোহতোন্তি জুষ্টা | বৃ। ব্রন্ধ বিনা আর কেহ ঈক্ষণ-কর্তা নাই। নেহ 
. নানান্তি কিঞ্চন। বৃ। সংসারে ব্রঙ্ষবিনা অপর কেহ নাই। তে যদস্তরা 


৬২ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তহ্বক্ধ। ছ]। ব্রন্ম নামরূপ হইতে ভিম্ন। নামরূপে ব্যাকরবামি । ছা । 
নামরূপবিশিষ্ট সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি আছে। 


বেদে ত্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ 
প্রভৃতিকে ব্রন্গ শব্দে বলা হইয়াছে; 
কিন্তু ব্রন্ম অপরিচ্ছেছ্ধ 
ও সর্বব্যাপী 


এইরূপ, ভূরি ভূরি শ্রুতিদ্ধারা প্রমাণ হইতেছে যে, ষাহার। 
নানাবূপবিশিষ্ট, তাহার! নিত্য এবং জগৎকর্তী হইতে পারেন না। 
বেদেতে নান! দেবতাকে, এবং অন্ন, মন, আকাশ, চতুষ্পাদ্‌, দাস, কিতব 
ইত্যাদিকে স্থানে স্থানে ব্রদ্ধ বলিয়াছেন । শ্রুতি চতুষ্পাৎ্ কচিৎ চিৎ 
যোড়শকলঃ | খ। কোথায় ব্রঙ্গ চতুষ্পাদ, কোথায় ষোড়শকলা। মনো 
ব্রন্ষেত্যুপাসীত। মন ব্রক্ম হন, এই উপাসনা কবিবে। কং ব্রহ্ম খং 
ব্রহ্ম ।বু। ব্রঙ্গ কস্বরূপ এবং খস্বরূপ। ব্রহ্ম দাসাঃ ব্রহ্ধ কিতবাঃ 
অথর্ব । ব্রহ্ম দাস সকল এবং কিতব সকল হন। ব্রহ্দকে জগতস্ববপে 
রূপক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । অগ্রিমূর্ধা চক্ষুষী চন্দরসূর্ষেী । ইত্যাদি । 
মুণ্ডক। অগ্নি ব্রন্মের মস্তক এবং চন্ত্রনূ্য তাহার ছুই চক্ষু । ব্রঙ্গকে 
হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশরূপে বর্ণন করিয়াছেন । দহরোহস্মিননস্তরাকাশে | ছা। 
অনীয়ান্‌ ব্রীহের্ধ্যবাদ। ছ1। ব্রীহি এবং যব হইতেও ব্রহ্ম ক্ষপ্র হন। এই 
সকল নানা রূপে এবং নানা নামে বলাতে, এ সকল বস্তর তন্ত্র ব্রহ্মত্ব 
প্রতিপন্ন হয় না। অনেন সর্ধগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ | ৩৮ | ২। ৩। বেদ 
বলেন, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্বগত | এ সকল শ্রুতিতে ব্রঙ্গের ব্যাপকত্ব 
-বর্ণিত হওয়াতে ব্রদ্দের সর্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । শ্রুতি । সর্ব 


বেদান্ত ও বেদাস্তস্ত্রের ভাশ্তপ্রকাশ ৬৩ 


খন্বিদং ব্রহ্ম । তদাত্মমিদং সর্বং | ছা। সমুদয় সংসার ব্রহ্মময় ৷ সর্ববগন্ধঃ 
সর্বরসঃ | ছ1। ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস। অতএব নানা বস্ততে 
এবং নানা দেবতাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া ব্রহ্ম বলাতে ত্রন্মের সর্বব- 
ব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় । নান। বস্তুর স্বতন্ত্র ত্রহ্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না । সকল 
দেবতার এবং সকল বস্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের 
প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়; এবং এই জগতের অষ্টা বলিয়া অনেককে মানিতে 
হয়। ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত। নস্থানতোপি পরস্তোভয় 
লিঙ্গং সব্ধত্রহি 1১১|২।৩| 


ব্রহ্ম নির্বিবিশেষ 


দেহ এবং দেহের আধেয় এই ছুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম, তিনি নানা 
প্রকার হন না। যেহেতু, বেদে সর্বত্র ব্রঙ্ষকে নির্বিশেষ ও এক 
বলিয়াছেন । শ্রুতিঃ ৷ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রঙ্গ । আহ হি তন্মাত্রং 1১৬1২।৩। 


ব্রহ্ম চৈতন্যময় 


বেদে ব্রহ্মকে চৈতন্থমাত্র বলিয়াছেন। অয়মাত্মান্তরো বুহাং কৃতম্নঃ 
প্রজ্ঞানঘন এব । বু। এই আত্মা অন্তরে বাহিরে কেবল চৈতন্তময় । 
দর্শয়তি চাথেহৃপি চ ম্মর্যযতে ॥১৭|২|৩1 


ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ নহেন 


বের্দেব্রক্ষকে সবিশেষ বলিয়া, পরে অথ শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 
বলিয়াছেন। নেভি নেতি। বৃ। যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা বাস্তবিক 
ব্রন্ম নয়। ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ হইতে পারেন না। স্থৃতিতেও 
এইরূপ কহিয়াছেন। 


৬৪ মহাতা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ব্রহ্ম অরূগী নিরাকার 


অরূপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ।১৪1১।ও। ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপবিশিষ্ট নহেন 

যেহেতু, সকল শ্রুতিতে ব্রদ্ষের নিগুণত্বকে প্রধান করিয়া বলিয়াছেন। 
তৎসদাসীৎ | ছাঁ। শ্রুতি । অপাণিপাদ্দোজবনোগ্রহীতা৷ পশ্ঠত্যচক্ষুঃ 
সশুণোত্যকর্ণ ॥ ইত্যাদি ॥ ব্রদ্মের পা নাই, অথচ গমন করেন। হস্ত নাই, 
অথচ গ্রহণ করেন। চক্ষু নাই, অথচ দেখেন । কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। 
শ্রুতি । নচাশ্য কশ্চিৎ জনিতা । আত্মার কেহ জনক নাই । অণোরণী- 
যান মহতো মহীয়ান্। আত্মা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্র, শ্রেষ্ট হইতে শ্রেষ্ঠ। 
অস্থুলমনণু। ব্রন্ম স্থল নহেন, স্ম্ত্র নহেন । 


ব্রক্গকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণদ্বার! নির্দেশ করা যাইতে 
পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্রশক্তি 


যদি বল, ব্রহ্মকে সর্বব্যাপী বলিয়৷ এই সকল নান! প্রকার পরম্পর 
বিপরীত বিশেষণদ্বার! কিরূপে তাহার বর্ণন করা হয়, সে কথার উত্তর 
এই যে, আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।২৮1১২। আত্মাতে সর্বপ্রকার 
বিচিত্র শক্তি আছে। বিচিত্রশক্তিঃ পুকুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর | 
এতাবানস্ মহিমা | ছা । এইবপ ব্রন্মের মহিমা জানিবে, অর্থাৎ যাহা 
আন্তের অসাধ্য, তাহা পরমাত্মার অসাধ্য নহে ; বস্ততঃ পরমাত্মা 
অচিন্তনীয় ও সর্ধশক্কিমান্‌। 


বেদান্ত ও বেদাস্তস্ত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৬৫ 


দেবতারা আপনাদিগকে জগতের কারণ ও উপাস্য 
কহিয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যও আপনাকে 
বলিতে পারে ; কিন্তু উহারা কেহই 
জগতের কারণ ও উপান্ত নহে 


দেবতার স্থানে স্থানে আপনাদিগকে জগতের কারণ এবং উপাস্ত 
বলিয়াছেন । উহা আপনাতে ব্র্ষের আরোপ করিয়। কহিয়াছেন মাত্র। 
শান্দৃষ্্যা তৃপদেশোবামদেবব্। ৩০1১।১। ইন্দ্র আপনাকে উপাস্ত 
বলিয়া যে উপদেশ দেন, উহা! কেবল, আপনাতে ত্রন্মের আরোপ করিয়া 
বলিয়াছেন। স্বতন্ত্রপে আপনাকে ব্রহ্ম বলেন নাই । যেমন, বামদেব 
দেবতা নহেন; অথচ ব্রহ্মাভিমানী হইয়। আপনাকে জগতের কর্তীরূপে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। বামদেবশ্রুতিঃ। অহং মন্থুরভবং স্ধ্যশ্চেতি। বু। 
বামদেব আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে কহিতেছেন, আমি মন্ধু হইয়াছি, আমি 
সূর্য্য হইয়াছি। এইবপ, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রঙ্দের আরোপ 
করিয়া ব্রদ্মূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন। 
শ্রুতি । তত্বমসি। তুমি সেই পরমাত্মা। ত্ম্বা অহমন্মি। ইত্যাদি । 
হে ভগবন্‌! যে তুমি, সেই আমি । স্বৃতি। অহ্‌ং দেব ন চান্যোইস্মি 
ব্রদ্মৈবান্মি ন শোকভাক্‌। সচ্চিদানন্দরূপোইস্মি নিত্যসুক্তত্বভাববান্‌ ॥ 
আমি অন্য নহি” আমি দেবস্বরূপ। আমি শোকরহিত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । 
আমি সচ্চিদাননদস্বরূপ নিত্যমুক্ত ইত্যাদি বাক্যের অরধিকারী সকলেই । 
এ নিমিত্ত, তাহাদিগকে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্ত বলিয়। 
স্বীকার কর! যায় না। 

ট 


৬৬ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ব্রন্ম জগতের নিমিত-কারণ ও উপাদীন-কারণ 


ব্রহ্ম জগতের নিমিত্-কারণ। যেমন, ঘটের নিমিত্-কাবণ কুস্তকার। 
ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ। যেমন, সত্যরজ্জবৃতে যখন সপ্পভ্রম হয়, 
তখন সেই মিথ্যা সর্পেব উপাদ্দান-কারণ সেই রজ্জু। অর্থাৎ সেই 
রজ্ছবকে সর্পাকারে দেখা বযায়। আর যেমন, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান- 
কাবণ, অর্থাৎ মৃত্তিকাকে ঘটাকারে দেখা যাঁয়। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা 
ৃষ্টান্তাচুরোধাৎ । ২৩৪1১ । 


ব্রহ্ম আপনি নাম-রূপাদির আশ্রয় হইয়াছেন, কিস্ত 
তাহাতে তাহার আত্মসঙ্কল্লই কারণ 


ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-ক'রণ, এবং প্রকৃতি উপাদান-কারণ । যেহেতু, 
বেদে বলিয়াছেন, এক জ্ঞানেব দ্বারা সকলের জ্ঞান হয়। ইহার দৃষ্টান্ত 
এই দিয়াছেন যে, এক মৃতপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান 
হয়। যদি জগৎকে ত্রহ্মময় বলা যায়, তাহা হইলেই এ দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয়। 
বেদে বলেন, ব্রনগ ঈক্ষণেব দ্বাবা জগৎ শ্যষ্টি কবিয়াছেন। অতএব এই 
সকল শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্ম জগজের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। 
শ্রুতি । সোইকাময়ত বন্ধ স্যাং। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি অনেক 
হই। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা গ্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্ম আত্মসন্বল্পেব ছার 
আপনি আব্রক্বস্তম্বপর্যস্ত ন'মরূপবিশিষ্ট পদার্থের আশ্রয় হইয়াছেন । 
যেমন মরীচিক। (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে সুধ্র্ের রশ্মিতে ঘে জল দেখা যায়) 
সেই জলের আশ্রয় সুর্যের রশ্মি । বস্ততঃ সে মিথ্যা জল, সত্যব্ধপ 
তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায় । সেইরূপ, মিথ্যা নামরূপময় 
জগণ্, ব্রন্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পাঁয়। বাচারস্তণং বিকারো 
নাম্ধেযং । শ্রুতি । 


বেদাস্ত ও বেদান্তস্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৬৭ 


নশ্বর নামরূপের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার কর! যাঁয় না 

নাম আর বরূপযাহ1 দেখিতেছ, সে সকল কথা মাত্র; বস্ততঃ 
ব্রহ্মই সত্য । অতএব নশ্বর নামরূপের কোন মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব হ্বীকার 
করা যাইতে পারে না। 


এই ব্রন্মোপাসনাঁতে যাহার প্ররুত্তি নাই, তাহাঁর নাঁন! 
উপাঁসনাঁতে অধিকার ; কিন্তু তাঁহারা আঁপনাঁর কিছুই 
করিতে পারে না, তাহারা সেই সকল উপাসিত 
দেবতার তুষ্টিসাধক, ভোজ্য অন্সস্বরূপ 


কুষ্ণএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। কৃষ্ণই পরম দেবতা, তাহার ধ্যান 
করিবে । ত্র্যন্বকং যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন করি । 
আদিত্যমুপান্মসহে। আদিত্যকে উপাসনা করি। পুনরেব বরুণং পিতর- 
মুপসসার ৷ পুনর্ধবার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম । তং মামায়ুর 
মৃত্তমুপান্ব । বাযুবচন। সেই আমু আর অমৃতন্বরূপ আমাকে উপাসনা 
কর। ভমেব প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরমুপাসতে । সেই প্রাদেশ অর্থাৎ 
বিঘতপ্রমাণ অগ্নির উপাসনা যেকরে। মনোব্রঙ্গেত্যুপাসীত । মন 
ব্রহ্ম, তাহার উপাসনা করিবে । উদশীথমুপাসীত । উদগীথের উপাসনা 
করিবে । ইত্যাদি নান! দেবতার ও নানা বন্তর উপাসনা, মুখ্য উপাসনা 
নহে । এই সকল উপাসনার তাৎপর্যয এই যে, ব্রন্মোপাসনাতে যাহাদের 
প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নানা উপাসনাতে অধিকার | যেহেতু, ত্রহ্স্ত্রে 
এবং বেদে কহিতেছেন,--ভাক্তং বা অনাত্মবিকাৎ তথাহি দর্শয়তি। 
৭। ১। ৩। শ্রুতিতে যে, দেবতার অন্নরূপে বলিয়াছেন, উহার তাৎপূর্য্য 
এবপ নহে যে, জীব দেবতার সাক্ষাৎ অন্ন। উহার তাৎ্পর্ধ্য এই মাত্র 


৬৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যে, সেই জীব দেবতার ভোগের সামগ্রী। যেহেতু, যাহার আত্মজ্ঞান হয় 
নাই, সে অন্ত্রের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইয়া দেবতার ভোগে আসে । ইহার কারণ 
এই যে, শ্রুতিতে এইরূপ কহিতেছেন,__-যোইন্তাং দেবতামুপাসতে অন্যোই- 
সাবন্যোহহন্ীতি ন সবেদ যথা পশুরেবং সদেবানাং । বু। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম 
ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসন| করে, আর বলে, এই দেবতা অন্ত এবং 
আমি অন্য, উপাস্ত উপাসক হই, সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশুমাত্র 
হয়। সর্ববেদান্ত প্রত্যয়শ্চোদনাগ্ঠবিশেষাৎ | ১1৩1৩) 


বেদে এককেই উপাঁসনা করিতে বলে 


সকল বেদ একেরই উপাসনা নির্ণয় কবিয়াছেন। যেহেতু, বেদে এক 
আত্মার উপাসনার বিধি আছে। আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দের 
ভের নাই । আত্মৈবোপাসীত। বু। কেবল আত্মার উপাসন। করিবেক। 
তমেবৈকং জানথ আত্মা ন মন্াবাচোবিমুঞ্চথ । কঠ। সেই যে আত্মা, 
(কেবল তাহাকে জান, অন্ত বাক্য ত্যাগ কর। দর্শনাচ্চ। ৬৬। ৩। ৩। 


ব্রজ্ষোপাসনা ব্যতিরেকে অন্য উপাসনা কর্তবা নয় 


বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রন্মোপাসনা ব্যতিরেকে অন্ত উপাসনা করিবে 
না। ভ্রতি। আত্মসৈবেদং নিত্যদোপাসনং শ্যাৎ্থ নান্তৎ কিঞ্চিৎ 
সমুপাপীত ধীরঃ। এই যে আত্মা, কেবল তাহার উপাসনা করিবে । 
অন্য কোনও বস্র উপাসনা, জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য নয়। 


ব্রন্মোপাসনায়, মনুষ্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার 


বেদান্ত দৃষ্ট হইতেছে--তদুপর্ধ্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ | ২৬। ৩1১। 
বাদরায়ণ কহিতেছেন,মন্ষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্মবিষ্ভার 


বেদাস্ত ও বেদাস্তসুত্রের ভাম্যপ্রকাশ ৬৯ 


অধিকার আছে, যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবন! যেমন মন্ুত্যে আছে, সেইরূপ 
টবরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও আছে । তগ্যোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত 
স এতদভবৎ্ তথষীণাং তথামন্ষ্যাণাং । বৃ। দেবতাদের মধ্যে, খষিদের 
মধ্যে, মনুযাদের মধ্যে, যে কেহ ব্রন্মজ্ঞানবিশিষ্ট হন, তিনিই ব্রহ্ম হন। 
অতএব ব্র্দের উপাসনায় মনুষ্তের এবং দেবতাদের তুল্য অধিকার। 


ব্রন্মোপামক মনুষ্য, দেবতার পুজ্য 


বরঞ্চ, শ্রুতি এমন কহিতেছেন, যে মন্ুম্ত ব্রন্মোপাসক হন, তিনি 
দেবতার পুজ্য হন। সর্বেইশ্মৈ দেবাবলিমাহরস্তি। ছ1। সকল 
দেবতারা ব্রন্গজ্ঞানবিশিষ্টের পূজা করেন । 


শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিদ্বার। ব্রল্মোপাসনা হয় 


সেই ব্রদ্ধের উপাসনা! কিরূপে করিবে, তাহার বিবরণ কহিতেছেন। 
শুতি। আত্মা বা অরে ড্ষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ | 
আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তন কবিবে এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা! করিবে। 
সহকাধ্যস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ | ৪৭। ৪।৩্৷ ব্রন্মের 
শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিবার ইচ্ছ1,-এই তিন কার্ধ্য ত্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ 
্রক্মগ্রাপ্তির সহায়, এবং ব্রহ্গপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যে সকল বিধি আছে, ইহা! 
তাহার অন্তর্গত । অতএব, শ্রবণ মননাদি জ্ঞানীর অবশ্য কর্তব্য, যে 
পর্যস্ত ব্রদ্মপ্রাপ্তি না হয়। তৃতীয় বিধি ধ্যান, তাবৎ কর্তব্য, যেমন 
দর্শযাগের অন্তর্গত অগ্র্যাধান বিধি; পৃথক্‌ নহে। ব্রহ্মশ্রবণ কর্তব্য; অর্থাৎ 
ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র শ্রবণ কর্তব্য । মনন 7-_অর্থাৎ ব্রহ্ম-গ্ররতিপাদক 
বাক্যার্থের চিন্তা করা । নিদিধ্যাসন ;--ব্রন্ষের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা কর] । 
অর্থাৎ ঘট-পটাদি যে, ব্রদ্মের সত্তার! প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই সত্তাতে 


৭০ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


টিত্বনিবেশ করিবার ইচ্ছ করা। এক্প করিয়া, পরে অভ্যাপদ্বার৷ সেই 
সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবে । আবৃত্তিরসরুছুপদেশাৎ্।। ১।১।৪। 
সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যান পুনঃপুনঃ কর্তব্য । যেহেতু, শ্রবণাদির 
উপদেশ বেদে পুনঃপুনঃ দেখিতেছি। আপ্রয়াণাৎ ত্রাপি হি দৃষ্টং। ১২1১।৪। 
মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসন! করিবে 

” মোক্ষ পর্যন্ত আত্মার উপাসনা! করিবে । জীবনুক্ত হইলে 
পরেও আত্মার উপাসন! ত্যাগ কবিবে না, যেহেতু বেদে এইব্প 
দেখিতেছি। শ্রতি। সর্তটৈবমুপাসীত যাবদিমুক্তিঃ। মুক্তি পর্য্যন্ত 
সর্বদা! আত্মার উপাসনা করিবে । মুক্তা অপি হোনমুপাসতে | জীবনুক্ত 
হইলেও উপাসন! করিবে । 


শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্ঠ-কর্তব্য 


শমদমাদ্যুপেতঃ শ্তাৎ তথাপি তু তদ্দিধেন্তদর্গ তয়! তেষা মবশ্ঠমথষ্ঠেয়- 
ত্বাৎ | ২৭1৪।৩। জ্ঞানের অন্তবঙ্গ বলিয়। বেদে শমাদিব বিধান আছে; 
অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য । ব্রক্গজ্ঞান হইলে পরেও 
শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবে । শম কি ?--মনের নিগ্রহ । দম কি? 
বহিরিক্ড্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনে এবং বহিবিন্দিয়্ের় বশে থাকিবে 
না) মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবে । শমদমাদি এই যে আদি 
শব্ধ ইহাদ্বার। বিবেক ও বৈরাগ্যাদ্দি বুঝাইতেছে। বিবেক কি ?-- 
ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার । বৈরাগ্য কি ?--বিষয়ে 
্রীতিত্যাগ, অতএব ত্রদ্ষোপাসক শমদমাদিতে যত্ব কবিবেনূ। 


ব্রন্মোপাসনাদার। সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় 
ব্রন্মোপাসনা যেমন মুক্িফল দ্রেন, সেইরূপ অন্য সকল ফল প্রদান 
করেন । পুরুষার্থোইতঃশবাদিতি বাদরায়ণঃ| ১1৪।৩। বেদে কহিতেছেন, 


বেদাস্ত ও বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৭১ 


ব্যাসের এই মত যে, আত্মবিদ্তা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রুতি। 
আত্মানৎ চিন্তয়েৎ ভূতি কামঃ ব্রহ্ষবিদ্বদ্ষৈব ভবতি। মু এশ্বর্যের 
আকাজ্িত আত্মার উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তিনি 
্রহ্ষম্বরূপ হন। সঙ্কল্লাদেবান্ত পিতরঃ সমুতিষ্টন্তি। ছা। ত্রহ্মজ্ঞানের 
সপ্কল্পমাত্র পিতৃলোক উথান করেন । সর্বেইস্মৈদেবাবলিমাহরস্তি। তৈ। 
্রক্মজ্ঞানীকে সকল দেবতা পৃজ! করেন। ন স পুনরাবর্ততে। ন সপুনরা- 
বর্ততে। ছ1। ত্রক্জ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম কদাপি নাই। 


যতির যেরূপ, গৃহস্থের সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকাঁর 


যতির যেরূপ ত্রহ্বিদ্যায় অধিকার, সেইরূপ, উত্তম গৃহস্থেরও 
অধিকার আছে। কৃতসসভাবাত্ত গৃহিপোপসংহারঃ। ৪৮/৪।৩। সকল কর্মে 
এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে । অতএব, পূর্বোক্ত দর্শন 
অবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবে; যেহেতু বেদে 
কহেন, শ্রদ্ধাধিক্য হইলে, সকল উত্তম গৃহস্থ, দেবতা ও যতিতুল্য হন। 
অদ্ধাধিক্যাত্ত, কৃৎস্াহেব গৃহিপোদেবাঃ কতন্নাহেব যতয়ঃ। ছা। 


ব্রন্মোপাসক বর্ণশ্রমাচার করিলে উত্তম, 
না করিলে পাপ নাই 
স্বস্বব্্ণএবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রদ্মোপাসক 
করেন, তবে উত্তম। নাকরিলে পাপনাই। সর্বাপেক্ষা ষজ্ঞাদি 
শ্রতেরশ্বব্ধ। ২১। ৪ | ৩। 
টি 
জ্ঞানলাঁভের পুর্ব্বে যে কন্ম করিতে হয়, তাহা 
কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য 
জ্ঞানলাভের পূর্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করা আবশ্তক। যেহেতু 


৭২ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বেদে যজ্ঞাদিকে চিত্তশ্রদ্ধির সাধনরূপে কহিয়াছেন। যেমন যতক্ষণ না 


গৃহে পৌছান যায়, ততক্ষণ অশ্থের প্রয়োজন, সেইবপ ত্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া 
পধ্যস্ত কন্মের প্রয়োজন । 


বর্ণীশ্রমাচাঁর ন! করিলেও ব্রহ্মজ্কান জন্মে 


অন্তরা চাপি তু তর্দৃষ্টরেঃ। ৩৬৪।৩। অন্তবা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার 
বিনাও ত্রহ্মজ্ঞান জন্মে । বেদে দেখিতেছি, রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীব 
্রহ্মজ্ঞানের উত্পত্তি হইয়াছে । তুল্যন্ত দর্শনং। ৯18।৩। কোন কোন 
জ্ঞানীর যেমন কর্ম এবং জ্ঞান এই ছুইয়ের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে, 
সেইমত কোন কোন জ্ঞানীর কন্মত্যাগ দ্রেখা যায়। এই উভয়ে 
প্রমাণ পরের ছুই শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে । জনকোবৈদেহে বহু- 
দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে । বৃ। জনকজ্ঞানী বহু দক্ষিণ! দিয়া যজ্ঞ কবিয়াছেন। 
বিদ্বাংসোহগ্রিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে । জ্ঞানবান সকল অগ্রিহোত্র 
সেবা করেন নাই। 


অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ 


ষগ্পি ব্রন্গোপাসকের বর্ণাশ্রম ও কশ্মানুষ্টানে এবং তাহাৰ ত্যাগে 
এই ছুইয়েতেই সামর্থ্য আছে, তথাপি, অতস্তিতবজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ | 
৩৯। ৪।৩। অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ট । যেহেতু, 
বেদে কহিয়াছেন যে, আশ্রমবিশিষ্ট জ্ঞানীর ত্রহ্মবিদ্যাতে শীত্র উপলব্ধি হয়। 


সং র সঃ ঁ 


যেখানে চিত্তস্থির হয়, সেইখানে উপাসনা করিতে পার যায় 


্রহ্গজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্য কোন তীর্থের কিম্বা কোন দেশের অপেক্ষা 
করে না। যাত্রেকাগ্রতাতজ্রাবিশেষাৎ। ১১।১।৪। যেখানে চিত্তের 


বেদান্ত ও বেদান্তসথত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৭৩ 


স্থৈধ্য হয়, সেই স্থানে ব্রদ্ধের উপাসনা করিবে । ইহাতে দেশের এবং 
তীর্থাদির নিয়ম নাই। যেহেতু, বেদে কহিতেছেন ;- শ্রুতি । চিত্ত- 
স্তৈকাগ্র্যসম্পাদকে দেশে উপাসীত। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই 
স্থানে উপাসনা করিবে। 


সৃত্যুর ইতর বিশেষ নাই 


ব্রদ্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক ফল 
হয় না। অতশ্চায়নেপিদক্ষিণে। ২০।২।৪। দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর 
মৃত্যু হইলেও ন্ুষুস্াদ্বারা জীব নি:স্থত হইয়া ব্রহ্প্রাপ্ হয়েন। 


ব্রহ্মজ্ঞানী জন্মস্ত্যু হ্রাসবৃদ্ধি হইতে যুক্ত হয়েন 


শ্রুতি । এতমাঁনন্দময়মাত্মানমন্তুবিশ্ব ন জায়তে ন মুয়তে ন হসতে 

ন বর্দধতে ইত্যাদি। জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া ভন্মমৃত্যু 
হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন। 

ও তত্সৎ 

স্থিতি সংহার স্থষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সত্তামাত্র হয়েন। বেদে প্রমাণ, 

মহ্বির বিবরণ, আচাধ্যের ব্যাখ্যা এবং বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে 

যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট শান্তর এবং যুক্তি এ দুইয়ের কোন ফল 

হয় না। এই বেদান্তসারের বাহুল্য এবং বিচার ধাহাদের জানিবার 

ইচ্ছা হয়, তাহারা বেদাস্তের সংস্কৃত এবং ভাষাবিবরণে তাহা জানিবেন। 

রা 


ব্রন্মত্বরূপবিষয়ে বেদীন্তমতের ব্যাখ্য? 


রাজা রামমোহন রায় ত্র্ধস্বরূপ সন্বদ্ধে বেদান্তদর্শনের যে ব্যাখ্যি! 
করিয়াছেন, তাহার সার মর্শ এই;--পরমেশ্বর জগতের আত্মা । (0০৫15 


৭8 মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


0119 591£ 091 00০ [001ড21759) 1 পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা যায় না। 
তটস্থ লক্ষণদ্বারা, অর্থাৎ তাহার মায়াশক্তির কাধ্য যে জগ, তাহা 
পধ্যালোচন। করিয়া, তাহার লক্ষণ বা সগুণভাব জানা যায়। পরমেশ্বরহ 
বাস্তবিক পাবমার্থিক সত্তা ;-তীাহার অতিরিক্ত কোন বস্ত নাই। 
মায! কাহীকে বলে, এই বিষয়ে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, মায় 
ঈশ্বরের শক্তি বা শক্তির কাধ্য। জগৎ মায়ার কার্য্য, ইহার তাৎপধ্য 
এই যে, জগতে ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই । ঈশ্বরাতিরিক্ত বলিয়া 
যে জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বলা 
যায়। 
রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যান্থসারে, মায়া মুখ্যরূপে শ্বরেব 
জগৎ-কারণ শক্তি, এবং মায়া গৌণরূপে এ শক্তির কাধ্য, অর্থাৎ জগৎ । 
এই যে মায়া বা জগ, ইহা ভ্রমমাত্র । জগৎকে ভ্রম বলার তাত্পধ্য কি? 
বেদান্তদশনে ছুইটি দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎকে ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 
প্রথম, যেমন বঙ্ভতে সর্পভ্রম। দ্বিতীয়, যেমন স্বপ্ন । প্রথম দৃষ্টান্তের 
অর্থ এই যে, ভ্রমাত্মক সর্পের স্ায় জগতের স্বত্ত্ব সত্তা নাই । অর্থাৎ, 
যেমন ব্জ্জকে অবলম্বন করিয়া ভ্রমাত্মক সর্পের সত্তা, সেইরূপ, 
পরমেশ্বরকে অবলম্বন কবিয়া জগৎ সত্বাবিশিষ্ট হইয়াছে। জগৎকে 
স্বপ্ন বলার অর্থ কি? স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত সকল, যেমন জীবের সত্তার অধীন, 
জীবকে ছাডিগ্লা স্বপ্পেব যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ, জগৎ পরমেশ্বরের 
সত্তার অধীন। জগখ অসত্য, এই কথার অর্থ কি? যথার্থ সত্তা, 
পারমার্থিক সত (21১50910609 ০3015601১00) কেবল এক গরমেশ্বরেব। 
ঈশ্বর ভিন্ন বস্ত্ব নাউ । ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তই অসত্য । জগতের নিজের 
ক্বাধীন নিরবলন্ব সত্তা নাই । 
জগতেব ব্যাবহারিক সত্তা আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শেন্দরিয়দ্বা রা, 


বেদাস্ত ও বেদাস্তশ্ত্রের ভাষ্প্রকাশ। ৭৫ 


বিহিত কর্শ করিতে হইবে । যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদমুসারে কাধ্য 
করিতে হইবে । মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিত- 
কর কাধ্যাহুষ্ঠান। রাজা রামমোহন রায়, সগ্ুণ এবং নিগুণ, কর্ম, 
এবং জ্ঞান, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন । যে 
বৈদান্তিক মতে, জগৎ, মাতাপিতা ইত্যাদি সকলকে মিথ্যা জানিয়া 
সংসার ত্যাগ করা কর্তব্য বলিয়া প্রচার কর! হয়, রাজ রামমোহন রায় 
সেইরূপ মত অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিতেন। 

ব্রত্মের স্বরূপ জানা যায় না। কিন্তু তাহাকে জগতের কর্তা ও 
নির্বাহকবূপে, বিধাতারূপে জানা যায়। রামমোহন রায় এইরূপে 
বেদান্ত দশনের অনুসরণ করিয়া বর্ষের নিগুণ ও সগ্তণ ভাবের ব্যাখ্যা 
করিয়্াছেন। এবিষয়ে তিনি শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুসারে বেদান্ত মত 
সমথন করিয়াছেন। রামমোহন রায় শঙ্করাচাধ্যের ভাষ্তান্ুসারে জগতের 
মিথ্যাত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্ত সেই শঙ্করোক্ত মিথ্যাত্ব, নিজে 
অতি স্থন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শঙ্কর-মতে মায়া 
মানিয়াছেন ;- মায়া অজ্ঞান। তব্রহ্ষকে মায়াস্পর্শ করে না। কিন্ত 
তিনি সেই অজ্ঞান বা মায়ার এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ফট জীব- 
সকল, ঈশ্বর হইতে পৃথক, এইরূপ বোধই মায় বা অজ্ঞান । রামান্ুজ- 
মতে পরমেশ্বর মায়ার অধীশ্বর ; অর্থাৎ চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি বা 
চিদচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই উপাস্ত । নিগুণ ব্রহ্ম বা ব্রন্মের মায়াতি- 
তিক্ত স্বরূপ স্বীকৃত হয় নাই । রাজ রামমোহন রায় শঙ্করভাষোর 
অনুসরণ করিয়াছেন । কিন্তু শঙ্করকে এমনভাবে বুঝিয়াছিলেন, 
যাহাতে লৌকিক ব্যবহার, ধন্মাধন্ম ও উপাসনাদি সম্ভব হয়। শঙ্কর- 
ভাষ্েও এ সকল আছে; তবে নিগুণভাব প্রবল। রামমোহন রায়ের 
ব্যাখ্যায় উভয় দ্রিকের সমান প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে । 


৭৬ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
“বেদান্ত প্রবেশ ও রামমোহন রাঁয় 


শ্রযুক্ত চন্দ্রশেখর বস্থ মহাশয় তাহার রচিত “বেদাস্তপ্রবেশ+-গ্রন্থে 
বামমোহন রায়েব বেদাস্তভাষ্য সম্বন্ধে লিখিযাছেন ;--"মিথিলাতে 
বেদ-বেদাস্ত ও বেদাঙ্গের অনুশীলন বরং কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে 
কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ই বঙ্গেব মুখোজ্জল করিয়া 
গিয়াছেন 1৮ * * * ্গ “তিনি (বামমোহন বায়) ১৭৩৭ শকে, 
বেদাস্তস্তত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তাহার যে প্রকার 
বাঙ্গল৷ অন্বাদ দিয়াছেন, তাহ] যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্ত আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, তিনি বেদাস্তের সমুদয় সার তাত্পধ্যই তদ্থারা প্রকাশ 
করিয়াছেন। সর্ধশান্ত্রের পাবদশী না হইলে, কিছুতেই এরূপ ভাষ্য 
কর] যায় ন।। ধাহারা উহার গভীরতাব মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছেন, 
তাহারা উহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন ।” 


০ ০ ন ং 


“এ স্থলে মহাত্মা রামমোহন বায় সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ব্যক্ত 
না করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত কবিতে পারি না। তিনি যে কেবল 
ব্রা্মসমাজের প্রবর্তক ছিলেন, এমন নহে । তিনি একজন শাস্ত্রের 
অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন৷ বিচারতঃ তাহাকে একজন হিন্দুশাস্ত্ীয় 
দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বেদ ও অন্যান্য সমুদয় 
শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্য বাখিয়া শাস্ত্রে এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা 
আমারদিগকে প্রদান কবিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ইয়োরোশীয় দর্শনকার- 
দিগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এদেশে জন্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু 
রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন,বোধ হয়, শান্ত্রপ্রিয় ভারত- 
রাজ্য তাহার অর্নবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের 


বেদাস্ত ও বেদাস্তন্ত্রের ভা প্রকাশ ৭৭ 


নিমিত্ত বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধাস্ত 


করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন শান্ত্রাহমোদিত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী । 
ক বি ১ পু ্্ 


“রামমোহন বায় একটি অতি সহজ ও স্থসংলগ্র প্রণালী দ্বারা এ 
সকল শাস্ত্রের নিগুঢ তাতপর্য্য প্রকাশ করিলেন । তিনি মীমাংসা করিলেন 
যে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে । ভেদরই সকল 
শাস্ত্রে তাৎ্পধ্য । উপনিষদে যে 'সর্ধং খন্বিদং ব্রহ্ম” কহিয়াছেন, সে 
ব্রন্মের সর্ধব্যাপ্তিত্ব প্রতিপাদনার্থে। নানা দেবতাকে €য ব্রহ্ম বল! 
হইয়াছে, সে ব্রন্গের সর্ধত্রে বর্তমানতা! দেখাইবার জন্য এবং ছুর্র্বলাধি- 
কারীর হিতের নিমিত্তে । প্রত্যেক পদার্থ বা দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
ব্রহ্ম কহ! শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে । বামদেব, কপিল, শ্রীরুষ্ণ প্রভৃতি 
মহাত্ারা যে, আপন! আপনাকে ব্রহ্গরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্য এই যে, “অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্বভাবে 
পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মাম্বরূপে আপনাকে বর্ন করেন। ফলে, তাহারা 
যে আপনার। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ষ, ও বর্ণনার এমতত তাৎ্পধ্য নহে। 
রামমোহন রায়ের এইবপ ব্যাখ্যায় স্থির হইয়াছে বে, জীবাত্মাক্রে, কোন 
মনুষ্যকে, বা কোন পদার্থকে স্বরূপতঃ ত্রক্ম বলা অদ্বৈতপ্রতিপাঁদক 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে |” 

উপনিষদ্‌ প্রকাশ 

বেদান্তস্থত্র ও বেদাস্তসার প্রকাশ করিয়া তিনি পাচখানি উপনিষদ, 
বাঙ্গল। অন্ুধাদ সহিত, মুত্রিত ও প্রচারিত করিলেন । তন্মধ্যে 
সামবেদের অন্তর্গত তলবকার উপনিষৎ প্রথম প্রকাশ করেন। তলব- 
কারের অপর নায় কোনোৌপনিষৎ। ১৭৩৮ শকে. ১৭ই আধাঢ়, ইহা 
প্রথম প্রকাশিত হয় । 


৭৮  মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তলবকার উপনিষদের ভমিকায় রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, 
তিনি ভগবান্‌ ভাম্তকারের অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যের ব্যাখ্যাহুসারে 
ইহার অন্রুবাদ করিয়াছেন । ততখ্পরে বলিতেছেন,_-“বেদেতে যে যে 
ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে, তাহার! ইহাকে অবশ্যই দান্ত এবং গ্রাহ 
করিবেন; আর যাহাঁর নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সহিত সুতরাং 
প্রয়োজন নাই ৮ 

শেষোক্ত কথাগুলি তিনি সাকারবাদী হিন্দুদিগের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছেন । সাকারবাদী হিন্দুগণ বেদক মূলশান্্ বলিয়া স্বীকার 
করিতে বাধ্য । সুতরাং সেই বেদ হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, 
তাহাদের তাহা অস্বীকাব করিবার পথ নাই। উপনিষদ বেদের 
শিরোভূষণ। উপনিষদ্‌ যে নিরাকার ব্রক্ষোপাসনার উপদেশ দিতেছেন, 
হিন্দু হইয়া, বেদকে অন্রান্ত মূলশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া, কেমন কবিয়া 
তাহা অগ্রাহ্ করিতে পারেন? শ্থতরাৎ রামমোহন রায় সাকারবাদী 
হিন্দুদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,_-“যাহাঁর নিকট বেদ 
প্রমাণ্নহেন, তাহার সহিত স্থতরাং প্রয়োজন নাই 1১ 

এ কথার আর একটি দ্রিক আছে । ধাহাদের ষে শাস্ত্র, রামমোহন 
রায় তাহাদের জন্ত সেই শাস্্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । হ্রীট্টিয়ানদের জন্য 
বাইবেলের ব্যাখ্যা, মুদলমানদের জন্য কোরানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
রামমোহন রায় নিজে কেবল বেদ মান্য করিতেন, বাইবেল বা কোরান 
মানিতেন না, ইহা সত্য নহে । অথবা, তিনি বেদ, বাইবেল, কোরান, 
সকল শান্্কেই সকলের জন্য, সমান ভাবে, মান্য কাঁরয়া গিয়াছেন, 
তাহাও নহে । তিনি হিন্দুদের জন্ত বেদ খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বাইবেল, 
মুনলমানদের জন্য কোরান মান্ত করিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে তাহার 
নিজের মত কি ছিল? তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন । তিনি বিশ্বজনীন 


বেদাস্ত ও বেদান্তশ্ত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৭৯ 


ধন্দে বিশ্বাস করিতেন। সকল শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য সেই একেশ্বরবাদ। 
নুতরাং প্রত্যেক ধন্মাবলম্বীর নিকট, তাহার শাস্ত্রকে মান্য করিয়া, তাহা 
হইতেই ব্রক্ষতত্বের উপদেশ দ্িতেন। বিশেষ বিশেষ ধশ্শাবলম্বীর 
নিকটে, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তির অনুসরণ ন1 করিয়া, শাস্ত্র ও যুক্তি এই 
উভয়কেই ধশ্মবিচারের ভিত্তি করিয়া লইতেন । 

১৭৩৮ শকের ৩১শে আষাঢ়, যজুর্ধেদীয় ঈশোপনিষৎ প্রকাশ 
করিলেন। ইহার অপর নাম বাজসনেয় সংহিতোপনিষত্ | বেদাস্ত- 
স্থত্রের স্তায় তিনি ইহারও একটি ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছিলেন। 
উক্ত ভূমিকাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়া 
ছেন যে, ব্রন্মাপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। তাহার 
বিপক্ষগণকে লক্ষ্য কবিয়৷ বলিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ আগ্ঘোপাস্ত 
পাঠ না৷ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত'নহে, এবং শাঙ্্সিদ্ধ 
মতকে ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়া অগ্রাহ্া করাও অত্যন্ত অন্যায় । 

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন রায় প্রথমতঃ বলিতেছেন যে, 
নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা বেদান্তের বা উপনিষদের সিদ্ধান্ত । 
দ্বিতীয়তঃ, পুরাণ ও তন্ত্র, শাস্ত্র কিনা এবং তাহাতে যে সকল ৫দবদেবীর 
পূজার উপদেশ আছে, তাহা প্রামাণ্য কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে 
রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পুরাণ তন্ত্রাদিও শাস্ত্র ; কেনন। তাহাতেও 
এক নিরাকার পরব্রন্দের উপাসনার উপদেশ আছে। |তিনি শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে, যে সকল 
দেবদেবীর গজার কথা আছে, উহা অজ্ঞানী ব্যক্তির মনোরগ্ুনের জন্য ) 


ধাহার! পরমাত্মার উপাসনা অসম্ভব মনে করেন, তাহাদের মত খণ্ডন 


করিবার জন্য রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, পরমাত্মার উপাসন। 
অসম্ভব হইলে শাস্ত্রে উহার উপদেশ থাকিত না। শাস্ে অসম্ভর 


২ 


৮০ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বিষয়েব উপদেশ কেন থাকিবে? পরিশেষে, যাহারা বলেন যে, 
পরমাত্মার উপাসন! সন্গ্যাসীর জন্য, এবং দেবতার উপাসনা! গৃহস্থের 
জন্য, রামমোহন রায় অখগুনীয়় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাহাদের 
মৃত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, গৃহস্থেরও ব্রদ্ধোপাসনায় অধিকার আছে । 

গৃহস্থও ব্রদ্মোপাসনার অধিকারী, এই সত্য প্রচার করিয়া রামমোহন 
রায় ভারতে নবধুগ গ্রবন্তিত করিয়াছেন । রামমোহন রায় ভারতবাসীর 
পক্ষে ইহার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ সত্য আর কিছু প্রচার করেন নাই। 
গৃহীর পক্ষে ব্রন্ষোপাসনাপ্রচার রামমোহন রায়ের ব্রহ্গজ্ঞান প্রচারের 
বিশেষত্ব । এ বিষয়ে তাহার পূর্বব্তী বৈদাস্তিক বা ত্রন্মজ্ঞানীদিগের 
অপেক্ষা তাহার মতের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়। বেদান্তের ভাঙতে রামমোহন 
রায় আপনাকে শঙ্করের অনুচর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত 
গৃহীর ব্রক্ষোপাসনা বিষয়ে শঙ্করের সহিত তাহার পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
শঙ্কর সন্্যাসেব পক্ষে, রামমোহন রায় গাহস্থযধর্দের পক্ষপাতী / 

সাকার উপাসন। পরম্পরার কারণ কি ?--এই প্রশ্নের উত্তরে 
রামমোহন রায় ছুইটি কারণ নির্দেশ কবিয়াছেন। প্রথম কারণ এই যে, 
নৈমিত্তিক কশ্ম, ব্রত মহোৎ্সবে ব্রাহ্মণপপ্ডিতের লাভের বৃদ্ধি। দ্বিতীয়, 
কারণ, শুদ্র ও বিষয়কশ্মান্বিত ব্রাহ্মণের মনোরগুন। 

ব্রন্মোপানক শীত, উধ্ণ পক্ক, চন্দন সমান জ্ঞান করিবেন, সাকার- 

বাদীদিগের এই কথা রামমোহন রায় খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
তিনি প্রাচীন কালের খষিদের দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন যে, এ 
সকল বিষয়ে তাহাদেরও ব্যাবহারিক জ্ঞান ছিল। উক্ত বিষয়ে রামচন্দ্রের 
প্রতি বশিষ্টদেবের উপদেশ উদ্ধত করিয়াছেন । পরিশেষে তিনি প্রদর্শন 
করিতেছেন যে, শাস্ত্রে দেবতার উপাসকদিগের প্রতিও স্বীয় ইষ্টদেবতাকে ' 


বেদাস্ত ও বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্যপ্রকাশ ৮১ 


সর্ধময়রূপে দর্শন করিবার উপদেশ আছে । সুতরাং, পক্ক-চন্দন সমান 
জ্ঞানকর না কেন বলিষা যেমন ব্রহ্মজ্ঞানীকে আক্রমণ করা যাইতে 
পারে, সেইৰপ, সাকারোপাসককেও অবিকল এঁ কথা বল! সঙ্গত হইতে 
পারে । কেননা, সাকারোপাসকের প্রতিও উপদেশ রহিয়াছে যে, 
তিনি তাহার ইষ্টদেবতাকে সর্বময় বলিয়। অনুভব করেন। তাহার 
কোন কোন প্রতিদ্বন্দী পণ্ডিত তাহাঁকে এই বলিয়! আক্রমণ করিয়াছিলেন 
যে, ব্রন্মজ্ঞানীর ন্ায় কি কন্ম কর? তিনি এই কথার উত্তরে আপনার 
হীনতা। স্বীকার করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতাবলম্বী লোকসম্বন্ধেও এ কথা সমানরূপে 
বলা যাইতে পাঁরে। অর্থাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতাবলম্বী 
ব্ক্তিগণকেও বলা যাইতে পারে, শাক্তের ন্যায় কি কম্ম কব? বৈষ্বের 
নায় কি কম্ম কর? ইত্যাদি 

আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা হইতে কয়েকটি স্থান নিয়ে 
অবিকল উদ্ধত করিলাম। পাঠক, রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি 
পাঠ করিক়! তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন । 


সাকার উপাসন। কাহাঁদের জন্য ? 


“এই সকল উপনিষদের দ্বার! ব্যক্ত হইবেক যে, পরমেশ্বর একমাত্র, 
সর্ধত্রব্যাপী, আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগেচের হয়েন। তাহারই 
উপাঁসন! প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়; আর নামরূপ সকল 
মায়ার কার্ধ্য হয । যদ্দি কই, পুরাণ এবং অন্ত্রা্দি শাস্ত্রেতে যে সকল 
দেবতার উপাসন। লিখিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ? আর, পুরাণ 
এবং তন্ত্রাদি কি শান্ত্র নহেন ? তাহার উত্তর এই যে, পুরাণ এবং তস্ত্রাি 
অবশ্থ শান্তর বটেন? যেহেতু, পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক 
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৮২ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এবং বুদ্ধি-মনের অগোচর করিয়া পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন। তবে, 
পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে 
বাছল্যমতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে। কিন্ত এঁ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি, 
সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃপুনঃ এইরূপ করিয়াছেন 
যে, যে ব্যক্তি ব্রন্মবিষয়ের শ্রবণ-মননেতে অশক্ত হইবেক, সেই ব্যক্তি 
দুষ্ষশ্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বার! চিত্ত স্থির 
রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক 
উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই । প্রমাণ, ম্মার্তধৃত জমদগ্রির বচন । 
চিন্নয়স্াদ্বিতীয়স্ত নিষ্ষলস্তাশরীরিণঃ 
উপাসকানাং কাধ্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা | 
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ক্যংশাদি কল্পনা ॥ 
জ্ঞানম্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্, শরীররহিত যে পরমেশ্বর, 
তাহার বূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত কবিয়াছেন। রূপ-কল্পনার স্বীকার 
করিলে, পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের স্ৃতরাং কল্পনা 
করিতে হয়। বিধুপুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন। 
রূপনামাদি নির্দেশবিশেষণ বিবজিতঃ | 
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামাপ্তিজন্মভিঃ | 
বজিতঃ শক্যতে বক্ত,ং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ॥ 
রূপ-নাম ইত্যাদি বিশেষণরহিত, নাশরহিত, অবস্থাস্তরশূন্য, ছুঃখ 
এবং জন্মহীন পরমাত্বা হয়েন। কেবল আছেন, এইমাত্র করিয়া 
তাহাকে কহা যায় । 
অপন্থ দেবামন্ষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং | 
কাষ্ঠলোই্্রেষু মূর্থাণাং যুক্তস্তাত্মনি দেবতা । 
জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বববোধ দেবজ্ঞানীরা 


বেদাস্ত ও বেদাস্তশ্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৮৩ 


করেন, কাষ্টমৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্থেরা করে, আত্মাতে ঈশ্বর- 
বোধ জ্ঞানীরা করেন। শ্রীভাগবতের দশমস্কদ্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে 
ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্ধাক্য । কিং স্বল্পতপসাং নৃণামচ্চায়াং দেব চক্ষুষাং 
দর্শনম্পর্শন প্রশ্ন প্রহবপাদাচ্চনাদিকং । ভগবান শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। 
তীর্থ-ন্বানাদিতে তপস্তা বুদ্ধি যাহাদের, আর প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান 
যাহাদের, এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদেব দর্শন, স্পর্শন, 
নমস্কার, আর পাদার্চনা অসম্ভাবনীয় হয় । 
য্থাত্মবুদ্ধি কুণপে ভ্রিধাতৃকে স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভোৌমইজ্যধীঃ। 
বত্বীর্থ বুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্থচিৎজন্ঘেভিজ্ঞেযু সএব গোথরঃ ॥ 
যে ব্যক্তির কফ ও পিত্ত, বাযুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয়, আর 
্্ীপুত্রাদিতে আত্মভাব, আর মৃত্তিকানিশ্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, 
আর জলেতে তীর্থৰোধ হয়, আর এ সকল জ্ঞান তত্বজ্ঞানীতে না হয়, 
সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূট় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে । 
বিদিতে তু পরে তত্বে বর্ণাতীত্ে হৃবিক্রিয়ে । 
কিস্করত্বং হি গচ্ছস্তি মন্ত্রামন্ত্রীধিপৈঃ সহ ॥ 
ক্রিয়াহীন, বর্ণাতীত, যে ব্রন্মতত্ব, তাহা বিদ্রিত হইলে, মন্ত্র সকল, 
মন্ত্রের অধিপতি দেবতাব সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 
পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমক্ডৈনিয়মৈরলং । 
তালবৃস্তেন কিং কাধ্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ 
পরব্রন্ধ জ্ঞান স্ুইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন, 
মলয়ের বাতাস পাইলে, তালের পাখা কোন কার্যে আইসে না। 
--ম্হানির্বাণ। 
এবং গুণাজুসারেণ দূপাণি বিবিধানি চ। 
কল্লিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্লবেধসাং ॥ 


৮৪ মহাতা। রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এইব্ধূপ গুণের অনুলারে নানাপ্রকার রূপ, অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের 


হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। 
অতএব বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে, যত যত রূপের কল্পন। এবং উপাসনার 


বিধি ছুর্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন, তাহার মীমাংসা, পরে এইব্ূপ 
শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বাবা আপনিই করিয়াছেন ।” 


ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কি না? 

ধাহারা বলেন ষে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, স্থতরাং সাকার উপা- 
সন। কর্তব্য, তাহাদের কথার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন -- 

“যদি কহ, ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ মাহাত্ময লিখিয়াছেন, সে প্রমাণ কিন্তু 
ব্রর্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই; স্থতরাং সাকার উপাসনা কর্তব্য । তাহার 
উত্তব এই ষে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত, তবে, আত্মা বা অরে 
শোতব্যোমন্তব্যঃ। আত্মৈৰোপাপীত। এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে 
ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের প্রেরণ থাকিত না। কেননা, অসম্ভব বস্তর প্রেরণ, 
শাস্ত্রে হইতে পারে না। আব, যদি কহ, ব্রহ্গজ্ঞান অসম্ভব নহে, কিন্ত 
কষ্টসাধ্য, বহু যত্তে হয়, ইহার উত্তব এই,-_-ষে বস্তু বু যত্বে হয়, তাহার 
সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদ যত্ব আবশ্যক হয়। তাহার অবহেলা কেহ করে 
না| তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ, অথচ ইহাতে তবু করা 
দুরে থাকুক, ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর 1” 


ব্রহ্মাবিষুণ প্রসৃতি দেবতার জন্মস্তৃত্যুর অধীন, 
স্থুতরাঁং পরমাত্মার উপাঁসন। কর্তব্য 


নামরূপবিশিষ্ট সকলেই জন্য ও নশ্বর,_ব্রহ্ষাবিষু প্রভৃতি দেবতাগণও 
জন্ত ও নশ্বর। স্থৃতরাং পরমাত্মাব উপাসনা কর্তব্য, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ সহকারে রামমোহন রায় বলিতেছেন +-- 


বেদীস্ত ও বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৮৫ 


“পুরাণ এবং ভন্ত্রাদি স্পষ্ট কহিতেছেন যে, যাবৎ নামরূপবিশি্ট 
সকলই জন্য এবং নশ্বর । প্রমাণ, ম্মার্তধৃত বিষ্ণুর বচন 3 
যে'সমর্থাজগত্যন্মিন্‌ স্ট্টিসংহারকারিণঃ | 
তেহপি কালে গ্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ ॥ 
এই জগতের ধাহারা স্থষ্টিসংহারের কর্তা, এবং সমর্থ হয়েন, তীহারাও 
কালে লীন হয়েন। অতএব কাল বড় বলবান। যাজ্ঞবন্ধ্যের বচন 3-- 
গন্ত্রী বস্ুমতী নাশ মুদ্রধিদৈ'বিতানিচ। 
ফেনপ্রখাঃ কথং নাশং মর্তালোকে ন যাস্ততি | 
পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন। 
অতএব ফেনার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মন্গুষ্যঘকল, কেন তাহারা নাঁশকে 
না পাইবেক। 
মার্কণ্ডেয় পুরাঁণে দ্রেবীমাহাজ্মো ভগবতীর প্রতি ত্রন্মার বাঁক্য ;-- 
বিষুঞ্শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারিতান্তে যতোহতন্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ॥ 
বিঞুুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রদ্মার এবং শিবের, যেহেতু, শরীর গ্রহণ 
তুমি করাইয়াছ, অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে । কুলার্ণবে 
প্রথমোলালে ১ 
ব্রহ্মাবিষুমহেশাদি দেবতা! ভূতজা তয়; | 
সর্ধে নাশং প্রযাস্তন্তি তস্মাচ্ছে য় সমাচরেত | 
ব্রহ্মা, বিষুণ্ শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীরবিশিষ্ট বস্তসকলে 
নাশকে পাইবেশ। অতএব, আপন আপন মঙ্গল্স চেষ্টা করিবেক । 
এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যগ্যপি 
পুরাণ তন্ত্রাদিতে, লক্ষ্য স্থানেও নামরূপবিশিষ্টকে উপাস্য করিয়৷ কহিয়া 
পুনরায় কহেন যে, এ কেবল দুর্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনামাত্র 


৮৬ মহাত্া রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করা গেল, তবে এ পুর্ব্বের লক্ষ্য বচনেব সিদ্ধাস্্র পরের বচনে হয় কি না? 
আর, যদি পুরাণ অন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্ষময়, এই বিচারের দ্বারা নান। 
দেবতা, এবং দেবতার বাহন, এবং ব্যক্তিসকল আর অন্নাদি যাবৎ 
বস্তকে ব্রদ্ধ করিয়৷ কহিয়া, পুনরায়, পাছে এ বর্ণনের দ্বার! ভ্রম হয়, এ 
নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে, বাস্তবিক নামরূপ সকল জন্ত এবং নশ্বর হয়েন, 
তবে তাবৎ পূর্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কিনা? যদ্দি 
কহ্‌, কোন দেবতাকে পুবাণেতে সহস্র সহস্র বার ত্রদ্ধ কহিয়াছেন, আর 
কাহাকেও কেবল ছুই চারি স্থানে কহ্যাছেন, অতএব ধাহাদিগের 
অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন, তাহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন, ইহাব 
উত্তর,__যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ, তবে, তাহাতে ছুই চারি 
স্থানে যাহার বর্ণন আছে, আব সহন্্র স্থানে যাহাব বর্ণন আছে, সকলকেই 
সত্য করিয়া মানিতে হইবেক। যেহেতু, যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান কবা 
যাঁয়, তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস কবিতে হয়! অতএব, পুরাণতন্ত্রাদি 
আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন, তাহাতে পরস্পর দোষ 
নাঁহয়। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তবাতক্যে মনৌযোৌগ না কবিয়া মনোরঞ্জন- 
বাক্যে মগ্ন হই।” 


ব্রন্মোপাসনায় গৃহস্থের অধিকার 
ধাহার1 বলেন পরমীত্মার উপাসন। সন্ন্যাসীব ধন্ম, এবং দেবতাদের 
উপাসন! গৃহস্থের কর্তব্য, তাহাদেব কথাব উত্তরে রাজা রামমোহন রায় 


বলিতেছেন 7-- ূ 
“এইবূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু, বেদে এবং 
বেদান্তশাস্ত্রে, আর মনু প্রভৃতি স্ৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা * কর্তব্য, 


* পরমাতার উপাসন। | 


বেদান্ত ও বেদাস্তস্বত্রের ভাহ্যপ্রকাশ ৮৭ 


এব্ধপ অনেক প্রমাণ আছে । তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। বেদে এবং 
বেদান্তে যাহ প্রমাণ আছে, তাহা বেদাস্তের তিন অধ্যায়ে চারপাদে 
আটচল্লিশ সুত্রে পাইবেন। অধিকস্ত মন সকল স্থতির প্রধান। 
তাহার শেষ গ্রন্থে নকল কন্মকে কহিয়া পশ্চাৎৎ কহিলেন :-- 
যথোক্তান্তপি কন্দমীণি পরিহায় দ্বিজোতমঃ | 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ধেদাভ্যাসে চ যত্বুবান্‌ ॥ 
শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কণ্ম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রন্গোপাসনাতে 


এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে, আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে 
ব্রাহ্মণ যত্ব করিবেন 


ইহাতে কুল্ল কভট্ট মন্ুর টাকাকার লিখেন যে, এ সকলের অনুষ্ঠান 
দ্বারা মুক্তি হয়, ইহাই এ বচনের তাৎপর্য হয়। এ সকল অনুষ্ঠান 
করিলে অগ্রিহোত্রা্দি কম্মের পরিত্যাগ অবশ্য করিতে হয়, এমত নহে ।” 
আর, মন্গর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থধর্শমপ্রকরণে 
খধিধজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতঘজ্ঞঞ্চ সর্বদা | 
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাঁপয়ে ॥ ২১। 
তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, খষিষজ্ঞ, আর দেবযজ্ঞ, তৃতযজ্ঞ, 
নুষজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ 
করিবেক না । ১১। 
এতানেকে মহাযজ্ঞান্‌ জ্ঞশান্ত্রবিদোজনাঃ। 
নীহমানাঃ সততমিক্দ্রিয়েঘেব জুহবতি ॥২২। 
যে সকল"গৃহস্থেরা বাহ এবং অস্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, 
তাহারা বাহেতে কোনও যজ্ঞাদির চেষ্ট৷ ন1 করিয়া চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি 
যে, পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ, শব্ধ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়। 
পঞ্চবজ্ঞকে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ কোন কোন ত্রহ্গজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহেতে 


৮৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পঞ্চযজ্জের অনুষ্ঠান না করিয়া ত্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমনরূপ যে 
পঞ্চষজ্ঞ তাহাকে করেন । ২২। 


বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্বদা । 
বাচি প্রাণেচ পশ্তান্তোষজ্ঞনিবূতিমক্ষয়াং ॥ ২৩। 


আর কোন কোন ব্রদ্ষনি্ঠ গৃহস্থ, পঞ্চষজ্ঞের স্থানে, বাক্যেতে 
নিশ্বাসের হবন করাকে, আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষয় 
ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে, আর নিশ্বাসেতে 
বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যখন বাক্য কহা থায়,তখন নিশ্বাস 
থাকে নাঃ যখন নিশ্বাসেব ত্যাগ করা যায়, তথন বাক্য থাকে না । 
এই হেতৃ, কোন কোন গৃহস্থেব। ব্রহ্মনিষ্ঠাব বলের দ্বারা পঞ্চবজ্ঞ স্থানে 
শ্বাসনিশ্বাসত্যাগ, আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন। ২৩। 


জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজস্ত্যেতৈর্ম খৈঃ সদা | 
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যান্তোজ্ঞান৮ক্ষুষ। ॥ ২৪ | 


আর, কোন কোন ত্রহ্ষনিষ্ গৃহস্থেরা, গৃহস্থের প্রতি বে যে যজ্ঞ, শাস্ত্রে 
বিহিত আছে, তাহা! সকল কেবল ব্রক্ষজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। 
জ্ঞানচক্ষুর দ্বার তাহারা জানিতেছেন যে, পঞ্চষজ্ঞাদি সনুদয় ব্রদ্মাত্বক 
হয়েন; অর্থাত ত্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রদ্দজ্ঞানদ্বারা সমুদয় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়।২৪। 
যাজ্ববন্ধ্য স্বতিঃ +- 
হ্যায়াঞ্জিতধনন্তত্বজ্ঞাননিষ্টোইতিথিপ্রিয়ঃ | 
শ্রাদ্ধরুৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ ; 
সংপ্রতিগ্রহাদিদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপাজ্জন করেন, আর অতিথি- 
সেবাতে তৎপর হয়েন, নিত্যনৈ মিত্তিক শ্রাদ্ধান্থষ্ঠানেতে রত হয়েন, আর 
সর্বদা সত্যবাক্য কহেন, আত্মতত্বধ্যানেতে আসক্ত হয়েন, এমত ব্যক্তি 


বেদাস্ত ও বেদাস্ততুত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৮৯ 


গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন; অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মূক্ত হয়েন, 
এমত নহে; কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তি হয। 

অতএব, স্থৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে, গৃহস্থের প্রতি নিত্য-নৈমিত্তিকাি 
কর্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ, কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক, অথবা কর্মম- 
ত্যাগ পূর্বক ব্রন্মোপাসনারও বিধি আছে । বরঞ্চ, ব্রদ্মোপাসনা বিন। 
কেবল কর্শেব দ্বার। মুক্তি হয় না, এমত স্থানে স্থানে পাওয়া যাইতেছে । 


শাস্ত্রে ব্রন্মোপাসনার উপদেশ থাকিলেও, সাকার 
উপাসন1! এদেশে কেন পরম্পরায় 
চলিয়। আসিতেছে ? 


ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। তাহার উপাপন। বেদবেদান্ত এবং স্থত্যাদি যাবৎ 
শাস্ত্রের মতে প্রধান; সাকার উপাদনা, গৌণ উপাসনা, তবে, এতদ্েশীয় 
প্রায় সকলে, কেন পরম্পবায় সাকার উপাসনা করিয়া আসিতেছেন, এই 
কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন +-- 

«“ইহাব উত্তর বিবেচনা করিলে, আপন! হইতে উপস্থিত হইতে পারে। 
তাহার কারণ এই, পণ্ডিত সকল, ধাহারা শাস্ত্ার্থেব প্রেরক হইয়াছেন, 
তাহাদের অনেকেই বিশেষমতে, আত্মনিষ্ হওয়াকে প্রধান ধশ্ম করিয়া 
জানিয়া থাকেন; কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কম্ম এবং 
ব্রত যাত্র। মহোৎসব আছে; স্থতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বুদ্ধি। 
অতএব, ত্ৰাহান্নী কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণ, সর্বদা বাহুল্য মতে 
করিয়া আসিতেছেন, এবং ধাহার! প্রেরিত অর্থাৎ শৃদ্রাদি এবং বিষয়- 
কন্মান্বিত ব্রাহ্মণ, তাহাদের মনের রঞ্জন! সাকার উপাসনাঁয় হয়, অর্থাৎ 
আপনার উপমায় ঈশ্বর, আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে, ইহা তইতে 


৯০ মহাত্া। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অধিক কি তাহাদের আহ্লাদ হইতে পারে । আর, ব্রন্মোপাসনাঁতে কার্য 
দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা, এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম- 
কর্তীকে নিশ্চয় করিতে হয়। তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা 
রাখে । সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রমবোধ হয়। অতএব প্রেরকের! 
আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরগ্রনের নিমিত্ত 
এইবপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন; কিন্ত কোন লোককে 
স্বার্থপর জানিলে, তাহার বাক্যে সববোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না 
করিয়া বিশ্বাস করেন না। অতএব আপনাদের শাস্ত্র আছে, পরমার্থ 
বিষয়ে কেননা বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায় ।” 


বিশ্বাস থাকিলেই উৎকুষ্ট ফল লাভ হয় কিনা? 


বাজ রামমোহন রায়ের সময়ে সাকার উপাসনার পক্ষ সমর্থন করিয়! 
অনেকে বলিতেন যে, বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে ! 
রামমোহন বায় ইহাব উত্তবে বলিয়াছেন ;--এ স্থানে এক আশ্চর্য এই 
যে, অতি অল্প দ্রিনের নিমিত্ত, আর অতি অল্প উপকাবে যে সামগ্রী 
আইসে, তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময়, যথেষ্ট বিবেচনা সকলে 
করিয়া থাকেন; আর পরমার্থ বিষয়, যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী, 
আর অতিমূল্য হয়, তাহার গ্রহণ করিবার সময়, কি শাস্ত্রের দ্বারা, 
কি যুক্তির দ্বাব1 বিবেচনা করেন না। আপনার বংশের পরম্পরার মতে, 
আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশন্ত হয়, . সেইরূপ গ্রহণ 
করেন, এবং প্রায় কহিয়৷ থাকেন যে, বিশ্বান থাকিলে অধশ্য উত্তম ফল 
পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বীসদ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না। 
যেহেতু, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ছুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে, বিষ 
আপনাব শক্তি অবশ প্রকাশ করে ।” 


বেদাস্ত ও বেদান্তহ্ত্রের ভাষ্যপ্র কাশ ৯১ 
পুরুষানুক্রমিক প্রথীবিষয়ে রামমোহন রায়ের মত 


শাস্ত্রীয় বিচারে রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত, 
অনেকে প্রচলিত প্রথার দোহাই দিতেন। যাহা পুরুষা নুক্রমে হইয়া আসি- 
তেছে, তাহাই ভাল, এই বলিয়া অনেকেই তাহার কথ! অগ্রাহ করিতেন। 
তিনি তজ্জন্, তাহার ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ;--"বিশেষ 
আশ্চর্য এই যে, যদি কোন ক্রিয়া শান্ত্রসম্মত এবং সত্যকাল অবধি 
শিষ্টপরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের 
ক্রটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়ো- 
জন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্ত আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে 
কহিলে লোকে কহিয়! থাকেন ঘে, পরম্পরাসিদ্ধ নহে, কিরূপে ইহা করি। 
কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি, পূর্ব শিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত, এবং শাস্ত্রের 
সর্বব প্রকার অন্থথা, সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম করেন, 
সে সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্বপরম্পরার নামও করেন 
না); যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম; যাহা পূর্বপরম্পরার বিপরীত এবং 
শান্ত্রবিরুদ্ধ। ইংরাজ-_যাহাকে গ্রেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান 
কোন্‌ শাস্ত্রে, আর কোন্‌ পূর্বপরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎযবনের 
অন্ন, তাহাতে গ্রন্থাদি লেখ। কোন্‌ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয়? 
ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বদ্ধ-করা পত্র, যত্বপূর্ববক হস্তে 
গ্রহণ করা, কোন্‌ পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটাতে দেবতাঁর 
পৃূজাতে, যাক শ্্েচ্ছ কহেন, তাহাকে নিমন্ত্রণ করা, আর, দেবতার 
সমীপে আহারাদি করান কোন্‌ পরম্পরাসিদ্ধ হয় ?” 

এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম, যাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরার বিরুদ্ধ হয়, 
প্রত্যহ করা যাইতেছে । আর, শুভস্ুচকবন্ম করে মধ্যে জগদ্ধাত্রী, রটস্তী 


৯২ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


হত্যাদি পুজা, আর মহাপ্রভুর, নিত্যানন্দ প্রস্তুর বিগ্রহ, এ কোন্‌ 
পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল? তাহাতে যদ্দি কহ যে, এউত্তম কর্ম, 
'শান্ত্রবিহিত আছে, ষগ্ভপিও পরম্পরাসিদ্ধ নহে, তত্রাপি কর্তব্য বটে। 
ইহার উত্তর; শ্ান্ত্রবিহিত উত্তম কম্ম, পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও, যদি 
কর্তব্য হয়, তবে সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা; যাহ। অনাদি পরম্পরাক্রমে 
সিদ্ধ আছে, কেবল অতি অল্পকাল কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের 
নাযনতা জন্মিয়াছে, ইহা কর্তব্য কেন না হয়? 


পক্ক চন্দন, চোঁর সাধু ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান 
কর নাকেন? 
তাহার পর রামমোহন রায় বলিতেছেন ;--শুনিতে পাই যে, 

কোন কোন বাক্তি কহিয়া থাকেন যে, তোমরা ব্রহ্মোপাসক, তবে 
শান্ত্রপ্রমাণ সকল বস্তকে ব্রহ্গবোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন. শীত উষ্ণ, আর, 
চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর? ইহার উত্তর এক 
প্রকার বেদাস্তব্ত্রের ভাষা বিবরণের ভূমিকাঁতে, ১০ দশের পৃষ্ঠে লেখা 
গিয়াছে যে, বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্ম নিষ্ঠ 
হইম়্াও লৌকিক জ্ঞানে ত্পর ছিলেন ; আর, রাজনীতি এবং গৃহস্থ- 
ব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহা ফোগবাশিষ্ঠ, মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই 
আছে । ভগবান্‌ কৃষ্ণ, অজ্জুন যে গৃহস্থ তাহাকে ব্রদ্ষবিদ্যাস্ব্ূপ গীতার 
দ্বার ব্রনহ্ষজ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং অজ্জুনও ব্রন্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, লৌকিক 
জ্ঞানশূন্ত না হইয়া, বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি পম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। বশিষ্ঠদেব, ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন ;-- 

বহির্যাপারসংরস্তোহৃদি সংকল্লবঞজ্জিতঃ | 

কর্তী বহিরকর্তীস্তরেবং বিহর রাঘব ॥ 


বেদাস্ত ও বেদান্তস্ুত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৯৩ 


বাহেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া, কিন্ত মনেতে সংকল্পবঞ্জিত হইয়া, 
আর বাহেতে আপনাকে কর্তা দ্রেখাইয়া, আর অন্তঃকরণে আপনাকে 
অকর্ত। জানিয়া, হে রাম! লোকষাত্রা নির্বাহ কর। 

রামচন্দ্রও এ সকল উপদেশের অন্ুনারে আচরণ সর্ধদ! করিয়াছেন । 
আর, দ্বিতীয় উত্তর এই ষে, যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, তুমি ত্রহ্মজ্ঞানী, 
শান্ত্রপ্রমাণ সকলকে ব্রঙ্গ জানিয়াও, খাচ্ঠাখাছ্য, প্ক-চন্দনের, আর শক্রু- 
মিত্রের বিবেচনা কেন করহ, সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন, 
তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া 
বিশ্বাস করিয়াছ, আর কহিতেছ, দেবী-মাহাত্য্যে, “সর্ধবন্বরূপে সর্ধবেশে,” 
যে তুমি সর্ধন্বৰূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও, তবে তুমি সকল বস্তকে 
ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পক্ক-চন্দন শক্র-মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান ? 
সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, 
তোমার বিশ্বাস এই যে, *সর্ববং বিষ্ুণময়ং জগৎ,” যে যাবৎ সংসার 
বিষ্ণুৎয় হয়। গীতায় ভগবান্‌ কৃষ্ণের বাক্য ; “একাংশেন স্থিতো৷ জগৎ,” 
আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়াছি ; তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া, 
বিস্ুকে সর্বত্র জানিয়াও, পন্ব-চন্দন শক্র-মিত্রের ভেদ কেন করহ? 
এইরূপ, সকল দেবতার উপাসকেরে জিজ্ঞাসা করিলে, যে উত্তর তাহার! 
দিবেন, সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষ হইবেক। 


তোমর। ব্রহ্মজ্ঞানীর মতকি কন্ম কর? 


রামমোহন রায় ও তাহার অন্থচরবর্গের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যক্তি 
বলিতেন যে, তাহারা আপনা দিগকে ব্রক্মজ্ঞানী বলেন, অথচ তাহার মত. 
কি কর্ম করিয়া থাকেন? এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন) 
---”এ বথার্থ বটে যে, যেরূপ কর্তব্য এ ধন্মের, তাহা! আমাদের হইতে 
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হয় নাই; তাহাতে আমরা সর্ধবদ! সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের 
ভরসা আছে। 
গীতা ;__পার্থনৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিভ্যাতে | 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি | 
যেকোন ব্র্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, জ্ঞানের অভ্যাসে ষথার্থরূপ যত্ব না করিতে 
পারে, তাহার ইহলোকে পাতিত্য, পরলোকে নরকোত্পত্তি হয় না। 
যেহেতু শুভকারীর, হে অঞ্জন! কদাপি ছুর্গতি জন্মে না। 
কিন্ত এ পণ্ডিতেব দিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে, তাহার! ব্রাহ্মণের 
যে যে ধশ্ম প্রাতঃকালাবধি রাত্রি পর্য্যস্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার 
লক্ষাংশের একাংশ করেন কিনা? বৈষ্ণবের, শৈবের, এবং শাক্তের যে 
যে ধর্শ, তাহার শতাংশের একাংশ তীাহার। করিয়া থাকেন কি না? 
যদি এ সকল বিনাও তীহারা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ টেষ্ণব, কেহ শৈব' 
ইত্যাদি কহাইতেছেন, তবে আমাদেব সর্বপ্রকাব অনুষ্ঠান করিতে 
অশত্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন ? মহাভারতে ;-- 
বাজন্‌ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্ঠতি । 
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্তন্নপি ন পশ্ঠতি ॥ 
পরের ছিদ্র সর্ষপমাত্র লোকে দেখেন, আপনার ছিদ্র বিন্বমাজ্র 
হইলে দেখিয়াও দেখেন না । 
সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্বু পূর্ব্বক করেন" সম্পূর্ণ 
অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদ্দি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহ।বও উপাসনা 
সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন, বিধিবৎ চিততশুন্ধি না হইলে, 
ব্রন্মোপাসনায় প্রবর্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে 
কহেন, যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয়। অতএব 
্রন্ষজ্ঞানের ইচ্ছ] ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তশুদ্ধি 
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ইহার হইয়াছে । যেহেতু কারণ থাকিলেই কাধ্যের উৎপত্তি হয়। 
তবে সাধনের দ্বারা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ধবসংস্কার, অথবা গুরুর 
প্রসাদাৎ, কি কারণে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কিরূপে কহা 
যায়। অধিকস্ত, যাহার এমত প্রশ্ন করেন, তাহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা 
উচিত যে, অন্ত্রে দীক্ষাপ্রকরণে লিখিয়াছেন 7 
শাস্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্ম! শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষম£ | 
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো। যতী । 
এবমাদিগুণৈধুক্তিঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা ॥ 
যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয়, সর্ববদ! শুচি হয়, রদ্ধাযুক্ত 
হয়, ধারণাতে পটু, শক্তিমান, আচারাদি ধর্মবিশিষ্ট, সুন্দর, বুদ্ধিমান্‌, 
সচ্রিত্র, সংযত হয় ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী 
হয়। 
কিন্ত শিষ্ষকে তাহারা এইরূপ অধিকারী দেখিয়৷ মন্ত্র দিয়া থাকেন 
কিনা? যর্দি আপনারা অধিকারী বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না 
করেন, তবে অন্তের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাহাদের শোভা পায় ।” 
বর্তমান সময়ে, পৌত্তলিকতা সমর্থন করিবার জন্য, কেহ কেহ 
বলিয়! থাকেন যে, প্রতিমা সকল পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণচিস্তা 
করিবার জন্য চিহস্বরূপ। পরমেশ্বরের আরাধনার জন্ত প্রতিমৃত্তি 
সকল চিহ্ন ও অবলম্বন মাত্র । 
রাক্ত। রামমোহন রায়ের সময়েও এ কথা উঠ্িয়াছিল। কোন কোন 
হিন্দু ইয়োরোগীয়দিগের নিকট এ কথা বলিয়া পৌত্তলিকতা সমর্থন 
করিতেন! কোন কোন ইয়োরো পীয়ও এ প্রকার বুঝিয়ছিলেন । 
রাজ৷ রামমোহন রায় তাহার ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের 
ভূমিকায় উক্ত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মন্ব এই ;--এদেশে 
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যে সকল প্রতিমা পৃজা হইয়া থান্বক, উহা! যে পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ 
গুণের পুজার জন্য রূপক চিহ্ৃম্বরূপ, ইহা হিন্দুগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস 
করেন না। তীহারা বিশেষ বিশেষ দেবতার মুদ্তিসংগঠন করিয়া পৃজ। 
করিয়া থাকেন। সাকারবাদীদিগের বিশ্বাসান্ুদারে, দেবতাদিগের 
বিশেষ বিশেষ বাসস্থান আছে, এবং অনেক বিষয়ে তাহারা মন্ত্যের 
সদৃশ । যেমন, শৈবগণ বিশ্বাস করেন যে, শিব একজন সর্ববশক্তিমান্‌ 
দেবতা । দেবতাদ্দিগের মধ্যে তিনি সর্ধপ্রধান। হিমালয়ের উত্তরে 
কৈলাস নামক পর্বতে তিনি বাস করেন। তাহার ছুই পত্বী ও 
সন্তানাদি আছে। তিনি বহু অন্ুচরে পরিবৃতি। 

সেইরূপ, বৈষ্ণবের! বিশ্বাস করেন যে, বিষণ সকল দেবতার অধি- 
পতি । €তনি তাহার পত্বী ও অন্থচরগণের সহিত বৈকুঠে বাস করেন। 
শাক্তরাও তাহাদের উপান্ দেবতা সম্বন্ধে উক্তরূপ বিশ্বাস করিয়া 
থাকেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসক আপনার উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে 
উক্তপ্রকার বিশ্বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা আপনাদের 
উপাস্ত দেবতার প্রাধান্ত রক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল যে, যখন 
তাহারা ভরিদ্বার, প্রয়্াগ, শিবকাঞ্চি, বিষুকাঞ্চি গুভূতি তীর্থস্থানে 
একত্র হন, তখন তাহাদের সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা লইয়া ঘোরতর 
বাগ্যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন পরস্পর প্রহার ও অত্যাচার 
পর্যন্ত হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক দেবতার উপাসপকেরা কেবল যে, আপনার উপাস্য 
দেবতকে চিস্ত। করিবার জন্য দেববিগ্রহকে অবলম্বনমা'্র মনে করেন, 
এমন নহে। গ্রতিমৃত্ি ক্রয় করিয়া লইয়া, অথবা নিজ হস্তে প্রস্তত 
করিয়া, অথবা নিজের তত্বাবধানে উহা! সংগঠিত করাইয়া উহার প্রাণ- 
প্রতিঠা করিতে হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠটার পর উপাসকের! বিশ্বাম করেন যে, 


বেদাস্ত ও বেদাস্তনৃত্রের ভাষ্য প্রকাশ ৯৭ 


উহাতে দেবতার আবি9ভাব হইয়াছে । অনেক সময়, পুরুষজাতীয় 
কোন দেববিগ্রহের সহিত স্ত্রী্গাতীয় কোন দ্রেববিগ্রহের বিবাহ দেওয়া 
হইয়া থাকে । উপাসকদ্িগের নিজের নিজের সন্তানদিগের বিবাহে 
যেরূপ ঘট] হইস্বা থাকে, কখন কখন এই সকল দ্েেববিগ্রহের *ুবিবাহে 
তদপেক্ষা অল্প আড়ম্বর হয় না। 

এই সকল দেববিগ্রহকে প্রতিদিন পূর্বাহে ও সায়্াহনে আহার দেওয়। 
হয়। গ্রীষ্মকালে বাযুব্যজন করিয়া বিগ্রহের সেবা করা হয়, এবং 
শীতকালে আরামপ্রদ শধ্যাম্ম শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল 
কথ। লিখিয়! শেষে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, দেববিগ্রহ সম্বন্ধে 
এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা লঙ্জাবশতঃ আমি বলিতে পারি না। 

এ বিষয়ে, রামমোহন রায় শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমম্ম 
এই যে, প্রতিমাকে পরমেশ্বরের চিন্তার জন্য ব্ূপক চিহ্ৃম্বরূপ বলিলে,* 
যদিও উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না, তথাচ লোকে যে এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে । কেননা, ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে যে, তীহারা পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে 
পাঁরিতেছেন ন1 বলিয়াই এই প্রকার ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতে ব্ৰাধ্য 
হইতেছেন। 

১২২৪ সালের ১৬ ভাদ্র, (শ্বীঃ অঃ ১৮১৭) যজুর্ববেদীয় কঠোপনিষং 
বাঙ্গাল৷ অন্থবাদ সহিত প্রকাশ করেন। ইহারও প্রথমে একটি ক্ষুত্ 
ভূমিক। আছে। 

তৎপরে মুণ্ডক উপনিষৎ্ প্রকাশ হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গালা 
অন্থুবাদ পৃথক্‌ ছুইখানি গ্রস্থের ন্যায় ছিল। 

১২২৪ সালের ২১এ আশিিন (খ্রীঃ অঃ ১৮১৭) বাঙ্গাল অথ সহিত 
মাওুঁক্যোপনিষৎ প্রকাশিত হয়। উহার প্রথমে, একটি স্দীর্ঘথ ভূমিকায়, 
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৯৮ মহাত। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ব্রদ্ধোপসানার আবশ্যকতা! বিষয়ে, শাস্ত্রীয় প্রমাণনম্বলিত বিচাব 
রহিয়াছে । তৎপরে, অর্থ সহিত মূল উপনিষৎ এবং উহবাব শেষভাগে 
ভাঙ্োক্ত সমাধান বা সিদ্ধান্ত সকল বিবৃত হইয়াছে । 

ঈশশোপনিষদের ইংবেজী অনুবাদ ১৮১৬ সালে, কঠোপনিষদ ও 
মাওুক্যোপনিষদের ইংরেজী অন্ুবাদ ১৮১৯ সালে, এবং কেনোপনিষদেব 
ইংরেজী অন্গবাদ ১৮২৩ সালে প্রকাশিত হয়। 


হিন্দুসমাঁজে আন্দোলনের প্রবলত। 


' এই সকল এবং অন্তান্ত অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে হিন্দুসমাজে 
আন্দোলন যারপরনাই প্রবল হইয়া উঠিল। যে বেদশাস্ত্র ভূদেব ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অপর কোন মন্থযহ্যেব স্পর্শ কবিবার অধিকার ছিল না, রামমোহন 
বায় তাহ মুদ্রিত কবিয়! শ্লেচ্ছেব হস্তে পর্যন্ত সমর্পণ করিলেন। যে 
ও শৰ্ কোন শুত্দে উচ্চাবণ করিলে তাহার রসনা ছেদন করিয়া দেওয়া 
উচিত, রামমোহন রায় তাহাই আচগ্ডাল সকলের মুখে তুলিয়া দিতে 
চেষ্টা করিলেন। এতদূর যে কবিতে পারে, সে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত 
হইবে, কেজানে? আস্থাবান্‌ পৌত্তলিকেরা যারপবনাহ শঙ্কিত 
হইলেন। ঘোব কলি উপস্থিত! ভট্রাচাধ্য মহাঁশয়দিগের ক্রোধের 
পরিসীম। থাকিল না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধেব সভায়, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, 
স্মার্ত সকলেই নাসারদ্ধে, নম্নংযোগসহকাবে রামমোহন রায়েব প্রতি 
অজন্্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন । আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই যে, 
ধীষ্টিয়ান পাদ্‌্রীগণ বা দেশীয় অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন আন্দোলন 
উপস্থিত করিলে, উহ! হিন্দুসমীজের অন্তঃস্তল স্পর্শ করে না। রামমোহন 
রায় জাতীয়ভাবে, দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ন, ্বমতপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন বলিয়া উহা! হিন্দুসমাজকে বিচলিত করিয়াছিল । ৬ঈশ্বরচক্জ 


বেদীস্ত ও বেদান্তস্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ ২৯ 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুত্তক লইয়] সে সর্ধস্্রব্যাপী 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও মূল কারণ এই। পণ্ডিত 
দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মপ্রচার, প্রাচীনতস্ত্রের পৌত্তলিকদিগকেও কম্পিত 
করিয়াছিল। দেশীয় ভাবে দেশীয় শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াই উহার 
গ্রকত কারণ। 


পঞ্চম অধ্যায় 


সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে 
পণ্ডিতগণের সহিত বিচার 


( ১৮১৭--১৮২০ ) 


এটি ৮ বত হিরোর. 


পন্কবশাস্ত্রীব সহিত বিচার 


মামবা বলিয়াছি খে, মান্দোলন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল । 
বামমোহন বায়ের মতেব প্রতিবাদ কবিয়া চতুর্দিক ভইতে পুস্তক সকল 
প্রকাশিত হইতে লাগিল । নিদ্দ্িত হিন্দুপমাজ জাগ্রত হইয়া উঠিল। 
এই সময়ে “কলিকাতা গেজেট” বামমোহন বায়কে “ধ্মসংস্কাবক” বলাতে, 
শঙ্কধ্শান্জ্রী, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্কুলেব প্রধান ইংবেজী শিক্ষব, “মাদ্রাজ 
কুবিয়াব” নামক পত্রিকায় এক স্থদীর্ঘ পত্রে লেখেন যে, বেদ-বেদাস্তে যে 
একমাত্র নিবাকাব পবষেশ্ববেব উপাসনা প্রতিপন্ন হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ 
সত্য , কিন্তু বামমোহন বায় যে উহা! প্রথম প্রকাশ কবিয়া একটি নৃতন 
মতের সংস্থাপক হইলেন, ইহা সত্য নহে । তিনি আবও লিখিলেন যে, 
একমাব্র, নিবাকাব পবব্রন্দেব উপাসনা বেদসম্মত হইলেও, দেবদেবীর 
উপাসনা মিথ্যা নহে । যেমন, বৌন বাজাব নিকট গমন করিতে হইলে 
বাজকম্মরচাবীদিগেব সাহাধ্য গ্রহণ কবিতে হয়, অথবা কোন উচ্চ 
অট্টালিকাঁয় আবোহণ কবিতে হইলে সোপান-পবম্পরায় পদবিক্ষেপ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১০১ 


করিয়া উঠিতে হয়, সেই প্রকার পরব্রন্মের উপাসনার অধিকারী হইবার 
পূর্বে দেবদেবীগণের উপাসনা একান্ত আবশ্যক । 

শঙ্করশাস্ত্রীর উত্তরে রামমোহন রায় লিখিলেন যে, তিনি কখনই 
এমন কথা বলেন না যে, তিনি একটি নৃতন মতের সংস্থাপনকর্তী। 
অন্তে এ কথা বলিলে তিনি অস্বীকার করেন। তাহার বিরোধীরাই 
তাহার মত নৃতন বলিয়া নিন্দা করিতেছে । পৌত্তলিক পুজাসম্বন্ধে 
শঙ্করশান্ত্রী যাহ! বলিয়াছিলেন, রামমোহন রায় তদুত্তরে বেদাস্তাদি শান্ত 
হইতে ভূরি ভূবি ক্সোক উদ্ধত করিয়া! দেখাইলেন যে, উক্ত মত সম্পূর্ণ 
অমূলক। 

শঙ্করশাস্ত্রী কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
পরব্রদ্ষের জ্ঞানলাভ করা অতিশয় কঠিন, সেই জন্য সাকারোপাসনা 
আবশ্যক । রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের 
জ্ঞানলাভ করা নিশ্চয়ই কঠিন, এমন কি, তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করা 
অসম্ভব। কিন্তু যে ব্যক্তি সহজজ্ঞানসম্পন্ন এবং পূর্ব হইতেই যিনি 
কুসংস্কারশৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন, তাহার পক্ষে মন্ুষ্ের হস্তনির্দিত প্রতিমৃত্তির 
ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা যত কঠিন, জগৎকাধ্যে পরমেশ্বরের সত্ব অনুভব 
করা তত কঠিন নহে। 

“কলিকাতা গেজেট” (02108669 092০৮ ) নামক সংবাদপত্রে 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে লিখিত হইযাছিল, যে, প্রধান প্রধান হিন্দু- 
প্রবাহে, রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত “আত্মীয় সভার অধিবেশন হইয়া 
থাকে । এই সকল অধিবেশনের উদ্দেশ্য এই যে, “আত্মীয় সভা”্র সভ্যগণ 
পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ না দেন, এবং তীহাদের বেদাস্তাশ্ুযায়ী 
নির্শলতর বিশ্বাসকে দৃঢ়ীকৃত করেন । “আত্মীয় সভা”র এই সকল অধি- 
বেশনে পৌত্বলিক দিগের ন্ায় নৃত্যগীত হইয়া থাকে ; কিন্তু, তাহাদের সকল 


১০২ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সঙ্গীতই একেশ্বরবাদীদিগের বিশ্বাস ও মতান্ুযায়ী। শঙ্করশান্ত্রী কলিকাতা- 
গেজেটে এই সংবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য সভা 
করিয়া সঙ্গীত, বাছ্য ও নৃত্য কর! কখনই শাস্ত্রাক্যায়ী কার্য নহে। উহা 
নিকৃষ্ট আমোদ মীত্র। . রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে লিখিলেন যে, 
পরষেশ্বরের উপাসনার সময়ে নৃত্য করা যে শাস্ত্রে নাই, ইহ? আমি 
স্বীকার করি। আমাদের উপাসনাতে কখনই নৃত্য হয় না। কলিকাতা 
গেজেটে যে, নুত্যের কথা লেখা হইয়াছে, উহ! অমূলক সংবাদ। কিন্তু 
পরমেশ্বরের উপাসনার সময়ে সঙ্গীত হওয়া যে আবশ্যক, তাহাতে কোন 
সংশয় নাই । মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য উপাসনার সময়ে সঙ্গীত করিবার ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। সঙ্গীতের দ্বার! যে, মনুষ্যের মনে কোন একটি বিশেষ ভাব 
দুরূপে মুদ্রিত হয়, ইহা। স্পষ্টই বুঝা যায়। 


সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য শাস্ত্রে কি মুর্তিপূজার 


ব্যবস্থা হইয়াছে? 


শস্করশাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র মন্ুস্তজাতির মানসিক উন্নতির জন্ত 
শাস্ত্রে প্রতিমুণ্তি পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে । রামমোহন রাম্ম এ কথার 
উত্তরে বলেন ষে, যে সকল ব্যক্তি নিরাকার পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে 
সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাদের জন্য শাস্ত্রে মৃগ্তিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা 
তিনি স্বীকার করেন; কিন্ত সমগ্র মনুয্যজাতির জন্চ এরূপ ব্যবস্থা 
হইয়াছে, ইহা সত্য নহে । রামমোহন রায় শঙ্করণাক্ত্রীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন যে,তুরস্ক এবং আরবদেশবাসী উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিয়তম 
শ্রেণী পধ্যস্ত মুসলমানগণ, ইয়োরোপের প্রটেষ্টাণ্ট শ্রীষ্টিয়ানগণ এবং কবীর 
ও নানকের অনেক শিষ্য, মৃণ্তি ব্যতীত কি পরমেশ্ববের উপাসনা করেন 
না? যখন তাহার! মুণ্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাঁসন! কবিতেছেন, তখন 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৪৩ 


আমর] কেমন করিয়া বলিব যে, সমগ্র মানবজাতি প্রতিমী ভিন্ন 
পরমেশ্বরের উপাসন1! করিতে অক্ষম ? 

শঙ্করশান্ত্রী তাহার প্রতিবাদ পুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিয়া- 
ছিলেন। রামমোহন রায় তাহার উত্তরও ইংরেজী ভাষায় দিয়াছিলেন । 
শঙ্করশান্ত্রী আর কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই । 


ভট্টাচার্যের সহিত বিচার 


ইহার পর, কিকাতাব একজন ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কার, 
কলিকাঁত1 গবর্ণমেণ্ট কলেজের একজন অধ্যাপক, রামমোহন রায়ের 
মত খণ্ডন করিবার জন্য “বেদান্তচন্দ্রিকা” নামে পুস্তক প্রচার করিলেন। 
রামমোহন রায় ১৭৩৯ শকের ১৩ জ্ষ্ঠ (ইং ১৮১৭ সাল) উহার উত্তর 
প্রকাশ করেন। উভয় পক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় 
ভাষাতেই হইয়াছিল। রামমোহন বায় তাহার প্রচারিত বিচারগ্রন্থে 
প্রতিপন্ন করেন যে, সমস্ত হিন্দুশস্ত্রান্থসারে ব্রহ্মোপাসনাই সার 5৪ অেষ্ঠ 
উপাসনা । 

ভষ্টাচারধ্য, তাহার গ্রন্থে, রাজ! রামমোহন রায়ের প্রতি যে সকল 
বিদ্রপ ও ছুর্বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজা তাহার উত্তরে লিখিতেছেন, 
-_-"আমারদিণের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, ছুর্ববাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, 
তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয়বিচারে 
অসাধু ভাষা এবংদুর্ববাক্য কথন সর্বথ1 অযুক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের 
এমত রীতিও নহে যে, ছুর্ববাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই | 
অতএব, ভট্টাচার্যের দুর্ববাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।” 


১০৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পরমাত্ার দেহ আছে কিনা ? 

ভট্টাচার্য 'বেদাস্তচন্দ্রিকা'তে লিখেন যে, পরমাত্মার দেহ আছে । 
রাজা রামমোহন রায় তছুত্তরে বলিতেছেন,_-পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট 
ব্লা, প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ কবা হয়। তাহার কারণ এই, 
বেদান্তস্থত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন 7 

অবপবদেব হি ভতংপ্রধানত্বাৎ। 
বেদাস্তস্ত্রং | 

ব্রন্ম কোন মতে বপবিশিষ্ট নহেন; যেহেতু নিগুণ প্রতিপাদক 

শ্রতিব সর্ব প্রাধান্ত হয়। 


তে যদন্তর] তদ্বক্ধ। 
বেদাস্তস্থত্রং ৷ 
ব্রহ্ম নামবপের ভিন্ন হয়েন। 
আহ হি তন্মাত্রং। 
বেদাস্তস্থত্রং। 
বেদেতে ব্রহ্ষকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন। 
সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে ;+_-অশব্দমস্পর্শমরূপমব্ায়ম্‌ 
ইত্যাদ্দি। কঠোপনিষৎ। 
সবাহাভান্তরোহ্থজঃ । মণ্ডঁকোপনিষৎ্ । 
তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি, অষ্টম মন্ত্রঃপর্ধ্যস্ত, এই দৃঢ় 
করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে, বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর 
যিনি, তিনিই ব্রহ্ম হয়েন। উপাধিবিশিষ্ট, যাহাকে লোকে উপাসন। 
করে, সেত্রহ্জ নহে) এবং ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য, তলবকার উপনিষদের 
ভায্তেতে, চতর্থ মন্ত্রেরে অবতরণিকাতে, স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১০৫ 


লোকপ্রসিদ্ধ বিষু্, মহেশ্বর, ইন্দ্র, প্রাণ, ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন। কিন্ত ব্রক্ষ 
কেবল চৈতন্তমাত্র হয়েন। 

ভট্টাচাধ্যের সহিত বিচারে, রামমোহন রায় প্রাচীন শাস্ত্র সকল 
হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পবমেশ্বর 
নিরাকার, টৈত্ন্ত্ব্ূপ। কিন্তু কেবল শান্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধত করিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শান্ত্রসম্মত অথগনীয় যুক্তিদ্বারা তাহার যত 
সমর্থন করিয়াছেন। অনন্ত পদার্থ কখন মুন্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। 
পরমেশ্বর অনন্ত, সৃতরাং তাহার মৃত্তি থাকিতে পারে না। তিনি এ 
বিষয়ে বলিতেছেন +“ঘখন মৃত্তিস্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে 
করিবে, সে যদি অত্যন্ত বুহ্দাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত 
হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্ত হইবেক, কিন্তু ঈশ্বব 
সর্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।” 


সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, ইচ্ছা করিলে মু্তি ধারণ 


করিতে পারিবেন না কেন £ 


অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার ও 
চৈতত্তন্বরূপ হইলেও, তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন ইচ্ছা করিলে মুক্তি 
ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? ইহার উত্তরে রামমোহন রায় 
বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জগতের স্ষ্টিস্থিতিগ্রলয় বিষয়ে সর্ধবশক্কিমান্‌ 
হইলেও, তাহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাহার আছে, 
এমন স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম যেমন জগৎকে 
বিনাশ করিতে পারেন, সেইবূপ, তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ 
করিতে পারেন, এরূপ কথ বলিলে, ব্রন্মের নাশের সম্ভাবনা রহিল। 
কিন্তু যাহার নাশের সম্ভাবনাও আছে, সে কখন ব্রহ্ম নহে। স্থতরাং 


১০৬ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


্র্ধ সর্ববশাক্তমান্‌ বলিয়া মৃত্তিধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ। রামমোহন রায় এবিষয়ে বলিয়াছেন,__“জগতের হ্ষ্ট্যাদি 
বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ববশক্তিমান্‌ বটেন, কিন্তু তাহার আপনার শ্বরূপের নাশ 
করিবার শক্তি তাহার আছে, এমত স্বীকার করিলে জগতের স্তায় ব্রহ্ম 
হহতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা, স্থতরাং স্বীকার করিতে হয়;কিন্তু 
যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রঙ্গ নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্বব- 
শক্তিমান হয়েন, আপনার শ্ববপের নাশে শক্তিমান নহেন। এই 
নিমিতই স্বভাবতঃ অমুত্তি ব্রহ্ম, কদাপি সমুত্তি হইতে পারেন না। যেহেতু 
সমৃত্তি হইলে তাহার স্বরূপের বিপঙ্জয় অর্থাৎ পরিমাণ, আকাশাদির 
ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধশশ্ন সকল তাহাতে উপস্থিত হইবেক।” 
কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, যদি পরমেশ্বর বূপ ধারণ 
করিতে না পারেন, তবে তিনি এই জগৎ্রূপে কেমন করিয়া প্রকাশ 
হইলেন? তিনি বিশ্বরূপ; সমুদয় বিশ্ব তাহার রূপ প্রকাশ করিতেছে । 
তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি রূপধারণ করিতে পারেন না ? 
বেদাস্তদর্শনের অন্ুগমন করিয়া রামমোহন রায় এই তর্কের খণ্ডন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, 
সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদাস্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্য।। 
রামমোহন রায় বলিতেছেন ;--যাবৎ নামবূপময় মিথ্যা জগৎ 
সত্যন্বরূপ ব্রচ্মকে অবলম্বন করিয়। সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে । যেমন, 
মিথ্য৷ সর্প, সত্য রজ্্বকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়; বস্ততঃ 
সে রজ্ছু সর্প হয়, এমত নহে । সেইব্প, সত্যন্বরূপ যে ব্রদ্ধ, তিনি 
মিথ্যারূপ জগৎ বাশুবিক হয়েন না। এই হেতু, বেদান্তে পুনঃপুনঃ 
কহেন ষে, ব্রহ্ম বিবর্তে, অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস ন। করিয়। প্রপঞ্চ- 
ব্ববূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ার দ্বারা প্রকাশ পায়েন । 


পিতগণের সহিত বিচার ১০৭ 


কিরূুপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে, 
তাহাকে পরিচ্ছিন্ন,॥ বিনাশযোগ্য, মৃত্িমান কহিতে সাহম করিয়া 
্রহ্ষত্ব্ূপে আঘাত করিতে উদ্তত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য 
অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন, মনঃ হইতে পর 
যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্া, তাহীকে বুদ্ধির অধীন ঘে মূনঃ, 
সেই মনের অধীন যে পঞ্চেক্র্িয়,। তাহার মধ্যে একেন্দ্রির যে চক্ষুঃ। 
সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিষা কহেন ?” 
সগুণ মানিলে সাকার মাঁনিতে হয় কি না? 
বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য কহেন যে, সগুণ ব্রন্দের উপাসনা! 

মুদ্তিতিই কর্তব্য । এ সর্বথা বেদাস্তবিরদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। 
যেহেতু, বস্তকে সগুণ করিয়া মানিলে, সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে 
হয়, এমত নহে । যেমন, এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা 
যায়) অথ5 তাহার আকারের স্বীকাণ কেহ করেন না। সেইরূপ, 
পরব্রক্ম বশেষরহিত আনির্বচনীয় হয়েন। বাড্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে 
তাহার স্বরূপ জানা যায় না; কিন্ত ভ্রমাত্মক জগতের স্থষ্িস্থিতিপ্রলয়ের 
নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্ষকে আঙ্টা পাতা সংহর্তী ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা 
বেদে কহেন। 

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে 

ধেন জাতানি জীবন্তি। 

যণ প্রয়ন্ত্যভিনংবিশস্তি 

'তদ্বিজিজ্ঞাসন্য তদ্বন্ষেতি ॥ 

ধাহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আর জন্ষিয়া ধাহার 

আশ্রয়ে স্থিতি করে, মৃত্যুর পরে এ নকল বিশ্ব ধাহাতে লীন হয়, 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম ভয়েন | 


১০৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“ভগবান্‌ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সুত্রে, তটস্থ লক্ষণে 
ব্রক্ষকে বিশ্বের স্ষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তৃত্ব গুণের ছার! নিরূপণ করিয়াছেন 
কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার করা হয়, এমত নহে । 
বস্ততঃ অন্ত অন্য সুত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাহার সগ্ুণৰপে বর্ণনের 
অপবাদকে দূর কবিবার নিমিত্তে কহেন থে, ব্রদ্মেব কোন প্রকাবে 
দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণেব দ্বারা তাঁহার স্বব্ূপ কহা যায় না, 
তবে যে তাহাকে অঙ্াী পাত। সংহর্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহ] যায়, সে 
কেবল প্রথম1ধিকাঁবীব বোধের নিমিত্ত ।” 

“যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ |” শ্রুতি । 
মনেব সহিত বাক্য ধাহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত হয়েন। 
দর্শয়তি চাথোহাপি চ ম্ম্ধ্যতে । বেদান্তস্থত্রং | 
ব্রহ্ম নির্ববশেষ হয়েন। ইহা অর্থ অবধি কবিয়া বেদে দেখাইতেছেন) 
স্বৃতিও এইরূপ কহেন । 


ব্রন্দোপাসন। কি ভ্রমাত্মক ? 


“নেদাস্তচন্দ্রিকায় অন্ত অন্য স্থানে ভট্রাচাধ্য যাহা লিখেন, তাহার 
তাৎপর্য এই যে, ব্রন্মোপাসন। সাক্ষাৎ হইতে পারে না। যেহেতু 
উপাসন! ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব সাকার দ্রেবতাবই উপাসনা 
হইতে পারে, যেহেতু, সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান । উত্তর । দেবতার উপাসনাকে 
ষে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন, তাহাতে আমারদিগের হানি নাই; কিন্ত 
উপাসনামাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রদ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহিম্মৃথ 
করিবার চেষ্টা করেন, ইহাতে আমারদিগের, আর অনেকের, স্থৃতরাং 
হানি আাছে। যেহেতু, ব্রদ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়, তত্িন্ন মুক্তির কোন 
উপায়'নাই । জগতের স্টি-স্থিতি-লয়ের ছ্বাবা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চন্ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১০৯ 


করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন; নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হয়; ইহার 
অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণমননের দ্বারা বহুকালে বহুধত্বে আত্মার সাক্ষাৎকার 
কর্তব্য । এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা ; তাহ ন। 
করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন । 

অন্ুষ্যা নাম তে লোক অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । 

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্সহনে! জনাঃ ॥ শ্রুতি । 


“আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অস্থর হয়েন। তাহারদিগের 
লোককে অন্ুধ্য লোক অর্থাৎ অস্থর লোক কহি। মেই দেবতা অবধি 
স্থাবর পর্যন্ত লোক সকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে। এ সকল 
লোককে আত্মজ্ঞানবহিত ব্যক্তি সকল সংকন্ম, অসতকন্মান্সসারে, এই 
শবীবকে ত্যাগ কবিয়। প্রাপ্ত হয়েন । 

ন চেদিহাবেদান্মহতী বিনষ্টিঃ। 

“এই মন্তুঘ্শরীরে, পূর্বোক্ত প্রকারে, যদি ব্রঙ্গকে না জানে, তবে 
তাহার অত্যন্ত এহিক পাবাত্রক ছুর্গতি হয। 

“এবং আক্মোপাসনার ভূগি বিধি শ্রুতি ও স্থৃতিতে আছে। 

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্োতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতি । 

আত্মৈৰোপাসীত। শ্রুতি । 
আবুত্তিরসকৃছুপদেশাৎ্। বেদান্তস্থত্রং | 

ভট্টাচাধ্য রামমোহন রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, “যে শান্ত 
জ্ঞানে ঈশ্বরকে মান, সেই শান্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান ?” 
রামমোহন বায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;-- 

“বিষণ শরাবগ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারিতাস্তে যতোইতস্বাং কঃ স্তোতুৎ শক্তিমান ভবে ॥ 


১১০ মহাতা। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


্রন্ষবিষ্ণমহেশাদি দেবতাভূতজাতয়ঃ। 
সর্ধে নাশং প্রধাস্স্তি তম্মাচ্জে যঃ সমাচরেৎ্ | 
ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা 
মানিয়াছি, এবং এ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহারদিগের জন্তত্ব ও 
নশ্বরত্ব মানিয়াছি |” 


প্রতিমাঁদিতে দেবতাঁর পুজ! কর না কেন? 


ভট্টাচাধ্য বলিতেছেন ১ শীক্বৃষ্টিতে দেববি গ্রহস্মারক মৃত্পাষাণাদি 
প্ররতিমাদিতে মনোষোগ করিয়! শান্ত্রবিহিত তৎ্পূজাদি কেন না কর, 
ইহা আমারদিগের বোধগম্য হয় নী।” ইহার উত্তর) কাষ্ঠলোষ্টরেফু 
মূর্খানাং। অঙ্চীয়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমা! স্বল্পবুদ্ধিনাং। ইত্যাদি 
বাজননেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা 
প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে 
দেখিতেছি; কিন্ত ভট্টাচাধ্য এবং তাদৃশ লোকসকল আপন আপন 
লাভের কারণ এ বিধি সব্সাধারণকে প্রেরণা করেন । ব্রহ্মজিজ্ঞাসা 
ধাহারদিগের হইয়াছে, তাহারদিগের প্রতিমার দ্বারা অথব। মানসদ্বারা 
দেবতাঁর আবাধনা করাতে স্পহা এবং আবশ্কাকতা থাকে ন। ৷ 

রস ০ সং ক ক 

“ভট্টাচাধ্য লেখেন, তাহার তাৎ্পধ্য এই যে, যেকোন বস্তব উপাসনা 
ঈশ্বরোদ্দেশে কর! যায়, তাহাতে পরব্রদ্মের উপানন! হয়, আর রূপপ্তণ- 
বিশিষ্ট দেবমনুয্ু প্রভৃতিকে উপাসনা কগিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, 
এবং মৃত্সুবর্ণাদি নিশ্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না, এমত 
যে কহে, সে প্রলাপভাষণ কবে। ইহার উত্তর । আমরা বাজসনেয় 
সংহিতৌপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১১১ 
উপাসনা, সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয়। ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য 
প্রলাপের কথ! কহেন, আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এ স্থলে 
জানা কর্তব্য যে, আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বীকে 
সাক্ষাৎ ব্রন্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল 
শ্রুতি এক বাক্যতার় ইহা! প্রতিপন্ন করিয়াছে ।” ইত্যাদি। 


বর্ম হইতে ভিন্ন বস্ত নাই ; স্থতরাঁং যে কৌন বস্তর 
উপাসনা! করিলে ব্রন্মোপাঁসন৷ হয় কিনা ? 


আর লেখেন যে, “এ এক উপাস্ত সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের স্ষ্টি ও 
প্রলয় করিতেছেন, ইহাতে তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে, তাহার 
উপাসনা করাতে তাহাব উপাসন সিদ্ধ হইবেক না,” উত্তব ; জগতে ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্ন বস্থ নাই, অতএব যেকোন বস্ত্র উপাপণ] ব্রন্ধোর্দেশে 
করিলে যদি ব্রন্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে, তবে এ যুক্তিঞ্রমে কি 
দেবতা, কি মন্ধুঘণ$ কি পশু, কি পক্ষী সকলেরই উপাসনার তুপ্যরূপে 
বিধি পাঁওয়। গেল। তবে নিকটস্থ স্বাবরজঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ 
দেবতাবিগ্রহের উপাসন৷ কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব । অতএব, 
তাহাতে প্রবৃত্ত হওয় যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল, দূরস্থ দেবতাবিগ্রহ 
এবং নিকটস্থ স্থাববজঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যবূপেই বছ্যপি এ সর্বব- 
ব্যাপী পরমেশ্ববের আরাধনা সিদ্ধ হয়, তথাপি শাস্ত্রে এ সকল দেব- 
বিগ্রহেব পুজা! করিবার অনুমতির আধিক্য আছে; অতএব শাস্ত্াু- 
সারে দ্েববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি । তাহার উত্তর; যদি 

২. 


শান্ত্রাহুলারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্তব্য হয়, তবে এ শাস্ত্রান্দারেই 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সব্বতোভাবে কর্তব্য, কারণ শাস্ত্রে 


১১২ মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
কহিয়াছেন যে, যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নাই, সেই 
ব্যক্তিই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিকরূপে উপাসন। করিবেক, আর 
যিনি বুদ্ধিমান ব্যক্ত, তিনি আত্মার শ্রবণমননরূণ উপাসন। করিবেন । 
শাস্ত্র মানিলে সর্বত্র মানিতে হয়।” 


স্থষটপদার্থকে ঈগ্বরজ্ঞানে পুজ করিলে প্রকৃত 
ফললাঁভ হয় কি না? 


অন্য এক স্থলে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছেন, “যদি সর্বত্র ব্রহ্ম ক্ষুন্তি 
ন1 হয়, তবে ঈশ্ববেব সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বববোধ করিয়া উপাসন। 
করিলে৪ ফলসিদ্ধি অবশ্য হয়। আপনাব বুদ্ধিদৌষে বস্ত্রকে যথার্থৰপে 
না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না। যেমন, স্বপ্পেতে মিথ। 
ব্যস্রািদর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?” ইহাব উত্তব। “ভট্টাচাধ্য 
আপন অন্গগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে, ঈশ্বরেব স্থষ্টকে আপন 
বৃদ্ধিদোষে ঈশ্বরজ্ঞান কবিলেও স্বপ্নেব ব্যাম্তরাদি দর্শনের ফলের ন্যায় 
ফলসিদ্ধি হয়। কিন্তু ভট্টাচার্যের অন্গগতদিগের মধ্যে, যদি কেহ 
স্ববোধ থাকেন, তিনি অবশ্য এই উদ্াহবণেব দ্বারা বুঝিবেন যে, স্বপ্নেতে 
ভ্রমাত্মক ব্যান্াদি দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি তয়, সেইরূপ ফলপিদ্ধি, এই 
সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বাবা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, যেমন সেই 
স্বপ্নেব লি ফল নষ্ট হয়, সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্ উপাসনার 
কলও নাশকে পায়। যখন ভট্টাচাযোর উপদেশদ্বারা তাহার কোন 
স্ববোধ শিশ্ত ইহা জানিবেন, তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয়, 
আর থে ফলেব কদাঁপি নাশ নাই, তীহার উপাজ্জনে অবশ্ত সেই ব্যক্তি 
প্রবত্ত হইতে পারেন ।” 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার: ১১৩ 
পরমেশ্বর রামকুষ্ণাদি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন কি না? 


পরমেশ্বর যে রামকৃষ্ণাদি মন্ুয্যরূপ ধারণ করেন, তদ্বিষয়ে 

ভট্টাচার্য বলিতেছেন,--+“যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে শ্বপ্রজাবর্গের 
রক্ষণান্ুরোধে সামান্ত লোকের ন্তায় ব্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর, 
রামকৃষ্ণাদি মন্ুত্যরূপে আচ্ছন্নন্বরূপ হইয়া হ্বস্যষ্টি জগতের রক্ষা করেন ।” 
ইহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন,--“কি রামকুষ্ণবিগ্রহে, কি 
আব্রক্ষস্তন্ব পথ্যন্ত শরীরে, পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্বত্র প্রকাশ 
পাইতেছেন। অনস্মদার্দির শরীরে এবং রামকু্চ শরীরে ত্রন্ষন্বরূপের 
নানাধিক্য নাই, কেবল উপাধিভ্রেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সক্ষম 
আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহে প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ রামকৃষ্জাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন।; আর সেই দীপ যেমন 
স্থল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ প্রকাশ পায় 
না, সেইরূপ, ব্রহ্ম স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না; অতএব 
আব্রন্ষস্তপ্থ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপত্তার তারতম্য নাই । 

অহং যুয়্মসাবাধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। 

সর্কবেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিষুগ্যাঃ সচরাচরং ॥ ভাগবতম্‌ ॥ 

হে যছুবংশ-শ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব, আর 

দ্বারকাবাপী যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ 
সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে; কিন্তু স্বাবরজঙ্গমের সহিত 
সমুদয় জগৎকে ব্রন্ম করিয়া জান । 

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঙ্ুন। 

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তুপ ॥ গীতা ॥ 


হে অজ্জন! হেশক্রতাপজনক! আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, 
৬. 


১১৪ মহাতআা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; কিন্তু অবিদ্যামায়ার দ্বার 
আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি; 
আব তোমার চৈতন্ত অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তুমি 
তাহা জানিতেছ না। 

ব্রন্মেবেদমমৃতং পুবস্তাছ ক্ধ পশ্চাছ ক্ষ দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 

অধশ্যোর্ঞ্চ প্রস্থতং ব্রন্মৈবেদৎ বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥ সুণ্ডকশ্রুতি ॥ 

সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে অধঃ উর্ধে তোমাব অবিদ্যা 

দোষের দ্বারা যাহা যাহা নামবপে প্রকাশ্ঠমান্‌ দেখিতেছ, সে সকল 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ত্রহ্ধ মাত্র হয়েন, অর্থাৎ নামরূপ সকল মাধাকাধ্য; 
্রদ্মই কেবল সত্য সর্ধবব্যাপক হয়েন |” 


যদি মন্দির, মস্জিদ্‌ প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের উপাসন! হয়, 
তবে প্রতিমায় তাঁহার উপ।সন1 কেন হইবে না? 


ভট্টরাচাধ্য লেখেন যে, “যদি মন্দির, মস্জ্িদ্‌, গিজ্জা প্রভৃতি যে কোন 
স্থানে, যে কোন বিহিত ক্রিয়াঝাদারা শৃন্ত স্থানে ঈশ্বব উপাস্য হয়েন, তবে 
কি সুগঠিত স্বণ মৃত্তিক1 পাষাণ কাষ্ঠাদিতে এ ঈশ্বরের উপাসন। করাতে 
ঈশ্বরের অসম্মান কর। হয়?” উত্তর;--মস্ঙ্গিদ্‌ গিজ্জাতে ঈশ্ববেব উপাসনা 
আর ন্বর্ণমৃত্তিকাদিতে ঈশ্বরের উপাসনা,, এ ছুইয়ের সাদৃশ্য ষে ভট্রাচাধ্য 
দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত ; যেহেতু মস্জিদ্‌, গিজ্জাতে যাহাবা ঈশ্বরেব 
উপাসনা করেন, তাহারা এ মস্জিদ্‌ গিজ্জাকে ঈশ্বব কহেন না; কিন্ত 
স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাহারা ঈশ্ববেব উপাসনা কবেন, তাহারা উহাকে 
ঈশ্বর কহেন, এবং আশ্চধ্য এই যে, তাহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন 
করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন, তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বাষুব্যজন 
করেন। এই সকল ভোগ শয়নাদি ইশ্বরধন্মের অত্যন্ত বিপরীত হয় । 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৬৫ 


বস্ততঃ পরমেশ্ববের উপাসনাতে মস্জিদ্‌, গিজ্জ।, মন্দির ইত্যাদি স্থানের 
কোন বিশেষ নাই । যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানেই উপাসন। 
করিবেক। ৰা 

য্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। বেদাস্তস্ত্রং | 

“যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, 
তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই ।” ঠা 

ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন ষেঃ হে অগ্রাহনামরূপ অমুকেরা, আমর! 
তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি? ইত্যাদি। রামমোহন রায় 
এই প্রশ্নের কেমন স্বন্দর ও সরস উত্তর দ্রিগ্াছেন ! “তোমর! কি?” 
ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন,--“আমারদিগকে সোপাধিজীব করিয়। 
বেদে কহেন, ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ 
হয না); একারণ তাহার জিজ্ঞান্থ হই। স্থতরাং তাহার প্রতিপাদক 
শাস্ত্রের এবং আচার্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ব করিয়া থাকি । অতএব 
আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি গর্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্যের 
উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি 
প্রিয় হয়, এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম, না, 
ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞ।ত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয় |” 


ব্রন্মোপাসন! কঠিন, অতএব সাকার উপাসনা 
কর্তব্য কি না? 
“ঘদি বল, আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াঁছেন, তাহার 
সম্যক প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, অতএব সাকার উপাসনা সলভ, 


তাহাই কর্তব্য । উত্তর,_-উপাসনার নিয়মের সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান 
না হইলে যদি উপাসনা অকর্তব্য হয়, তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত 


১১৬ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


হওয়া উচিত হয় না। যেহেতু, তাহার নিয়মেরও সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান 
করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্ততঃ সম্যক প্রকার অনুষ্ঠান 
যাবৎ উপাসনাতেই অতি ছুঃসাধ্য। অতএব, অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্ব 
কর্তব্য হয়। বরঞ্চ, যজ্জাদি এবং প্রতিমার অর্চনাদি কশ্মকাঁণ্ডে, ঘথাবিধি 
দেশকাল দ্রব্য অভাবে, কন্ম সকল পণ্ড হয়; কিন্তু ব্রন্মোপাসনাস্থলে 
্রহ্মজ্ঞান অঞ্জনের প্রতি যত থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা স্সিদ্ধ হইতে পারে। 
কারণ, কেবল এই যত্বকবণের বিধি মন্তুতে প্রাপ্ত হইতেছে। 
যুথোক্তান্তিপি কশ্মাণি পবিহায় দ্বিজোত্মঃ | 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদেদাভ্যাসে চযত্ববান্‌ ॥ 
মনঃ | 
শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কন্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রদ্মোপাসনীতে 
এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাঁদি বেদাভ্যাঁসে উত্তম 
ব্রাহ্মণ যত্ব করিবেন ।” 


দেবতাপুজা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত *% 


'দেবতাপুজ। বিষয়ে রাজাব মত অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক । 
তিনি হিন্দুশান্ত্র মানিয়া লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
স্তরাং শান্ত্রানুসারে তিনি দেবতাদের অস্তিত্ব শ্বীকাব করিয়াছেন। 
ব্রহ্মা, বিষণ, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতাকে ক্ষমতাঁশীলী জীব 
বলিয়৷ মানিয়া লইয়াছেন। 

জীব বলিলে ছুইটি বিষয় বুঝায় । প্রথম, আত্ম! বা চৈতন্য, ঝ ব্রহ্ম; 
(0%15901) দ্বিতীয়, জীবত্ব বা মায়িক উপাধি। এই জীবত্ববা মার়িক 


টি পেশা িশিপপ্পপশাাশাাশীশিশীিশীশি শাশিিশিশ শিশশীীী এ পপ তি শিট শি পাপী পাশা ওঁ শীিিপোশীশীতিটিশীটি পপীপপীপত | িশিশাশিটিছি পিপিপাশি 


* রামমোহন রায়ের গ্রস্থের ৬৮৯--৭৭৫ পৃঃ দেখ। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১১৭ 


উপাধি জীবের বন্ধনের কারণ। জীবমাত্রেরই, আত্ম! বা ব্রহ্মাংশে পূজা, 
আরাধন1 বা উপাসন1 করা যাইতে পারে । শাস্ত্রের বিধিই এই যে, 
আমরা আত্মা অর্থাৎ পরমাত্সার উপাসনা করি । উপাসনা “সোহ্হং 
আমি অর্থাৎ আমার আত্মা ব্রহ্ম, এইভাবে উপাসনা বিহিত ৷ ওপাঁধিক 
জীবভাব অবশ্ঠ ব্রহ্ম নহে । সুতরাং দেবতাদিগের আত্ুষ্িশের উপাসনায় 
কোন দোষ নাই । যিনি সর্বময়, অদ্বিতীয় আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি 
আত্মারই উপাসনা করিবেন। দেবতাদের জীবভাব বা মায়িক উপাধি 
(বা দ্েববিগ্রহ ) অথবা আমাদের মায়িক উপাধি, অর্থাৎ আমাদের 
শরীর, মন এ সকলের কিছুরই উপাসনা করিবেন না। 

দ্রেবতাদের এবং দেবতাদের অবতারদিগেব জীবত্ব বা মায়িক 
উপাধি বা বিগ্রহের পূজা করা যাইতে পারে কি না, ইহার বিচার কর! 
আবম্তাক। দেবতাদিগের অথবা তাহাদিগের অবতারগণের বিগ্রহ, 
জলস্থলাদির ন্যায়, ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতির কার্য । ব্রহ্মা, বিষণ ও তাহাদের 
অবতারগণের বিগ্রহ, জন্য, নশ্বর ও পরিমিত । * মায়ার কাধ্য বলিয়া 
দেববিগ্রহ, আমাদের শরীরের ন্তায় পারমীথিক ভাবে মিথ্যা । স্থতরাং 
দেববিগ্রহ উপাস্ত নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে' নিত্য 
নিরাকার ও সর্বব্যাপী বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি মাঁনসধ্যানাদিদ্বারা কিন্বা 
প্রতিমা অবলম্বন করিয়া» এই সকল দেববিগ্রহের পূজা, আরাধন! বা 
উপাসনা কখন করিবেন না। মৃত্তিধ্যান ব1 প্রতিম। অবলম্বন করিয়া 
দেবতার পূজা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যিনি বুঝিয়াছেন যে, প্রতিমা 
ব্রদ্মের রূপকল্পনা, স্থতরাং মিথ্যা, তাহারও পক্ষে প্রতিমাপুজা নিষিদ্ধ । 

কিন্তু ষে ব্যক্তি মূর্খ, যে পরমেশ্বরকে অজড় ও সর্বব্যাপী বলিয়া 


পপ পপস্পপপ পাকা পপ পপাপত পাপা পা 


* রাজার গ্রন্থের ৬৯৪ পৃঃ দেখ। 


১১৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ভাবিতে পারে না, তাহার পক্ষে শাস্ত্রের বিধি এই যে, সে দেবতা বা 
দেবাবতারদিগের বিগ্রহে মনস্থির করিয়া, সেই দেবতাকে ঈশ্বর ভাবিয়া 
ঈশ্বরোদ্দেশে পূজা করে, এবং শান্ত্রাদির অস্শীলন করে। তাহা হইলে, 
সে ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে, উহা দুর্ববলাধিকারীর জন্য । ইহা বুঝি 
সে ব্রহ্মজিজ্ঞাস্ত্দ হইবে । ব্র্মজিজ্ঞাসা হইলেই তাহাকে দেবোপাসনা 
ছাঁড়িয়৷ দিতে হইবে । 

দেবতাপুজার প্রকারভেদ আছে। প্রথম, হোমপৃজা, অথব। 
বাহপূজা। দেববিগ্রহেব প্রতিমাসংগঠন করিয়া পূজাদি । দ্বিতীয়, 
জপস্তরতি। কল্পিতবিগ্রহের জপ ও স্তরতি। তৃতীয়, ধ্যানধারণা । কল্পিত 
দেবতা বা দেবাবতারের অবয়বের ধ্যান। দ্বিতীয়, প্রথম অপেক্ষা 
উন্নত। তৃতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষাও উন্নত। 

আরও কয়েক প্রকার দেবপুজা বা প্রতিমাপৃজা আছে । সে সকল 
কোন অধিকারীর পক্ষেই বিহিত নহে। প্রথম, পরলোকগত আত্মা 
পিতৃপুরুষ, মহাবীর বা ধর্মাত্মাগণের পূজা । ইহা জীবভাবে বা পরিমিত 
ভাবে পুজা; ইঈশ্বরোদ্দেশবিরহিত পৃজা। দেবতা্দিগকে শ্রেষ্ঠটজীব 
ভাবিয়া তাহাদের পূজা । প্রাচীন গ্রীকৃ ও রোমান্দিগের মধ্যে প্রথমে 
এই ভাবে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জীব ভাবিয়া দেবতাদিগের পুজা প্রচলিত 
ছিল। তখন তীাহারা একেশ্বরবাদে উপনীত হন নাই। যখন তাহারা 
এক ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিলেন, তখন তাহারা বলিতেন যে, এ সকল 
দ্বেবতা, সেই একেশ্বরের অন্তর্গত । 

। রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কেবল ঈশ্বরোদ্েশে 
দেবতাপুজার বিধি আছে। যিনি যে দেবতার পূজা করিবেন, তিনি 
তাহাকে ঈশ্বর ও সর্বময় ভাবিবেন । বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে 
বিশেষ বিশেষ দেবতাপুজার বিধি আছে । যেমন, বিষণ, শিব 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১১৯ 


ইত্যাদ্দি। সেই সকল সম্প্রদায়তূক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করিবেন। নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাকে সকলের শ্রেষ্ট 
জ্ঞান করিবেন । 

দ্বিতীয়, জড়োপাসনা । কাষ্ঠলোষ্টাদি, জলস্ল, বা দেববিগ্রহ 
যাহাই কেন হউক না, কোন জড়পদার্থকে জীবস্তজ্ঞানে উপাসন। করিলেই 
উহা৷ জড়োপাসন1। মনসা, তুলসী, বট প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা জড়োপাসনার 
অন্তর্গত। সর্প, গো, শৃগাল, শঙ্খটীল প্রভৃতি পশু-পক্ষীর পৃজার 
সহিত জড়োপাসনাব সম্বন্ধ আছে । রাজ! বলেন যে, উক্তবূপ জড়োপাসন। 
শান্ত্রে নিষিদ্ধ। তবে অধিকারী বিশেষে, ঈশ্বরোদেশে বা রূপকভাবে 
জড়োৌপাসনার বিধি পাওয়া যায়। হিন্দুশান্ত্রে রপকভাবে, দেবতাদিগকে 
ঈশ্বরপূজার চিহ্ন্বরূপ করা হইয়াছে । ছুর্রবলাধিকারীর জন্য, তাহাদের, 
চেতনবিগ্রহে, ( অর্থাৎ ষে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা! হইয়াছে ) ঈশ্বরকল্পন। 
করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে পৃজার বিধি আছে । কিন্তু দেবপৃজার মধ্যে যে 
রূপক রহিয়াছে, তাহা আধুনিক হিন্দুরা বুঝেন না। 

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানেরা যখন একেশ্বরবাদে উপনীত হইলেন, 
তখন তাহারা দ্রেবতাদিগকে সেই এক ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়া মনে 
করিতেন । হিন্দুরাও বলিয়াছেন যে, দেবতারা এক ঈশ্বরের অন্তর্গত । 
কিন্ত তাহাদের এই কথার মধ্যে তিনটি ভাব আছে। প্রথম,__ 
দেবতাদি সমস্ত সংসারই ত্রহ্মময়, কেবল দেবতা নহে। দ্বিতীয়, 
দেবতাদের বিগ্রহে, ঈশ্বর কল্পনা করিয়া পৃজা করার বিধি আছে। 
শান্্রক(রেরা জানিতেন যে, ইহা কল্পনা । পরমাত্মার বিগ্রহ বা রূপ 
নাই। তিনি অদ্বিতীয় । দেবতাদিগের বিগ্রহ ও বহুত্ব ঈশ্বরকে 
স্পর্শ করে না। তৃতীয়,_বহু দেবতার বহু বিগ্রহে ঈশ্বরভাবে পূজা 
করিলে, ইহাই বুঝায় যে, এ সকল, ঈশ্বরের মায়াশক্তির বহুবিকাশ। 


১২০ মহাত্। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অর্থাৎ দেবতারা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, গুণ ও লীলার রূপকত্বরূপ ; (অর্থাৎ 
57170719019 01 21108071091 7600950706200175) 

ভট্টাচার্য প্রতিমাপূজা সমর্থন করিবার জন্য চারিটি প্রমাণ 
দিয়াছেন। প্রথমতঃ) শান্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বকন্মা প্রণীত শিল্পশান্্দ্বারা 
প্রতিমা! নিশ্বাণের উপদেশ । তৃতীয়তঃ, নানা তীর্ঘস্থানে প্রতিমার 
চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিক্টাচারসিদ্ধ। পঞ্চমতঃ, অনাদিপরম্পরাপ্র সিদ্ধ। 

রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন __শশাল্তপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন, 
তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি আছে, বামাচারেব বিধি, 
দক্ষিণাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি, অঘোরাচারেব বিধি, এবং 
তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাহাদিগের প্রতিমাপূজাব বিধিতে ষে 
কেবল শাস্ত্রের পর্্যবসান হইয়াছে, এমন নহে । বরঞ্চ, নানাবিধ পশু-_ 
যেমন গো, শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী-_যেমন শঙ্খচীল, নীলক 
প্রভৃতি, এবং নানাবিধ স্থাবর_-যেমন অশ্ব, বট, বিশ্ব, তুলসী প্রভৃতি 
যাহ সর্ব] দৃষ্টিগোচর এবং ব্যবহারে আইসে, তাহাবদিগেরও পৃজ। 
নিমিত্ত অধিকারীবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী, সে 
তাহাই অবলম্বন করে। তথাহি__ 

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্ান্্যক্তান্যশেষতঃ | 

অতএব, ছে প্রতিমাপূজার বিধি আছে। কিন্তু এ শাস্ত্রেই 
কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, 
তাহারদিগের নিমিত্বে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।% 

দ্বিতীয়তঃ। বিশ্ব কর্মীর লিখিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন, তাহার 
উত্তর এই যে, শান্ত্রেকি যজ্জাি, কি মারণোচ্চাটনাদি, যখন যে বিষয় 
লেখেন, তখন তাহার সমুদয় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন। তদন্থুসারে, 
প্রতিমাপুজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার নিশ্মীণ এবং 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১২৬ 


আবাহ্‌নাদি পৃজার প্রকরণও স্থতরাং লিখিয়াছেন, এবং এ প্রতিমার 
নিশ্মীণের ও পৃজাদ্ির অধিকারী যে হয়, তাহাও লিখিয়াছেন। 
উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা । 
জপস্তৃতি শ্যাদধমা হোমপুজাধমাঁধমা ॥ 
কুলার্ণবঃ | 
আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি, আর মননাদিকে 
মধ্যম অবস্থা কহি, জপ ও স্তৃতিকে অধম অবস্থা কহি, হোম ও পৃজাকে 
অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।” 
তৃতীয়তঃ | নানা তীর্থে প্রতিমাদিব চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন, 
তাহার উত্তর । যে সকল বাক্তি তীর্থগমনের অধিকাবী, তাহারাই 
প্রতিমাপূজার অধিকারী । অতএব, তাহারা যদি তীর্থে গিয়! প্রতিমা! 
লইয়া মনোরঞ্ীন করিতে না পায়, তবে স্থতরাং তাহারদিগের তীর্থ- 
গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না। এ নিষিত্তে তীর্ঘাদিতে প্রতিমার 
প্রয়োজন রাখে । অতএব, তাভারাই নান| তীর্থে, নানাবিধ প্রতিমা 
নিশ্নীণ করিয়া রাখিয়াছে । 
“রূপং রূপবিবঙ্জিতন্তয ভবতো ধ্যানেন যদ্বণিতং | 
স্ত্ত্যানির্বচনীয়তাহখিলগুরে। ছুরীকৃতা যন্সয়া ॥ 
ব্যাপিতঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যতীর্ঘযাত্রাদিন1। 
ক্ষস্তব্যং জগদীশ তদ্ধিকলতাদোধত্রয়ং মত্কৃতং ॥” 
রূপবিবঞজ্জিত যে তুমি, তোমাব ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপবর্ণন 
করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্বচনীয়ত্ব, তাহাকে স্ততিবাদের দ্বারা 
আমি যেখণ্ডন করিয়াছি, আর তীর্থযাত্রার ধারা তোমার সর্ধব্যাপকত্তের 
যে ব্যাঘাত করিয়াছি, হে জগদীশ্বর! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন 
অপরাধ ক্ষমা কর। 


১২২ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


চতুর্থতঃ । প্রতিমা পূজ! শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর। 
“যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্তরার্থের প্রেরক হয়েন, তাহারদিগের 
অনেকেই প্রতিমাপুজার বাহুল্যে এহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই 
প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমাপ্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নান! 
তিথিমাহাত্মে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে, তাহারদিগের যে লাভ, তাহা 
সর্বত্র বিখ্যাত আছে । আজ্মোপাসনাতে, কাহারও জন্মদ্িবসীয় উত্সবে 
এবং বিবাহে ও নানাপ্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই। 
স্বতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন । এ শিষ্টলোকের মধ্যে যাহারা 
পরমার্থ নিমিত্ত এহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহারা কি এদেশে, 
কি পাঞ্চালাদি অন্ত দেশে, কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতে- 
ছেন; প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সন্বন্ধ রাখেন নাই |” 

পঞ্চমতঃ। প্রতিমাপূজা পরম্পরাপিদ্ধ হয়, যে লিখিয়াছেন, তাহার 
উত্তর । "ভ্রমবশত:ই হউক, ব। বথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক, বৌদ্ধ কি 
জৈন, টবদিক কি অবৈদ্িক, যে কোন মত, কতকৃ লোকের একবার গ্রাহ্য 
হইয়াছে, তাহার পর সম্যক প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না। 
যদি হয়, তবে বহুকালের পরে হয়। সেইরূপ, প্রতিমাপূজা প্রথমতঃ 
কতক্‌ লোকের গ্রান্থ হইয়া পরম্পরা চলিয়! আসিতেছে; এবং তাহার 
অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে । স্থবোধ 
নির্বোধ সর্বকালে হইয়া আসিতেছে, এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে; কিন্ত একাল অপেক্ষা পূর্বকালে 
প্রতিম! প্রচারের যে অল্পত। ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই । যদি 
কোন সন্দিপ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যেকোন স্থানের চতুদ্দিক্‌ 
সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন, তবে বোধ করি, তাহার 
নিকটে অবশ্ত প্রকাশ পাইবে যে, এ মগুলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১২৩ 


একভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট 
সমুদয় উনিশভাগ, একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বস্ততঃ, 
যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানেব ত্রুটি হয়, সেই সেই দেশে, প্রায় 
পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।” 

রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, হিন্দুশান্ত্রে পরমাত্মার কোনরূপ মৃদ্তি 
বা বিগ্রহ স্বীকাব করা হয় না। বেদ, স্বৃতি, পুরাণ, আগম কোথাও 
এরূপ বল! হয় নাই যে, পরমাত্মার নিত্যবিগ্রহ আছে । রাজা রামমোহন 
রায় আরও বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে যেমন পরমাত্মীর মুগ্ি স্বীকার কর! 
হয় নাই, সেইরূপ পরমাত্মার অবতারের কথাও শাস্ত্রে কোথাও নাই। 
হিন্দুশান্ত্রে পুরাণে) যে সকল অবতারেব কথা আছে, তাহা বিষুশিবাদি 
দেবতার অবতাব; আর যে সকল প্রতিমার কথা আছে, তাহাও বিষু, 
শিব, গণেশ, ছুর্গাদি দেবতার প্রতিমা । পরমাত্মার বিগ্রহ এবং 
অবতারের মত গৌরালীয় বৈষ্ণবগ্রন্থেই পাওয়া যায়। রাজার মতে 
পরমাত্মার মৃদ্তি ও পরমাত্মার অবতাবের কথা, হিন্দুশাস্ত্রে একেবারেই 
নাই। হিন্দৃশাস্ত্রে কেবল কল্পনা বা কপক বলিয়া দেববিগ্রহে বা 
দেবাবতারে ঈশ্বরপূজার বিধি আছে। 

অপরদিকে, বিগ্রহমাত্রেরই উপাদান ঈশ্বরের রারাদ্ি এবংজীবাত্মা। 
মাত্রেরই চৈতন্ত বা আত্মাংশে, ব্র্মের সহিত একত্ব আছে। আর, 

পাধির তারতম্যান্ুসারে, জীবে ব্রদ্মচৈতন্তের বিকাশেব তারতমা হইয়া 

থাকে। কিন্তু শাস্ত্কারের! স্বীকার করেন না যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ আছে; 
অথবা বিশেষ কোন বিগ্রহে স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন! 

ভট্টাচার্য ব্যঙ্গ করিয়! লিখিয়াছিলেন যে,“সে কেমন অদ্বৈতবাদী-_ 
যে বলে ষে, রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুম্তাদি ও আকাশ, মন, অন্নাদি ব্রহ্ম 
হইতে ভিন্ন, এবং সে সকল ব্রদ্ষোদ্বেশে উপাম্থয নহে ।” 


১২৪ মহাত্া। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ইহার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন,--“আমরা যে সকল 
গ্রস্থ এপর্্যস্ত বিবরণ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে ফেব ব্রহ্ম 
সর্বব্যাপী, কোন বস্ত পরমাত্মা হইতে ভিন্ স্থিতি করে না, ব্র্ষের উদ্দেশে 
দেব, মন্কু্য, পশু, পক্ষীরও উপাসনা করিলে ব্রন্মের গৌণ উপাসনা হয়, 
এবং এঁ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি ইহাও 
লিখিয়াছি। এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন, ইহা জ্ঞানবান্‌ 
লোকের বিবেচন। করা কর্তব্য । তবে যে আমরা, কি দেবতার, কি 
মন্স্তের, কি অন্নের, কি মনের স্বতন্ত্র ব্রন্মত্ব সর্ববথা নিষেধ করিয়াছি, সে 
কেবল বেদান্ত মতান্থসারে এবং বেদপম্মত যুক্তিদ্বারা। যেহেতু, তরঙ্গের 
আরোপে যাবৎ মায়াকাধ্য নামরূপের ব্রহ্গত্ব স্বীকাব করা যায়, মায়িক 
নামরূপাদি স্বতন্ত ব্রহ্ম কদাপি নহে। 

“নেতরোহনুপপত্তেঃ ॥?  বেদান্তস্থত্রং ॥ 

ইতর অর্থাৎ জীব, আনন্দময় জগৎকারণ হয়েন না, যেতেতু, জগতের 

স্থটি করিবার সংকল্প জীবে আছে, এমত বেদে কহেন নাই । 
“ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃ | বেদান্তস্থজং ॥ 

সু্্যান্তরববস্তী পুরুষ, সুর্য হইতে ভিন্ন হয়েন, যেহেতু, কুর্য্যের এবং 
সূষ্যাস্তর্রবস্ভীর ভেদকথন বেদে আছে ।” 

ভট্টাচার্য বলেন,_-প্যদি কেহ বলে যে, বেদাস্তে সকলই ব্রহ্ম ৰলিয়া- 
ছেন, তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্তব্য বাকি 
অকর্তব্য, কি ভঙ্ষ্য বা কি অভক্ষ্য, কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে 
আত্মসন্তোষ হয়, তাহাই কর্তব্য, যাহাতে অসন্তোষ হইবে, তাহা 
অকর্তব্য |” রাজা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে 
ব্যক্তি এমত কে যে, সকলই ব্রহ্ম তাহাতে অবিহিতের ।বিভাগ কি? 
তাহার প্রতি ভট্টাচার্যের এ আশঙ্কা কর] যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১২৫ 


যে ব্যক্তি কহে যে, লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহ] যাহা হইতেছে তাহার 
বাস্তব সত্তা নাই, যথার্থ সত্তা কেবল ব্রদ্মের, আর, সেই ব্রহ্মসত্তাকে 
কেবল আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্ত, ষে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, 
তাহাকে সেই সেইরূপে ব্যবহার করিতে হয়? যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে, 
অন্য অর্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে ; যে পাদরূপে প্রতীত হয়, তাহার 
দ্বারা গমনক্রিমা! নিষ্পন্ন কর যায়, আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয়, তাহার 
বার গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকাশক্তি 
দেখেন, তাহাকে দাহকর্মে, আর যাহার শৈত্যগ্ুণ পায়েন, তাহাকে 
পানাদ্ি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভষ্টাচাধ্যের এ আশঙ্কা 
কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্যের মতানুযায়ীদিগের প্রতি এ আশঙ্কার 
এক প্রকার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু, তাহারা জগৎকে শিবশক্তিময় 
অথবা বিষ্ুম্য় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান ধাহারদিগের, তাহার! 
খাগ্যাখাছ্য ইত্যাদির প্রভেদ, চক্রে অথবা পঞ্গতে করেন না, এবং যে 
ব্যক্তি ধ্যানসময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্বদা! স্মরণ করেন এবং 
ধাহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে, আমার আরাধ্য দেবতারা নান। প্রকার 
অগম্যাগমন করিয়াছেন, এবং এ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন 
সর্বদা করিয়] থাকেন, তাহার প্রতি একপ্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্ক। 
হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে, বিধিনিষেধের কর্তা 
যে পরমেশ্বর, তিনি সর্বাত্রব্যাপী, সর্ববদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্মান্ছসারে 
সথখছুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি এ সাক্ষাঞ্থ বিদ্যমান পরমেশ্বরের 
ত্রাসপ্রযুক্ত, তাহার কৃত নিম্মের রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ব অবশ্যই 
করিবেক |” 

উদ্ধৃত অংশটির শেষাংশ পাঠ করিলে ইহ হুম্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, . 
রাজা রামমোহন রায়ের মতে বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদের মধ্যে মন্ুত্ের 


১২৬ মহাত্া রাজা রামমোহন বায়ের জীবনচরিত 


দায়িত্ব, পাপপুণ্য, ধর্মাধম্ম ও কর্তব্যাকর্তব্যেব নৈতিক ভিত্তি হদৃঢ়বূপে 
স্থাপিত বহিয়াছে। পবমেশ্বব ধন্মনিয়মের প্রেবয়িতা, বিধিনিষেধের 
কা, শুভাশুভ কম্মানুযায়ী ফলদাত। বলিয়া তিনি বিশ্বাম করিতেন, এবং 
অদ্বৈতবাদ এই বিশ্বাসেব বিবোধী না হইয়া প্রত্যুত সমর্থনকাবী বলিয়া 
মনে কবিতেন। পবমেশ্ববকে সাক্ষাৎ বিদ্যমান জানিয়া তাহাব নিয়ম- 
বক্ষার জন্ত যথাসাধ্য যত্ব কবিতে হইবে, ইহাই বাজার উপদেশ 


গোব্বামীর সহিত বিচার 


উষ্টাচায্যেব পব, একজন শ্রীচৈতন্তেব ভক্ত গোস্বামী, বামমোহন 
বায়ের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন । বামমোহন বায় ১২২৫ সালের 
২বা আষাঢ় (খ্রীঃ অঃ ১৮১৮ সাল) উহা উত্তব-পুস্তক প্রকাশ কবিলেন। 
উক্ত গ্রন্থে প্রতিপন্ন হইযাছে যে, বেদার্থ নির্ণয়পক্ষে স্বৃত্যাদি শান্ত্রেরই 
প্রাধান্য । ভাগবত শাস্ত্র বেদান্তহ্থত্রেব ভাগ্য নহে। 

গোস্বামী একটি প্রশ্ন কবিয়াছেন, তাহাব সারমশ্ম এই যে, সত্ম্বপ 
পরব্রহ্ম যে, সকল বেদেব প্রতিপাদ্ভ ইহ। দর্শনকাব মাত্রেই শ্বীকাব 
কবিয়াছেন । কিন্তু ব্রন্মেতে কোন উপাধি দোষ স্পর্শ হইতে পাবে না। 
স্থতবাং বেদ সকল, তাহাকে কি প্রকারে প্রতিপন্ন কবেন? এই 
প্রশ্নেব উত্তরে বামমোহন বায় বলিতেছেন,_-“যাবৎ বিদ্দিত বস্ত অর্থাৎ 
যে থে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বাবা জান। যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্থ 
হইতে ভিন্ন হয়েন, এবং ঘট-পটাদি হইতে ভিন্ন, অথচ অদৃপ্ত যে পবমাণু 
তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন । বৃহদারণ্য ক ১ 

তথাত আদেশো নেতি নেতি । 

এবস্ত ব্রহ্ম নহে, এবস্ত ব্রদ্ম নহে, ইত্যাদিকপে যাবৎ জন্য বস্ত হইতে 

ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন; এইমাত্র ব্রন্মেব উপদেশ বেদে কবেন & কিন্তু জগতে'ব 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১২৭ 


সুষ্টিস্থিতিভঙ্গ দেখিয়া, আ'র জড়ম্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া, এই 
সকলের কারণ যে পরব্রহ্ম তাহার সত্তাকে নিরূপণ করেন |” 
তৎপরে, রামমোহন রায়, কোন জ্ঞানী গুরুর নিকট গমন করিয়া 
ত্রহ্মতত্ব বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন ;--প্ঘদি এই প্রশ্নের 
উত্তরকেঃ প্রশ্মোভ্তরের দ্বাঘ৷ বিশেষ মতে কোন জ্ঞানীর নিকট 
আপনকার জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মুণ্ডকোপনিষদের শ্রত্ি এবং 
গীতাস্থৃতির অর্থের আলোচনা করিয়া যাহা কর্তব্য হয় তাহা করিবেন। 
মুণ্ডকোপনিষৎ শ্রুতি ২ 
তদিজ্ঞানার্গং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাঁণিঃ 
শোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং। 
সেই ত্রহ্মতত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয়পূর্ববক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর 
নিকট যাইবেক। 
গীতাস্থৃতি £-- 
তদ্দিদ্ধি গ্রণিপাতেন পবিপ্রশ্নেন সেবয়া | 
গ্রণিপাত ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞানীব নিকটে তত্বজ্ঞানকে 
জানিবেক। 


ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়৷ জ্ঞান, কুজ্ছান কি না? 


গোস্বামী লেখেন যে, “তোমাদের যদি কোন বেদাস্তভাষ্য অব- 
লোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে কুজ্ঞান।” 
উত্তর ₹-_«“কেবল ভগবৎ পৃজ্যপাদের ভাযেই ব্রদ্দকে আকারবহিত 
করিয়। কহিয়াছেন, এমত নহে । কিন্তু তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্তস্ত্রে ' 
ব্রহ্মকে নামরূপের ভিন্ন করিয়। স্পষ্টরূপে এবং প্রপিদ্ধণন্দে সর্বত্র কহেন । 
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এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে; স্থৃতরাং তাহাতে কাহারও গ্রাতারণার 
সম্ভাবনা নাই । অতএব তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি । কঠবল্লী £-- 
অশব্মমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং 
নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 


বেদাঁদি শাস্ত্র, প্রাকৃত মনুযষ্যের বোধগম্য 
হইতে পারে কি না? 


গোস্বামী বলেন যে, বেদ ও ত্রহ্মস্থত্র এবং বেদান্তাদি শান্তর প্রাকত 
মন্থুত্বেব বোধগম্য হইতে পারে না। একথার উত্তরে রামমোহন রায় 
বলিতেছেন,-_দ্য্াপি বেদ ছুজ্ঞেপ্ন বটেন, তত্রাপি বেদের অহ্থশীলন 
কর৷ ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম হইয়াছে, অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ববথা কর্তব্য । 

অতি £-- 

ব্রা্ষণেন নিঃকারণো। ধর্্নঃ ষড়াঙ্গে! বেদোহধ্যেয়ো জ্ঞে়শ্চ ইতি | 

ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধশ্ম এই যে, ষড়ঙঈ্ঈবেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং 
অর্থ জানিবেন | 

ভগবান মনু -- 

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাঙ্ বেদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌। 

্রহ্মজ্ঞানে এবং ইন্ডিম়নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্র করিবেন । 

বেদ দুজ্ছেঘ় হইলেও, বেদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে, আমাদের এ্হিক 
পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই। এই হেতু, বেদের অর্থাবধারণ 
সময়ে, সেই অর্থে সন্দেহ নাজ্ঞন্মে, এই নিমিত্ত, দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্‌ 
্বায়স্তুব মনু, ধর্মসংহিতাতে তাবখ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন। 
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শ্রুতি £- 
যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং । 

যাহা কিছু মগ কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য ; এবং বিষ্ুরুদ্রাংশসম্ভব 
ভগবান্‌ বেদব্যাস, বেদান্তস্থত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিয়াছেন, 
এবুং ভগবান্‌ পৃজ্যপাদ শঙ্করাচাধ্য এ বেদাস্তস্থত্রের এবং দশোপনিষদের 
ভান্তে তাবৎ অর্থ স্থির করিরাছেন। অতএব, বেদ দুজ্ঞেপ্ন হইয়াও, এই 
সকল উপায়ের দ্বার! স্থগম হইয়াছেন; ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে 
পারে না। 

ব্যাস স্মৃতি ৫ 

বেদাদ যোহর্থঃ স্বয়ং জ্ঞানস্তত্রজ্ঞানং ভবেদ্‌ যদদি। 
খষিভিনিশ্চিতে তত্র কা শঙ্ক] স্যান্মনীষিণাং ॥ 

বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে, তবে 
খষিরা যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
আর শঙ্কা হইতে পাবে না। 

বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্র, প্রাকৃত মনুষ্ের বোধগম্য নহে; স্বতরাং 
পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য । গোস্বামীর এই কথার উত্তরে 
রামমোহন রায় আরও বলিতেছেন যে, গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কারবিধি 
অগ্যাপি বেদমন্ত্রে হইতেছে, পুরাণমন্ত্রে নহে; স্থতরাৎ বেদ অবশ্যই 
ব্যবহার্য । রামমোহন রায় বলিতেছেন, _“ছুজ্ঞেপ্ নিমিত্ত বেদ যদি 
ব্যবহাধ্য না হয়েন, তবে আপনার! গায়ত্রী, সন্ধ্যা, দশসংস্কার প্রভৃতি 
বেদমন্ত্রে করেন, কি পুবাণবচনে করিয়া থাকেন? পুরাণাদিতে 
বেদার্থকে এবং নানাপ্রকার নীতিকে ই তিহা সচ্ছলে স্্রীশৃদ্রদ্বিজবন্ধুদিগ্যের 
নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়। কহিয়াছেন; স্থৃতরাঁং এ সকল শাগ্র মান্য; কিন্তু 


পুরাণ ইতিহাস, সাক্ষাৎ বেদ নহেন, যেহেতু সাক্ষাৎ বেদ হইলে, শুত্রাদির 
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শ্রোতব্য হইতেন না, এবং আপনকাব যে মতে বেদ অবিচাবণীয় হয়েন, 
সে মতে, পুবাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহা ও অবিচাবণীয় হইতে পাবে। 
তবে যে, বেদেব তুল্য কবিয়া পুরাণে, পুবাণকে কহিয়াছেন, এবং 
মহাভারতে, ভাবতকে বেদ হইতে প্ররুতব লিখেন, আব আগমে 
আগমকে, শ্রুতি, স্থৃতি, পুবাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ট কবিয়া কহেন, সে 
পুরাণাদির প্রশংসামাত্র , যেমন পব্রতানাং ব্রতমুত্তমং” অর্থাৎ প্রায় 
প্রত্যেক ব্রতেব প্রশংসায় কহিয়াছেন, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে 
উত্তম হয়েন ) আব যেমন, পদ্মপুবাণে শীবামচন্দ্রেব অষ্টোততবশতনামেব 
ফলে লিখিয়াছেন ,-“বাজানো দাসতাং যাস্তি বহৃষো যান্তি শীততাং” 
এই স্তবেব পাঠ কবিলে বাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন, আব অগ্নি সকল 
শীতল হন। যদি এবাক্য প্রশংসাপব না হইয়া বথার্থ হইত, তবে 
এ স্তব পাঠ কবিয়া অগ্নিতে হস্তপ্রদান কবিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইত না। 
আব দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ কবিলে ব্রহ্মহত্যাব পাপ হয়, এমত 
স্মৃতিতে কহিয়াছেন । সে নন্দাদ্বাবা শাসনপব না হইয়া যদি ঘথার্থ 
ব্রদ্মহত্যা হয়, তবে পুত্তিকা ৬ক্ষণেব প্রায়শ্চিত্ত না কবিয়া ব্রন্মহত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত কেন না কবে? এইকপে এ সকল বাক্য কোন স্থানে 
প্রশংসাপব, কোন স্থানে বা শাসনপব হয়। 


শ্রীভাগবত বেদান্তসুত্রের ভাষ্য কিনা ? 


গোস্বামী লিখিয়াছেন যে বেদান্তক্ত্র অতি কঠিন। ভগবান্‌ 
বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস লিখিয়! চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে 
বেদীন্তন্থত্রেব ভাম্তন্ব্ূপ এবং মহাভাবতেব অর্থন্বরূপ শ্রীভাগবত 
মহাপুবাণ রচনা করিয়াছেন। গোম্বামী এ বিষয়ে গকুড় পুরাণের 
প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা এই £-- 
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অর্থোয়ং ত্রন্মস্থত্রাণাং ভারতার্থ বিনিণয়ঃ। 
গায়ত্রীভাম্তরূপোহসৌ বেদাথপরিবুংহিতঃ | 
পুরাণানাং সারবূপঃ সাক্ষান্তগবতো দিতঃ | 
দ্বাদশস্বন্বযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ | 
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহশ্রঃ শ্রীমস্তাগবতা চিধঃ ॥ 
বৈষ্ণবেরা শ্রী ভাগবতকে বেদাস্তস্থত্রের ভাঘ্য বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে 
এইজন্য চেষ্টা করেন যে, তাহ। হইলে শ্রীভাগবত-বরিত কৃষ্ণজলীলাদি 
বৈষ্ণবের বিশ্বসনীয় যাবতীয় বিষয়, বেদাস্তান্ুযায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। 
গোস্বামীর একথার উত্তরে রামমোহন রায় এমন কথা বলেন নাই যে, 
ভাগবত পুরাণ নহে । অনেক পণ্ডিত, বৈষ্ণবভাগবতকে পুবাণ বলিয়া 
স্বীকাব করেন না। কেহ কেহ বোপদেব-কৃতও বলেন। রাজা 
শ্রীমন্ভাগবতকে সেরূপে উড়াইয়া দেন নাই; পুরাণ বলিষা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। তাহার পক্ষে ইহ] সামান্য উদারতা নহে । কিন্তু ভাগবত 
ষে, বেদান্তস্থত্রের ভাস্, ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকাব করিয়াছেন । তিনি 
এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
আমব' তাহার যুক্তিগুলির সারমশ্ম ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি * 
প্রথমতঃ, গরুড় পুরাণের বচন এবং এরূপ অন্তান্ত বচন সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন যে, উহ! প্রাচীন কোন গ্রন্থকাঁরের ধূত নহে, স্থতরাং গ্রাহ্ 
হইতে পাবে না। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী, ভাগবতকে পুরাণ 
বলিয়৷ লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন। ভাগবতকে পুরাণ বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত, গরুড় পুরাণের এরূপ স্পষ্ট বচন থাকিতে, তিনি 
ইহা অপেক্ষা অস্পষ্ট বচন সকল সংগ্রহ করিলেন কেন? ইহাতে বোধ 
হইতেছে, গরুড় পুরাণের বচন প্রক্ষিপ্ত মাত্র । 


১৩২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তৃতীয়তঃ, এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এবং 
স্থলভ সংস্কৃতে অনায়াসে পুরাণেব ন্তায় বচনের রচনা হইতে পারে । এই 
স্থৃবিধ| পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেবা ধেমন শ্রীভাগবতকে বেদাস্তস্ত্রেব 
ভাম্ত বলিয়। প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড় পুরাণের বচনের রচন। 
করিয়াছেন, আর ছুই তিন শত বৎসর মধ্যে ধাহাদের জন্ম এবং ধাহারা 
অন্য দেশে অগপ্রপিদ্ধ, এমন নৃতন নূতন ব্যক্তিকে অবতাব বলিয়া 
গ্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণের বচন বলিয়া কল্পিত 
বচন সকল লিখিয়াছেন, সেইৰপ, কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে 
পুরাণ বলিষা অপ্রমাণ কবিবাব জন্য এবং কালীপুরাণকে প্ররত 
ভাগবতবূপে স্থাপন কবিবাব উদ্দেশ্ঠে স্বন্দপুবাণীয় বচন প্রকাশ 
কবিয়াছেন। সেই বচন এই £-- 
ভগবত্যাঃ কালিকায়াঃ মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণযতে | 
নানাদৈত্যবধোপেতং তদবৈ ভাগবতং বিদুঃ | 
কলৌ কেচিদ্দুবাত্মানো ধূর্ভ। বৈষ্ণবমানিনঃ। 
অন্তদ্ভাগবতং নাম কল্পযিয্যস্তি মানবাঃ | 
। যে গ্রস্থে নানা অস্থব বধেব সহিত ভগবতী কালিকাব মাহাত্ম্য 
বণিত হইয়াছে, তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিষুগে 
বৈষ্ণবাঁভিমানী ধূর্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রস্থকে 
ভাগবত না বলিয়া! অন্য ভাগবত কল্পন|। করিবে । 
অতএব, পূর্ব পূর্ব গ্রন্থকারেব অধূত বচন সকলকে শুনিবামাত্র বদি 
পুরাণ বলিয়া মান্য করা যায়, তাহা হইলে পূর্বে লিখিত বৈষ্ণবের রচিত 
বচন এবং এরূপ শাক্তের রচিত বচন, এ দুয়ের পরস্পর বিরোধ হইয়া 
শাস্ত্রের অগপ্রামাণ্য, অর্থের অনির্ণয় এবং ধর্ের লোপ উপস্থিত হয়। 
অতএব, যে সকল পুরাণের ও ইতিহাঁসেব সর্বসম্মত টীকা না থাকে, 
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তাহার বচন প্রাচীন গ্রস্থকারের ধৃত না হইলে, প্রমাণ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে না। 
চতুর্থতঃ, শ্রীভাগবত যে বেদাস্তস্থত্রের ভাত্য নহে, ইহা যুক্তি দ্বারাও 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । কেননা “অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” অবধি 
“অনাবৃত্তিঃ শবদাৎ” পর্য্স্ত সাড়ে পাচ শত বেদান্তস্ত্র রহিয়াছে । 
তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাগবতের প্লোক সকল কোন্‌ স্থত্রের ভাষ্য- 
স্বরূপ, ইহা বিবেচনা করিলেই শ্রীভাগবত বেদাস্তন্থত্রের ভাষ্য কি না, 
অনায়াসে বোধগম্য হইবে । 
দশম স্বন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে 
বহ্সান্‌ মু্চন্‌ কচিদসময়ে ক্রোধসংজাতহাসঃ 
স্তেয়ং স্বাদ্ত্যথধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ | 
মর্কান্‌ ভোক্ষন্‌ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাগ 
ভিনত্তি দ্রব্যালীভে স গৃহকুচিত। যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্‌॥ 
২২ শ্লোক। 
এবং খাষ্ট্চান্শতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো স্তেয়োপায়ৈবিরচিত 
কৃতিঃ স্তপ্রতীকোহয়মান্তে ॥ ২৪ গশ্লোক। 
২২ অধ্যায়ে ভগবাঙ্টবাঁচ ;-- 
ভবত্যো যদি মে দাস্তো ময়ো্তঞ্চ করিস্যথ । 
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিম্মিতাঃ ॥ 
১২ শ্লেক। 
৩৩ অধ্যায়ে 3 
কন্তাশ্চিন্নাট্যবিক্ষি্ধ কুগুলত্বিষমগ্ডিতং । 
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্ুলচচ্চিতং ॥ ১৪ গ্লোক। 
কখন কখন শ্রীকুষ্চ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়। 
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দিতেন। ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়৷ দুর্ববাক্য কহিলে হাঁসিতেন ; 
আর চৌধ্যবৃত্তির দ্বারা' প্রাপ্ত যে স্থস্বাছু দি দু তাহ! ভক্ষণ করিতেন; 
আর আপন খাছ এ দধিদ্ুপ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন, আর না 
খাইতে পারিলে সেই সকল ভাও ভাঙ্গিতেন, আর খাগ্প্রব্য না পাইলে 
ক্রোধ করিয়া! গোপবালককে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন। ২২। 

এইরূপে, পরিসষ্কৃত গৃহের মধ্যে ঝিষ্টামৃত্রাদি ত্যাগ করিতেন, 
চৌর্ধ্যকম্মম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নব্ূপে থাকিতেন। ২৪ 

শ্রীরুষ্ণ গোগীদিগের বন্ত্রহরণপূর্ববক বৃক্ষারোহ্ণ করিয়া গোপীদিগেব 
গ্রতি কহিতেছিলেন, যদি তোমর1 আমার দ্রাসী হও, এবং আমি যাহা 
বলি তাহা কব, তবে তোমরা হাস্বদনে আমার নিকট এরূপ বিবস্সে, 
আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর । ১২। 

নৃত্যের দ্বারা ছুলিতেছে যে কুগুলছবম্, তাহার শোভাতে ভূষিত 
হইয়াছে যে আপন গণ্ড, সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতে” 
ছেন এমন যে কোন গোপী, তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চব্বিত তাশ্ুল 
গ্রহণ করিতেন । ১৪। 

এই সকল সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ, বেদাস্তের কোন্‌ শ্রতিতে এবং 
কোন্‌ হুত্রের অর্থ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা 
করিয়া দেখেন? কৃষ্ণ নাম ও তাহার অন্তান্ত প্রসিদ্ধ নাম এবং তাহার 
রূপ ও গুণ বর্ণনাতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ । কিন্তু বেদান্তস্ত্রের প্রথম 
অবধি শেষ পর্যন্ত কষ্ণনাম, কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশ নাই; 
তাহার বূপগুণবর্ণনের সহিত কোন সন্বন্ধই নাই। যে গ্রন্থ ধাহার উদ্দেশ্টে 
লিখিত, সেই গ্রন্থে সেই ব্যক্তির বা দেবতার প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের 
বর্ণনা বাহুল্যরূপে থাকে । কিন্তু সে গ্রন্থে তাহার নাম ও গুণবর্ণন 
কিছুই নাই, এমন হইতে পারে না। অতএব, এই সকল বিবেচনা 
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করিয়া নিশ্চয় হইতেছে যে, বেদান্তস্ত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক- 
মাত্র নাই। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কোন কোন বৈষ্ণবপণ্ডিত ব্যুৎপত্তি- 
বলে বেদাস্তস্ত্রের অক্ষর সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়! শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাদি বেদাস্তস্থত্র হইতে ব্যাখ্য। করিয়া- 
ছেন। রামমোহন বায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন,--বৈষ্ণবপণ্ডিতের 
ন্যায় কোন কোন শৈবপঞ্ডিত ব্যুৎ্পত্তিবলে বেদাস্তত্ত্রের শিবপক্ষে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বেদান্তস্ত্রেব অক্ষর ভার্দিয়! শিবের কোচবধূর সহিত লীল! 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইরূপ আবার কোন কোন শাক্ত, বিষুণপ্রধান 
শ্রীভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইবূপ বুৎ্পত্তি-বলে, 
প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়। ব্যাখ্যা করিলে, কোন্‌ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য, 
তাহা স্থির হইতে পারে ন1; শাস্ত্রের গ্রামাণ্য নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

পঞ্চমতঃ, দর্শনকার সকল, আপনার আপনার দর্শনের ভাষ্য নিজে 
কেহ করেন নাই; অন্ান্ত আচার্যেরা করিয়াছেন । এই রীতির দ্বারাও 
বুঝ] যাইতেছে যে, বেদান্তস্থত্রের ভাগ্য বেদব্যাস নিজে করেন নাই ।* 

ষষ্ঠতঃ, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দর্শনকারগণ বেকব্যাসের 
সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন। . তাহাদের ভাস্তকারেরা নিজ নিজ গ্রন্থে 
বেদান্তমতকে অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভাগবতের যিনি 
গ্রৃতিপাগ্য, তাহার পরিমিত বরূপ,_-তিনি সাকার গোগীজনবল্পভ | 
তিনি বেদান্তের প্রতিপাগ্, এমন কেহ বলেন নাই । 

সঞ্তমতঃ, ভগবান্‌ মন্ট, বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থের ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়। বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়া" 
ছেন। ভাগবতের হস্তপাদ্দািবিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন 
নাই । মনুর অর্থের বিপরীত যে বাক্য,তাহ। গ্রাহ্‌ নহে; স্থতরাঁং ভাগবত 
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বেদাস্তত্ত্রের ভাষ্য হইতে পারে না। মন্ুর মতে, অন্ান্ত দেবতা যেমন 
ম্থস্তের এক এক অঙ্গের অধিষ্টাত্রী, সেইরূপ বিষুও এক অংশের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী 
দিক্‌, পদের অধিষ্ঠাতা বিষ, বলের অধিষ্ঠাতা শিব, বাক্যের অধিষ্ঠাতা 
অগ্রি, গুহ্েক্ত্িয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র, ইত্যাদি। 
অষ্টমতঃ, অন্যান্ত পুরাণ ইতিহাস রচনা করিয়া ব্যাসদেবের 
পরিতোষ না হওয়াতে শ্রীভাগবত রচনা করিলেন, এ কথ প্রমাণস্বর্ূপ 
কোন ঝষিবাক্য নাই। পশ্চা গ্রন্থ লিখিলে, পূর্বের গ্রন্থ লিখিয়৷ 
চিত্তের পরিতোষ হয় নাই, এরূপ প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীভাগবত পঞ্চম 
গ্রন্থ। শ্রীভাগবত্তের পর, নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ 
বেদব্যাস রচন' করেন। হুঁতরাং এমনও বলা যাইতে পারিত যে, 
শ্রীভাগবত রচনা করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি 
ত্রয়োদশ পুরাণ রচনা করিলেন । ্‌ 
শ্রীভাগবতের দ্বাদশ ক্বন্ধ :-- 
ব্রাঙ্মং দশসহম্াণি পাদ্মং পঞ্চোন্ষষ্টি চ। 
শ্রবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্িংশতি শৈবকং । 
দশাষ্টো শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি ॥ 
বিষুপুরাণে ১ 
ত্রাহ্মং পান্মং €েষ্বঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা । 
ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবত পঞ্চম বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন । 
নবমতঃ, যদি বল, শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ অপেক্ষা 
শ্রাভাগবতকে প্রধান বলিয়াছেন, সে কথার উত্তর এই যে, কেবল 
ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন, এমন নহে, প্রত্যেক 
পুরাণের শেষে সেই সেই পুরাণকে অন্ত সকল পুরাণ অপেক্ষা প্রধান 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৩৭ 


বলিয়াছেন। ইহা প্রশংসামাত্র, ইহাতে প্রত্যেক পুরাণের সর্বপ্রাধান্ত 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 


শিব ও শঙ্করাচার্্য প্রতারণ। করিয়াছেন কি না ? 


গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে, ভগবান্‌ শিব অস্থর- 
মোহনের নিমিত্ত, নানাপ্রকার পাশুপতাদি সন্ত্রশান্ত্র করিয়াছিলেন, 
এবং কলিষুগে শ্রীমৎ্ শঙ্কবাচা্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া পরমেশ্বরের 
নিরাঁকারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া আস্বরম্বভাব লোক সকলকে মোহযুক্ত 
কবিয়াছেন। শ্রম শঙ্করাচাধ্য সর্বজ্ঞ হইলেও তীহার ভাষ্যদ্বারা 
্রন্মস্ত্রের প্রকৃত তাত্পর্য্য প্রকাশ হয় নাই। গোস্বীমী মহাশয় এই 
সকল কথার প্রমাণস্বরূপ “ত্ঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থং সুরদ্ধবিষাং” 
ইত্যাদি বচন সকল উদ্ধৃত করিয়্াছেন। রামমোহন রায় এই সকল 
কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সারমশ্ম এই ;--যদি ভগবান্‌ মহেশ্বর 
বেদবাহা কোন শাস্ত্র রচন| থাকেন, এবং যদ্দি উহাতে বেদের উক্তির 
বিপরীত কথা থাকে, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন সকল 
সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে অবশ্ত খাটিবে । আর, যদি বল যে, এ সকল বচমদ্বার! 
মহেশ্বরকৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে, এক্ষণে 
এদেশে শাক্ত, শৈব, ধৈষ্ণব প্রভৃতি যে তান্ত্রিকদীক্ষা অবলম্বন করিয়া 
উপাসনা ও ধশ্মসাধন কবিতেছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যাঁয়। স্থতরাং 
সকলের ধর্মে আঘাত পড়ে, ইত্যাদি । 

তাহার পর, রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, যদি বষ্ণবপুরাঁণ 
হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া! শিবকে প্রতারক ও ন্ত্রশান্ত্রকে মোহশাস্ত্র 
বলিয়! প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে তান্ত্রিকেরাও তন্ত্রশানত্রের প্রমাণে 
বিষুকে প্রতারক প্রতিপন্ন করিতে পারেন। এই প্রকার পুরাণ ও 
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তন্ত্রের পরস্পর বিরোধে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না। শিব ও 
বিষ্ণর প্রতারকত্ব উপস্থিত হইয়া চাতুর্বণ্যের ধশ্মলোপ হয়। 


শাঞজ্ের বিরোধ ও তাহার মীমাংস। 


শাস্ত্রের এই প্রকার বিরোধ প্রদর্শন করিবার জন্য রামমোহন রায় 
বিভিন্ন শান্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন । কুলাবতী তন্ত্রে আছে» 
বেদা বিনিন্দিতা যন্মাৎথ বিষুন। বুদ্ধরূপিণ| । 
হরের্নাম ন গৃহ্ীয়াৎ ন স্পৃশেত্ত লসীদলং । 
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্ণ নাচ্চয়ে্ ॥ * 
গীতায় বিষুঞমাহাত্মে 25 
মত্ঃ পরতরং নাগ্ৎ কিঞ্চিদস্তি বনহীয়। 
অর্থাৎ বিষু সর্বশ্রেষ্ঠ ভযেন। 
দেবীমাহাত্মে ৫ 
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপর। | 
অথাৎ দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েস। 
শিবগ্মাহাত্মে, মহেশ্ব রগীতি। £5 
প্রতিপাগ্যোহস্মি নান্যোস্তি প্রতূর্ভীগতি মাংবিনা। 
অর্থাৎ মহাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
ইন্দ্রমাহাত্যে, বৃহদারণ্যক -- 
তং মামাযুরমৃতমিত্যুপান্ মামেব বিজানীহি ইতি। 
অর্থাৎ ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন | 





* বিষু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বেদের নিন্ম! করিয়াছেন; সুতরাং হরিনাম গ্রহণ 
করিবে ন1) তুলসীদল স্পর্শ করিবে না, তুলসীপত্রও ম্পর্ণ করিবে না, শীলগ্রামেরও 
অর্চন! করিবে না। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৩৯ 


প্রাণবাফু মাহাত্যে প্রশ্নোপনিষৎৎ ২ 
এষোহগ্রিন্তপত্যেষ স্্য এষ পর্যন্তে। 
মঘবানেষ বায়ুবেষ পৃথিবীরযিদেবঃ সদস্চ্চামৃতঞ্চ ষৎ। 
অর্থাৎ প্রাণবাযু সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েন। 
গরুড় মাহাত্মো, আদিপর্বব £-- 
ত্বমন্তকঃ সর্ববমিদং ক্বাঞ্চবং ইতি । 
অর্থাৎ গরুড় সর্বশ্রেষ্ট হয়েন । 
রামমোহন রায় এই সকল পরম্পব বিরোধী বচন সম্বন্ধে বলিতেছেন 
যে, এই সকল বচন, কেবল প্রতিপাদ্য দেবতাব এবং গ্রন্থেব প্রশংসামাত্র | 
ইহাতে কোন বিশেষ দেবতার প্রাধান্ত এবং অন্ত দেবতাব অগ্রাধান্য 
প্রতিপন্ন হয় না। 


শক্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য মোহজনক কি না? 


বৈষ্বেরা শঙ্করাচাধ্যেব ভাম্তকে মোহজনক বলিয়া থাকেন। 
তাহাদের মতে, মহাদেব শস্করাচারধ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আস্গরগ্রকৃতি 
লোকেব মোহ ও ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য বেদাস্তেব ভাস্ক' রটনা 
করিয়াছেন । এ কথার উত্তবে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিতেছেন, 
তাহার সার মন্ন এই ;-এরূপ বলা সকলেরই পক্ষে অপরাখজনক । 
বিশেষভাবে, টচৈতন্যদেবেব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে 
অত্যন্ত অপরাধজনক। কেনন।, কেশব ভারতী ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্ের 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তিনি তাহার শিগ্তান্ুশিষ্য । সেই কেশব 
ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব; আর শ্রীধরস্বামীও পৃজ্যপাদ শন্করাচাধোর 
সম্প্রদায়ের শিশ্ত । শ্রীধরস্বামীর গীতা ও ভাগবতের টীকা, কি বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে, কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ববথা মান্য । টৈতন্তদেবও শ্রীধরস্বামীর 
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টাকাকে মান্ত করিয়াছেন । * শ্রীধরন্বামী বলিতেছেন যে, তিনি 
শঙ্কর ও তাহার শিষ্তগণের মতানুসারেই টীকা লিখিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী 
স্বয়ং গীতার টাকাতে লিখিতেছেন £-- 
ভাঙ্যকারমতং সম্যক্‌ তথ্যাখ্যাত্বগিরস্তথ। ইত্যাদি । 
ভাস্তকারের মত ও ভাগের টীকাকারদিগের মতকে আলোচন। 
কারয়! যথামতি গীতা ব্যাখ্যা করি । 
শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখিতেছেন ;_- 
সম্প্রদায়ান্ুসারেণ পূর্ববাপর্যযান্ুনারত ইত্যাদি। 
অতএব, ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মতকে মোহজনক বলিলে, 
চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে মুগ্ধ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এবং ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের মতান্সারে 
শ্রীধরম্বামীর যে সকল টীক1 লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কেমন করিয়া 
মান্য হইতে পারে? অতএব, শ্রীমৎ শঙ্কবাচাধ্যের নিন্দা করাতে 
এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধশ্মের মূলচ্ছেদ হইয়া যায়। 


ভগবানের আনন্দনিন্মিত সাঁকারমূর্তি সম্ভব কি ন।? 


বৈষ্ণবপপ্ডিতগণের মত এই যে, পরব্র্ম সাকার কৃষ্মমূর্তি। সে 
আকার মায়িক নহে, আনন্দের মূর্তি । এ আনন্দনিশ্মিত মূর্তি কেবল 
ভক্তজনের চক্ষুরগোচর হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত যে গোস্বামী 
মহাশয়ের বিচার হইয়াছিল, তিনিও এ কথা বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম সাকার 
কৃষ্ণমূর্তি এবং উহা! আনন্দনির্রিত। একথার উত্তরে রাজ! যাহা বলেন, 


পপি পিপিপি শিপ পিপিপি শশা 





* প্রীচৈতগ্বচরিতান্বতে আছে যে, কোন ব্যক্তি শ্রীধরন্বামীর টীক। অগ্রাহা করিলে, 
প্রীচৈতন্য বিদ্ূপ করিয়। বলিলেন, স্ব'মীকে যে মানে ন| সে ব্যভিচারিণী | 
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তাহার সারমন্্ন এই যে, সমুদয় উপনিষদ্‌ এবং বেদাস্তদর্শনান্সারে ব্রন্মের 
কোন আকার নাই । শ্রুতি বেদান্তস্ত্র ও স্মৃতি হইতে একথার প্রমাণ 
সকল পূর্বের দেওয়া গিয়াছে । ইত্যাদি । 


রস সঃ ১ সী 
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দনিশ্মিত অপ্রারুত আকার এবং সেই আকার কেবল 
ভক্তদের চক্ষুর্গোচর হয়, গোস্বামীর এই কথায় রামমোহন রায় 
বলিতেছেন যে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভাবিত । 
নং ক বাঁ সা 
একথা শ্রুতি, স্মৃতি, অনুভব ও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। যদি কেহ বলেন 
যে, বন্ধ্যার পুত্র ও শশারুব শূঙ্গের একটি একটি অপ্রারুত রূপ আছে, 
কিন্ত উহা! কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়; আর আকাশকুম্থমের 
এক প্রকার অগ্রারুত গন্ধ আছে, তাহা কেবল যোগীদের ধ্যানগোচর 
হইয়া থাকে, এ কথা৷ যেমন অসম্ভব, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দনিশ্মিত মৃত্তি কেবল 
ভক্তজনের চক্ষুর্গোচর হয়, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব । আনন্দের হস্তপদাদি, 
ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব, এ সকলের বূপক বর্ণন হইতে পারে, কিন্তু 
যথার্থ বলিয়া জানিলে ও জানাইলে, নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট 
হান্তাম্পদ হইতে হয়। কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এই ছুইকে ধন্য 
বলিয়া মানি যে, অনেকে অনায়াসে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, আনন্দের 
রচিত হস্তপদাদ্রিবিশিষ্ট মৃত্তি আছে, তাহার বেশ, ভূষা, বস্ত্র, আভরণ 
ইত্যাদি সকলই আনন্দরচিত, এবং ধাম, পার্ববত্তী, প্রেয়সী এবং 
বৃক্ষাদি সকলই আনন্দরচিত, ইত্যাদি। 


ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা উচিত কি না? 


গোস্বামী বলেন যে, ভগবান্‌্কে সাকার বলিলে, অস্থায়ী ও পরিমিত 
বলা হয়, এবং আনন্দনির্টিতমুন্তি বলিলে উহা! অসম্ভব হয়। তর্কের দ্বারা 


১৪২ মহাতআ। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এইব্ধপ প্রতিপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু ঈশ্বববিষয়ে তর্ক কর] কর্তব্য নয়। 
রাজা রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমশ্ম্ 
এই ;__বেদবিরুদ্ধ তর্ক অবশ্ত নিষিদ্ধ; কিন্তু বেদসম্মত তর্কের দ্বারা 
বেদার্থনির্ণয় করা সর্বথা কর্তব্য। শ্রুতি সকল পরমেশ্বরকে অরূপ, 
অদ্বিতীয়, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্‌, অতীন্দ্রিয়, সর্বব্যাপী বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন, 
এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় পদার্থকে ক্ষুদ্র, নশ্বর ও নিবানন্দ বলিয়াছেন । 
মহষি বেদব্যাস এবংশঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি সকলেই বেদের এই অভি প্রায়কে 
যুক্তির ছ্বার! দৃঢ় করিয়াছেন; আমরাও তদনুনারে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা 
বেদার্থের সমর্থন করিতেছি । এ বিষয়ে মনু বলিতেছেন £-- 
আর্ধং ধম্মোপদেশঞ্ বেদশান্ত্রবিরোধিনা। 
বস্তকেণান্থসন্ধত্তে স ধশ্মঃ বেদনেতবঃ ॥ 
যে ব্যক্তি বেদ ও স্থৃত্যাদি শান্ত্রকে বেদসন্মত তর্করদ্ধারা অন্থসন্ধান 
কবে, সেই ব্যক্তি ধন্মকে জানে, ইতর ব্যক্তি জানে না । 
বৃহস্পতি বলিতেছেন £-- 
কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ | 
ঘুক্তিহীনবিচারেণ ধন্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ 
কেবল শান্ত্র অবলম্বন করিয়া অর্থের নির্ণয় কবিবে না, যেহেতু তর্ক 
বিন। শান্ত্রার্থ নির্ণয় করিলে ধর্মের হানি হয়। 


শ্রীকৃঞ্ণই কি ব্রক্গ ? অথব। শাস্ত্রে ষাহাদিগকে ব্রহ্ম 
ব্ল। হইরাছে, তাহার! সকলেই কি ব্র্গ ? 
গোস্বামী বণিয়াছেন যে, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি 


পুরাণে সাকার বিগ্রহ কুষ্ণকেই ব্রহ্ম বলিতেছেন; অতএব সাকার কৃষ্ণই 
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। রাজা রামমোহন রায় ইহাব উত্তরে যাহ! বলিতেছেন, তাহার 


পণ্তিতগণের সহিত বিচার ১৪৩ 


সার মন্ম এই £--যদ্দি শাস্ত্রে, সকল সাকারেব মধ্যে কেবল কৃষ্ণকেই ব্রহ্ম 
বলিতেন, তাহ! হইলে একথ| গ্রাহা হইতে পারিত। কিন্তু বৈষ্ণবেরা 
যেমন গোপালতাপনী ও প্রীভাগবতের প্রমাণ অনুসারে শ্রীকষ্ণকে ব্রহ্ধ 
বলেন, সেইরূপ শাক্তেরা দেবীস্ক্ত প্রভৃতি গ্রস্থেব প্রমাণান্ুসারে 
কালিকাকে ব্রহ্ম বলিয়। থাকেন । টৈবল্যোপনিষত্, শতরুদ্রী, শিবপুরাণ 
প্রভৃতি শাস্ত্রে মহেশ্ববকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন । ছান্দোগ্য, বুহদারণ্যক 
প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মা, সুর্ধয, অগ্থি, প্রাণ, গায়ত্রী, অন্ন, মন, আকাশ 
ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে 
ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেইরূপ শিবপুরাঁণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে, এবং 
কালীপুরাণ প্রভৃতিতে, কালিকীকে, এবং শাহপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্যকে 
বিশেষনপে ব্রহ্ম বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন । মহাভারতে ব্রক্মা, বিষণ» শিব 
তিনকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অতএব, গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবতের 
প্রমাণানুলারে যদি দ্বিকূজ মুবলীধর কু্ণবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া 
মানা হয়, তবে ব্রহ্মা, সদ[শিব, স্্্য, অগ্নি প্রভৃতিকে বেদ ও পুরাণাদির 
প্রমাণানুসাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিম্কা কেন না স্বীকার করা হয়? 
ঘি বলেন যে, পুরাণাদিতে অন্ত সকলের অপেক্ষা শ্রীরুষ্ণকে অধিক 
স্থানে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকষ্ণচই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, একথার "উত্তর 
এই যে, ধাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য, তাহার] এমন 
বলেন না যে, বেদাদি শাস্ত্রে যাহা বারম্বার বলিবেন, তাহাই মান্ত 
এবং ছুই একবার যাহা বলিবেন, তাহ] মান্য নহে। যাহার বাক্য প্রমাণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তিনি একবার যে কথা বলেন, তাহাও প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকাধ্য । 
গোস্বামীর সহিত বিচারে, রামমোহন রায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইব্প 
- বলিতেছেন,--“অন্য অপেক্ষা করিয়া বেদে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাস্ুল্যব্ূপে 


১৪৪ মহাতা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কহিয়াছেন, এমত নহে? যেহেতু দশোপনিষৎ্ বেদাস্তের মধ্যে কৃষ্ণ 
বিষয়ে ছান্দৌোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি । তদ্ধৈতদৃঘোর 
আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণয় দেবকীপুত্রায়াক্তোবাচাপিপাস এব স বভৃব সোহস্ত- 
বেলায়! মেতত্রয়ং প্রতিপছ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥ 
আঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক খষি, তে দেবকী পুত্র 
কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যাব উপদেশ কবিয়া কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষ- 
যজ্ঞকে জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের ষপ কবিবেন। পরে 
কৃষ্ণ এ খষি হইতে বিদ্া প্রাপ্ত হইয়া অন্ত বিদ্যা হইতে নিংস্পৃহ হইলেন। 
এই শ্রতির অন্গসাবে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ম স্বন্ধে। 
৬৯ অধ্যায়ে নারদ কৃষ্ণকে এইরূপ দ্েখিতেছেন। কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং 
জপত্তং ব্রহ্মবাগ্যতং | তথা । ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং। পুরুষং প্রকুতেঃ 
পরং॥ ১৯ ॥ কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ত্রহ্ষমন্ত্ 
জপ করিতেছেন, কোথায় ব প্রকৃতির পর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা, 
তাহার ধ্যান কবিতেছেন, এমত বপ কৃষ্ণকে নাবদ দেখিলেন ।৮ 

“বেদে সুর্য, বাষু, অগ্নি প্রভৃতিকে বাহুল্যরূপে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন । গোপালতাপনী গ্রস্থ অপেক্ষা কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী 
প্রভৃতি গ্রস্থে শিবপ্রতিপাদক শ্রুতি বাছুল্যরূপে রহিয়াছে। মহাভারতেও 
রুষ্ণমাহাত্ময বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে । 
পুবাণ ও উপপুরণাদিতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য অপেক্ষা শিব ও ভগবতীর বর্ণন 
অল্প হইবে না। 

দ্য্দি বল যে, বেদে ও পুরাণে ধাহাকে ধাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, 
ৃ সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং তাহাদের হস্তপদাদিও এরূপ আনন্দনিশ্মিত, 
ইহার উত্তর এই যে, অবয়ববিশিষ্ট প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে “একমেবাদ্ধিতীয়ং , 
্রন্ধ”। “নেহ নাঁনান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি সমস্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ 
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উপস্থিত হয়। !দ্বিতীয়তঃ, বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ ধিনি, তিনি এক ভিন্ন অনেক হইতে পারেন 
না। তৃতীয়তঃ, বেদে ধাহাকে ধাহাকে ব্রদ্ম বলিয়াছেন, তাহাদের 
আনন্দময় হস্তপদাদি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয়। কেননা সুর্য, 
বায়ু, অগ্নি, অন্ন ইত্যাদি ধাহাদিগকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, 
তাহাদের জআনন্দনিশ্মিত মুত্তি স্বীকার করিলে, স্থ্যের ও অগ্নির আনন্দ 
ময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়! সর্ববদ] স্খান্ুভব হইতে পারিত । 

“যদি বল, যে সকল দেবতা দিগকে শাস্ত্রে ব্রদ্ষরূপে বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহারা অনেক হইয়াও বস্ত্তঃ এক, সে কথার উত্তর এই যে, পরমাত্ম- 
দৃষ্টিতে আত্রক্ষস্তত্ব পর্য্যন্ত সকলেই এক বটে, কিন্তু নামবূপময় প্রপঞ্চ- 
দৃষ্টিতে দ্বিভূজ, চতুতূজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের এক্য স্বীকার করিলে, 
ঘট পট পাষাণ বুক্ষ ইত্যাদির এক্য স্বীকার করিয়৷ প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রকে 
একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। 

“যদি বল, যতপ্রকার নামরূপবিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সে 
সকল কি অপ্রমাণ ? ইহার উত্তব এই যে, সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই 
প্রমাণ । যেহেতু, তাহাব মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদাত্তস্ত্ে 
এইরূপ করিয়াছেন,__বঙ্ষদৃষ্টিরত্কর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১ পাদ।৬ স্ত্র। 
নামরূপেতে বর্ষের আরোপ হইতে পারে, কিন্তু ব্রদ্দেতে নামরূপের 
আরোপ হইতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট। আর, 
উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ 
উতকৃষ্টে হইতে পারে না। বেমন রাজা অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা 
যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্যবুদ্ধি করা যায় না। (কেননা নিকুষ্ট, 
শ্রেষ্ঠেব অন্তর্গত; কিন্তু শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের অন্তর্গত নহে )। অতএব, | 
নামরূপ সকল যে সংস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়৷ প্রকাশ 
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পাইতেছে, তাহাতে ব্রক্ষেব আবোপ কবিয়া ব্রহ্ধৰপে বর্ণন কব 
অশাস্ব নহে।” 

নামবপবিশিষ্ট দেবতাদি সকলে ব্রদ্দের আবোপ কবিয়া ব্রহ্মরূপে 
বর্ন কবাতে লোকে মনে করিতে পারে যে, এ নকল পদার্থ প্রত্যেকে 
সাক্ষাৎ পবব্রহ্ম । এইরূপ ভ্রমনিবাবণেব জন্য, শাঞ্জে ধাহাদিগকে ব্রহ্ম 
বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন, আবাব তীাহাদিগকেই পুনঃপুনঃ জন্য ও নশ্বব 
বলিতেছেন । বাজা বামমোহন বায় এ বিষয়ে একটি উদ্দাহবণ 
দ্রিতেছেন। যেমন, শ্রীকষ্চ কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্ধদপে বর্ণিত 
হইয়াছেন, সেইণ আবাব কোন কোন শান্সে তাহাব বিপরীত দুষ্ট 


হইতেছে | যেমন “দানধশ্মে” আছে 
রুদ্রভক্ত্য] তু কৃষ্ণেণ জগদ্ধাপ্তং মহাত্মনা | 


শিবভক্তিব দ্বাবা কৃষ্ণেব সকল এশ্বধ্য ভইয়াছে | 
সৌধুপ্তিকে,_ 
প্রাদুবাসন্‌ হৃধীকেশাঃ এতশোথ সহজ্রশঃ | 
মহাদেব হইতে শত শত সহন্স সহন্ত্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন । 
দানধন্মে,-- 
্রন্মাবিকুম্ববেশানাং অ্টা যঃ প্রভুবেব চ। 
প্রভূ মহাদেব, ব্রহ্মা বিষু আর সকল দেবতাব স্বষ্টরকর্তী | 
নির্বাণ £-- 
গোলোকাধিপতির্দেবি স্ততিভক্তিপবায়ণঃ | 
কালীপন প্রসাদ্দেন সোশভবল্লোকপালকঃ ॥ 
কালিকার ভক্তিস্তত্িতে বত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ, তিনি 
কালীপদ-প্রসাদে লৌকেব পালনকর্তা হইয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মত্ব আরোপ কবিয়৷ ব্রহ্গরূপে বর্ণনা করাতে, পাছে 
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লোকের ভ্রান্তি জন্মে যে তিনি ব্রহ্ম, সেই জন্য আবার তদ্দিপরীত ভাবে 
তাহার বিষয় বলা হইয়াছে। 

দ্যদি কেহ ৰলেন যে, শ্রীভাগৰতে ও মহাভারতে স্থানে স্থানে 
শ্রকু্ণ আপনাকে সর্ধস্বর্ূপ আত্মা বলিতেছেন, সুতরাং তিনিই কেবল 
সাক্ষাৎ ব্রঙ্গ; এ কথার উত্তর এই যে, ভগবান্‌ কৃষ্ণ যেমন আপনাকে 
ব্রদ্ধ বলিয়াছেন, সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্‌ কপিল আপনাকে 
সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ পরমাত্মারূপে বলিয়াছেন; অথচ, লোকে শ্রী ও 
কপিল এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন। কেবল যে কৃষ্ণ 
ও কপিল ব্র্মদৃষ্টিতে আপনাদিগকে ব্রন্ধ বলিয়াছেন, এমন নহে; 
প্রতর্দনের প্রতি ইন্দ্র আপনাকে ব্রদ্ধ বলিয়! ব্যক্ত করিয়াছেন ।” 

“মামেব বিজানীহি” ইত্যাদি । এইরূপে অন্তান্ত দেবতা ও 
খধিরাও ব্রন্দৃষ্টিতে আপনাদিগকে ব্রদ্ধ বলিয়া! ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বেদান্তস্থত্রে ইহার এইরূপ মীমাংসা আছে ;শাস্বদৃষ্ট্যা তৃপদেশো 
বামদেববৎ”,-বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র ঘে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা 
শান্ত্ান্ছদারেই বলিয়াছেন ॥ যেমন বামদেব খষি আপনাকে বর্মদৃষ্টিতে 
্রদ্মরূপে বলিয়াছেন যে, আমি মন্গ হইয়াছি, আমি স্ধ্য হইয়ছি ৮ 
শ্রুতি, “অহৎ মন্গুরভবং কুর্যযশ্চেতি” ॥ অধিক কি বলিব, আমাদেরও 
আপনাদ্দিগকে ব্র্দৃষ্টিতে ব্রদ্ম বলিবার অধিকার আছে। 

অহ্ং দেবে! ন চান্যোহশ্মি ব্রন্েবাস্মি ন শোকভাক্‌। 
মচ্চিদানন্দরূপোস্মি নিত্যমুক্তত্বভাববান্‌ ॥ 


কতদিন পর্য্যন্ত প্রতিমীপুজ! করিবে 1 


প্রতিমাপৃজাঁর প্রকৃত অধিকারী কে, কতদিন পথ্যস্ প্রতিমাপূজ 
করিবে,তদ্ধিষয়ে রাজা শ্রীমপ্তাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, 
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“নান প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমাপুজার বিধান ভাগবতে 
কবিয়াছেন। কিন্তু পুনরায় এ ভাগবতে সিদ্ধান্ত কবেন। তৃতীয় স্বন্ধে, 
উনত্রিংশ অধ্যায়, কপিল বাক্য,_ 
“অচ্চাদাবচ্চয়েৎ তাবদীশ্ববং মাং স্বকম্মকৃৎ। 
যাবন্ধ বেদস্ব হৃদি সর্বভূতেঘবস্থিতং ॥7 
তাবৎ পধ্যস্ত নানা প্রকাব প্রতিমাপজা বিধিপূববক করিবেক, যাবৎ 
অন্তঃকবণে না জানে যে আমি পবমেশ্বব সর্ধভূতে অবস্থিতি কবি । 
“অহ সর্েষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদ! । 
তমবঙ্ঞায় মাং মত্যঃ কুরুতেইচাবিড়ম্বনং ॥ 
আমি সকল ভূতে আত্মান্বরূপ হইয়া অবস্থিতি কবিতেছি, এমতব্ধপ 
আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিভম্বন) কবে। 
“যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্ববং । 
হিত্বাচ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভম্মন্তেব জুহোতি সঃ | 
যে ব্যক্তি সর্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মান্বৰপ ঈশ্বব আমাকে 
ত্যাগ কবিয়া মৃঢতা প্রযুক্ত প্রতিমাব পুজা কবে, সে কেবল ভম্মেতে 
হোম কুব। অতএব, পবমেশ্ববকে বিভূ কবিয়া যাহাব বিশ্বাস আছে, 
তাহাব প্রতি প্রতিমাদিতে পৃজাব নিষেধ এ ভাগবতে কবিয়াঙছেন।” 


শান ও ভক্তি এই উভয়ের মধ্যে কিসের দ্বার মুক্তি হয়? 


গোস্বামী বলিতেছেন যে, জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়েব দ্বাবাই জীবেখ 
মুক্তি হয়। বামমোহন বায় তদৃত্ববে বলিতেছেন,-জ্ঞানেব দ্বার! 
মুক্তি হয়, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। কঠবলী ,_ 

তমাত্মস্থং যেইন্থপন্ন্তি ধীবান্তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং | 
যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন, তাহাদের 
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শাশ্বতী শাস্তি অর্থাৎ নিত্য মুক্তি হয়, তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন 
শ্ুতি £-- 
ইহ চেদ্বেদীদথ সত্যমন্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষিঃ | 
যে সকল ব্যক্তি ইহজন্মে পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন, 
তাহাদের সকল সত্য হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয়; আর যাহারা পূর্বোক্ত 
প্রকারে না জানেন, তাহাদের মহান বিনাশ হয়। 
জ্ঞানের প্রাধান্য বিষয়ে তিনি মন্ত্র হইতে প্রমাণ প্রদশন 
করিতেছেন /--মন্তু ₹-- 
সর্বেষামপি ঠচৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্থৃতং | 
তদ্ধ্যগ্রযং সর্ধববিগ্যানাং প্রাপ্যতে হামৃতং ততঃ ॥ 
এই সকল ধর্ম হইতে আত্মজ্ঞান পরম্ধম্ম হয়েন, তাহাকেই সকল 
বিদ্যার শ্রেষ্ট জানিবে; যেহেতু, সেহ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। 
রাজ! রামমোহন রায় বলিতেছেন, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না; কিন্ত 
সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি ও কন্ম ইত/দি। ইহাই ভগবদ্গীতাব উপদেশ। 
গীতা £-- 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ববকং | 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে। 
তেষামেবাহুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ । 
নাঁশয়াম্য আভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভান্বতা ॥ 
এই শোকের শ্রীধরদ্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ;--যে সকল ভক্ত" 
এইবূপে আমাঁতে আসক্তচিত্ত হইয়া গ্রীতিপুর্বরক ভন! করে, তাহাদিগকে 
সেহ জ্ঞানরূপ উপায় আমি দি, যাহাদারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর,.সেই 
ভক্তদ্দিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় 
জ্ঞানস্বরূপ দীপের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে নষ্ট করি। 


১৫০ মহাতআ। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কবিতাকারের সহিত বিচাঁর 


ততৎ্পরে কবিতাঁকারের সহিত বিচার । “এই বিচারগ্রন্থে 
প্রতি্বাদীর আপত্তি এই ছিল যে, রামমোহন রাঁয় বেদার্থের গোপন 
করিয়াছেন; তিনি শিব, বিষণ ও ব্যাসাদি খষির অবমাননা করেন এবং 
্রক্মজ্ঞানাভিমানী হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিজের পূর্বের 
উক্তি প্রদর্শনদ্বারা এ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন । শকান্দ ১৭৪২; 
( খ্রীঃ অঃ ১৮২৭ সালে ) উক্ত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ।” 

রাজা রামমোহন রায় কবিতাকারের সহিত বিচারপুস্তকে 
বলিয়াছেন ষে, তাহার সমুদয় পুস্তকের তাত্পধ্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের 
গ্রাহ্থা, নশ্বর ও নামরূপ্বিশিষ্ট পদার্থে ঈশ্বরজ্ঞান না করিয়। সর্বব্যাপী 
পরমেশ্বরের শ্রবণমনন করিয়। কৃতার্থ হওয়া উচিত। বর্ণাশ্রমাচাঁর 
এরূপ সাধনের সহকারী বটে, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে । 


রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ করাতে মন্বস্তর ও মারীভয় 
, হইতেছে কি না? 
কবিতাকার লেখেন যে, রামমোহন রায়ের মত প্রকাশ হওয়াতে, 


দেশে অমঙ্গল, মারীভয় ও মন্বস্তর হইতেছে । * রামমোহন রায় এ কথার 
উত্তরে যাহ বলিতেছেন, তাভাব সার মন্ত্র এই ;-_-লোকের মঙ্গল কিন্বা 





পপ শিশিপপাশাশীশি পপসপিশাসিীশিীপিশ পি? সপাসপিিশি। 











* ভাগীরথীর প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়াতে ১৮১৭ সালে,কাসিমবাজার অঞ্চলে, মারীভয় 
উপন্থিত হইয়। উক্ত স্থান প্রায় জনশূন্ত হইয়াছিল | উক্ত সময়ে যশোহরেও ওলাউঠা রোগে 
বহুলোকের মৃত্যু হয়। রামমোহন রায়ের গ্রস্থ ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। সেই জন্য 
কবিতাকারের মতে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্ষজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থই এ দকল মারীভয়ের কাঁরণ। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৫১ 


অমঙ্গল আপন আপন কন্ীধীন। ঈশ্বরসন্বন্ধীয় কিন্বা পুত্তলিকাসন্বদ্ধীয় 
পুস্তকের রচনার সহিত তাহার কোন কাধ্যকারণসম্বদ্ধ নাই। ব্রহ্গজ্ঞান 
বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের অনেক পূর্বে, কবিতাকারের রোগ ও মিথ্যা 
অপবাদের জন্য ধনহাঁনি ও মানহানি হয়। সে বিষয়েও কি কবিতাকার 
বলিবেন যে, উহা তাহার শ্বকর্ধের ফল নহে, কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ 
রচনা,করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহার রোগ হইয়াছিল ? ইত্যাদি । 
রামমোহন রায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন ;-“আমরা এইরূপ 
সাহস করিয়া কহিতে পারি যে, প্রমেশ্ববের সত্যোপাসনাতে ধাহীর৷ 
প্রবৃত্ত হইয়! থাকেন, তাহারা এ সৎকন্মানুষ্ঠানদ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন 
এবং এই সত্যধশ্মেব প্রচার হইলে দেশ সত্/কালের ন্যায় হইবেক।” 


যথার্থ ব্রহ্মজাঁনী নির্জনে মৌন থাকেন কি না? 


কবিতাকাব বলেন যে, রামমোহন রায় লোককে জানাইতেছেন 
যে, তিনি ক্রহ্গজ্ঞানী। যিনি যথার্থ ত্রহ্মজ্ঞানী, তিনি সর্বদা নি্জনে 
মৌন খাকেন। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহার সাবমশ্ন এই যে, ধশ্মসম্বদ্ধে বাহ্াড়ম্বব ও লোক জানান ভাল 
নহে, ইত্যাদি । কিন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ অধ্যাত্মশান্ত্রের পাঠ, শ্রবণ ও 
উপদেশ অবশ্ত কবিবেন। পরমাত্ম! হইতে পরাজ্মুখব্যক্তিকে পরমাত্মুনিষ্ঠ 
হইবার নিমিত্ত সর্বদা উপদেশ দিবেন। এবিষয়ে তিনি ছান্দোগ্য 
উপনিষদ হইতে প্রমাণ দিতেছেন ;-- 

স্বাধ্যায়মদীয়ানো ধার্িকান্‌ বিদধৎ ইত্যাদি নস পুনরাবর্ততে নর 
পুনরাবর্তৃতে ইত্যন্তং। 

এই প্রকার পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট গৃহস্থ বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক 


১৫২ মহাত্া রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচারিত 


পুত্র অমাত্যকে জ্ঞানোপদেশঘ্ারা ধর্মমনিষ্ঠ কবিয়া কালহরণ করেন, 
তাহার পুনরাবৃত্তি নাই । 
এ বিষয়ে তিনি মনু হইতেও প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন । 


পুস্তক ছাঁপাইয়। ঘরে ঘরে বিতরণ করা দৌষ কিনা ? 


কবিতাকার রামমোহন রায়ের প্রতি এই দোষারোপ করেন ষে, 
তিনি পুস্তক ছাপাইয়া ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়া লোককে জ্ঞান দিতে 
চাহেন। এ কথার উত্তবে বামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন তাহার 
নারমন্্ এই যে, আমরা শাস্ত্রাচ্লাবেই পুস্তক বিতবণ করিতেছি । 
এ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত কবিয়াছেন । 
বেদাথং যজ্ঞশান্ত্রাণি ধর্মশান্ত্রাণি চৈব হি। 
মুল্যেন লেখয়িত্বা যো দছ্যাদেতি স বৈ দ্িবং। 
যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশান্ত্র এবং ধন্মশাস্্র মূল্যদ্বাবা! লেখা ইয়া দান 
কবে, সে স্বর্গে যায়। 
বুহদারণ্যক উপনিষদ্‌ হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন । 


ঘবনাঁদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান কর! দোষ কিন ? 


কবিতাকাব রামমোহন রায়ের প্রতি আর এক দোষারোপ করেন 
'যে, তিনি যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পবিধান করিয়া দরবারে যান। রামমোহন 
রায় একথার উত্তবে বলিয়াছেন যে, “ধশ্মধন্ন এ সকল অন্তঃকরণবৃত্তি 
পরিধানাদ্ির সহিত তাহার কি সম্পর্ক আছে? দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবস্ত্রমাত্রই 
যদি ষবনের পোষাক হয়, তবে কবিতাকার এবং তাঁহার পৌত্তলিক বন্ধুগণ 
শিল্পবন্্ পরিধান করিয়। দরবারে গমন করেন কেন? একথার উত্তরে 
কবিতাকার ষদি বলেন যে, পৌন্তলিকের পক্ষে উহাতে দোষ নাই, 
ব্রদ্মোপাসকের পক্ষে দোষ আছে, তাহ] হইলে তিনি ইহার শাস্ত্রীয় 


পণ্ডিতগণের 'সহিত বিচার ১৫৩ 


প্রমাণ দিবেন । কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ সময় পধ্যন্ত শিল্পবন্ত্র পরিধান 
করিলে দোষ হয়, তাহাও লিখিবেন। প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে আমরা সে 
বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিব |” 

কবিতাকার রামমোহন রায়কে পাষগু, নাস্তিক, প্রভৃতি শবে 
গালি দিয়াছেন । রামমোহন রায় তদ্িষয়ে বলিতেছেন যে, "ইহাতে 
আমাদের ক্রোধ হয় না, দয়া হয়। কুপথ্যাশী রোগী, কিস্বা বালককে 
গুধধ সেবন করিতে বলিলে, কিম্বা কুপথ্য খাইতে নিষেধ করিলে, সে 
ক্রোধ করে ও দুর্বাক্য বলে। সেইরূপ, অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া 
বহুকাল পধ্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে ধাহার দৃষ্টিব অবরোধ হয়, তীহাকে 
ন্য ব্যক্তি জ্ঞানোপদেশ কবিলে অবশ্যই ছুঃসহ হইবেক; স্বুতবাং 
দর্বাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন ৮/ 

রামমোহন রায়, গ্রন্থের উপসংহারে কবিতাকারের জন্ক পবমেশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন 7-হে পরমেশ্বর! কবিতাকাবকে, আত্মা 
অনাত্মার বিবেচনীব প্রবৃত্তি দেও । তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন 
যে, আমরা তাহার ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলেব আত্মীয় কি অনাত্মীয হই।” 

( কবিতাকারের উত্তরের প্রতুত্তর ) 


কর্ধ্ানুষ্ঠান ব্যতীত ব্র্গজ্ঞানের অধিকারী 
হওয়৷ যাঁয় কি ন1? 


রহ্মজ্ঞ।নসাধনের পূর্বে, গৃহস্থবেব পক্ষে স্বৃতি ও আগমোক্ত বিধি 
অনুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কন্ম, একান্ত আবশ্যক কি না? রাজা রামমোহন 
রায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ষে, পূর্ববজন্মের কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি 
হইলে, ইহজন্মে কণ্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের অধিকারী হওয়! 
যায়। বেদান্তভাস্তে শঙ্করা চারধ্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কর্খান্ষ্ঠানের 


১৫৪ মহাতা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পূর্বেই ব্রন্ষধিজ্ঞাসা হইতে পরে | “এথাতে। ত্র্মজিজ্ঞাসা” এই প্রথম 
স্ুত্রের ব্যাখ্যানে আচার্য লেখেন ৮ 

ধ্মজিজ্ঞাসায়াঃ গ্রাগপি অধীতবেদান্তন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ 

কন্মানুষ্ঠানের পূর্ব যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার 
্রদ্মজিজ্ঞাস! হইতে পারে । 

রাজ! রামমোহন রায় অন্যান্ত শাস্ত্র হইতেও এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ 
করিয়াছেন তিনি বলিতেছেন, যাহার ব্রক্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহজন্ম বা 
পূর্ববজন্মেব কর্মদ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, ইহা 
স্বীকার করিতে তইবে। কেননা, কাধ্য দেখিয়াই কারণ স্থির 
করিতে তয় । 


নিরাকার ব্রন্গের উপাসনা করিবার পূর্বের সাকার 
উপাসনা আবশ্যক কি না? 


কবিতাকার বলেন যে, নিরাকার ব্রদ্মের উপাসন। করিবার পূর্বে 
প্রথম সাকার উপাসন! আবশ্যক | রামমোহন রায় ইহার উত্তৰে বলেন 
যে, যাহার ব্রহ্ষজিজ্ঞাসা হয় নাই, শাস্ত্রানুনারে তাহার কাম্যকর্ম ও 
সাকার উপাসনাব প্রয়োজন ; কিন্তু যাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়াছে, কিনব 
ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার পক্ষে শাস্ত্রাহসারে 
সাকার উপাসনা নিষিদ্ধ। বেদান্তস্থত্র হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধত 
হইয়াছে । 

“ন প্রতীকেন হি সঃ” ১পাদের ৪ স্ুত্র। 

বরন্মজিজ্ঞাস্থ বান্তি, বিকারভূত নামরূপে পরমেশ্বর বোধ করিবেন 

নাঃ যেহেতু, এক নামবূপ অন্য নামরূপের আত্ম হইতে পারে না। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৫৫ 


বেদাস্তস্ত্র ও অন্তান্ত শাস্ত্র হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ 
উদ্ধত হইয়াছে । 

রাজ! রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, চিন্ময়, সর্বব্যাপী, পরমেশ্বরে 
যে ব্যক্তি চিত্রস্থির করিতে পারে না, সে শান্্রানুসারে প্রথমতঃ শব্দের 
দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ অবয়বের কল্পনাদ্বারা এবং তৃতীয়তঃ প্রতিমার দ্বার 
যথাক্রমে উপাসনা করিবে । উপাসনা তিন প্রকার ; উত্তম, মধ্যম, 
অধম। ব্রত্দোপাসন! বা পরমাত্মার উপাসনা উত্তম। শব্দের ছারা 
পরমেশ্বরের উপাসনা মধ্যম, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে মনে ত্রহ্গচিস্তা করিতে 
অক্ষম, তিনি “গঁতৎসৎ” কিম্বা গায়ত্রী, কিন্বা নামজপ ইত্যাদি অবলম্বনে 
মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিবেন। মনে মনে অবয়বের কল্পনা 
অধম । যেমন, মনে মনে শিব কি বিষ্ণুর রূপ ধ্যান করা। এ সকল 
কল্পিত অবয়বের জপস্তরতি তদপেক্ষাও নিরুষ্ট। প্রত্িমাপূজা অধম 
হইতেও অধম । 


ব্রহ্ম সাঁকাঁর ও নিরাকার উভয়ই কি না? 


ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই । এই কথার উত্তরে রামমোহন 
রায় বলিতেছেন যে, বর্ষের একই অবস্থা । তিনি অপরিবর্তনীয় 
এবং সর্বোপাধিশৃন্ত। ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই, একথা 
অশান্ত্রীয় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। 

ন স্থানতোপি পরক্টোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি। বেদাস্তের ৩ অধ্যায়ে 
২ পাদে ১১ সুত্র । 

পরমেশ্বরের উভয় লিঙ্গ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার বস্তু ত হইবার 
সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি । 

একই সময়ে পরমেশ্বরে আকারের ভাব ও অভাব অর্থাৎ আকার 


১৫৬  মহাত্সা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


আছে ও আকার নাই, তর্কশাস্ত্রানহ্থারে €(1,9£1020] 0001016  91 
1017002:072010601) ) ইহা সম্ভব নহে । 


গণেশ, বিষ, সূর্য্য, শিব, প্রভৃতি দেবতার! ব্রহ্ম কিনা? 


এদেশে গণেশ, শক্তি, বিষ, সূর্য্য, শিব এবং গঙ্গা এই ছয় দেবতা 
প্রধান উপাস্ত । উহাদের ব্রহ্ত্বযুক্তিবিরুদ্ধ । ইহারা দুর্ববলাধিকারী- 
দ্রিগের উপাস্ত | এই সকল দেবতা ভিন্ন, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, এমন কি 
সম্ত ব্রন্মাণ্ডে ব্রহ্মত্ব আরোপিত হয়। অনেক দেবতা, খষি, আধ্যাত্ম- 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আপনাঁদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করেন। ইহার 
তিন প্রকার তাতপর্ধ্য । প্রথম, ব্রঙ্গেব সর্ধব্যাপিত্ব ; দ্বিতীয়, 
্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তার অভাব, এবং তৃতীয়, ব্রন্মের সত্তাই বাস্তব 
সন্তা, এই তিনটি তত্ব প্রকাশ হয়। 


পৌত্তলিকত। বিষয়ে স্মার্ত ভষ্টাচার্য্যের মত । 


কবিতাকার রামমোহন রায়কে এই দোষ দেন যে, তিনি স্মান 

ুট্রাচাধ্যের বিদ্বেধী। এ কথা যে অমূলক, তাহা রামমোহন রায়, নিজ 
গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরিশেষে 
বলিতেছেন ;-স্মার্ত ভট্টরাচাধ্য যগ্ভপিও নানাবিধ কম্ম ও সাকার 
উপানন। বাহুলারূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে এ সকলকে কাল্পনিক 
ও অজ্ঞানের কর্তব্য কবিয়া কহিয়াছেন। অতএব, তাহার মত শান্তর 
বিরুদ্ধ নহে যে, আমরা দ্বেষ কবিব। ম্মার্তেব একাদশীতত্বে বিষুপুজার 
প্রকরণের প্রথমে 2 

“চিনুম়ুস্তাদ্বিতীয়স্ নিষফলস্যাশরীরিণঃ | 

উপাসকানাং কার্ধযার্থং ব্রহ্মণোবূপকল্পনা ॥ 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৫৭ 


জ্ঞানস্বরূপ, দ্বিতীয়রহিত, উপাধিশূন্ত, শরীররহিত যে ব্রহ্ম, তাহার 
রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ব করিয়াছেন। 

স্মার্তের আন্িক-তত্বে 

অপস্থ দেবা মন্ুষ্যাণাং দিবি দেবো মনীষিণাং । 
কাষ্ঠলোষ্েষু মূর্খাণাং যুক্তন্তাত্মনি দেবতা | 

জলেতে দেবতাজ্ঞান ইতর মন্থুষ্য করে, আর, গ্রহাদ্দিতে দেববুদ্ধি 
দেবজ্ঞানীরা করেন, আর, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে, 
আর, আত্মাতে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানীরা করেন ।” 

নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের ব্যবস্থান্ুসারে, প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে 
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ শির্বাহ হইয়া থাকে । রাজা রামমোহন 
রায় প্রদর্শন করিলেন যে, বখুনন্দন ভট্টাচার্যের মতেও পৌত্তলিকতা 
অন্জ্রানীব মনোরপ্রনের নিমিত্ত এবং ত্রন্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ । 

নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির মধ্যে রাজ! রামযোহন রায়ের সমসাময়িক 
কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাকার উপাসকের নাম পাওয়া যাইতেছে 7--"আর 
প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তি অবধি, মুকুন্দরাম ব্রহ্মচাগী প্রভৃতি কয়েক জনকে 
ও আমাদিগ্যে ব্রন্গজ্ঞাণী করিয়! ব্যঙ্গকূপে গণনা কবিয়াছেন। উত্তর 
কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে, সহম্স সহস্র লোক, 
কি এদেশে, কি পশ্চিমাদিদেশে নিফল নিরঞ্জন ঞ্ুরমেশ্বরের উপাসনা 
করেন। তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের 
তারতম্য হয় । অতএব, আমর] সত্যধর্ধের অন্ুষ্ঠানেতে অধম যদ্যপিও হই, 
তাহাতে এ ধশ্ধে গৌরব নাই, এবখ অন্য উত্তম জ্ঞানীদেরও কি হানি 
হইতে পারে? সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে, রামপ্রসাদ 
'অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গৌসাই এবং কবিতাকার 
আপন আপন সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়। প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 


১৫৮. মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কিন্ত ইহার দ্বারা এমত নিশ্চিত হয় নী যে, অপরুষ্ট সাকার উপাসক 
আর নাই। বরঞ্চ, ইহা! প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অনেক অনেক ব্যক্তি 
অনুষ্ঠানের তারতম্যকূপে সাকার উপাসনা করিতেছেন। তাহাতে 
উপাসনার মান্ততা কিন্বা অমান্যতা বিজ্ঞলোকের নিকট হয়, এমত নহে ।” 

নিয়্লিখিত কয়েক পংক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, কবিতাকার রাম- 
মোহন রায়কে অত্যন্ত অর্থান্টরাগী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য একটি 
ঘটনাব উল্লেখ করিতেছেন । রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, উক্ত 
ঘটনা অমূলক; কিন্য উহা সত্য হইলেও, আত্মরক্ষা বা আত্মীয়রক্ষার 
জন্্, কোন কার্ধয করিলে ধন্মহানি হয় না। 

«২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে, আপন পাওনার 
অন্বেষণের কারণ পাগলের ন্যায় চুঁচুড়া মোং দিবিরিউ সাহেবের তত্বে 
যাই। যগ্ভপিও বাবহারে আত্মরক্ষণ এবং আত্মীয়রক্ষণ করিলে পরমার্থে 
হানি কিছুই নাই, কিন্ত দিবিরিঙ সাহেবের তত্বে যাওয়া এ কেবল মিথ্যা 
অপবাঁদ। যেহেতু, দিবিরিউ সাহেবের সহিত দেনা পাওনা কোন 
কালে নাই । দ্রবিঙ সাহেব বর্তমান আছেন এবং তাহার কাগজ পত্র 
ও চাঁকর লোক বিছ্যমান্। বিশেষতঃ চচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল 
যাতায়াত মাত্রও নাই। অতএব, বিজ্ঞলোক বিবেচন! করিলে, কবিতা- 
কার কি পধ্যন্ত আম্মুদের প্রতি দ্বেষ ও অপকারের বাঞ্ছ! করেন, এবং 
মিথ্যারচনাতে কবিতাকারের শঙ্কা আছে কি না, ইহা অনায়াসে 
জানিতে পারিবেন ।” 

অনেকে মনে করেন যেও ব্রা্গ শব্ধ রাজ! রামমোহন রায়ের পরে শ্ষ্টি 
হইয়াছে; তাহার সময়ে ব্রন্মোপাসক অর্থে উক্ত শবের ব্যবহার ছিল না। 
কিন্ত শেষবার মুদ্রিত রাজার গ্রন্থের ৬৫৪ পৃষ্ঠায়, পঞ্চম পংক্তিতে, ও 
৬৫৫ পৃ ২১ পতক্তিতে, ব্রদ্মোপাসক অর্থে ব্রাহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 


পগ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৫৯ 


ব্রন্মোঁপাসকের লৌকিক ব্যবহার 


“২২ পুষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে কবিতাকাব লিখেন যে, লোকে জিজ্ঞাস। 
করিলে আমর! কহি যে, জনকাদিব ন্তায় বাজনীতি কর্ম ও ব্যবহার 
নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। উত্তর। যাহা আমরা এ বিষয়ে কহিয়াছি ও 
লিখিয়। থাকি তাহার তাৎ্পর্যা প্রম্পবাঁয় এই বটে, কিন্তু এ অভিমান- 
সুচক ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি নাই। তাহার প্রমাণ 
ঈশোপনিষদেব ভূমিকায় ১৫ পৃষ্ঠে ও বেদাস্তচন্দ্রিকায় ১৫ পৃষ্ঠে নিদিষ্ট 
আছে যে, পরমার্থদৃষ্টিতে ত্রদ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যগ্যপিও কেবল এক ত্র্গমাত্র 
সত্য, আর নামবপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন, কিন্তু ব্যবহাবদৃষ্টিতে 
হস্তের কন্মন হস্ত হইতে ও কর্ণনাসিকাদির কম্ম কর্ণনাসিকাদি হইতে 
লইবেন, এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে বৎকালে 
থাকেন, লোকদৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহাবনিষ্পাদক শাস্ত্াঙ্গনারে নিষ্পন্থ 
করা উচিত জানিবেন। এরূপ ব্যবহার কবাতে তীাহাদেব উপামন'র 


হানি নাই। 
যোগবাশিষ্টে ১ 


“বহিব্যাপারসংবস্তে। হৃদি সন্বল্পবজ্জিতঃ | 
কর্তাবহিরকর্তীস্তরেবং বিহব বাঘব ॥,; 
বাহোতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আব মনেতে সংকল্প ত্যাগ করিয়া এবং 
বাহ্থেতে আপনাকে কর্তা জানাইয়! এবং মনে অকর্ত। জানিয়া হে.রাম! 
লোকযাত্রা নির্বাহ কর; এবং সম্প্রদায় প্রণালীতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, 
কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল। বৃহদাবণ্যক, 
ছান্দোগ্য, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভাবতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি 
বশিষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবন্ধ্য, শৌনক, বৈব্ক, চক্রীয়ণ, ভনক, ব্যাস, অঙ্গি রঃ 


১৬০ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


প্রভৃতি ত্রহ্ষপরায়ণ ছিলেন, অথচ গাহৃস্থ্যধশ্ম নিষ্পন্ন করিতেন । ফদ্দি 
কবিতাকার একাস্ত প্রৌটী করেন যে, পরমার্থদৃষ্টিতে সকল ব্রক্মভাবে 
দেখিলে, ব্যবহারেতেও সেইরূপ করিতে হইবেক, তবে কবিতাকারকে, 
আমরা জিজ্ঞাসা কবিব যে,তীাহাঁর সাকার উপাসনাদিতে “দেবীমাহাত্মোে”র 
এই বচনান্ছসারে, শ্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎস্থ* তাবছ স্ত্রীমাত্রকে 
ভগবতীর স্বপ পরমার্থদৃষ্টিতে তেঁহ অবশ্ঠই জানেন । ব্যবহাবে সেইবপ 
আচরণ তাহাদের মহিত করেন কিনা? আব তন্ত্রের বচনানুসাবে, 
“শিবশক্তিময়ং জগৎ* তাবৎ জগৎকে শিবশক্তিম্বরূপ জানিয়! ব্যবহাব 
করিয়া থাকেন কি ন|, এবং সর্ব খিষুময়ং জগত এই প্রমাণান্থলাবে 
কেবল পরমার্থদৃষ্টিত্তে সকলকে বিঞুময় জানেন, কি ব্যবহারে এ সকলকে 
বিঞ্ুপ্রায় আচরণ করেন? অতএব, এই লকলেব উত্তবে কবিতাকার 
যাহা কহিধেন, তাহ। শুনিলে পর, তাহাব প্রৌঢ়ী বাক্যেব প্রতাত্তর 
দিব ।” 


প্রথমভাঁগ বেদপাঁঠে অশক্ত ব্রাঙ্গণের| ক্তি করিবেন ? 


“কবিতাকাব ব্যঙ্গ কবিয়া বলিযাছেন যে, বেদেব প্রথম ভাগ ন। 
পড়িয়া, বেদান্ত পভিলে বিড়ম্বনা হয়। অতএব, মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য 
প্রভৃতি অনেকে প্রথম কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদীন্ত পাঠেব দ্বারা বিডন্বিত 
হইয়াছেন । উত্তর ;--কবিতাকাব দ্বেষেতে মগ্ন হইয়া আপনাব পূর্বাপর 
বাক্যেব অত্যন্ত বিরোধ হয়, তাহা বিবেচনা কবেন না। যেহেতু 
কবিতাকার ২০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি আপনি লিখেন যে, এদেশে 
অগ্যাপি বেদের ব্যবসা আছে । স্যধ্যোপস্থান ও গায়ত্রীর অর্থ অনেকে 
জানেন, এবং আর আর শাখ! স্ক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানেন । অতএব, 
এ দেশের ব্রাঙ্ষণেরা বেদহীন নহেন। যগ্যপি স্ুর্যোপস্থান ও গায়ত্রী 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৬১; 


আর কতক কতক শাখা-সুক্ত জানিলে, পূর্ববভাগ বেদ পড়া একপ্রকার 
এদেশের ব্রাহ্মণেদের হয়, ইহা কবিতাকার এক স্থানে ক্বীকার করেন; 
পুনরায় মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ধাহারা! পূর্বভাগ বেদের 
স্থর্ধ্যোপস্থান প্রভৃতি ও অন্য অন্য মন্ত্র অবশ্যই পড়িয়া থাকিবেন 
তাহাদিগ্যে পূর্ববকাণ্ডীয় বেদহীন করিয়া অন্ত স্থানে কিরূপে নিন্দা 
করেন? বস্তত, প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্তব্য; কিন্ত ইহাতে 
অসমর্থ ব্রাহ্মণেদের গায়ত্রী ও রুদ্রোপস্থান এবং স্ুর্ষ্যোপস্থান ও পুরুষ- 
সুক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন করিয়া কহিয়াছেন। 
বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন £-- 
“সাবিত্রীকুদ্রপুরুষস্থ্যে পস্থান কীর্তনং | 
অনধীতম্বশাখানাং শাখাধ্যয়নমীরিতং ॥ 
অতএব, ধাহার1] গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন, তীহাদের 
বেদাস্ত পাঠে বিড়ম্বনা কখন হয় না।” 
মন্ুর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর প্রকরণে 
“জপ্যেনৈব তু সংপিদ্ধেদ্বী ক্ষণে! নাত্রসংশয়ঃ। 
কুর্ধযাদন্তন্ন বা কুর্ধ্যামৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥” 
কেবল গায়ত্র্যাদি জপেতেই ব্রাহ্মণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য 
হয়েন ; অন্ত ব্যাপার করুন বা করুন, তাহাকে উত্তম ত্রাহ্মণ কহা যায়।” 


বেদান্তভাষ্যকার সাকার দেবতার স্তব করিয়াছেন কি না? 


কবিতাঁকার লেখেন, বেদাস্তের ভাষ্যকার সাকার ব্রহ্ম মানিয়। আনন্দ- 

লহরী স্তব করিয়াছেন । রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;-- 

“বেদাস্তের ভাষ্য প্রস্তত আছে, কোন্ স্থানে সাকারকে ব্রহ্মরূপে ভাষ্যকার 
না 


ঞ 


১৬২ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মানিয়াছেন, তাহা কবিতাকারকে দেখান উচিত ছিল । তবে আনন্দ- 
লহরী, দেবীন্থরেশ্বরী ইত্যাদি গঙ্গার স্তব, নমে। সঙ্কটাকষ্টহাবিণী ভবানী 
ইত্যাদি অনেক অনেক স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুম্তককেও 
শঙ্করাচাধ্যের রচিত কহিয়া সেই সেই দেবতার পৃজকেরা গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। এ সকল স্তব, বেদাস্তের ভাষ্যকার আচাধ্যকৃত, ইহাতে 
প্রমাণ কিছু নাই। প্রধান লোকের নামে আপন আপন কবিতা 
বিখ্যাত কবিলে চলিত হইবেক, এই নিমিত্ব, আচার্ষ্যের নামে এই সকল 
স্তবস্তৃতি প্রসিদ্ধ কবিয়াছেন; আর যদ্চপিও তাহার কৃত এ সকল হয়, 
তথাপি হানি নাই। যেহেতু» ব্রন্মেব আরোপে জগতের তাবদস্তকে ব্রহ্ম 
করিয়া বর্ণন করা যায়। 


স্থষ্টি করিবার জন্য নিরাকার ব্রহ্মকে সাঁকার হইতে 
হয় কি না? 


স্থষ্টি করিবার জন্য নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার হইতে বা রূপধারণ 
করিতে হয়, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, তাহার 
ইচ্ছাতেই হ্থষ্ট্যাদ্দি হইয়া থাকে । নিরাকার হইতে হষ্ট্যাদি কিবূপে 
ইয়, তাহার সিদ্ধান্ত বেদাস্তে এই রূপ লিখিয়াছেন 3-- 

আত্মনি চেবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২ অধ্যায়, ১ পাদ, ২৮ সুত্র। 

যখন জীবাত্মা আকার ধারণ না করিয়াও ত্বপ্পে রথ, গজ, নদী, 
দেশ, আকাশ, দেবতা, স্থাবর, জঙ্গম এই সকল স্থষ্টি করিতে পারেন, 
তখন সর্বব্যাপী সর্ধশক্তিমান্‌ পরব্রক্ম এই সকল জগৎ ও নান৷ প্রকার 
নামরূপের রচনা করিবেন, আশ্চধ্য কি। 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৬৩ 


গুরুবাঁদ বিষয়ে রামমোহন রায়ের মত 


কবিতাকাব্র তাহার বিচার গ্রন্থে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন । 
রামমোহন রায় তছিষয়ে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে 
গুরুর প্রণামমন্ত্র উদ্ধত করিতেছেন ;-- 
নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে । 
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারছুঃখহারিণে ॥ 
অথগ্ডমগ্ডলাকারং ব্যাঞ্ধং যেন চরাচরং। 
তৎ্পদং দর্শিতিং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ, মহামন্ত্রের দাতা, সংসারছুঃখহারক যে তুমি হে 
গুরু ! তোমাকে ত্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্তে প্রণাম করি । অখণ্ড 
ব্রহ্ষের ত্বূপ এবং যিনি চরাচর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সেই পদকে 
দেখাইয়াছেন যে গুরু, তাহাকে সমস্কার | 
বেদে বলিতেছেন, 
তছিজ্ঞানার্ঘং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ষনিষ্ঠং। 
শিষ্য পরমতত্ব জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রক্ষনিষ্ঠ গুরুর নিকট 
যাইবেন। 
অতএব, যে শাস্ত্রান্দারে গুরুকে মান্য করিতে হয়, সেই শান্ত্রাহুসারে 
'গুরুর লক্ষণ জানা আবশ্তক। কবিতাকারের বিবেচন। করিয়া দেখা 
উচিত যে, গুরু ঘেমন শাস্ত্রান্থুসারে মান্ত হইয়াছেন, সেইরূপ শাস্ত্রে 
আছে। 
গুরবে। বহবঃ সস্তি শিষ্যবিস্তাপহারকাঃ | 
ছুলভোহয়ং গুরুদেবি শিষ্যসস্তাপহারকঃ ॥ 
তন্তর। 


১৬৪ মহাত্বা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরু অনেক আছেন, কিন্ত শিষ্যের সস্তাপহরণ 
করেন যে গুরু, তিনি অতি ছুলভ। 


সুত্রন্ধণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচাঁর 


সত্রহ্গণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার । “ইহ! দেবনাগর অক্ষরে, সংস্কৃত ও 
হিন্দি ভাষায় এবং বাঙ্গলা অক্ষরে, সংস্কৃত ও বাঙগল। ভাষায়, এই 
চতুর্বিধবূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রস্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি কর্মহীন হইলেও 
লোকের ব্রহ্গবিদ্ভাতে অধিকার ও পবমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে ।” 

শুর ও স্ত্রীলোক এবং বেদাধ্যয়নহীন ত্রাক্গণের 


ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? 
সত্রন্ষণ্য শাস্ত্রী বলেন বে, বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে ক্রহ্মবিদ্যা বা 
্রক্মজ্ঞান হয় না; শুদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; স্থতরাং ক্রহ্মবিদ্যায় বা 
্হ্ষজ্ঞানে শৃত্রের অধিকার নাই । যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন না, 
তাহারা ব্রাত্য অর্থাৎ অব্রাঙ্ষণ। শ্রোত ও স্মার্ত কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ ও 
্ণশ্রমধন্মের অনুষ্ঠান না করিলে, ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। 
রাজা রামমোহন রায়, শান্ত্রীর সহিত বিচারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, যাগযজ্ঞাদ্দি কম্ম ও বর্ণাশ্রমকম্শমবিহীন ব্যক্তিও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী। 
তিনি বেদান্তস্ত্র হইতে ইহাব প্রমীণ দিয়াছেন ১- 
অস্তরাচাপিতু তদ্বষ্টেঃ। 
অপিচ ন্মধ্যতে। 
রামমোহন রায় শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুসাবে এই দুই স্থত্রের যেব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহার সার মন্ম এই $১--অগ্রিহীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি 
সম্পত্তিরহিত ব্যক্তি সকল, যাহাদেব কোন বর্ণাশ্রমকশ্ধের অনুষ্ঠান নাই, 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ১৬৫ 


এরূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্ভাতে অধিকার আছে কি না, এই সংশয় 
উপস্থিত হইলে, আপাততঃ মনে হয় যে, আশ্রমকম্ম্মহীন ব্যক্তিদের ত্রহ্ম- 
বিদ্যাতে অধিকার নাই। ইত্যার্দি। এই পূর্ববপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন, অনাশ্রমী ব্যক্তিরাও ব্রন্মবিদ্যাতে অধিকারী । যেহেতু, রক, 
বাচকুবী প্রভৃতি আশ্রমকর্মমহীন ব্যক্তি সকলেরও ক্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে, 
ইহা বেদে দেখিতেছি। সম্বপ্ধ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমকর্মহীন ছিলেন ও সর্বদ! 
বিবস্ত্র থাকিতেন, তাহাদেরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে দেখিতেছি। 

বেদাধ্যয়নবিহীন শৃদ্র ও স্ীলোকাদি যে ত্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী, বেদ 
ও স্মৃতিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। শুত্র ও স্ত্রীলোকাদির 
ব্দাধ্যয়নে অনধিকার থাকিলেও ইতিহাসে, পুরাণ ও আগমাদিতে 
তাহাদের অধিকার আছে । এই সকল শাস্ত্রে চতৃবর্ণেরই অধিকার আছে। 
অতএব, ইতিহীস, পুরাণ ও আগম পাঠ করিয়া গৃহস্থ স্ত্রী, শুক্র, ্রচ্ধ বিদ্যা 
লাভ করিতে পারেন । এইরূপে, বাজ রামমোহন রাঁয় প্রদশন করিয়াছেন 
যে, শাস্্রাহুসারে, স্ত্রী শূদ্রের জন ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। 
এইরূপে,রামমোহন রায়ের শাস্তরব্যাখ্যা সারে শূনদ্র,আগমেতিহালা দিদ্বার] 
ব্রঙ্গবিদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা হইলে, আশ্রমী গৃহস্থ থাকিয়াও ব্রার্গণ্য 
প্রা হইবেন । রামমোহন রায়ের মতে প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাস৪ 
করিতে পারিবেন। ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ । স্থতরাং, সহজেই 
সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শুদ্র, ব্রদ্ধনিষ্ঠ হইলে, প্রণব, উপনিষদাদি 
বেদাভ্যাসও করিতে পারিবেন । এইরূপ, রামমোহন রায় বর্ণাশ্রমধর্শ 
স্বীকার করিয়াও তাহার ভিতর দিয়া শৃদ্রের সামাজিক ও পারমার্থিক 
'উন্নতির পথ উনুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের পক্ষে আর এক পথ 
বর্ণীশ্রমধন্মত্যাগ | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


হিন্দুশীস্ত্র বিষয়ে জনৈক পাব্দ্িসীহেবের সহিত বিচার । 
জনৈক খ্রীষ্টিয়ান্‌ মিসনরির আক্রমণের বিরুদ্ধে 


হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন । 
ব্রানণসেবধি? ও 87500705101081 118582)7)9, প্রকাশ । 


্ীধর্ম্ের চর্গ এবং খ্রীষ্টিয়ান্দিগের সহিত খ্ুষটধর্্ম 
বিষয়ে বিচার । (১৮২০--১৮২৩ সাল 1) 


্ররামপুরের জনৈক খ্ীগ্রিয়ান্‌ পাব্দি, বেদান্ত, ন্তায়, মীমাংসা, পাতগ্ুল, 
স।ংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র, এবং যোনিভ্রমণ, জন্মাস্তরীণ ফলভোগ 
মতের বিরুদ্ধে, গ্রীষ্িয়ান্দিগের “সমাচার চন্দ্রিকা” পত্রে, ১৮২১ খষ্টাব্দের 
১৪ই জুলাই একথানি পত্র প্রকাশ করেন। “সমাচার চন্দ্রিকা*য় প্রকাশিত 
হইবার জন্ত রামমোহন রায় উহার একটি উত্তর লিখিয়! পাঠাইয়া দ্িলেন। 
কিন্তু পত্রিকাসম্পাদক তাহা প্রকাশ করিলেন না। স্কতরাং রাঁমমোহন' 
রায় 'ব্রাঙ্মণলেবধি' নামক পত্রিক! প্রকাশ করিয়া তাহাতে উহার উত্তর 
দিলেন। উহাতে রচয়িতার জাতীয়ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি 
বিশেষ অন্থরাগ দৃষ্ট হয়। এই উত্তরে খষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কভকগুলি' 
অখণ্নীয় যুক্তি ছিল। 


পান্ডিসাহেবের সহিত বিচার ১৬৭ 


শ্রশিবপ্রসাদ শশ্মা * এই নামে পত্রিকা প্রকাশিত হইত । বাস্তবিক 
রামমোহন রায়ই উহার প্রকৃত লেখক । 

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই ব্রাহ্মদিগের সহিত খ্রীঙ্িয়ান্‌ 
পাব্দ্িদিগের বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে । পুরাতন “তত্ববোধিনী পত্রিকায় 








এসপি পাশ শশা শিীৃপি াশাশশিশীশিটি শপ্পশাপীশালাকীশিসিশিিশাপশপাটিশীীশিশিতিশ পশলা 


* রাজা রামমোহন রায় কল্িত নামে, অথব। তাহার কোন কোন বন্ধুর নামে পুস্তক 
ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। তাহার নিজের নাম গোপন রাখিয়া অন্য নামে 
পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ 
বাস্তবিক যে তাহার নিজের লিখিত, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর. 
চন্্রশেখর দেব. শিবপ্রসাদ শরম! ইত্যাদি নামে তাহার অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়।- 
ছিল। তাহার সঙ্গী ও শিষ্য পরলোকগত চক্দ্রশেখর দেব মহাশয় এরূপ কতকগুলি পুস্তক 
সম্বন্ধে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থপ্রকাশককে বলিয়াছিলেন যে, অপরের নামে প্রকাশিত 
হইলেও উহা! বাস্তবিক রামমোহন রায়ের রচিত । 116 4১755167018. 1711)000 
ইত্যাদি নামে ষে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার নীচে চন্দ্রশেখর দেবের নাম রহিয়াছে। 
রামমোহন রাফ্লের বদ্ধু উইলিয়ম্‌ আডাম সাহেব, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্বের ১৮ই জানুয়ারি, উহা 
কলিকাতা হইতে আমেরিকার বোষ্টান নগরবাসী ডাজ্তার টকারম্যান সাহেবকে পাঠাহর। 
দেন । সেই সঙ্গে তিনি তাহাকে যে পত্র লিধিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহাকে বলিতে- 
ছেন যে, উহ! রামমোহন রায়ের রচিত এক নুতন পুণ্তক। বাবু চত্্রশেখর দেবস্রাজার 
গ্রস্থাবলীর যে তালিক! প্রস্তুত করিফাছিলেন, তন্মধ্যে এ সকল পুস্তকের নাম রহিয়াছে, 
এবং রাজার পুত্র রমী প্রসাদ রায় মহাশয় যে তালিক! করিয়াছিলেন, তাহাতেও এ সকল 
পুস্তকের নাম আছে। সুতরাং এ সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ যে রামমোহন রায়ের রচিত, 
তদ্দিষয়ে বিন্দুমাত্র সংখর হইতে পারে ন1। 
এই পত্রিকা! ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন (1379171021)102] 118022106) নামে, 
এক পৃষ্টায্স বাঙ্গালা ও অপর পৃষ্ঠার তাহার ইংরেজী অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইত। 
সর্ববশুদ্ধ ঘাঁদশ সংখ্যা পর্যাস্ত প্রকাশ হইয়াছিল । কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, রামমোহন 
রায়ের বর্তমান পুক্তক-প্রকাণক বাঙ্গালার় তিনধানি ও ইংরেজী ভাবায় ঢারিখানির অধিক 
গ্রহ করিতে পারেন নাই। 





১৬৮ মহাতআ। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


থষ্টধন্মগ্রচারকদিগের সহিত তর্কবিতর্ক ও বিবাদের বিবরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক হিন্দুহিতার্থী 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৃত্তাত্ত, এবং খষ্টিয়ান্‌ প্রচারকদিগের আপত্তির উত্তরে 
£[0)6 ৬০5817110 000071165 ৮100102660১ শিরোনামান্কিত প্রবন্ধ এবং 
উক্ত রূপ অন্যান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে, তৎকালে পান্দিদিগের সহিত 
বিবাদের বিবরণ জানিতে পারা যায়। স্বগীয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রথমা- 
বস্থায় খ্রীষ্টিয়ান্‌ পাদ্রিদিগের সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। 


শ্রীষ্টধন্ম প্রচাঁরবিষয়ে রাজার একটি অভিপ্রায় 


ত্রাঙ্ষণসেবধিঃতে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা 
এদেশ অধিকার করিলে প্রথম ত্রিংশৎ্ বৎসর কাহারও ধশ্মের বিরুদ্ধাচরণ 
করেন নাই । তত্পরে তীহার৷ হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন | 
রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা প্রথম ত্রিংশৎ বৎসর কাহারও 
ধর্দ্দের বিকুদ্ধাচরণ করেন নাই । কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এমন 
নহে, এদেশে প্ান্রিগণ যে দেশীয় লোকের ধম্মের বিরুদ্ধে কথ বলেন, 
গবর্ণমেণ্ট তাহা ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেট আশঙ্কা করিতেন, 
»প্রাছে উক্তরূপ ধন্মপ্রচারদ্ারা প্রজারা বিদেশীয় রাজশাসনের প্রতি 
অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। এমন কি, এইজন্ত একবার একজন পান্ডি 
সাহেবকে গবর্ণমেন্টের আদেশ, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়। ইংলগ্ডে 
প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। 
রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিয়া ত্রিংশৎ 
বৎসরের পর, এদেশীয় লোককে খ্রীপ্িয়ান্‌ করিবার উদ্দেশ্তটে তিন প্রকার 
উপায় অবলম্বন কবেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পুস্তকপ্রচার । উহ! 


পাব্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৬৯ 


হিন্দুদেবতা ও খষিদিগের কুৎসা, এবং মুদলমান ধর্শের নিন্দাতে 
পরিপূর্ণ । দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার ধন্মের উৎকর্ষ 
এবং অন্যের ধর্শের অপকৃষ্টতাস্থচক উপদেশ-দান। তৃতীয়, সামান্য 
দুঃখী লোককে চাকুরী দরিয়া এবং প্রতিপালন করিবার লোভ দেখাইয়া 
খ্ীষ্টিয়ান্‌ করাঁ। এই তিন উপায় সম্বন্ধে রাজ বলিতেছেন যে, নিন্দা 
ও তিরস্কারদ্বারা অথবা লোভ দ্রেখাইয়। ধশ্গ্রচার করা কখনই যুক্তি ও 
বিচারসঙ্গত নহে । আপনার ধশ্ম যে সত্য, এবং অন্যের ধন্ম যে মিথ্যা, 
ইহা বিচারবলে সংস্থাপন করাই ধর্মপ্রগার করিবার যুক্তিযুক্ত প্রণালী। 
এই প্রকারে এক ধর্ম হইতে অন্য ধম্বে লোককে লইয়া গেলে কোন 
দোষ হয় না। 

বিজ্ঞ ও ধার্মিক লোক, দুর্বল ব্যক্তির মনঃগীড়া দিতে সর্ববদ1 সঙ্কুচিত 
হন। বিশেষতঃ যদ্দি সেই দুর্বল ব্যক্তি তাহাদের অধীন হয়, তাহা 
হইলে তীহাবা বিশেষ সাবধান হন, পাছে সে মনের কষ্ট পায়। বাঙ্গালী 
প্রজ। দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত; ইংরেজের নামমাত্রে ভীত হয়। তাহাদের 
ধন্মের উপর দৌরাত্ম করা, কি লোৌকতঃ, কি ধর্তঃ কখনই প্রশংসনীয় 
নহে । যদি খ্রীষ্টিয়ান্‌ প্রচারকগণ, তুফি, পারস্য প্রভৃতি দেশে" গমন 
করিয়। এরূপ ধর্রোপদেশ ও পুস্তক বিতরণ করেন, তাহা হইলে অবশ্য 
বলিব যে, তাহার! নির্ভয়ে ধন্ম প্রচার করিতেছেন £--তাহার। প্রকৃতরূপে 
তাহাদের আচার্ধ্যের দৃষ্টান্তাজনরণ করিতেছেন। কিন্ত রাজশক্তির সাহাষ্য 
লইয়! দুর্বল প্রজার উপরে এরূপ দৌরাত্মা করা! একান্ত নিন্দনীয় । 

রাজা রামমোহন রায়ের কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য গ্রীষ্টধন্ম- 
প্রচার সন্বন্ধীয় একটি ঘটনার বিষয় আলোচনা! করা যাউক। কেবল 
ইংরেজের অধিকৃত দেশে কেন, ইংরেজের অনধিকৃত দেশেও তাহার! 
রাজশক্তির সাহায্য লইয়া ধশ্মগ্রচার করেন। খ্রীষ্টিয়ান্‌ প্রচারকগণ 


১৭০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


চীনদেশে ব৷ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত কোন কোন দ্বীপে গিয়া 
ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন । সেই নকল দ্রেশবাসীদ্দিগের উপাস্য দেবতার 
প্রতি গালিবর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেশবাসী অশিক্ষিত 
লোক ক্রোধান্ধ হইয়া গ্রীষ্টিয়ান্দিগের মধ্যে হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করিল। 
তৎক্ষণাৎ গ্রীষ্টিয়ান্‌ প্রচারকগণ বৃটিশগবর্ণমেন্টকে অন্থরোধ করিলেন যে, 
শীঘ্র তথায় সৈন্তপ্রেবণ কবা হয়, ইত্যাদি । এস্থলে সৈনিকপুরুষদিগের 
সাহায্য লইয়! ধশ্মপ্রচাব কবা হইল । রাজা এইকপ প্রচাবকে দৌরাত্ম্য 
বলেন। রাজা বলেন যে, খ্রীষ্টের শিষেরা যে সকল দেশে ধর্মপ্রচার 
করিয়াছিলেন, সে সকল দেশে তাহাদের কোন অধিকার ও ক্ষমতা 
ছিল না। তাহারা কোনপ্রকার রাজশক্তির সাহায্য না লইয়া ধশ্মপ্রচার 
এবং নির্ভয়ে ধন্মের জন্য প্রাণবিসঞ্জন করিয়াছেন । 

রাজা বলিতেছেন যে, যদি কোন প্রবল জাতি, কোন ছূর্ববল 
জাতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, তাহ! হইলে, সেই 
প্রবল জাতির ধন্ম ও আচার ব্যবহার উৎকুষ্টই হউক, বা নিকৃষ্টই হউক, 
তাহারা সেই দুর্বল, অধীনস্থ জাতির ধর্শ ও আচার ব্যবহারের প্রতি 
অবজ্ঞাপ্রকাশ ও উপহাস করিয়া থাকেন। ইতিবৃত্তে ইহার অনেক দৃষ্াত্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। নিবীশ্বরবাদী ও হিংশ্র পশুতুল্য চঙ্গে সাহার 
সেনাপতিরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিয়াছিল । তাহারা 
এদেশবাসীদের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোক বিশ্বামের কথা শুনিয়া উপহাস 
করিত। অত্যাচারী মগ্দের প্রায় কোন ধর্মই ছিল না। তাহারা 
পূর্বব অঞ্চল আক্রমণ করিয়! হিন্দুর ধশ্মে ব্যাঘাত উপস্থিত করিত। 
একেশ্বরবাদী য়ীহুদীরা, পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমীয়দিগের প্রজা 
ছিলেন। র্ীহুদীপ্দিগের ধশ্ব ও আচার ব্যবহার লইয়া গ্রীক ও 
রোমীয়গণ উপহাস করিতেন । 


পান্দ্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৭১ 


জাতীয় পরাধীনতার কারণবিষয়ে 
রাঁজার একটি অভিপ্রায় 


তত্পরে রাজ! রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, প্রায় প্য়শত 
বৎসর হইতে আমরা দুর্বল ও পরাধীন জাতি বলিয়। জগতের নিকট 
তিরস্কৃত হইয়! রহিয়াছি। ইহার প্রথম কারণ জাতিভেদ। দ্বিতীক্ 
কারণ, হিন্দুজীতির ধীরতা, কোমলতা এবং হিন্দুধশ্মের বিশেষ শিক্ষাপ্ডণে 
জীবহত্যায় অপ্রবৃত্তি। মোক্ষমূলর তাহার “সাইকোলজিক্যাল বিলিজন+ 
নামক গ্রন্থে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিদেশীয়জাতির 
অধীন হওয়াতে তাহাদের (হিন্দুদের) আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরে 
জীবনসংগঠন করিবার প্রণালী, আকম্মিক বাহশক্তির আঘাতে খণ্ড 
বিখণ্ড হইয়া গেল। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, হিংসাবিমুখতাই 
হিন্দুদিগের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ। 
রাজা রামমোহন রায় তাহার একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থে বলিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র বাজ্যে বিভক্ত ছিল। অনেক সময় 
এক রাজ্যের সহিত আর এক রাজ্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইত ;* স্থুতরাং 
জাতিসাধারণ রাজনৈতিক একতা জন্মিতে পারে নাই । এততিন্ন, বন্ু- 
হখ্যক জাতি ও বহুসংখ্যক বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া দেশ- 
বাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহাদের রাজনৈতিক অবনতি সংঘটিত 


হইয়াছে । জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ যে, আমাদের জাতীয় অনৈক্যের 
প্রধান কারণ, ইহ] প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন । 


ব্রাহ্মণপঞ্চিতদিগের বিষয়ে রাজার একটি কথা 


পাত্রিসাহেবদিগের সহিত ধন্মবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব, তাহা- 
দিগকে রাজা অনুবন্ধক্রমে ব্রাহ্মণপপ্ডিতদিগের বিষয়ে বলিতেছেন +-- 


১৭২ মহাতা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


*ব্রাঙ্ষণপণ্ডিতের ক্ষত্র গৃহে নিবাস, শাঁকারদদিভোজন ও ভিক্ষোপজীবিক৷ 
দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন, যেহেতু, সত্য 
ও ধর্ম সর্ববদ1 এই্বর্ধয, অধিকার, উচ্চপদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন, এমত নিয়ম নহে ।” 

তৎ্পরে, ষড় দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি পাত্রিসাহেব ষে সকল 
দোষারোপ করেন, রাজা তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন । 


সপ 


বেদান্তদর্শন 
পরমেশ্বর ও মায়ার সমান প্রাধান্য কিনা! 


বেদান্তদর্শনের প্রতি পাদ্রিলাহেব এই দোষাবোপ করেন যে, 
উহাতে পরমেশ্বর ও মায়ার সমান নিত্যতা৷ ও প্রাধান্ত স্বীকার করা 
হইয়াছে । রাজা এই আপত্তির উত্তবে বলিতেছেন যে, মায়া ঈশ্ববের 
শক্তি । কি ্রীষ্টিরান্‌, কি মুললমান, কি বৈদাত্তিক, যে কোন ধন্মাবলম্বী 
ব্যক্তি হউন না কেন, যিনি পরমেশ্বরকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করেন, 
তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, তাহার শ্বরূপলক্ষণ- 
সকলও অনাদি । অনাদি পরমেশ্বরের স্ৃষ্টিশক্তি মায়া বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে ; স্থতবাং বেদান্ত ইহাকে অনাদি বলিতেছেন। বেদাস্তশাস্ত্ 
বলিতেছেন যে, মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা পবমেশ্বরের শক্তি । 
মায়ার কার্ধ্যদ্বার৷ মায়াকে জানা যায়। যেমন অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তির 
স্বতন্ত্র সত্তা নাই; দাহিকাশক্তির কার্ধযদ্বারাই উহা জান। যায়। সেইরূপ, 
পরমেশ্বর হইতে মায়াশক্তির স্বতন্ত্র সত্ব! নাই; মায়ার কার্ধযদ্বারাই 
উহাকে জানা যায় । যদি পরমেশ্বরের শ্বরূপলক্ষণনকলকে, অনার্দি বল! 


পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৭৩ 


যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহ। কেবল বেদাস্তের দোষ নহে, প্রচলিত 
সকল ধন্দই এ দোষে দোষী । ইহা ভিন্ন বেদাস্তদর্শনে, কি অন্য মতে, 
গুণ অপেক্ষা গুণাধার পদার্থের শ্রেষ্ঠতা সকলেই শ্বীকার করেন। 
বেদাস্তদর্শন, ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ের সমান গাধাহ্য কখনই স্বীকার করেন 
না। মায়া, পরমাত্মার উপরে কাধ্য করে, রামমোহন রায় একথ। 
স্বীকার করেন নাই । মায়া তাহারই শক্তি, তাহারই ক্রিয়া। তিনি 
যেমন তাহার দয়াগুণে জীবের কল্যাণ করেন, সেইরূপ, তাহার শক্তি ব। 
মায়াদ্বার। এটি, স্থিতি, প্রলয় করেন । 


ব্রহ্ম ও জীব যখন এক, তখন জীব একাকী 
কেন কন্মফল ভোগ করে? 


বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধে পান্দিসাহেব এই দ্বিতীয় আপত্তি করেন যে, 
বেদান্তমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। বেদান্তে অদ্বৈতবাদ সমর্থিত 
হইয়াছে । জীব এবং ব্রহ্ম যখন এক, তখন একা জীব কেন কর্মফল 
ভোমশ করিবে? পরমাত্মার কম্মকলভোগ অবশ্য স্বীকাৰ করিতে হইবে। 
রামমোহন রায় ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার সারমশ্ম এই ;*-যেমন) 
অনেকগুলি সরাতে জল বাখিলে, এক স্থুযোর অনেক প্রতিবিষ্ব দেখা 
যায়, সেইবূপ, ঠ5তন্তস্ব কূপ পরমা তমা জড়ম্বরূপ নানা গ্রপঞ্চে প্রতিবিহ্থিত 
হইয়াছেন। সরার জঙ কম্পি 5 হইলে প্রতিবিষ্ব কম্পিত বলিয়া অগ্ৃভৃত 
হয়, কিন্তু জলের কম্পনে সূধ্য কম্পিত হন ন1; সেইপ্রকার, জীব সকল, 
চৈতন্তত্বূপ পরমাত্মার প্রতিবিশ্ব বলিয়া জীবের হিতাহিত বোধ 
পরমেশ্বরকে স্পর্শ করে না। জলের নির্মলতা বশতঃ কোন কোন' 
প্রৃতিবিস্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয়, ও জলের মলিনতা জন্য কোন কোন প্রতিবিদ্ব 
মলিন হয়। সেইকপ প্রপঞ্চময় শরীরে ইন্জিয়াদির স্ফুত্তির দ্বারা কোন 


১৭৪ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কোন জীবের ক্ষতির আধিক্য হয়; আর ইন্দ্রিয়াদির মলিনতা জন্য 
কোন কোন জীবের ক্ফুত্তির হানি হয়। 
জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, এ কথার অর্থকি? 

মায়া কি? মায়ার অর্থকি? এবিষয়ে রাজা বিশেষ করিয়া 
বলিতেছেন যে, মায়া মুখ্যরূণে পরমেশ্ববের জগৎকারণশক্তি । গৌণন্পে 
মায়৷ এ শক্তির কাধ্য, অর্থাৎ জগৎ । এই জগৎ ভ্রান্তিমান্র। এ কথার 
অর্থ কি? বেদাস্তদর্শন ছুটি দৃষ্টান্ত দিয়া জগৎকে ভ্রম বলিয়৷ বুঝাইতেছেন। 
প্রথম, রজ্জতে সর্পত্রম। দ্বিতীয়, স্বপ্ন । প্রথম দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, 
ভ্রমাত্মক সর্পের ন্যায়, জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যেমন রজ্ছু ভিন্ন, 
ভ্রমাত্মক সর্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; এ সর্পভ্রম রজ্ছুকে অবলম্বন 
করিয়াই সম্ভব হয়, সেইরূপ, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া এই জগতে 
সততার জ্ঞান সম্ভব'হইতেছে। জগৎকে স্বপ্ন বলার তাত্পধ্য কি? 
্বপরদৃষ্ট পদার্থ সকল, যেমন জীবেব সত্তাব অধীন, সেইরূপ, এই জগৎ 
পরমেশ্বরের সত্তার অধীন । জগৎ অসত্য, এ কথার অর্থকি? কেবল 
এক পরমেশ্বরেরই য্থার্থ সত্তা, পারমার্থিক সত্তা । সকল পদার্থই তাহার 
সততায় সত্তাবান্‌। ব্রহ্ষাতিরিক্ত সত্তা সম্ভব নহে। স্বতবাং ব্রহ্মভিন্ন 
সকলই অসত্য । 


ন্যায়দর্শন 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা! নিত্য, তবে পুথক্‌ পৃথক কালে 
কেমন করিয়। পদার্থ নকল উৎপন্ন হয় ? 


পাব্রিসাহেব স্যায়দর্শনের বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি উপস্থিত করেন 
ষে ন্তায়শাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর নিত্য ইচ্ছাবিশিষ্ট । কিন্ত জগতের পদার্থ 


পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৭৫ 


সকল পৃথক্‌ পৃথক কালে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা কেমন করিয়া 
সম্ভব হইতে পারে ? 

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
কালাতীত। পদার্থ সকল কালাধীন। যে কালে যেবস্তর উৎপত্তি, 
সেইকালে সেই বস্ত্র, পরমেশ্বরের নিত্য ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 
ইহাতে তাহার ইচ্ছার নিত্যত| বিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না। 
অর্থাৎ যে পদার্থ যখনই কেন উৎপন্ন হউক না, তাহার উৎপত্তি 
পরমেশ্বরের অনাদ্দি অনন্তকালস্থায়ী ইচ্ছা হইতেই হয়। 


আকাশ ও কাঁলাদি কেমন করিয়! পরমেশ্বরের 
হ্যায় নিত্য হইতে পারে? 


ন্যায়শান্ত্রান্সারে দিক্‌, কাল, আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য । 
পার্দিসাহেব এ মতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, পরমেশ্বর ভিন্ন 
আর কেহ নিত্য হইতে পারে না। 

রামমোহন রায় এ আপত্তির এইরূপ উত্তর করিতেছেন । প্রথম, 
দ্রিক্‌, কাল, আকাশ নাই, অথচ কোন পদার্থ আছে, ইহা! মনে জ্ঞাবিতে 
পারা যায় না। দ্বিতীয়, দিক্‌, কাল, আকাশের অভাব স্বীকার করিলে 
কোন বস্তরই প্রমাণ হইতে পারে না। তৃতীয়, নিত্যত্ব ঈশ্বরেও যেমন, 
কালেও সেইরূপ । চতুর্থ, নিত্যত্ব জ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ। 
রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ঈশ্বরকে খ্রীপ্িয়ানেরা ও নৈয়ায়িকেরা 
উভয়েই নিত্য বলেন, অর্থাৎ তিনি সমুদয় কাল ব্যাপিয়া আছেন। 
যদি কাল নিত্য ন! হয়, ঈশ্বর নিত্য হইতে পারেন না। নিত্য শব্দের 
অর্থ এই ষে, যাহার আদি নাই ও অস্ত নাই। ঈশ্বর এবং কাল উভয়ের 
পক্ষেই এই অর্থ। ঈশ্বরের নিত্যত্বজ্ঞান, কালজ্ঞানের সাপেক্ষ । 


১৭৬ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পরমাণু সম্বন্ধে রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমম্ম এই ;-_ 
ক্রিয়া ও গুণের সহিত কর্তার সন্বন্ধকে সমবায় বলে । সেই সম্বন্ধে জগৎ- 
কর্তা ঈশ্বরে জগতকর্তৃত্ব রহিয়াছে । কর্তৃত্ব না থাকিলে কর্তা শব্দ প্রয়োগ 
হয় না। ইহ1 সকল মতসিদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই জগতের অতি সুক্মতম, 
অবয়ব, ইহার সমবায়ী কারণ। তাহার নাশ অসম্ভব। পৃথিব্যাদির 
সুক্্ুতম ভাঁগকে পরমাণু বলে । অবয়বরহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভাবকে 
জগতের বা পরমাণুর সমবায়ী কারণ বলা যাইতে পারে না। অতএব, 
পরমাণু জন্ত হইতে পারে না। পরমাণু সকল, ঈশ্বরেচ্ছায়, পৃথক্‌ পথক্‌ 
দেশে, পৃথক্‌ পৃথক কালে, পৃথক পৃথক আকারে, একত্র হইয়া নানাস্ষ্ট 
হইতেছে । প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, জ্ঞানবিশিষ্ট কর্তা, দ্রব্যসংযোগে 
কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । সকল মতেই পরমেশ্বরকে জ্ঞানময় জগৎকর্তা 
বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব, পরমাণু, কাল ও আকাশের সহযোগে 
তাহার হুট্রি-কাধ্য চলিতেছে । 


জীবের ন্যায় জড়ের সাহাঁধ্যে ঈশ্বর কাধ্য করেন বলিলে, 
ঈশ্বর ও জীব, বড় ঈপ্বর ও ছোট ঈশ্বর 
হরকিনা ? 


পান্দিসাহেব স্যায়শাস্ত্রের মতে আর একটি এই দোষ দিয়াছিলেন 
যে, জীব যেমন জড়ের সাহায্যে দ্রব্য সকল প্রস্তত করিতেছে, সেইরূপ, 
যদি এমন বলা হয়, পরমেশ্বরও জড়ের সাহায্যে স্থ্টিকার্ধ্য করিতেছেন, 
তাহা হইলে পরমেশ্বর ও জীব উভয়কেই ঈশ্বর বলিতে হয়; কেননা, 
উভয়ের কার্ধ্যই এক প্রকার । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, 
একজন বড ঈশ্বর, আর একজন ছোট ঈশ্বর । 
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রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, বড় ঈশ্বর ও 
ছোট ঈশ্বর বল! যাইতে পারে না। কেননা পরমেশ্বর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের 
কারণ; এবং তিনি স্বতন্ত্র কর্তী। জীবের কর্তৃত্ব কিঞ্চিম্াত্র, তাহাঁও 
আবার ঈশ্বরাধীন। ইশ্বরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেই ঈশ্বরত্ব 
হয় না। “মিপনরি মহাশয়ের] এবং আমরা, ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট, 
দয়াবিশিষ্ট কহি। জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছাবিশিষ্ট কহিয়া থাকি; ইহার 
দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে, কি মিসনরি মহাশয়েরা, কি আমরা, কেহ বড় 
ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না” 


পরমাণুবাদ ও মায়াবাদের সমন্বয় কি? 


এস্থলে পাঠকদের মনে একটি সংশয়ের উদয় হইতে পারে। রাজা' 
রামমোহন রায় বেদাস্তসম্মত মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অথচ তিনি স্তায়শান্ত্রের জগৎ্সমবায়িকারণ শুক্র 
পরমাণু উড়াইয়া দ্রিতেছেন না । এই উভয় মতের কিরূপ সমন্বয় হইতে 
পারে? বেদান্তমতে সকলই মায়ার কাধ্য) রজ্জ্বুতে সপ্রন্রম তুল্য । 
আর, ন্যায়শান্ত্রীসারে পরমাণু প্রভৃতি অনাদি । এই উভয় মতের 
*সামঞ্জশ্য কোথায়? রাজা যেরূপে বেদাস্তমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 
এই আপাত প্রতীয়মান বিপরীত মতঘয়ের সামগ্রস্ত সহজেই বুঝা যায় । 
রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িক শিরোমণিগণ শ্বীকার করিয়াছেন 
যে, আকাশ, দিক্‌, কাল প্রভৃতির ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা নাই । স্তরাং 
বেদ্বান্তান্ুনারে ঈশ্বরের নিতাত্ব ও বিতুত্ব এবং জ্রগতের অনিত্যতা ও 
মুর্তত্ব, এই দুয়ের সম্বন্বদ্বারা দিক্‌ কাল প্রভৃতির সত্তা সম্ভব হইতেছে। 
পরমাণু সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে । জগতের সমবায়িকারণ 
1১ 


১৭৮  মহাত্া রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


স্্পতম পরমাণু, বেদাস্তমতে মায়াশক্তি বলিয়া অভিহিত। শ্থতরাং 
স্থির হইলে যে, জগতের সমবায়িকারণ পরমাণুও ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে। 


মীমাংসাদর্শন 
কন্মফল কেমন করিয়৷ ঈশ্বর হইতে পারে? 


পাদ্দরিলাহেব মীমাংসামতে এই দোষ দিতেছেন যে, মীমাংসা 
শান্্ানুসারে সংস্কতশব্বরচিতমন্ত্র, এবং ন।নাবিধ দ্রব্যসহযোগে খেই 
মন্ত্রাত্মুক যজ্ঞ হইতে যে আশ্যধ্যরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই ঈশ্বর | কিন্তু 
দেখা যাইতেছে যে, মন্ুষ্ের মধ্যে নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্র! ভাষা ও 
দ্রব্য, মন্তুষ্েব অধীন । তাহার অধীন কম্মফল। সেই কম্মরফলকে মীমাংসা 
শাস্ত্র কিবূপে ঈশ্বর বলেন ? মীমাংসাশাস্ত্রান্থুসারে ঈশ্বর কর্রূপী ও এক) 
কিন্তু কম্ম নানা; স্থতরাং যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর নানা হইয়া পড়েন । তবে 
মীমাংসা শান্ত্রাহুদারে ঈশ্বরের একত্ব কিরূপে রক্ষা পায়? বিশেষতঃ, যে 
সকল দেশে সংস্কৃত শব্দে কম্ম হয় না, সে সকল কি নিবীশ্বর দেশ? 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, 
পাদ্রিসাহেবের পূর্বাপর বাক্যের এক্য নাই। পাদ্রিসাহেব একবার* 
বলিলেন যে, ঈশ্বর কর্মফল, আবার বলিতেছেন যে, ঈশ্বর কম । এই 
দুই কথা পরম্পর মিলে না । যাহা হউক, পান্দিসাহেবের আপত্তির উত্তরে 
রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, মীমাংসক ছুই প্রকার । ধাহারা কেবল 
কম্ম পর্যাস্ত মানেন, তাহার এক প্রকার নাস্তিক । কিন্ত আর এক 
প্রকার মীমাংসক আছেন, ধাহারা কম্মফলভোগ এবং ঈশ্বর উভয়ই 
স্বীকার করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মীমাংসকেরা বলেন ঘষে, যে মনুস্ক 
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সব্বকর্পা করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যে মন্দ কর্ম করে, সে মন্দ ফল 
ভোগ করে। পরমেশ্বর নিলিগ্ুভাবে কর্মাহুসারে ফলবিধান করেন। 
এরূপ না মামিলে ঈশ্বরে বৈষম্যদৌষ উপস্থিত হয়। যদি এমন বল। 
যায় যে, ঈশ্বর কাহাকেও আপনার আরাধনাতে ও সৎকর্ম প্রবৃত্তি 
দিয়া স্থখ দেন, এবং কাহাকেও বা আপনার প্রতি উদাসীন করিয়া 
ও অসৎকর্শে প্রবৃত্তি দিয়া দুঃখ দেন, তাহা হইলে, ঈশ্বরেতে 
বৈষম্যদোষ উপস্থিত হয়। 

খীষ্টিয়ান্দিগের মধ্যে একটি বিশেষ মত আছে যে, পরমেশ্বর নিজ 
ইচ্ছায় কাহাকেও ধর্মে মৃতি দিয়া অনস্ত মুক্তিস্থখ দান করেন এবং 
কাহাকেও ব1 পাপপথে মতি দিয়া পরিশেষে অনন্ত দুঃখ প্রদান করেন। 
এমতে বৈষম্যদোষ হয়। সৎ ও অসৎ উভয়ই ঈশ্বরের সমান কার্ধ্য হইয়া 
যায়। সেন্ট পল এই মতে বিশ্বাস করিতেন । জন্‌ কল্ভিনের অন্ুগামিগণ 
এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন । বোধ হয়, কল্ভিন্‌ প্রচারিত মতের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! রাজ! রামমোহন রায় পান্দরিসাহেবের কথার উত্তর 
দিয়াছেন। রাজ! দেখাইয়াছেন যে, এই সকল খ্রীষ্টিয়ান্‌ মত অপেক্ষা 
হিন্দুশাস্ত্রের কর্মফলের মত অেষ্ট। 


পাঁতঞ্জলদর্শন 


মীমাংসামতে যে আপত্তি, পাতঞ্জলমতেও সেই আপত্তি 
খাটে কিনা? 


পাদ্রিসাহেব পাতগ্রল মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উক্ত শাস্ত্রে 
'যোগসাধন কর্ম; স্থতরাং পাতগ্রলমত, আর মীমাংসামত একই। 


১৮০ মহাতআা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মীমাংসামতে কর্ম ; পাতগ্চলমতে যোগ, অর্থাৎ যোগরূপ কর্ম । সেইজন্য, 
পান্রিসাহেব পাতগ্তলমতকে মীমাংসামতেের অন্তর্গত বলিতেছেন । 
স্তরাং তাহার মতাছসারে, মীমাংসামতের বিরুদ্ধে যেসকল আপত্তি 
হইতে পারে, তাহা পাতপ্রলমতেও অবশ্য খাটে । 

রাজা রামমোহন রায় এই সকল কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, 
পাতঞ্রলমতে যোগসাধনঘ্বার। সর্ব ছুঃখ নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়। উক্ত 
মতান্ুসারে, ঈশ্বর নির্দোষ, অতীন্দটরিয়,। চৈতন্তন্বরূপ ও সর্ববাধ্যক্ষ। 
মীমাংসামতে কন্ম দ্বারা ভোগ হয়, পাতগঞ্জলমতে যোগসাধনদ্বার! মুক্তি। 
একটি সকাম কর্মমার্গ আর একটি ব্রহ্ষযোগ বা! অধ্যাত্মযোগমার্গ ! 
স্থতরাং পাতগ্রলকে মীমাংসামতে তুক্ত করা, কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে 
পারে না। 


সাংখ্যদর্শন 
প্রকৃতি ও পুরুষমতে ব্রন্মের একত্ব রক্ষিত হয় কিনা? 


পানদ্দরিপাহেব সাংখ্যমতে এই দোষ দেন যে, উক্ত মতে প্ররুতি ও 
পুরুষ চনকদিলের ন্তায়। পুরুষেরই প্রাধান্ত। তিনি অরূপী ব্রহ্ম; 
স্থতরাং এই মতে ঈশ্বরের একত্ব রক্ষিত হয় না। ইহাতে ঈশ্বরের 
দ্বৈতভাব। রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, অদৃষ্ঠ 
ব্যাপক প্রকৃতি, কার্যোৎ্পত্তি বিষয়ে ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে, ঠতন্যের 
অধীন | অতএব চৈতন্যেরই প্রাধান্য । স্থতরাং চৈতন্যই কেবল ব্রহ্ম । 
এ বিষয়ে সাংখ্যমতেও দ্বৈতবাদ কি সাকারবাদ নাই। তবে 


পাত্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৮১ 


অনাত্মপদার্থ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যে মতভেদ আছে। বেদাস্ত- 
দর্শনান্ুসারে অনাত্মপদার্থের বাস্তব বা পারমাথিক সত্ব নাই। উহা 
ঈশ্বরের মায়া সাংখ্যমতানগনারে, অনাত্মপদার্থের বাস্তব সত্তা আছে; 
উহাই প্রকৃতি । | 


গা আস 


পুরাণ ও তন্ত্র 
পুরাণ ও তন্ত্রা্দি শাস্ত্রে সাকার উপাসনার উপর্দেশ 
আছে কেন? 


পান্রিসাহেব তন্ত্রাদি শাস্ত্রের এই দোষোলেখ করেন যে, (১) এ 
সকল শাস্ত্রাহ্ুসারে ঈশ্বরের নানাবিধ রূপ ও ধাম স্বীকার করিয়া তাহার 
উপাসন। করিতে হয়) (২) গুরুকরণে ও গুরুবাঁক্যে বিশ্বাস আবশ্যক; 
(৩) সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট, বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী 
বলিয়া ত্বীকার করিতে হয়। পুরাণতন্ত্রাদির মতে, বিষয়ভোগী নান। 
ঈশ্বর । কিন্তু নামরূপবিশিষ্টরের বিভূত্ব কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। 
পুরাণাদি শাস্ত্রান্ছসারে ঈশ্বর নামরূপবিশিষ্ট। প্রপঞ্চ চক্ষুঃদ্বারা জীব 
তাহাকে দেখিতে পায় না । তাহার নামরূপ কি প্রকারে মানিতে পারি? 

রাজা রামমোহন রাদ্স ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরাণাদি শান্তর, 
বেদাস্তাছুসারে ঈশ্বরকে অতীন্দ্বিয় ও নিরাকার বলেন। তবে, যে সকল 
মন্দবুদ্ধি লোক নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ," 
তাহাদিগকে ধর্মহীনতা এবং দু্ষন্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ঈশ্বরকে 
মন্ুষ্ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । এই সকল কল্পিত 


১৮২ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দেবতাদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ হইলে, এবং ধর্্ববিষয়ে যত্ব ও শাস্ত্রাভ্যাস' 
করিলে, ক্রমে যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকে । 
“নির্বিশেষং পরংত্রহ্গ সাক্ষাৎ কর্তমনীশ্বরাঃ | 
যে মন্দাস্তেইনুল্পকত্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ ॥ 
মাওুক্যভাষ্যধূত বচন। 
“চিন্নয়ন্তাদ্বিতীয়স্য নিষ্চলস্তাশরীরিণঃ। 
উপাসকানাং কার্ধ্যার্থং ব্রহ্ধণোরূপকল্পনা ॥ 
স্মার্তধৃত যমদপ্রিবচন। 
“এবং গুণাঙগসাবেণ বূপাণি বিবিধানি চ। 
কল্লিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥” 
মহানির্বাণ তন্ত্র । 


কিরূপ পুরাণ ও তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়। 
গ্রহ করিতে হইবে ? 


রামমোহন রায় তত্পরে বলিতেছেন যে, ইহ! বিশেষরূপে জানা 
কর্তব্য যে, তন্ত্রশান্ত্রের অন্ত নাই । সেইব্ধপ, মৃহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুবাণ 
রামায়ণাদি গ্রন্থও অনেক । এই নিমিত্ব, শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, 
যে পুরাণ ও তন্ত্রাদদিব টাকা আছে, এবং যাহার বচন মহাজনধৃত তাহাই 
প্রামাণ্য । নতুবা, পুবাণ ও তন্ত্রেব নাম করিয়া কোন বচন বলিলেই 
উহা! গ্রাহ হইতে পারে না । যে সকল পুরাণ ও তন্ত্রের টাকা নাই, ও 
ষাহ1 সংগ্রহকারের ধৃত নহে, তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা । কোন 
কোন পুরাণ ও তন্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রদেশে চলিত আছে, 
অন্ত প্রদেশের লোক তাহাকে কাল্পনিক বলেন। এক প্রদেশের মধ্যেই, 


পাত্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৮৩ 


কোন কোন পুরাণ বা তন্ত্রকে কতক লোক মান্য করেন, এবং কতক 
লোক আধুনিক জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ করেন। অতএব, মান্ধ টীকা- 
বিশিষ্ট কিংবা মহাজনধূত বচনহ গ্রাহা। 
কোন্‌ শাস্ত্র মান্য, এবং কোন্‌ শাস্ত্র অমান্য, ইহার সাধারণ নিয়ম এই 
যে, যে নকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ, তাহা অপ্রমাণ । 
যাবেদবাহ্থাঃ ন্বৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়) | 
সর্বাস্তানিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্বতাঃ ॥ 
মন্ুঃ 
কিন্ত মিসনরি মহাশয়ের] উপনিষণ্‌, প্রাচীন স্মৃতি, এবং শিষ্টসংগৃহীত, 
পরম্পরাসিদ্ধ তন্ত্র, ইংরেজী ভাষায়'এ সকলের অন্ধবাদ প্রায় করেন না। 
যে সকল শাস্ত্র বেদবিরূদ্ধ, শিষ্টের অসংগৃহীত, পরম্পরা অসিদ্ধ, তাহাই 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়৷ ইউরোপীয়দিগের নিকট প্রকাশ করেন 
যে, হিন্দধন্ম অতি কদর্ষ্য | 
পার্রিসাহে পুরাণ ও তন্ত্রশান্ত্রের এই দৌষোল্েখ করেন যে, পুরাণ 
তন্ত্রাদিতে ঈশ্বরকে সাকার ও ইন্ড্রিয়বিশিষ্ট বলিয়৷ বর্ণন করা হইয়াছে ; 
তাহার স্ত্রীপুত্র আছে; তিনি বিষয়ভোগী। পুরাণ ও তন্ত্রাহসারে 
ঈশ্বরের বনৃুত্ব ও ইন্ড্রিয়ভোগ ম্বীকার করিতে হয় । 


ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি দোষ পুরাণের ন্যাঁয় 
বাইবেলেও আছে কি ন।? 


এই সকল কথার উত্তরে রাজ! রামমোহন রায় পান্দ্িসাহ্বেদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাহারা মানবাকারবিশিষ্ট ষীশ্ুত্রীষ্টকে, এবং 
কপোতাকার বিশিষ্ট হোলিগোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন কি না ? সাক্ষাৎ 


১৮৪ মহাতা। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ঈশ্বর ষীশুধুষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদ্দি কর্মন্দ্রিয়ের ভোগ 
্বীকার করেন কি না? তাহার ক্রোধ, মনঃগীড়া এবং ছুঃখ বেদনাদি 
হইত কিনা? তিনি আহার করিতেন কি না? তিনি আপনার মাতা, 
ভ্রাতা ও কুটুম্বদিগের সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন কি 
না? তাহার জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছিল কি না? কপোতরূপ হোলিগোষ্ট, 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিতেন কি না? তিনি স্ত্রীলোকের 
গর্ভে ষীশুণুষ্টকে সন্তানরূপে উত্পাদন করিষ্াছেন কি না? যদি এ 
সকল তাহার] স্বীকার করেন, তাহা হইলে পুরাণের প্রতি যে সকল 
দোষ দিয়াছেন, তাহা বাইবেলের প্রতিও খাটে কি না? ঈশ্বর 
সুন্তিবিশিষ্ট, তিনি বিষয়ভোগী ও ইন্দরিয়গ্রামবাপী, তাহার স্ত্াপুত্র আছে, 
ঈশ্বরের বহুত্ব ইত্যাদি পুরাণের দ্রোষ সকল বাইবেলের প্রতিও সংলগ্ন 
হয় কিনা? 
পার্রিসাহেবের। যদি বলেন যে, সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর 
সাকাঁর প্রভৃতি হইতে পারেন, তাহা হইলে 
সে কথ সাকা রবাদী হিন্দুরাঁও 
বলিতে পারেন। 


রামমোহন [রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, পাত্রিসাহেবেরা যদি 
বলেন যে, ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়, তাহা হইলে 
সাকারবাদী হিন্দুরাও সে কথা বলিতে পারেন। তাহারাও এ যুক্তিদ্বারা 
তাহাদের অবতার সকলের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে পারেন। বৃদ্ধ 
ব্যাস মহাভারতে সত্যই বলিয়াছেন $-- 
রাজন্‌ শর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিপ্রাণি পশ্ততি। . 
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্ঠন্নপি ন পশ্ঠতি ॥ 


পার্রসাহেবের সহিত বিচার ১৮৫ 


অন্তের শর্ষপতুল্য দোষ লোকে দেখিয়া থাকে, কিন্তু আপনার বিন্ব- 
পরিমাণ দোষ দেখিয়াও দেখে ন1। 


সাকারত্ব প্রভৃতি দোঁষ, প্রকুতপক্ষে বাইবেলের, 


পুরাণের নহে 


রামমোহন রায় তৎপরে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রভৃতি 
পুরাণের যে সকল দোষের কথা পান্দিসাহেবেরা বলিতেছেন, তাহ! 
প্রকৃত পক্ষে, পুরাণের দোষ নহে,বাইবেলেরই দোষ । কেননা, প্রথমতঃ 
পুরাণ বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের সাকারত্ব ও ইন্দ্রিয়ভোগাদি যাহ বর্ণন 
করিলাম, তাহা কাল্পনিক । মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির চিত্তাবলম্বনের নিমিত্তে 
বলিয়াছি। মিসনরি মহাশয়ের! বলেন, বাইবেলে যে ঈশ্বরের সাকারত্ 
ও ইন্ড্রিয়ভোগাদ্দির বর্ণন আছে, উহা যথার্থ। অতএব এ সকল দোষ 
তাহাদের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ ;-_হিন্দুদের পুবাণতন্ত্রাদিশান্ত্র সাক্ষাৎ বেদ নহে। 
বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে পুরাণাদির বচন গ্রাহ্য হয় না। 
কিন্তু বাইবেল, মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ। অতএব, তাহাদের 
মতেই যথার্থ দোষ দেখা যাইতেছে । 


লৌকিক গুরুকরণে ফল কি? 


পান্দ্িসাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যে গুরু, বস্তু অনুভব করেন 
নাই, তিনি সেই বস্ত নির্ণয়ের শিক্ষী দিলে, তাহ। কি প্রকারে শুভদায়ক 
হইতে পারে? লৌকিক গুরুকরণের কি ফল? 

রাজ। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ;₹-"এ আশঙ্কা হিন্দুর 
শান্রমতে উপস্থিত হয় না। যেহেতু, শাস্ত্র কহেন, যে ব্যক্তির বন্ত 


১৮৬ মহাত্স। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অন্থভূত আছে, তাহাকেই গুরু করিবেক; অন্ত প্রকার গুরুকরণে 
পরমার্থ সিদ্ধ হয় না । মুণ্ডক শ্রুতি ;-_ 
তদ্ধিজ্ঞানার্থঃ সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টং ॥ 
মুণ্ডক শ্রুতি । 
গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ | 
দুর্লভোহয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসস্তাপহারকঃ ॥ 
গুরুর লক্ষণ । শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি । 
কষ্তানন্দধূত বচন। 





কন্মফলভোগ 
কর্মফলবিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত সকল পরস্পর 
বিরোধী কিনা? 


'পাব্দিসাহেব হিন্দুশান্ত্রের বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি উপস্থিত করেন 
যে, কর্মফলভোগ বিষয়ে বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রের মত পরস্পরবিরোধী। 
এক মতের সহিত অন্ত মতের মিল নাই। কোন শান্ত্রমতে, কম্মবশতঃ 
জীব বারম্বার স্থাবরজঙ্গমশরীর প্রাপ্ত হয়। কোন মতে, এই দেহ 
ত্যাগ হইলে, অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয়। আবার কোন মতে, সম্পূর্ণ 
ভোগাভাব ; অর্থাৎ মৃত্যুতেই শেষ । 

রামমোহন রায় এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, হিন্দুর কোন 
শাস্ত্রে ভোগাভাব বলেন না। উহা নাস্তিকের মত। তবে শাস্ত্রে ইহা 
বলেন বটে যে, কোন কোন পাপপুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয়। কোন 


পাত্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৮৭ 


কোন পাপপুণ্যের ভোগ, পরমেশ্বর মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নরকে বিধান 
করিয়া থাকেন। কোন কোন পাপপুণ্যের ভোগ অন্য স্থাবরজঙ্গমাদি 
শরীরে হইয়া থাকে । এই সকল মতে, শান্্রসকলের মধ্যে পরম্পর 
অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। | 

তাহার পর, রামমোহন রায় প্রদর্শন করিতেছেন যে, খ্ীষ্টিয়ান্মতে, 
বাইবেল শান্ত্রেও, পাপপুণ্যের নান! প্রকার ভোগের কথা লিখিত আছে। 
ঈশ্বর কাহার পাপপুণ্যের ভোগ ইহলোকেই বিধান করেন। যেমন, 
যীহ্ুদীদিগকে তাহাদের পাপপুণ্যের ফল, বারম্বার ইহলোকেই প্রদান 
করিয়াছেন। যীশুত্রীষ্ট আপনি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্তরূপে 
দান করে, সে ইহলোকেই তাহার কর্মফল ভোগ করে । * 

বাইবেলে ইহাও লিখিত আছে যে, মৃত্যুর পরে পরলোকে শুভাশুভ 
ভোগ হইয়৷ থাকে । কম্মফলভোগের এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা লিখিত 
থাকাতে, বাইবেলশাস্ত্রের অনৈক্য দোষ হয় নাই। যেহেতু, পরমেশ্বর 
ফলদাতা। কাহাকে এই লোকেই ফল দেন, কাহাকেও বা পরলোকে 
ফল দেন। খ্রষ্টিয়ানের! সকলেই স্বীকার করেন যে, এ দেহ নাশ হইলে, 
পাপপুণ্যের ফলদানেব সময়, ঈশ্বর জীবকে এক নৃতন শরীর দিয়া, *সেই 
শরীরবিশিষ্ট জীবকে স্থখ অথব1 ছুঃখরূপ কর্মফল প্রদান করিবেন। 
যদ্দি খ্রীষ্টিয়ানেরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, জীবের দেহ নষ্ট 
হইলে, পরমেশ্বর তাহাকে এক নৃতন দেহ দিয়া তাহার কর্্মফলভোগের 
ব্যবস্থা করিবেন, তাহা হইলে, তাহার] হিন্দুমত অসম্ভব জ্ঞান করেন 
কেন? যদি ত্বপ্টিগ্রণালী হইতে ভিন্ন প্রকারে, জীবকে শরীর দিয়া, 
পরমেশ্বর কন্মফল ভোগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে, স্থির 


৯ মধিংর় অধ্যায়, ছুই বচন। 


১৮৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পরম্পরানির্ববন্ধান্থসারে, জীবকে দেহ দিয়া ইহলোকেই কর্মকলভোগ 
বিধান করেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে? 


শাস্্রান্ুসারে অন্যান্য দেশবাঁসিগণের কন্মফল 
ভোগ আছে কিনা? 


পাত্রিসীহেৰ বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্ান্থুদারে ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসিগণকে কন্মকল ভোগ করিতে হয় না। 
রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এবধপ মত হিন্দবশান্তে 
কোথাও নাই। ভারতবর্ষবাসী ভিন্ন, অন্য দেশবাসিগণের কম নাই, 
ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে । কিন্তু সেস্থলে কম্ম শব্ধের অর্থ, বেদোক্ত 
কর্ম; ভহ] প্রত্যক্ষসিদ্ধও বটে । 

তত্পরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, হিন্দুধশ্মশাস্ত্রসকলের 
মধ্যে পরম্পর সমন্থয় আছে। দর্শনশান্্রসকলের মধ্যেও মূল বিষয়ে 
অনৈক্য নাই । সমুদয় দর্শন বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর এক, অতীন্্রিয়, 
সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে, দর্শনকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। 
পদার্থতত্ব বিষয়ে, বেদের তাত্পর্ধ্য যিনি যে প্রকার বুঝিয়াছেন, তিনি 
তদছুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সেইরূপ, বাইবেলের 
টাকাকারদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে । ইহাতে বাইবেলেব দোষ 
অথবা! টীকাকারদ্িগের মহিমার লঘুতা হয় না। 


পাঁত্রিসাহেবদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন 


তৎপরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পান্দ্িমহাশয়ের। হিন্দুশান্তে 
'যে সকল দোষ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ%চিৎ লিখিলাম । কলিকাতা, 


_ পান্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৮৯ 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাত্রিমহাশয়েরা আছেন, তাহাদের 
পশ্চাল্লিখিত মতগুলি, কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাহারা তাহার 
মীমাংসা লিখিয়। কৃতার্থ করিবেন । 

১ম। তীহার! বীশ্ুত্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলেন, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরও 
বলেন; কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন? 

২য়। তাহারা কখন কখন যীশ্ুশ্বীষ্টকে মন্ুষ্যের পুত্র বলেন, অথচ 
বলেন যে, কোন মন্ুষ্য তাহার পিতা ছিল না। এই বিপরীত কথার 
তাতৎ্পধ্য কি? 

৩য় । তাহারা ঈশ্বরকে এক বলেন, অথচ বলেন, পিতাঈশ্বর, 
পুত্রঈশ্বর, হোলিগোষ্টঈশ্বর, ইহার তাৎপধ্য কি? 

৪র্থ। তীহারা বলেন যে, পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসন! অর্থাৎ 
আত্মাব্ূপে তাহার উপাসনা কর্তব্য । তবে তাহারা জড়শরীরবিশিষ্ট 
ষীশুত্রীষ্টকে, সাক্ষাৎ পরমেশ্বববৌধে আরাধনা করেন কেন? 

৫মূ। তীহাবা বলেন, যীশ্ুত্ীষ্ট পিতা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন, 
অথচ বলেন, তিনি পিতার তুল্য। পরস্পব ভিন্ন বস্ত ব্যতিরেকে, 
ভুল্যতা সম্ভব হয় না। তবে কেন বলেন যে, যাশুগ্রীষ্ট পিতার তুক্ন্যু ? 


কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিত! হইতে পারেন ? 


প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পান্রিসাহেৰ বলেন যে, বাইবেলে কোন স্থানে 
লেখা নাই যে, পুত্র যাঁশুপ্ীষ্ট সাক্ষাৎ পিতাঈশ্বর ৷ রামমোহন রায় ইহার 
* উত্তরে লিখিতেছেন যে, শ্রীষ্টিয়ান্ধর্ের উপদেশকর্তারা স্বীকাব করেন যে, 
ঈশ্বর এক, যীশুরষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর । তাহাদের এই 
উক্তির দ্বারা আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাহাদের ইহাই অভিপ্রায় যে, পুত্র 


১৯০ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ষীশুখরীষ্ট সাক্ষাৎ পিতা । স্তরাং জিজ্ঞাসা! করিয়াছি যে, পুত্র কিন্ধপে 
পিতা হইতে পারেন? যদ্দি কোন ব্যক্তি বলেন যে, দেবদত্ত এক, আর 
যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র । তাহার পর তিনি পুনরায় বলেন যে, যজ্ঞদতত 
সাক্ষাৎ দেবদত্ত, তাহ] হইলে আমরা ইহাই বুঝিব যে, তাহার অভিপ্রায় 
এই যে, পুত্র সাক্ষাৎ পিতা । তখন অবশ্ঠ জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, 
পুত্র কিরূপে পিতা হইতে পারে? 

তৎপরে রামমোহন রায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্ীকে বলিতেছেন যে, 
্ীষ্টিয়ান্‌ ধর্মের প্রধান পাব্দ্িদের মধ্যে গণ্য হইয়া আপনি বলিতেছেন 
যে, পুত্র যীশ্ুশবীষ্ট যে পিতাঈশ্বব, বাইবেলে কোন স্থানে এ কথা লেখেন 
না; বরং বাইবেলে এমন কথা আছে যে, পুত্র ধীশুগ্রীষ্ট স্বভাবে ও ব্বরূপে 
পিভাব তুল্য এবং তিনি পিতা হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি । আপনি বলিতেছেন 
যে, যদি মন্তষ্যের পুত্র তাহার পিতার ন্যায় মন্ুয্যত্বভাববিশিষ্ট না হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে রাক্ষস বলা যাইতে পারে । আমি আপনার 
অপেক্ষা বাইবেলের অর্থ অধিক বুঝি, এ কথা বলিলে অতিশয় স্পর্ধা 
করা হয়। আপনি বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের পুত্র যেমন মনুষ্য, সেইরূপ, 
ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বব । এ কথা আমি হ্বীকার করিতে পারিতাম 7 কিন্তু 
উহ1 স্বীকার করিতে হইলে, আপনাদের আর একটি উপদেশ পরিত্যাগ 
করিতে হয। সে উপদেশটি এই যে, পুত্র ফীশুত্রীষ্ট পিতার সহিত 
সমকালস্থায়ী। যেমন, মন্ুষ্যের পুত্র মন্ুষ্[, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, 
একথা বুঝিতে পাবি। কিন্তু এই তুলনাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে 
ষে, পুত্র কখনও পিতার সহিত সমকালম্থায়ী হইতে পারে না। যদি 
কোন মন্ুস্বের পুত্র সন্বন্ধে বলা যায় যে, তাহার পিতা যত দিন আছেন, 


সেও ততদিন বর্তমান, তাহ! হইলে, সেই পুত্রকে রাক্ষদ হইতেও কোন 
অধিক অদ্ভুত জীব বলিতে হয়। 


পান্দ্িসাহেবের সহিত বিচার ১৯১ 


ঈশ্বর সংজ্ঞাশব্দ, কি জীতিবাঁচক শব্দ? 


বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর যখন মন্গষ্যকে 
কোন ধন্ম ও শাস্ত্র প্রদান করেন, তখন তাহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থা্থ- 
সারেই আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । অতএব, আমি বিনীতভাবে 
একটি প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি । মিসনরি মহাশয়ের! 
“ঈশ্বর” এই শব্দটিকে সংজ্ঞাশব্ব বলেন, কি জাতিবাচক শব্দ বলেন, ইহা 
জানিতে চাই। যেহেতু, গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন, সমুদায় শব্ধ ছুই গ্রকার। 
কতক জাতিবাচক শব্দ ও কতক সংজ্ঞা শব্দ । যদ্দি বলেন যে, ঈশ্বর এই 
পদ সংজ্ঞা শব্দ, তাহা হইলে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বব, এ কথা আমরা স্বীকার 
করিতে পারি না । আমর কিরূপ স্বীকার করিতে পারি যে, দেবদত্তের 
কিন্বা যজ্ঞদত্তেব পুত্র, সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিম্বা যজ্ঞদত্ত 7; অথবা দেবদত্ত ও 
যজ্জদত্তের সমকালস্থায়ী? আর যদ্দি বলেন যে ঈশ্বর” এইরূপ জাতিবাচক, 
তাহা হইলে, যেমন মন্তস্তের পুত্র মনুযা, সেইরূপ, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর, 
এরূপ বলিতে পারেন । কিন্তু তাহা বলিলে পাদ্রিমহাশয়ের আর একটি 
মত পরিত্যাগ করিতে হয় যে, পুত্র ও পিতা উভয়ে সমকালস্থায়ী। 
যেহেতু, পুত্রের সত্বা অবশ্য পিতার সত্তার পরকালীন হইয়৷ থাকে। 

ঈশ্বর ও মন্ত্য এই দুই জাতিবাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে, 
মনুষ্য বলিলে অনেক ব্যক্তি বুঝায়, আর ঈশ্বর বলিলে, গ্রীষ্টিয়ান্‌ মিসনরি- 
দের মতে তিন ব্যক্তি বুঝাইয়া থাকে। এ তিন ব্যক্তির শক্তি ও সত্ব 
স্বভাব মন্ুষ্যের অপেক্ষা অনেক অধিক । কিন্তু কোন এক জাতির অন্তর্গত 
ব্যক্তিগণ যদি সংখ্যাতে অল্প হন, এবং শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হন, তাহা হইলে 
জাতি-গণনার মধ্যে অবশ্যই তীহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। যে 
সকল ুষ্তদশী ব্যক্তি জগতের বিচিত্র রচনার পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, 


১৯২ মহাত্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহারা অবগত আছেন ষে, পাঠীন মতন্যের গর্ভে যত ডিম্ব হয়, সমগ্র 
মনুয্যজাতির মধ্যে মন্গষ্যের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অল্প। কিন্তু মনুষ্য 
ক্ষমতাতে পাঠীন মৎস্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেঠ। স্থতরাং মনুষ্যশব্ৰ 
জাতিবাচকরূপে ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি যে, মনুষ্যজাতির মধো দেবদত্ত, যজ্জদত্ত গ্রভৃতি সকলে, যদিও 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু তাহাদের সকলেবই মধ্যে এক মনুষ্য স্বভাব বর্তমান। 
সেইব্প, মনুষ্যজাতির ন্যায় ঈশ্বরজাতির অন্তর্গত, তিন ব্যক্তি । তাহার! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইলেও ঈশ্বর স্বভাব তাহাদের তিন জনের মধ্যেই বর্তমান; 
অর্থাৎ পিতাঈশ্বর, পুত্রঈশ্বর ও হোলিগোষ্টঈশ্বর | পাত্রিসাহেবের। ঈশ্বরকে 
কি এইরূপে এক বলিয়া থাকেন ? এরূপ ধাহাদের মত, তাহারা কিরূপে 
সাকারবাদী হিন্দুকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া দোষ দেন ও উপহাস করেন? 
হিন্দুর! অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তিন অপেক্ষা অধিক হইলেও, 
ঈশ্বরত্ব বিষয়ে সকলেই এক । 

পান্দরিসাহেব বলিতেছেন যে, যেমন দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ,--দেহ ও 
জীবনের সম্বন্ধ, আমর] বুঝি না;__বৃক্ষলতাদি মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ 
করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কি কেমন $রিয়া হয়, তাহা আমরা বুঝি 
না; সেইরূপ, পিতা, পুত্র ও হোলিগোষ্ট এই তিন এক। একে তিন কেমন 
করিয়া হয়, তাহা আমরা বুঝি না? কিন্তু বিশ্বাস করি । রামমোহন রায় 
এ কথার উত্তরে বলিতেছেন ষে; বুদ্ধির অতীত অথচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় 
অবশ্ঠ মানিতে হয়। কিন্ত শ্রীষ্িয়ান্দের ত্রিত্ববাঁদ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় নহে, 
স্থতরাং উহা বিশ্বাস করিতে পারি না। রামমোহন রায় স্থানান্তরে এই 
যুক্তির উত্তরে বলিয়াছেন ঘে, হিন্দুরাও পুরাণে বণিত অদ্ভূত, অলৌকিক 
ও অসম্ভব ব্যাপার সকল এঁ কথ! বলিয়। সমর্থন করিতে পারেন। তাহারা 
বলিতে পারেন যে, যেমন দেহ ও আত্ম। এবং দেহ ও জীবনের সন্বন্ক 


পাত্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৯৩ 


বুঝিতে পারি না; যেমন বৃক্ষ-লতাদির উত্পত্তি ও বৃদ্ধি বুঝিতে পারি না, 
সেইরূপ, পুরাণবপিত অলৌকিক বিষয় সকলও বুঝিতে পারি না, কিন্ত 
বিশ্বাস করি। যেযুক্তিদ্বার! পাত্রিসাহেব, খ্রীষ্িয়ান্মত সমর্থন করিতেছেন, 
সেই যুক্িদ্বারা পৌরাণিক হিন্দু তাহার মত সমর্থন করিতে পারেন । 


উপমিতিমূলক যুক্তি ও শ্রী 


স্প্রসিদ্ধ বিসপ বট্‌লার উপমিতিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বাইবেল- 
বণিত অসম্ভব ও অযুক্ত বিষয় সকলকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ধ 


করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অর্থাৎ, বাইবেলবধিত যে সকল বিষয়ে 
লোকে দোষ দিয়া থাকে, তিনি তদন্নুরূপ বিষয় জগৎ বা প্রকৃতির মধ্যে 
প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, প্রকৃতির মধো যাহ! রহিয়াছে, তাহার 
অগ্থবূপ বিষয় বাইবেলে থাকিলে তাহ! অবিশ্বান্ত হইবে কেন? প্ররুতির 
মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহ! আমরা কিছুই বুঝি না । সুতরাং, 
বাইবেল-বণিত কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে, তাহ! অগ্রাহ্থ করিব 
কেন? বাইবেল-বণিত কোন বিষয় অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে, 
কিন্তু যদি দেখি যে, প্রকৃতির মধ্যে তদন্থুরূপ ঘটনা রহিয়াছে, তাহা 
হইলে বাইবেল-বপিত বিষয় অন্যায় বলিয়া অস্বীকার করিব কেন? 
বাইবেলে কোন স্থানে আছে যে, পরমেশ্বর বহুসংখ্যক নরনারী ও 
শিশুহত্যার আর্দেশ করিতেছেন শ্রীষ্টধর্ের বিরোধী কোন ব্যক্তি এস্থলে 
দৌোধপ্রদর্শন করিলে, খ্রীষ্টধর্মের পক্ষসম্র্থনকারীরা বলিবেন যে, ঝটিকা, 
ভূমিকম্প, মহামারী, আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাত প্রতৃতি প্রারুতিক ঘটন! 
সকলে কত নরনারী ও শিশুর প্রাণবিনাশ হয়। পরমেশ্বর প্রকৃতির 
মধ্যে যখন এরূপ ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিতেছেন, তখন বাইবেল-বণিত 
নরনারী ও শিশুহত্যায় কেমন করিয়া দোষ দেওয়। যায়? 
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রামমোহন রায় বটুলারের অবলম্বিত উপমিতিপ্রণালী অবলম্বন 
করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, যে যুক্তিদ্বারা খ্রীষ্টিয়ানেব! তাহাদের 
শাস্ত্রে অযুক্ত মত সকল সমর্থন করেন, অবিকল সেইরূপ যুক্তিদ্বার৷ 
পৌরাণিক হিন্দুরাও তাহাদের অযুক্ত মত সকল সমর্থন করিতে পারেন। 


নিবাস, ক্রিয়া ও সততা পৃথক হইলেও তিন ব্যক্তি 
এক হইতে পারে কি না? 


রামমোহন রাঁয় বলিতেছেন ;_-পিতাঈশ্বব, পুত্রঈশ্বব, হোলিগোষ্ট- 
ঈশ্বব। এই তিনের পৃথক্‌ পৃথক নিবাম, পৃথকু পৃথক্‌ ক্রিয়া ও পৃথক্‌ 
পৃথকৃ সত্তার কথ! বলিয়া পাদ্রিসাহেব বলিতেছেন যে, তাহার] এক | 
পান্দ্রিসাহেব ইচ্ছা করেন যে, অন্ত সকলেও তীাহাদেব ন্যায় বিশ্বাস 
করেন যে, তাহাবা এক। 

তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা পদার্থকে, এক মনে করা, ক্ষণমাত্রও 
সম্ভব হইতে পারে না। সেই তিনের এক ব্যক্তি, (পিতাপবমেশ্বর ) স্বর্গে 
থাক্ষিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তির ( পুত্রষীশুখ্ীষ্ট ) প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতে- 
ছেন। আর সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে মর্ত্যলোকে থাকিয়া ধর্মযাজন 
করিতেছেন। আবার তৃতীয় ব্যক্তি ( হোলিগোষ্ট ) স্বর্গ মর্ত্য এই ছুয়ের 
মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অগন্ভিপ্রায়াচুসারে, প্বিষ্ভীয় ব্যক্তির উপরে 
আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। যদি নিবাসের পার্থক্য, আধারের পার্থক্য, 
ক্রিয়ার পার্থক্য ও কর্মের পার্থক্য, বস্তু ও ব্যক্তি সকলেৰ পৃথক ও ভিন্ন 
হইবার কারণ না হয়, তাহা হইলে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে 
পৃথক বলিয়! জানিবার কোন উপায় থাকিল না। বৃক্ষ ও পর্বত, মস্ত 
ও পক্ষী যে, পরম্পর ভিন্ন, তাহার কিছু প্রাণ বহিল না। 


পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৯৫ 


ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিপরীত কথা। ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্রে 
থাকিতে পারে কি না? 


পাদ্রিসাহেব যে উপদেশকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলেন, ইহাই কি সেই 
উপদেশ? আমাদের উপকার ও কাধ্যনির্বাহের জন্ত পরমেশ্বর আমা- 
দিগকে ইঞ্জিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। যদ্দি কোন পুস্তকে এমন 
উপদেশ থাকে, যাহা বিশ্বাম করিতে হইলে, আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের 
শত্তি ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া 
বলিব যে, সেই পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত ? যে মন্থষ্ের বুদ্ধি ও ইন্দ্র 
আছে, এবং যে ব্যক্তি বাল্যাভ্যাসজনিত ভ্রমে পতিত হয় নাই, সে 
ব্যক্তি, কোন প্রকার বাক্প্রণালীদ্বারা প্রতারিত হইয়া, বুদ্ধি ও 
প্রত্যক্ষের বিপরীত বিষয় বিশ্বাম করিতে পারে না। 

পাত্রিনাহেব লেখেন যে, পুত্রঈগ্বর, কিঞ্চিৎ কালের জন্ত আপনার 
মহিমা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ভৃত্যের আকার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ; এবং পিতাঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! করিয়াছিলেন যে, তাহাকে 
সেই মহিম! পুনর্ববানন প্রদান করেন। পরমেশ্বর আপনার স্বভাবকে 
কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করিলেন, ও পুনর্বার তাহা পাইবার জন্ত 
প্রার্থনা করিলেন, ইহা কি অপরিবর্তনীয়ম্বরূপ, অবস্থাস্তরর হিত্ 
পরমেশ্বরের কাধ্য ? রামমোহন রায় বলিতেছেন, যদি পাদ্দ্রিসাহেব 
প্রমাণ করিতে পারেন যে, তাহাদের অনেক ঈশ্বরের মত্ত অপেক্ষা, 
হিন্দুদিগের বহু ঈশ্বরের মত অযুক্কিসিদ্ধ, তাহা হইলে, তিনি পান্ডি- 
সাহেবের নিকট উপকৃত বলিয়া স্বীকার করিবেন। কিন্ত যদ্দি প্রমাণ 
করিতে না পারেন, তাহ! হইলে, পানব্রিনাহেৰ হিন্দুধশ্মের পরিবর্তে 
আপনার ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা আর করিবেন না। কেননা, শ্ীষ্িয়ানের। 


১৯৬ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ও হিন্দুরা উভয়েই বহু ঈশ্বরবাদ স্থাপনের জন্ত ঈশ্বরের অচিস্ত্য ভাব ও 
শক্তিকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছেন । অর্থাৎ খৃষ্টিয়ান্‌ ও হিন্দু 
উভয়েই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের ধখন অচিস্ত্য ভাব ও শক্তি, তখন 
তাহার পক্ষে সকলই সম্ভব। ইত্যাদি। 


ঈশ্বর যদি কপোতাকার হইতে পারেন, তবে মৎস্ত ও 
গরুড়রূপ হইতে পারিবেন না কেন ? 


পাদ্রিসাহেব বলেন যে, হোলিগোষ্ট, যীশুর উপদেশার্থে নিযুক্ত 
হওয়াতে, স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্, কপোতরূপে দেখ! দিয়াছিলেন। 
তিনি এ কথার এই যুক্তি দেন যে, যদি ঈশ্বর আপনাকে মন্গত্ের দৃষ্টি- 
গোচর করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই কোন আকার গ্রহণ করিতে 
হয়। এ কথার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, পৌরাণিক হিন্দুর 
স্বীকার করেন ষে, ঈশ্বর মৎস্য ও গরুডবেশ ধারণ করিয়া মন্থুষ্যের দৃষ্টি- 
গোচর হৃহুয়াছিলেন। তজ্জন্য পাদ্রিনাহেবেবা ষ্ঠাহার্দিগকে উপহ্থাস 
করেন। এ উপহাসের কারণ কি? মত্গ্যকি কপোতের ন্তায় নিরীহ 
নহে? গরুড় কি পায়রা হইতে অর্বিক প্রয়োজনে আসে না? 


যদি আত্মারূপে ঈশ্বরোপাসনা উচিত হয়, তাহা 
হইলে শরীরধারী যীশুর উপাসন' 
কেমন করিয়। হইতে পারে? 


রামমোহন রায় চতুর্থ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা 
বলেন যে,পরমেশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে অর্থাৎ আত্মারূপে আরাধন। করিবে। 


পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার ১৯৭ 


তবে তাহার। যীশ্তুপ্ীষ্টকে প্রপঞ্চাত্মক শরীরে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে 
আরাধনা করেন কেন? ইহার উত্তরে পাদ্রিসাহেব বলেন যে, 
্রীষ্টিয়ানের' যীশুত্রীষ্টকে উপানসন। করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইতে 
স্বতন্ত্র ক্রিয়৷ তাহার শরীরকে আরাধনা করেন না । রামমোহন রায় 
ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন যে, পাব্রিপাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, 
ষীশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মকশরীরে তাহার আরাধনা 
করিয়া থাকেন। এ কথা স্বীকার করিয়াও আবার প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা অগ্রপঞ্চভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। 
যদি পাত্রিসাহেব বলেন যে, দেহবিশিষ্ট টচৈতন্তের আরাধনা করিলেই 
অপ্রপঞ্চভাবে উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে, তিনি কোন ব্যক্তিকেই 
সাকার উপাসক বলিয়া অপবাদ দিতে পারিবেন না। কেননা, ভূমণ্ডলে 
কোন ব্যক্তিই টচতন্তরহিত দেহকে উপাসনা করে না। গ্রীকেরা ও 
ঞেঃমানেরা যুপিটর, যোন। প্রভৃতি দেবতাদের চৈতন্যরহিত শরীরের কি 
আরাধনা করিতেন? এঁ সকল দেবতার যে সকল লীলা ও মাহাত্ম্য 
বমিত আছে, তদ্বারা কি ইহা স্পষ্ট প্রমীণ হয় না যে, গ্রীকেরা ও 
রোমানেরা এ সকল দেবতার দেহবিশিষ্ট চৈতন্তকে মানিতেন ? হিন্দু- 
দিগের মধ্যে ধাহারা সাকার উপাসনা করেন, তাহারা কি নিজ নিজ 
উপান্ত দেবতার চৈতন্যরহিত দেহের উপাসনা করেন? কদাপি নহে। 
তাহারা যে সকল মৃত্তি নিশ্মাণ করেন, সেই সকল মৃদ্তিকে তাহারা কদাপি 
আরাধ্য বলিয়৷ মনে করেন না। যতক্ষণ না সেই সকল মৃত্তির প্রাণপ্রতিষ্টা 
হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ ন1 তাহার] বিশ্বাস করেন যে, উহাতে, দেবতার 
আবির্ভাব হইয়াছে, ততক্ষণ তাহার! উহার পুজা করেন না। অতএব 
পাত্রিসাহেবের কথাহ্ছসারে কাহাকেও সাকারউপাসক বলা যাইতে পারে 
না। কেননা, চৈতন্তরহিত মুণ্তির উপাসনা কেহই করেন না। বাস্তবিক 


১৯৮  মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কথা এই যে, মানসমৃত্ঠি বা হস্তনিশ্মিত মৃত্তি অবলম্বন করিয়! উপাসনা 
করিলে অবশ্তই সাকার উপাসনা করা হয়। 


এক অনন্ত ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহে? 


পান্দিসাহেব বলেন যে, বাইবেলে আছে যে, পিতা ও পুত্র ও হোলি- 
গোষ্ট এই তিনে তুল্যরূপে ম্ুয্যাদিগকে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান 
করেন। তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করেন ও তাহাদের ধন্মপথে 
প্রবৃত্তি দেন। সর্বজ্ঞ, সর্ধবশক্তিমান্‌, অনস্তত্সেহ, অত্যন্ত দয়ালু ব্যতীত এ 
সকল কাধ্য কেহ করিতে পারেন না। বামমোহন রায় ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন যে, তিনি ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট, অন্ত কোনরূপ বনু- 
ঈশ্বরবাদ কখনও শুনেন নাই। তিন পৃথক্‌ ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ, সর্বাশক্তি- 
মান্‌ ও অনন্তদয়াবিশিষ্ট বলা হইতেছে । সুতরাং এস্বলে জিজ্ঞাস্ত এই 
যে,এক ব্যক্তির সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তি ও অনন্ত দয়ার দ্বারা কি এই জগতের 
বিচিত্র রচনা ও তাহার রক্ষা হইতে পারে না? যদি বলেন, যে, এক 
সর্বশক্তিমান্‌ হইতে জগতের স্্টি ও স্থিতি হইতে পারে, তাহা হইলে, 
জিজ্ঞন্ত এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ স্বীকার করার 
প্রয়োজন কি? একজন সর্বজ্ঞ, ও সর্ববশক্কিমান্‌ ঈশ্বর কি যথেষ্ট নহেন ? 
যদি বলেন যে, একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরদ্বার! স্্টিস্থিতি 
হইতে পারে না, তাহা হইলে, তিন ঈশ্বরেতে কেন বদ্ধ থাকিব? অনস্ত 
্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত ব্রদ্ধাণ্ড ততজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর কেন 
স্বীকার করিব না? তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে, এক এক ত্রহ্মাণ্কে 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না কেন? 

ইয়োরোপীয়ের। রাজকাধ্যে ও শিল্পশাস্ত্রে যেরূপ বিচক্ষণতা প্রকাশ 
করেন, তাহ! দেখিয়া অন্য দেশীয় লোক প্রথমে অনুমান করেন যে, 


পাত্রিমাহেবের সহিত বিচার ১৯৯ 


তাহাদের ধর্শও সেইরূপ উত্তম ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে । কিন্তু যখনই তাহার! 
তাহাদের ধশ্মমতের বিষয় জ্ঞাত হন, তখন তাহাদের এই নিশ্চয় বোধ 
জন্মে যে, রাজ্যঘটিত উন্নতির সহিত যথার্থ ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। 
রাজ। রামমোহন রায় যে, শ্রীষ্টিয়'ন্দিগের তিন ঈশ্বরের মতের 
অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, ও অতি প্রবলভাবে উক্ত মতকে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ, তাহাব মুসলমান 
শান্ত্রাধ্যয়ন। খ্রীষ্টিয়ান্দিগেব ত্রিত্ববাদকে আরৰি ভাষায়, “সেওল" শব্দ 
দ্বার! প্রকাশ কর! হয়। মুসলমানেরা উক্ত মতকে ধন্মবিরুদ্ধ ও বনুদেববাদ 
বলিয়া মনে করেন। মুসলমান পণ্ডিতের! শ্রপ্টীয় ত্রিত্বমতকে প্রবলভাবে 
আক্রমণ করিয়া থাকেন। অনেকেই বলেন যে, মুসলমানশাস্ত্রাধ্যয়নঘ্বারা 
রামমোহন রায়ের মনে একেশ্বরবাদের প্রতি অন্কুরাগ বৃদ্ধি এবং বু 
দেবোপাসনার প্রতি সনাস্থা দৃট়ীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য, তিনি 
একদিকে হিন্দু বহুদেবোপাসনা ও অপর দিকে খ্রীনটীয় ত্রিত্ববাদ* এ 
উভয়েরই বিরুদ্ধে গ্রবল পরাক্রমে লেখনীচালন! করিয়াছিলেন 


বাল্যশিক্ষ। ও ধন্মবিশ্বাম 


স্থসভ্য জগতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, এই একান্ত অযুক্তিসিদ্ধ ত্রিতবাদের 
মতে কেমন করিয়া বিশ্বাস করেন? রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, 
বাল্যশিক্ষাদ্ধারা তিন ঈশ্বর এক, এই মতের প্রতি লোকের এমন পক্ষপাত 
হয় ষে,উহার বিপরীত কথা শুনিলে ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও পরীক্ষার নিদর্শনকে 
তাহার৷ অগ্রাহ করিতে প্রস্তত হন। খ্রীগ্টিয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, 
নিজ মতাবলম্বীদ্দের উপরে ব্রাহ্মণপপ্ডিতদিগের অতিশয় প্রভৃত্ব । কিন্তু 
তাহাদের উপরে পান্রিসাহেবদিগের এতদুর ক্ষমতা যে, ত্রিত্ববাদ প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য পাত্রিসাহেবের! যে সাদৃশ্ঠ ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহারা 


২০০ মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহার দোষ দেখিতে পান না। রামমোহন রায় এমনও বলিয়াছেন যে, 
অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত, প্রাচীনকালের গ্রীক ও বোমান্‌ পণ্ডিতদের 
স্টায়, সাধারণের মত অযথার্থ জানিয়াও লোকযাত্রানির্বাহের জন্ঠ 
উহাতেই সায় দিয়া থাকেন। 


যীশু মনুষ্যের পুত্র» অথচ নয়, এ কথার তাৎপর্য কি? 


রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, ষীশুত্রীষ্টকে কখন কখন 
মনুষ্যের পুত্র বল৷ হয়, এবং কখন বা বলা হয় যে, কোন মন্তম্য তাহার 
পিতা ছিলেন না। ইহার তাৎপর্য কি? পান্দ্রিলাহেব এই প্রশ্নের 
উত্তরে যাহ! বলেন, তাহার সারমন্দ্নব এই যে, যদিও কোন মনুষ্য যীশুর 
পিতা ছিলেন না, তথাচ তিনি আপনাকে মন্থৃষ্নের পুত্র বলিয়া আপনার 
লঘুতা স্বীকার করিয়াছিলেন ৷ রামমোহন রায় এ কথার প্রত্যুত্তরে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎ্পর্ধ্য এই যে, যীশুধ্ীষ্ট আপনাব লঘুতা 
্বীকার করিবার জন্ত এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা বাস্তবিক নহে! 
যীশুর বাক্য বাস্তবিক নহে বলিয়। পান্দ্িাহেবেব! দোষ গ্রহণ করেন না; 
অথচ হিন্দুপুরাণ সকলের এই অপবাদ দ্রেন যে, পুরাণে মিথ্য। কথা 
ৰণিত হইয়াছে । 

অল্পবুদ্ধি লোকের বোধাধিকার জন্য পুরাঁণে, দ্ূপকভাবে পরমেশ্বরের 
মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । কিন্তু পুরাণে পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে যে, 
এই সকল, কেবল অল্পবুদ্ধি লোকের হিতেব নিমিত্ত বচিত হইল। 
ইহাতে পুরাণশান্ত্রে কিছুমাজর দোষম্পর্শ হয় না। 


“ঈশ্বরের দক্ষিণপার্থ”-_ এ বাক্যের অর্থ কি? 


পাব্রিসাহেব তাহার প্রবন্ধের একস্থলে “ঈশ্বরের দক্ষিণপার্” 
বাইবেল হইতে এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামমোহন রায় 


পাত্রিসাহেবের সহিত বিচার ২০১ 


তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এ বাক্যটির প্রকৃত অথ কি? এ 
বাক্যটিতে বাস্তবিক কি ঈশ্বরের দক্ষিণপার্্ব বুঝিতে হইবে, অথবা মনে 
করিতে হইবে যে, এ বাক্যটি রূপকভাবে লিখিত হইয়াছে? বাইবেলের 
প্রথম তিন অধ্যায়ে নিয়লিখিত বাক্য সকল দোখতে পাওয়া যায় ;“ঈশ্বর 
আপন ক্রিয়। হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন।” “ঈশ্বর ঈদন 
উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন।” “ঈশ্বর আদমকে 
কহিলেন যে, তুমি কোথায় রহিয়াছ ?” “বিশ্রাম” এই খবেব দ্বারা 
মুশা কি ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন পে, ঈশ্বর শ্রমাধিক্যবশতঃ আপনার 
কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন? এরূপ হইলে পবমেশ্বরেব অপরিবর্তনীয় 
স্বরূপে আঘাত পড়ে। “দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন” 
এই বাক্যদ্বারা মুশা কি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর 
উত্তাপের ভয়ে “দিবসের শীতল সময়ে” মন্তুষ্ের স্তায় পাদবিক্ষেপদ্ধারা এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমন কবিতেছিলেন? “আদম, তুমি কোথায় 
রহিয়াছ ?” এই প্রশ্নদ্বারা মুশ। কি ইহাই প্রকাশ কবিতেছেন যে, আদম 
কোথায় আছেন, তাহ। সর্ধজ্ঞ পরমেশ্বব জানিতেন না? এই সকল 
বাক্যের যদি এরূপ তাৎ্পধ্যই হয়, তাহা হইলে, বলিতে হইফে যে, 
মুশার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালীন মূর্খদের পরমার্থজ্ঞান ছুইই প্রায় 
সমান ছিল। 

রামমোহন রায়, তৎ্পরে বলিতেছেন, যে, আমার বোধ হয় যে, সে- 
কালের অজ্ঞান য্লীহুদরীদের বোধস্থগমের জন্য মুশা পরমেশ্বরকে মানবীয়- 
ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। “আমি খ্রীষ্টান্দের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, 
প্রাচীন ধশ্মোপদেষ্টারা, ধাহাদিগ্যে এ খৃষ্টান ধশ্মের পিতা কহিয়া থাকেন, 
তাহারা এবং ইদানীস্তন জ্ঞানবান্‌ থৃষ্টানেরা! কহেন ষে মুশ। অজ্ঞানদের 
বোধাধিকারের নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন ।” 


২০২ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পাত্রিসাহেৰ আহ্লাদ প্রকাশ কবিয়া বলিতেছেন, এদেশস্থ মন্ুত্েরা 
এখন অজ্ঞানত৷ ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইলেন, যে জড়তা সর্বপ্রকারে 
নীতি ও ধর্ের হস্ত! হয় ।” রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, পান্রিসাহেৰ এ দেশে এত কাল 
থাকিয়াও এ দেশের লোকের বিগ্ান্ুশীলন ও গারস্থ্াধর্ম বিষয়ে কিছুই 
জানিলেন না । এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্ে, 
তর্কশান্ত্রে, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষে, কেবল বার্গলাদেশে, এতদ্দেশীয় 
লোকদ্বারা শত শত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । পান্রিসাহেবেবা 
যে, ইহা জানেন না, তাহাব কারণ এই যে, এ দেশীয়দের যাহা কিছু 
উত্তম, তদ্দিষয়ে তাহাব1 চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন । 

পাদ্রিসাহেৰ বলিয়াছিলেন ঘষে, এদেশের লোকেবা এতকাল একেবাবে 
মূর্খতা ও জড়তায় মগ্ন ছিল। এ কথা প্ররুত নহে। বিদ্যার অঙন্শীলন 
এদেশে একেবাবে ছিল না, খ্রীষ্টিয়ান্পান্রিরা উহা আনিলেন, ইহা 
অমূলক কথা । তবে ইহা সত্য বটে যে, মূর্খতা, জড়তা ও কুসংস্কার 
সর্বত্র অত্যন্ত প্রবল । 

রধজা রামমোহন বায়ের সময়ের অনেক ইংরেজ ও ইংরেজপা্রিরা 
মনে করিতেন যে, এ দেশের লোক নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, 
তাহারাই প্রথমে আলোক আনিয়াছেন, তাহারাই এ দেশে সর্ব প্রকার 
উন্নতির স্ৃত্রসঞ্চাব করিতেছেন; এ দেশের লোকের উন্নতির জন্ত যাহ! 
কিছু আবশ্যক, তাহা তাহারাই করিতেছেন । ।পাদ্রিদিগের এই প্রকার 
ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। রাজা উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। 


এ দেশীয় ও ইয়োরোগীয়দের গাহস্থ্য নীতি 


এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্মসন্বদ্ধীয় ক্রটি বিষয়ে পাপ্রিসাহেব 


পাদ্বিসাহেবের সহিত বিচার ২৪৩ 


যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে রামমোহন রায় বলিতেছেন ।_- 
“এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপদেশীয়দের গাহৃস্থ্যধর্্ম বিষয়ে, উৎপ্রেক্ষা 
দিয়া, দোষের ন্যনাধিক্য অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাম, কিন্ত 
শান্ত্রীয়বিচারে এরপ দ্বন্দ করা অনুচিত হয়; সুতরাং তাহ হইতে নিবৃত্ত 
হইলাম । যেহেতু, ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে ।” 

রামমোহন রায় আধুনিক হিন্দুর গাহ্‌স্থ্যনীতির হীনতা৷ শ্বীকার 
করিতেন॥ অজ্ঞান ও জড়তাও ন্বীকার করিতেন। কিন্তু খুষ্টিয়ান্‌ 
মিশনারীরা আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, অমূলক ও অতিরঞ্জিত 
বর্ণনা করিতে ভালবামিতেন। (এখনও সেরূপ করিয়া থাকেন । ) 
রামমোহন রায় তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এস্থলে রাজা 
হিন্দুর পক্ষ হইয়া ন্তায়ান্ুগত বিচারে যাহা বলা যায় তাহাই বলিয়াছেন । 

রাজার সময়ে, এদেশীয় ইয়োরোগীয়দিগের নীতিসম্বন্ধে অবস্থা ভাল 
ছিল না। এদেশস্থ ইয়োরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের নীতি ও চরিত্র 
দেখিয়া তাহার অতিশয় অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। কিন্ত রাজা ইংলগ্ডে গমন 
করিয়া সেখানকার ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, চরিত্র ও নীতির শ্রেষ্ঠতা 
দর্শন করিয়া সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, ইংলতীয় মহিলছগণের 
চরিত্রের উচ্চতা ও পবিত্রতা দেখিয়া! তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি সেই আনন্দ ও সন্তোষ পুন:পুনঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
রাজার সময়ে যে, ভারতপ্রবাসী ইয়োরোপীয়দিগের গাহ্স্থ্যনীতি অতিশয় 
মন্দ ছিল, ইহা ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় ইতিবৃত্তলেখকগণও স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে গাহস্থ্যনীতি সন্বদ্ধে যে অতিশয় হূর্গতি 
ঘটিয়াছিল, তাহার ছুইটি প্রধান কারণ। প্রথম,_-তখন এদেশে 
ইয়োরোপীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প ছিল। দ্বিতীয়,_তখন 
ইংলগ্ডে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। 


২০৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
কছুক্তির উত্তর 


পান্দিসাহেব অনেক কছুক্তি করিয়াছিলেন । যেমন, “মিথ্যার 
পিতা যাহা হইতে হিন্দুধম্ম উৎপত্তি হয়।” “হিন্দুর মিথ্যা! দেবতাদের 
নিন্দিত বর্ণন সকল।” “হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল।* এই মকল 
কছুক্তি সম্বন্ধে রামমোহন রায় গম্ভীরভাবে লিখিতেছেন $--"সাধারণ 
ভব্যতা এসকলের অনুরূপ উত্তব দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত 
করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগ্যে জানা কর্তব্য যে,আমর! বিশুদ্ধ ধশ্মসংক্রান্ত 
বিচারে উদ্ধত হইয়াছি; পবস্পর দুর্ববাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।” 


সহ্থবসমাচারের অনুবাদ 

এক্ষণে তিনি বিশেষভাবে খুষ্টধর্মেব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
বিশেষ যত্ব সহকারে বাইবেল গ্রন্থ আছ্যোপাস্ত পাঠ করিলেন। কিন্ত 
ইংরেজী অন্থবাদ পাঠ করিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না। গ্রীক ভাষা শিক্ষ| 
করিয়৷ নৃতন বাইবেলের মুলগ্রন্থ, এবং হিক্র শিক্ষা করিয়া পুবাতন 
বাইবেলের মূলমন্ত্র পাঠ করিলেন। তিনি এক জন য়ীহুদী শিক্ষক 
নিষুক্ত,করিয়। ছয় মাসের মধ্যে হিক্র ভাষা শিক্ষা করেন। * ইহাতে 
ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 
সত্য বটে, কিন্তু এত অল্প কালের মধ্যে হিক্র শিখিতে পারিবার আর 
একটি কারণ ছিল। তিনি আরবি ভাষায় সম্যক্‌ বুযুৎ্পন্ন ছিলেন । সেই 
জন্য মুসলমানেরা তাহাকে মৌলবী রামমোহন রায়, “জবরদন্ত” মৌলবী 
বলিতেন। আরবির সহিত হিক্রর অতি নিকট সন্বন্ধ। সুতরাং হিক্র 
শিক্ষা রামমোহন রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল । 


৯০০ পাপা শি পাকশী পিপিশপী শিপ শিপ শশী স্পপপাাপিপ পিপিপি ীশিপাসী পিপিপি 


স্বগীয় রাজনারা য়ণ বন মহাশয়, তাহার পিত। শ্ব্গায় নন্দকিশোর বহু মহাশয়ের 
নিকট এ কথ৷ শুনিয়াছিলেন। 








এছ 


পাব্রিসাহেবের সহিত বিচার ২০৫ 
রামমোহন রায়, আড্যাম সাহেব ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি 


সে সময়ে পাদরি কেরি ও ইলারটন সাহেবের অন্থুবাদিত বাঙ্গালা 
বাইবেল সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলিতেন যে, উহাতে বাঙ্গালা ভাষার 
রীতি অত্যন্ত গুরুতররূপে উল্লজ্ঘন কর] হইয়াছে । পাদ্‌রি আড্যাম ও 
ইয়েটুস্‌ সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া রামমোহন রায় চারিখানি 
শ্ুসমাচার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু অন্তান্ত 
অংশ অনুবাদ করার পর, যখন তাহার চতুর্থ স্থসমাচার অনুবাদ করিতে 
আরম্ত করিলেন, তখনই ব্যাঘাত উপস্থিত হইল । মূল গ্রীক বাইবেলের 
অর্থ লইয়া পবমস্পর মতভেদ হইল। যাশুদ্বার! স্থষ্টি অথবা যীশুর মধ্য 
দিয়া পরমেশ্বৰ স্থষ্টি করিলেন, এই ছুই ভিন্ন অর্থ লইয়া মতভেদ হইল। 
ইয়েটুস্‌ সাহেব অনুবাদ কার্য পরিত্যাগ করিলেন। এই অনুবাদ কার্ধ্য 
হইতেই পাদ্‌বি আভ্যাম সাহেব ও রামমোহন রায়ের মধ্যে বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয়। ইহার পরিণাম এই হইল যে, রামমোহন রায়ের 
সহিত খ্রীষ্টায় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করাতে তিনি উহার 
অযৌক্তিকতা৷ বুঝিতে পারিলেন। রামমোহন রায়কে ত্রিত্ববাদী কষ্টিয়ান্‌ 
করিতে গিয়া, তিনি নিজেই উক্ত মত পরিত্যাগ করিলেন । আপনাকে 
একেশ্বরবাদী বলিয়! প্রচার করিলেন। খ্রীষ্টিয়ানের। তাহীকে "5০০০7 
[91167 4১920. বলিতে লাগিলেন ।” অর্থাৎ সয়তানের হাতে পড়িয়া 
আদমের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে 
পড়িয়া আড্যাম সাহেবের পতন হইয়াছে । 
১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলিকাতা ইউনিটেরিয়ান কমিটি 
নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হইল। গ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করাই 
এই কমিটির উদ্দেশ্য । নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সভ্য 


২০৬ মহা! রাজা রামমোহন রয়ের জীবনচরিত 


হইয়াছিলেন ;_-স্থগ্রীম কোর্টের একজন কৌন্সিলি থিয়োভোর 
ডিকিন্স্‌, ম্যাকিন্টস্‌ কোম্পানির একজন বণিক্‌ জঞ্জ ডেম্স্‌ গর্ডন, 
একজন আটনি উইলিয়েম্‌ টেট কোম্পানির কাধ্যে নিযুক্ত একজন 
ডাক্তার (সার্জন), কোম্পানির একজন কশ্মচারী নমর্ণান কার, এই 
কয়জন ইয়োরোপীয়, স্কটূলগুদেশীয় লোক; ইহা ভিন্ন পাদ্‌রি আড্যাম 
সাহেব নিজে । আর কয়েকজন বাঙ্গালী ;-দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর, বাধাপ্রদাদ রায়; আর বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায়, 
অবশ্ঠ, ইহার মধ্যে ছিলেন । 

্ীষ্টয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া আড্যাম সাহেব গ্রীহ্ীয় একেশ্বর 
বাদের প্রচারক হইলেন । ধর্মঘলায় তাহার একটি সামাজিক উপাসনার 
ঘর প্রতিষ্ঠিত হইল। আভ্যাম সাহেব আচাধ্যের কার্য করিতেন । 

রামমোহন রায় এদেশে ইউনিটেরিয়ান ব্রীষ্টধশ্ম প্রচার বিষয়ে কিছু- 
কালের জন্য বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আভ্যাম সাহেবের দ্বারা 
ইউনিটেরিয়ান উপাসনা কাধ্য কিছুদিনের জন্ত বন্ধ হইয়াছিল । এবিষয়ে 
১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আত্যাম সাহেৰ এইরূপ লিখিতেছেন;-- 
“এখন তিনি (রামমোহন বয় ) কোন উপাসনা স্থানে গতায়াত করেন 
না” কিন্তু উক্ত পত্রে আড্যাম সাহেব এই বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন 
যে, পুনর্বার যখন ইউনিটেবিয়ান মতে প্রকাশ্ঠ উপাসনা আরম্ভ হইবে, 
তখন তিনি উহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থি্চ হইবেন । 

১৮২৬ সালের ১৪ অকৃটোববের পত্রে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, 
রামমোহন রার তাহাব উইলে আড্যাম সাহেবের পরিবারের জন্ 
সাহায্য করিয়াছিলেন। আড্যাম সাহেবের দ্বারা এদেশে একেশ্বরবাদ 
প্রচার এবং তাহার সহিত বন্ধুতা এই সাহায্যের প্রধান কারণ। 

উক্ত সালের প্রথমাংশে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান সভ। হইতে 


পাদ্দরিসাহেবের সহিত বিচার ২০৭ 


তিনি 006 17%70700 2:201001015 007 016 [03516517127 প6107) 
ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্ঘে বিশ্বাসেব স্বপক্ষে একশত যুক্তি, প্রাঞ্ধ হইয়। 
উহ! পাঠ করিয়া এতদূর সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন যে, কলিকাতায় উহা 
বিতরণের জন্ত তিনি নিজের মুদ্রায্ত্রে উহার আর একটি সংস্করণ 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
দ্বারকানাথ্‌ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ বায়, আর ছয় 

জন ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান কমিটিতে 
কার্য করিতেছিলেন। ১৮২৭ সালে অধিকতর উৎসাহের সহিত কমিটি 
কাধ্য আরম্ভ করিলে তিনিও তৎসঙ্গে কাধ্য করিতে লাগিলেন । 
আড্যাম সাহেবের 02100608. 01/-00101 নামক যে সংবাদপত্র ছিল, 
কয়েকমাস পূর্বের গবর্ণমেন্টের আঙ্ঞায় উহা প্রকাশ হওয়া রহিত হইয়াছিল। 
স্থতরাং তিনি এক্ষণে প্রচারকের কার্য করিতে অবকাশ পাইলেন। 
রামমোহন রায়ের পুত্র রাধা প্রসাদ, আংগ্ন হিন্দু স্কুলের পার্শ্ববর্তী স্থান, 
একটি বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নিশ্বাণ করিবার জন্য দান করিতে সম্মত 
হইলেন। উক্ত বিদ্যালয় ও উপাসনালয় নিম্মীণ করিতে তিন চারি 
সহন্্ মুদ্রা ব্যয় হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল । 

১৮২৭ সালের ১লা আগষ্ট দিবসে, আড্যাম সাহেৰ রেভেরেও 
ডবলিউ, জে ফকৃস্, সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, “রামমোহন রায় মনে 
করেন যে, তিনি উক্ত পরিমাণ টাকা, তীহার বন্ধুগণের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কয়েকমাস পূর্বের বুটেনবাসী ইউনিটে রিয়ানগণ 
উক্ত কার্ধ্ের জন্ত ১৫০০০ টাক! পাঠাইয়! দিয়াছিলেন | 

এই গৃহ নির্মাণ হইবার পূর্বেই “হরকর1” নামক সংবাদপত্রের 
আপিস, গৃহ ও পুস্তকালয়ের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি ঘর উপাপনা কার্যের 
জন্ত ভাড়া লওয়া হইয়াছিল । উক্ত স্থানে, ১৮২৭ সালের ৩রা আগষ্ট, 


২০৮ মহাত্সা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রবিবার পূর্ববাহে আভ্যাম সাহেব উপাসনা-কাধ্য আবস্ত কবিলেন। এইব্ূপে 
রামমোহন রায় আড্যাম সাহেবেব সহিত মিলিত হইয়া ইউনিটেরিয়ান 
্রষ্টধশ্মকে ভিত্তি কবিয়া গ্রথমে ধন্মসমাজ সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

১৮২৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়াবি দ্রিবসে বামমোহন রায়, জে, বি, 
এম্লিন্‌ সাহেবকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ,_-"আমার পরিবাবদিগেব 
প্রতি কতকগুলি লোকেব অতিশয় বিদ্বেষবশতঃ এরূপ ক্লেশকব ব্যাপার 
সকল ঘটিয়াছে যে, ছুই বৎসরের অধিককাল হইল, আমি কোন কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে অথবা আমাব কোন গ্রীতিভাজন বা ভক্তিভাজন 
ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি।” 

১৮২৬ সালে তাহাব পুত্রেব বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় জয়লাভ করাতে 
তিনি গ্রন্থাদি লিখিবাব অবকাশ প্রাপ্ধ হইলেন। তিনি এই সময়, 
ব্রদ্মোপাসনা বিষয়ে একথানি ক্ষুদ্র স'স্কৃত পুস্তকের ইংবেজী অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। এখানি বাস্তবিক গায়ত্রীমন্ত্রেব একটি ভাষা । 

রামমোহন রায় এই সময়ে আড্যাম সাহেবেব সহিত মিলিত হইয়া, 
ষীশুত্রীষ্ট পর্বতোপরি দণ্ডাধমান হইয়া যে চমতকার উপদেশ দিযাছিলেন, 
( 50177000. 01 076 11098017) তাহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কবিতে 
আবস্ত কবিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, যীশুব 
সমুদয় উপদেশ উক্ত ভাষায় অনুবাদ কবিবেন। 

১০৮২৬ সালের শেষভাগে, নিম্নলিখিত প্রশ্থের উত্তরে রাজ একখানি 
ক্র পুস্তক প্রকাশ কবিলেন। প্রশ্নটি এই ৮ ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ান্দিগের 
ধন্মসমাজ সকলেব পবিবর্তে, তুমি ইউনিটেরিয়ানদিগের উপাসনা-স্থানে 
উপস্থিত হও কেন? এই প্রশ্নেব উত্তবেব নিয়ে রামমোহন রায়ের 
শিল্য চন্দ্রশেখর দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর আছে। এ প্রকার স্বাক্ষর 
থাকিলেও উহা বাস্তবিক রামমোহন রায়ের নিজের রচনা । আমরা! 


পান্্রিসাহেবের সহিত বিচার ২০৯ 


.স্থানাস্তরে বলিয়াছি যে, নিজের রচিত প্রবন্ধ শিষ্য ও অনুচরদিগের 
দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়! প্রকাশ করা তাহার অভ্যাস ছিল। উক্ত প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি যাহ। বলিয়াছিলেন তাহার সারমন্্ন এই যে, ইউনিটেরিয়ান 
উপাসনা-সমাজে তিনি এইজন্য গিয়া থাকেন যে, তথায় প্রচলিত হিন্দু- 
ধর্মের সদৃশ বহুদেববাদ, ঈশ্বরে মানবীকরণ, অবতারবাদ, ঈশ্বরত্বরূপ 
ও মানবপ্রকৃতির যোগ ([075107 ০? ৮৮০ 2১268০5) িত্ববাদ ইত্যার্দি 
মৃত তাহাকে শুনিতে হয় না। 
ব্রাহ্মদমাজ সংস্থাপনের পূর্বে, রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান শ্রীষ্টধশ্ম 
প্রচারক আড্যাম সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া এদেশে উক্ত ধন্ম প্রচার 
করিতে যত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার উন্নতি দৃষ্ট হইল না। এই 
বিদেশী বৃক্ষ ভারতের ভূমিতে বদ্ধমূল হইতে পারিল না।/ 
আগষ্ট মাসে আড্যাম সাহেবের দ্বারা প্রতি রবিবার পূর্ববান্ণে ইউনি- 
টেরিয়ান শ্রীস্টীয় মতে যে প্রকাশ্য উপাসন! আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে 
অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইতে লাগিলেন । প্রথম হইতেই যাহার! 
স্পষ্টভাবে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধশ্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা এই 
উপাসনা সমাজকে প্রায় কিছুই সাহায্য করেন নাই । এমন* কি, 
ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধিকাংশই উক্ত উপাসনায় উপস্থিত হইতেন 
না। নবেম্বর মাসে, সায়াহ্ছে, প্রকাহ্য উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেখা 
হইল যে, তাহাতে লোক আসে কি না? উহাতে প্রথম ষাট হইতে 
আশি জন লোক উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
লোকসংখ্যা যার-পর-নাই হ্রাস হইয়া গেল। আভ্যাম সাহেব দেখিয়া 
আশ্চরধ্য হইলেন যে, দেশীয়দের জন্য একটি দেশীয় উপাসনা-গৃহ নিশ্মাণ 
করিয়া, দেশের লোকদ্দিগকে ধর্ম-শিক্ষা দিবার জন্য দেশীয় ভাষায় বক্তৃতা 
করিবার প্রস্তাবে ইউনিটেরিয়ান কমিটির দেশীয় সভ্যগণ গুরুতর 
14 
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আপত্তি উপস্থিত করিলেন । তীহার! বলিতে লাগিলেন যে, দেশীয় 
ভাষায় যাহা! কিছু বলা কা লেখা হইবে, তাহা লোকে ঘ্বণাব চক্ষে 
দেখিবে। ইংরেজী, পাঁবস্, সংস্কৃত, এই তিন ভাষা ভিন্ন আর কোন 
ভাষায় লোকেব শ্রদ্ধা হইবে না। বামমোহন বায়ের সময় হইতে 
বর্তমান সময় পধ্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কি আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে, এবং 
তজ্জন্য উহা শিক্ষিত ভদ্রলোকেব শ্রদ্ধা কিৰপ আকর্ষণ কবিষাছে, তাহ! 
এই ঘটনাটিব বিষয় আলোচন! কবিপে স্থুম্পষ্ট বুঝা যায়। বাজা 
রামমোহন বায়ই এই উন্নতির মূল। 

এই সময় অক্টোবব মাসে, আভড্যাম সাহেব, বামমোহন বায়েব 
আংগ্লো-হিন্দু-স্থুল-গৃহে ধশ্মের মূলতত্ব বিষয়ে সাময়িক বক্তৃতা কবিতে 
আবন্ত কবেন। শ্রোতৃসংখ্য। প্রথমে ১২ হইতে ২৫ হইতেছিল। কিন্তু 
রামমোহন রায় নিজেই উপস্থিত হইতেন না। শেষে এমন হইল 
যে, বন্ৃত! শুনাইবাব জগ্ত আড্যাম সাহেব একজনও শ্রোতা 
পাইলেন না। 

যাহাতে পুনর্বাব উন্নতিব দিকে গন্তি হয় তজ্জন্ত আড্যাম সাহেব 
অস্তিশয় যত্ব কবিয়াভিলেন । ১৮২৭ সালেব ৩০ ডিসেম্বব, তিনি ইউনি- 
টেরিয়ান কমিটিব নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থিত কবিয়া তাহাতে 
তাহাদেব সম্মতি ,গ্রহণ কবিলেন। উক্ত প্রস্তাবটি তিনি পূর্ব বসব 
মে মীসে লিখিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এই যে, ইউনিটেবিয়ান কমিটি, 
[371051) [00120 00101600210, 48530018009 নাম গ্রহণ কবিয়া বিশেষ- 
ভাবে সভাবদ্ধ হইয়া ইংলও ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানদিগেব সঙ্গে 
বিশেষ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হন। 

কিন্তু ইহা করিলে কি হইবে? আড্যাম সাহেবের রবিবাসরিক 
উপাসক-মণগ্ুলীর সভ্যসংখ্য] ক্রমশংই হ্রাস হইতে লাগিল । আড্যাম 
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সাহেব মনে করিলেন যে, উপাসকমণ্ডলীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবার 
পূর্ব সাপ্তাহিক উপাসন। উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। তিনি কমিটির নিকটে 
প্রস্তাব করিলেন যে, তাহাকে ধশ্মপ্রচারের নিমিত্ত কিম্ুৎকালের জন্ত 
মান্রাজে প্রেরণ করা হউক । কিন্ত রামমোহন রায় কমিটিকে বুঝাইয়! 
দিলেন যে, দুইটি কারণে তাহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করা যাইতে পারে না। 
একটি এই যে, উক্ত কার্যর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। আর 
একটি এই ধে, কলিকাতায় আডাম সাহেবের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। 
এইরূপ বুঝাইয়! দেওয়াতে কমিটি মাদ্রাজ যাত্রায় মত দিলেন না । 

আড্যাম সাহেব যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করিলেন, কোন বিষয়েই 
কুতকাধ্য হইতে পারিলেন না। রামমোহন রায়ের আংগ্লো-হিন্দু-স্কুল দ্বার! 
্রষ্ীয় একেশ্বরবাদ প্রচারের বনু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং 
রামমোহন রায় তাহাতে বাধা দিয়া তাহা হইতে দেন নাই। আড্যাম 
সাহেব পরিশেষে স্কুলের সহিত সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। তাহার উপাসক-মগ্ডলীর উপাসক-সংখ্যা, কি ইয়োরোপীয় কি 
দেশীয়, প্রায় সম্পূর্ণ হ্রাম হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তিনি 
কমিটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ধে, প্রচারকের করিবার উপযুক্ত তাহারা 
তাহাকে কোন কার্ধ্য প্রদর্শন করুন। কোন প্রকার উপযুক্ত কাধ্য না 
করিলে তিনি কেমন করিয়া বিদেশ হইতে প্রেরিত তাহার বৃত্তি গ্রহণ 
করিতে পারেন? আভ্যাম সাহেব ইউনিটেরিয়ান প্রগারকরূপে নির্বাহ 
করিতে পারেন, কমিটি এরূপ কোন কাধ্য দেখিতে পাইলেন না; এবং 
সেই জন্য তাহার নিয়মিত বৃত্তি বা বেতন পধ্যস্ত তাহাকে দেওয়া, 
বিবেচনা-সিচ্ধ মনে করিলেন না। দুর্ভাগ্য আড্যাম সাহেব ভগ্রহ্থদয় 
হইয়। আপনার কার্ধ্য হইতে অপশ্থত হইলেন । এই শেষোক্ত ঘটনা 
১৮২৮ খ্ঃ অঃ প্রথমাংশে সধ্ঘটিত হয়। 
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গ্রীষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাঁশ 


এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খু্টের উপদেশ সংকলন- 
পূর্বক € 76067005 0179505 00100 (০ 2০৪০৫ ৪100 [7021901065১ ) 
অর্থাৎ খ্রীষ্টের উপদেশ, স্থখ ও শাস্তিপথের নেতা, এই নাম দিয়া 
১৭৪২ শকে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন । রা 
রামমোহন রায়ের নিকট, সত্যশিক্ষাসধন্ধে, ম্বদেশীয় কি বিদ্বেশীয়, 
স্বজাতভীয় কি বিজাতীয়ের বিচার ছিল না। তাহার প্রশস্ত হ্বদয় যেখানে 
সত্য পাইত, সেখান হইতেই তাহ! শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত। তিনি 
হিন্দুশান্ত্রসিন্থু মস্থনপূর্ধবক যেরূপ অমূল্য রত্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ মুনলমানশান্ত্র বিলোডন করিয়৷ সত্যসংগ্রহেরও ত্রুটি করেন 
নাই। আবার সেই উদ্াবভাবপ্রণোদিত হ্ইয়াই, তিনি স্বদেশী 
ভ্রাতৃগণের হিতের জন্য খ্রীষ্টেব উপদেশ প্রকাশ কারলেন। আমরা 
শুনিয়াছি, উহার একথানি বাঙ্গাপা অন্ুবাদও প্রকাশ হইয়াছিল। 
ইংরেজী পুষ্তকের ভূমিকাতে রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, “যে 
পরমেশ্বব জাতি, পরমধ্যাদা ও অবস্থানির্বিশেষে, সমুদার জীবকে 
সমভাবে, পরিবর্তন, হতাশ্বাস, ছুঃখ ও মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন, এবং 
যিনি প্ররুতিব উপর অজশ্র করুণা বর্ষণ কবিয়া তাহাতে সকলকে সম্ভাগী 
করিয়াছেন 3 ধর্ম ও নীতিসম্বন্ধীয় এই লকল উপদেশ, লোকের মনকে 
সেই পরমেশ্বরসন্বদ্ধীয় উচ্চ উদার ভাবে পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা; এবং 
পরযেশ্বরের প্রতি, জনসমাজের প্রতি ও আপনার প্রতি মন্ত্ের কর্তব্য 
সকল প্রতিপালন পক্ষে ইহা এ প্রকার উপযোগী যে, আমি ইহা বর্তমান, 
আকারে গ্রচারদ্বার। সর্কোত্তম ফললাভের আশা করি।”৮ 
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মার্সম্যান্‌ সাহেবের সহিত বিচার 
গৃষ্টের উপদেশসংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের উদ্ারভাব 
প্রায় কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন ন1। তাহার কুসংক্কারাচ্ছন্ন স্বদেশ- 
বাসিগণের ত কথাই নাই। শ্রীষ্টধশ্মাবলম্বীরাও সন্তষ্ট হওয়া দুরে থাকুক, 
অনেকে বিরক্ত হইলেন । ফ্রেণ্ড অব ইও্ডিয়া সম্পাদক, শ্রীরামপুরের 
স্থপপ্ডিত মার্সম্যান্‌ সাহেব, তাহার পত্রে উক্ত গ্রন্থের নিন্দাবাদ করিয়া 
প্রবন্ধ লিখিলেন। তীহার প্রতিবাদের কারণ এই যে, গ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, 
তাহার অলৌকিক ক্রিয়া ও তাহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত- 
প্রতিপৌষক বাইবেলের বাক্য সকল উহাতে স্থান পায় নাই । 
উপদেশসংগ্রহ পুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল ন1; কিন্তু সাধারণতঃ 
লোকের নিকট নাম অবিদিত ছিল না । মাস'ম্যান্‌ সাহেবের সমালোচনার 
উত্তরে রামমোহন রায়, সত্যের বন্ধু (4 00000 0০ 0৪০) নাম লইয়। 
4৮0 20092] 09 676 0100195020 001)11০ নামে, ১৭৪২ শকে, ১৮২০ 
্রীষ্টান্দে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। উহাতে প্রদর্শন করিলেন 
যে, ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খ্ীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও গ্রীষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
ইত্যাদি মত বাইবেলগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । মিসনরিগণ বাইবেলের 
প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়াই এ প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন। 


নৃতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও মার্সম্যান্‌ সাহেবের পরাভব 


মার্সম্যান্‌ সাহেব পুনর্বার আক্রমণ করিলেন। রামমোহন রায় 
দ্বিতীয়বার আপনার নাম দিয়া 5০০০) 40581 00 076 017119502 . 
৮১11 প্রকাশ করিলেন। মাসঘ্যান্‌ সাহেব সহজে নিরম্ত হইবার 
লোক ছিলেন না । তিনি আবার উত্তর করিলেন। রামমোহন রায়ও 
তাহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক গুকাঁশ করিতে উদ্ত হইলেন। কিন্ত,'একটি 


২১৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ 
ব্যাপটিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ তাহার পুস্তক 
্রীষ্টধর্্মবিরোধী জ্ঞানে মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন 
রায় প্রতিবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি 
অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া! নিজে ধর্মতলায় ইউনিটেরিয়ান্‌ প্রেস? নামে 
একটি মুগ্রাধস্ত্রীলয় স্থাপন করিলেন । উহার কার্ধ্য প্রায়ই দেশীয় লোকের 
বার সম্পন্ন হইত। এস্থলে দেখ। যাইতেছে যে, রামমোহন রায়ই দেশীয় 
ুন্রাযন্ত্রের প্রথম সংস্থাপক। ১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, এখান হইতে 
[102] 4১0০2], নাম দিয়। তাহার নিজের নারে তৃতীয় উত্তরপুস্তক 
বাহির হইল । এই পুস্তকে তাহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি এতদূর প্রকাশিত 
হইয়াছিল যে, লোকে, দেখিয়। অবাক্‌ হইল। মাসম্যান সাহেব স্বমত- 
সম্্থন জন্ত ইংরেজী বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন । 
রামমোহন রায়, ইংরেজী অন্থবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীকৃ ও হিক্র ভাষায় 
লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা স্বয়ং 
ইংরেজীতে অন্ুবাদপূর্বক দেখাইলেন যে, মাসম্যান সাহেবের কথা 
তাহার অবলম্থিত ধর্শশান্ত্রসঙ্গত নহে । মাসম্যান সাহেব পরাস্ত হইলেন । 

ইত্ডিয়া গেজেটে” ইংরেজ সম্পাদক লিখিলেন যে, এই বিচারে ইহাই 
প্রতিপন্ন হইল যে, রামমোহন রায় এ দেশে এখনও তাহার সমতুল্য 
লোক প্রা হন নাই। রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক এই সকল 
বিচারপুস্তক অতি শদ্রই লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হইল। তীহার জীব- 
দশায় এবং তাহার মৃত্যুর পর, অল্প দিনের মধ্যে ইয়োরোপ ও 
আমেরিকায় উ্ত গ্রন্থ নকলের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ইংলগুবাসিগণ উক্ত পুস্তকপাঠে একজন বাঙ্গালীর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখিয়া 
আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। 


পাদ্রিসাহেবের সহিত বিচার ২১৫ 
টাঁইটলর সাহেবের সহিত তর্ক-যুদ্ধ 


এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি অতি আমোদজনক তর্ক-যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধেব এদিকে হিন্মুকলেজ ও মেডিকেল স্কুলের 
অধ্যক্ষ ডাক্তার টাইটলর সাহেবের ভ্রাতা (হিন্দু কলেজের জনৈক 
শিক্ষক ) ও শীরামপুরের মিসনরিগণ, এবং অপরদিকে রামমোহন রায়। 
স্থপ্রসিদ্ধ “হরকরা” ও “ক্রেড অব ইওিয়া” পত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছিল । উভয় 
পক্ষই উক্ত দুইপত্ধে পরস্পরের প্রতি তর্ক-অন্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতেন। 

“হরকরা, পত্রে ফ্রাইটলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন রায়কে আক্রমণ 
করেন। তাহাতে “রামদীস” এই কল্পিত নাম স্বাক্ষর কবিয়া, হিন্দুভাব 
অবলম্বনপূর্বক রামমোহন বায় তাহার এইরূপ উত্তর দিলেন যে, 
“রামমোহন রায়, পৌত্তলিক হিন্দু ও তিত্ববাদী খ্রীষ্টিয়ান্‌ উভয়েরই পরম 
শত্রু । রামমোহন রায় ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতারবাদ উভয়েরই প্রতি- 
বাদী। এ ছুটি মতই হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী শ্রীষ্টিয়ান্‌, উভয়েরই মূল মত। 
সুতরাং এস, আমর! (হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান্‌) একত্র মিলিত হইয়া আমাদের 
সাধারণ শক্র রামমোহন রায়কে আক্রমণ করি।” এই উত্তরপন্রথানি 
কোথা হইতে আসিল, কেহ জানিতে পারিল না। একজন দত্বণিত 
পৌত্তলিক, শ্রীষ্টিয়ানেব সহিত সাধারণভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চায়, ইহা 
টাইটলর সাহেব বা অপর খ্বীষ্টিয়ান্দিগের সহা হইবে কেন? তিনি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রামদাসের পত্রের উত্তর দিলেন। বলিলেন যে, 
“শ্রীষ্টধর্মে ও হিন্দুধর্শে তুলনা করা অতি অন্যায় করা) উহাদের সাধারণ- . 
ভূমি এক হইতে পারে না।” ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত হইল। “রামদাস” 
অতি পরিফ্াররূপে প্রদর্শন করিলেন যে, ত্রিত্ববাদী গ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম ও 
পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্মের ভিত্তিমূল এক ;--অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বন্ধত্ব। 


২১৬ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


খষ্টধর্মের তেষ্টত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য, টাইটলর সাহেব ও তাহার 
পক্ষসমর্থনকা রী খ্রষ্টিয়ান্গণ খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, শ্রীষ্টধন্মে ভবিষ্যদ্বাণী 
পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি অনেক দেখাইলেন। “রামদাস”ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে 
সে সকল গুচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিলেন। উভয় পক্ষ হইতে অনেক 
উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর “রামদ্রাসের”ই জয় হইল । সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
রামদাসের ও অপর পক্ষের পত্র সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল । 
উহা পাঠ করিতে অতিশয় আমোদ বোধ হয। 


রামমোহন রায়ের দ্বার! পান্দরি আড্যান্ঠ সাহেবের 
মত পরিবর্তন ৷ 


১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, আড্যাম সাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে 
ইউনিটেরিয়ান হইলেন। চতুদ্দিকে হুলস্ুল পড়িয়া গেল। গৌড় 
গ্রীষ্টিয়ানেরা আভ্যাম সাহেবকে +5600৮0 91101) 4১021” বলিয়া 
“ন্রপ করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ সয়তানের প্ররোচনায় আভ্যামের 
(প্রথম মনুষ্যের ) যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে 
পড়িয়৷ আড্যামের দ্বিতীয় বার পতন হইল । 


পানি ও শিষ্যসংবাঁদ 


আমর! রামমোহন রায়ের থৃষ্টধন্ম বিষয়ক আর একখানি পুস্তকের 
কথা বলিব। ইহার নাম “পান্রি ও শিষ্যসংবাদ।, উক্ত পুস্তকে এক 
পাব্দরির সহিত তাহার চীনদেশীয় তিন জন শিষ্যের কথোপকথন 
কল্পিত হইয়াছে । ্রীষ্টিয়ান্দিগের তিন ঈশ্বরের মত যে, যার-পর-নাই 
অযুক্ত ও অসঙ্গত, উক্ত পুশ্ুকে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
পাঠকবর্গের জন্ত আমরা এস্থলে উক্ত ক্ষুদ্র গ্রস্থখানি উদ্ধৃত করিলাম । 


পার্বিসাহেবের সহিত বিচার ২১৭ 


«এক গ্রগ্িয়ান্‌ পাদ্রি ও তাহার তিন জন চীনদেশস্থ 
শিষ্য, ইহাদের পরস্পর কথোপকথন । 


পান্তরি তিনজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই, ঈশ্বর 
এক কি অনেক? | 

প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন। 

দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, ঈশ্বর দুই । 

তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই। 

পা্দি।- হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর 
হ্যায় উত্তর করিলে । 

সকল শিষ্য।-আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ ধশ্ম_-যাহ 
আমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন ; কিন্তু 
আমারদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি। 

পান্রি।--তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড । 

সকল শিষ্য ।-'আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগ পূর্বক 
শুনিয়াছি, এবং যাহাতে আপনকার পিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্। রাখি না; 
কিন্ত আপনকার উপদেশ আমারদিগের আশ্যধ্য বোধ হইয়াছে । 

পাদ্দরি ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি আমার উপদেশ ম্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে কিরূপে তুমি তিন 
ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ ? 

প্রথম শিষ্য ।-_-আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতানঈশ্বর ও পুত্রঈশ্বর 
এবং হোলিগোষ্ট অর্থাৎ ধশ্মাতব। ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের 
গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্ট তিন হয়। 

পান্ডি আহা! আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মৃঢ়। আমার 


২১৮ মহাআ রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অর্দেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ । আমি তোমাকে ইহাঁও কহিয়া- 
ছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন । 

প্রথম শিষ্য ।-__যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন; কিন্তু আমি 
অন্থমান করিলাম যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক। এ নিমিত্তে, 
যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহাঁকেই সভ্য করিয়া জানিয়াছি। 

পাত্রি।__হা এমন নহে । তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া 
কখন বিশ্বাস করিব! না, এবং তাহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নচে, 
এমত জানিওনা, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন। 

প্রথম শিষ্য ।_-এ অতি অসম্ভব, এবং আমরণ চীনদেশীয় লোক, 
পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি ন|। 

পাব্রি।_-ওহে ভাই ! এ এক নিগুঢ বিষয়। 

প্রথম শিষ্য ।_-এ কি প্রকার নিগুট বিষষ, মহাশয়? 

পান্দি।_এ নিগুঢ় বিষয় হয়। কিন্ত আমি জানিনা কিরূপে 
তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে 
তোমার বোধগম্য হহতে পারে না। 

প্রথম শিষ্য হান্য করিয়া কহিল--মহাশয়, দশ সহশ্র ক্রোশ হইতে 
এই ধশ্ম আমারদ্দিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, 
যাহ বোধগম্য হয় না। 

পাদ্রি।_-আহা! স্ুুলবুদ্ধির বাক্য এই বটে। চীনের দেশে প্রব্ল 
কলি আপন কম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে । পরে, দ্বিতীয় শিষ্যকে 
কহিলেন যে, কিরূপে তুমি ছুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে? 

দ্বিতীয় শিষ্য ।-_অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অস্থমান 
করিয়াছিলাম, কিন্ত আপনি সংখ্যার ন্যুন করিয়াছেন । 

পাদ্রি।--আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে, ঈশ্বর ছুই হয়েন? 


পান্দ্রিসাহেবের সহিত বিচার ২১৯ 


সে যাহা হউক, তোমারদ্িগের মুঢ়তায় আমি এক প্রকার 
তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি। 

দ্বিতীয় শিষ্য ।__সত্য বটে, আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, 
ঈশ্বর ছুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্ধ্য এই 
হয়। 

পাত্রি।_তবে তুমি এই নিগুঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া 
থাকিবে । 

দ্বিতীয় শিষ্য ।--আমর] চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তকে সাধারণে 
উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি । আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, 
তিন ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, 
পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে এ তিনের মধ্যে একজন, বহুকাল হইল 
মার! গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে' দুই 
ঈশ্বর বর্তমান আছেন। 

পা্রি।--কি বিপদ ! এ মুঢ়দিগকে উপদেশ করা পগুশ্রম মাত্র হয়। 
পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তোমার ছুই ভাই 
পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও । কারণ কোন্‌ 
আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই। 

তৃতীয় শিষ্য ।__-আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তীহারা 
কেবল এক হয়েন, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ 
করিয়াছিলাম। ইহা আমি' বুঝিতেও পারিলাম, অন্ত কথা আমি 
বুঝিতে পারি নাই। আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি; স্থতরাং 
যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে । অতএব, এই অন্তঃকরণবর্তী 
করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাহার নাম হইতে আপনারা 
্ীষ্িয়ান্‌ নাম গ্রহণ করিয়াছেন । 


২২০ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পাত্রি।-- এ যথার্থ বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহ উত্তর করিয়াছ, 
তাহাতে অত্যন্ত চমত্রুত হইয়াছি। 

তৃতীয় শিষ্য ।_-এক বস্তৃকে হস্তে লইয়৷ কহিলেন যে, দেখ, এই এক 
বস্ব বর্তমান আছে, ইহাকে স্থানাস্তব করিলে, এ স্থানে এ বস্তর অভাব 
হইবেক। 

পাত্রি।--এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এস্থলে পঙ্গত হইতে পারে? 

তৃতীয় শিষ্য ।--আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান লোক, 
আমারদিগের ভ্ায় নহে, আপনকারদিগের ছুরহ কথা আমারদিগের 
বোধগম্য হয় না। কারণ, পুনঃপুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক 
ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না, এৰং এ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। 
কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ যীন্ুদীর! 
তাহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে । ইহাতে মহাশয়ই 
বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি 
করিতে পারি? 

পাদ্রি।-আমি অবশ্ঠ ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ 
মাজ্জনার জন্ে প্রার্থনা করিব। কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে 
্বীকার করিলে না। অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণাস্তে 
চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল । 

সকল শিষ্য (এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি ন। 
এমন ধন্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা! চিরকাল 
নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি ।” 


সপ্তম অধ্যায় 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাঁশ 


-স্পপরিডিি | খরিরিরিরির১০. 


শাস্ত্রের আদেশ এবং মতামত ও শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার | 
( ১৮২২--১৮২৩--১৮২৬ সাল) 


চাবি প্রশ্থেব উত্তব। কলিকাতানিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 
ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ফী নাম গ্রহণ পূর্বরক, রাজা রামমোহন বায়কে চারিটি 
প্রশ্ন করেন। এই সকল প্রশ্নে, বামমোহন রায়ে কোন কোন মত ও 
ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য কর৷ হইয়াছিল । ১৭৪৪ শকে, ৩০ বৈশাখ দিবসে 
(শ্বীঃ অঃ ১৮২২) চারি প্রশ্নের উত্তব মুদ্রিত হয়। তাহার ভূমিকার 
নিয়ে নামস্বাক্ষরের স্থানে রাজা লিখিয়াছেন ; *“সম্যগন্ষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্ত- 
মনস্তাপবিশিষ্” | ৃ 

প্রথম প্রশ্ন । ইদানীস্তন ভাক্ত তত্বজ্ঞানীরা এবং তাহাদের সংসগীঁরা 
কি নিগৃঢ় শান্ত্রীবলোকন কবিয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্্মকণ্ম পরিত্যাগ 
করিতেছেন, এবং তাহাদের সহিত সংসর্গ অকর্তব্য কিন1? 

এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায়, যাহ! বলেন, তাহার 
সারমশ্্ এই ;-_-ভাক্ত তত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্বজ্ঞানী; কি তাহার 
সংসর্গা, বা অসংসর্গী, যে কোন ব্যক্তি স্ব ম্ব জাতীয় ধর্মকর্ম 


সা 


২২২ মহাত্া। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পরিত্যাগপূর্ববক বিজাতীয় ধর্মকশ্মে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের সহিত সংসর্গ 
ভদ্রলোকের অর্থাৎ স্বধশ্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদেব সর্বথা অকর্তব্য । কিন্ত 
যদি একজন ভাক্ত তত্বজ্ঞানী ও আব একজন ভাক্ত কন্মী, উভয়ই যদি 
স্ব স্ব ধঙ্েব লক্ষাংশেব একাংশ অনুষ্ঠান না কবিয়া, পব-ধন্মানুষ্ঠানেই 
বহুকাল ক্ষেপণ কবে, আব যদি তাহাব মধ্যে এ ভাক্ত কর্মী, সেই ভাক্ত 
তত্বজ্ঞানীকে আপনাব অপেক্ষা নিন্দিত জানিয়া তাহাব সংসর্গে পাপ 
জ্ঞান করে, তাহা হইলে সেই ভাক্ত কন্মীব নিন্দা হাস্তাস্পদ ও 
পাপজনক কি না? তত্বজ্ঞান ও কশ্মানষ্টান, এই ছুইকে যদি সমান 
বলিয়া ব্বীকাব কবা যায়, আর এ ছুয়ে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছুই ব্যক্তি, 
যদ্দি নিজ নিজ ধশ্মপালন না করে, তবে এ ছুই ব্যক্তিকে তুল্যকপে 
স্বধ্মচ্যুত পাপী বলা যাইতে পাবে । একজন অন্ধ, অন্য অন্বকে অন্ধ 
বলিয়া এবং এক খঞ্জ অন্ত খগ্তকে খগ্ত বলিয়া নিন্দা ও ব্যর্শ কবিতে 
প্রবৃত্ত হইলে যেকপ হয়, একজন ভাক্ত কম্মী, ভাক্ত তত্বজ্ঞানীব নিন্দা 
ও গ্লানি করিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে । 

কি নিগুঢ শান্ত্রাবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বামমোহন বায় 
বলিতেছেন ;--“প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদ, মন্বাদি স্বৃতি, এই সকল 
শান্ত, নিগুঢ হউক কি অনিগুঢ হউক, ইহাবই প্রমাণে তাহার! 
জ্ঞানাবলম্বনে প্রবুত্ত হয়েন। কিন্তু বেদ বিধিব অগোচর গৌরাঙ্গ ও 
ছুটি ভাই ও তিন প্রভু, এই সকলের সাধকেরা কোন্‌ শাস্ত্র প্রমাণে 
অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসন! করি 1৮ 

দ্বিতীয় প্রশ্ন । সদীচার সদ্যবহারহীন ব্রহ্গজ্ঞানাভিমানীব যজ্ঞোপবীত 
ধারণ নিরর্থক কি না? 

এই প্রশ্নেব উত্তবে রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার 
মুন্ম এই ;-ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষী যে সদাচার সদ্যবহার শব্দ ব্যবহার 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২২৩ 


করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, স্পষ্ট বুঝা যায় না। যদি আপন 
আপন উপাসনাবিহিত যে সমুদায় আচার, তাহাকেই সদাচার ও 
সদ্বযবহার বলা হয়, তাহ! হইলে ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষীকেই মধ্যস্থ মানিয়া 
জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি নিজ উপাসনার সমুদ্রায় আচার, কাধ্যে করিয়া 
থাকেন কিন| ? যদি শাস্ত্রবিহিত সমুদায় আচার সম্পন্ন করেন, এমন 
হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি আপনার উপাসনার সমুদাষ ধন্ম পালন 
করিতে পাবে না, তাহাকে ত্যাজ্য বলিতে পারেন, এবং তাহার 
যজ্ঞোপরীত ধারণ বৃথা, এ কথাও বলিতে পারেন। কিন্তু যদি এমন 
হয় যে, ধর্মসংস্থা পনাকাজচী আপনাব উপাসনায় বিহিতধর্মের সহম্্াংশের 
একাংশ না করেন, তাহা হইলে, তিনি প্রথমে আপনার যজ্ঞোপবীত ত্যাগ 
করিয়া যদি অগ্তকে বলেন যে, তোমার যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হইতেছে, 
তাহ। হইলে সে কথা শোভা পায়। 

যদি সদাঁচাব ও সদ্ধযবহাব শব্দের তাৎপর্ধ্য এই হয় যে, আপন আপন 
উপাসনাবিহিত ধশ্মেব যথাশক্তি অনুষ্ঠান, এবং যে যে অংশের অনুষ্ঠানের 
ক্রটি হয়, তন্নিমিত্ত মনস্তাপ, এবং স্বধন্মবিহিত শ্রীয়শ্চিত্ত, তাহা হইলে, 
কি ধশ্মসংস্থাপনাকাজ্ফীব, কি অন্য ব্যক্তিব যজ্ঞোপবীত বক্ষা পাষ। 


মহাজন কাঁহাঁকে বলে? 


যদ্দি ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী বলেন যে, মহাজন সকল যাহা করিয়াছেন, 
তাহারই নাম সাচার ও সদ্ধযবহার, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা করি, মহাজন 
বলিলে কাহাঁকে বুঝায়? টবঞ্চবেরা গৌরাঙ্গ, নিতা'নন্দ, কবিরাজ 
গৌসাই, রূপদান, সনাতন দাস, শ্রীবাস প্রভৃতিকে মহাজন বলেন . 
শাক্ত সম্প্রদায়ের কৌলের বিরূপাক্ষ, নির্ববাণাচাধ্য এবং আগমবাগীশ 
প্রভৃতিকে মহ।জন বলেন। রামান্ুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা, রামানজ 
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ও তৎ শিশ্ প্রশিষ্যকে মহাজন বলিয়। তাহাদিগের আচার ও ব্যবহারকে, 
সাচার ও সদ্বাবহাঁর জানিয়! তাহার অনুষ্ঠান করিতে যত্ব করিতেছেন। 
তাহারা শিবলিঙ্দর্শন পাপজ্ঞান করিয়। শিবমন্দিরে প্রবেশ কবেন না। 
নানকপন্থী ও দাছুপস্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে 
মহাজন জ্ঞান করিয়া তাহাদেব আচাব ও ব্যবহার অন্রুসারে আচার 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এক জঅম্প্রদায়েব মহাঁজনকে অন্য 
সম্প্রদায়ের লোকে মহাজন বল! দূরে থাকুক, খাতকও বলেন না। এ 
সকল মহাজনের অন্ুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি বলিয়া 
থাকেন। ধরন্মসংস্থাপনাকাজ্ষীর কথার এই প্রকার তাত্পধ্য হইলে, 
সদ্দাচার ও সদ্যবহারের নিয়মই থাকে না। এক জনের মতে, অন্ত ব্যক্তি 
সদাচার ও সদ্যবহারবিহীন ও বৃথ! যজ্ঞোপবীতধারী বলিয়।৷ গণ্য হন। 
অতএব, কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহার ভিন্ন প্রকাৰ হইলেই এরূপ বলা 
উচিত নহে যে, তাহার যজ্ঞেরপবীত ধারণ নিরর্৫থক। 

তৃতীয় প্রশ্ন । ব্রাহ্মণ সঙ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বার! 
আত্মোদব ভরণ অনুচিত কি না? 

ধন্মসংস্থাপনাকাজ্জী বিশেষ ভাবে রামমোহন বায়েব প্রতি এই 
দোষারোপ করিয়াছিলেন যে, অবৈধরূপে ছাঁগহনন এবং অনিবেদিত 
মাংস ভোজন কব হয়। রামমোহন রায় একথাব উত্তরে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য এই যে, ধন্মসংস্থাপনাকাজ্ফী কি ছাগহনন ও মাংস- 
ভোঁজনকালে উপস্থিত থাকিয়া উহ] দেখিয়াছেন? নিজ উপাসনাহুসারে 
অনিবেদিত ভোজন করিতে কি তিনি দৃষ্টি করিয়াছেন? রামমোহন 
রায় মহানির্বাণ তত্ত্রে একটি ক্লৌক উদ্ধত করিতেছেন ;- 

“বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। 
আত্মতৃথরঃমহ্ৃবেশানি লোকষাত্রাং বিনির্বহেৎ ॥ 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাঁশ ২২৫ 


জ্ঞানে যাহার নির্ভর, তিনি সর্বযুগে বেদোক্ত বিধানে, এবং কলিযুগে 
বেদোক্ত কিম্বা! আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্বাহ করিবেন। 

অতএব, আগমবিহিত মাংসভোজন, স্ব স্ব ধন্মানারে নিবেদনপূর্ববক 
করিলে অধশ্ম হয় না। ইত্যাদি । 

চতুর্থ প্রশ্ন । “লজ্জা.ও ধন্মভয় পরিত্যাগ করিয়া ধাহার1 বৃধা কেশ- 
চ্ছেদন, স্থরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাহার বিরুদ্ধকারী কি না?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে, স্থুরাপান সম্বন্ধে, রাজা রামমোহন রায় শান্ত্রানুযায়ী 
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সারমস্্ম এই;--স্বতিশান্ত্রে কলিযুগে 
ব্রাহ্মণের স্থরাপান মহাপাতক বলিয়। সাধারণতঃ নিষিদ্ধ । কিন্তু শ্রুতি, 
স্বৃতি ও তন্ত্রবচনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে, স্থরাপানের বিধিও প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। অতএব, বিরোধখগুন আবশ্তক। তন্ত্রশান্ত্রে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংস্কারহীন মগ্যপান করিলে মহাপাতক হয়; 
নিজ নিজ উপাসনান্ুসারে সংস্কৃত মগ্কপানে দোষ নাই। অন্তরা শাস্ত্রে, 
মগ্যপান সম্বন্ধে, পরিসংখ্যা বিধিও রহিয়াছে । যথা, কুলবধূর পক্ষে 
মদ্যপানের পরিবর্তে, মছ্যের আত্তাণমাত্র বিহিত । গৃহস্থসাধক পাঁচ 
তোলার অধিক গ্রহণ করিবেন না। তান্ত্রিক-সাধনে, মন্ত্রার্থের স্ষৃত্তি 
হইবার উদ্দেশে, এবং ব্রহ্গজ্ঞানের স্থিরতার জন্য স্ুরাপান করিবে । 
লোলুপ হইয়। পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। 

ব্যভিচার সম্বন্ধে রাজ! বলিতেছেন যে, ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্ত 
তান্ত্রিক দিগের পক্ষে তস্ত্রোক্ত &শেববিবাহে দোষ নাই । তিনি শৈববিবাহ 
সম্বন্ধে বলিতেছেন ;₹_-"ৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। 
কেবল সপিগ্া না হ্য়, আর, সভর্তৃকা না হয়, তাহাকে শিবের 
আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক |” 

রাজা বলিতেছেন ;--পথাগ্যাথাগ্য ও গম্যাগম্য শান্রপ্রমাণে হয়।” 
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কেবল তান্ত্রিক সাধকদিগের জন্য মাংস, মগ্য ও শৈববিবাহ বিহিত । 
কিন্তু স্মার্তমতে, এ সকল একেবারে নিষিদ্ধ । ধাহার! গৌরাজীয় বৈষ্ণব 
মতে উপাসন। করেন, তাহাদের পক্ষেও তাহার্দের শাস্ত্রান্থসারে এ সকল 
নিষিদ্ধ । রাজা যদিও আধুনিক বৈষ্ণবশাস্ত্র সকলকে শাস্ত্র বলিয়। শ্বীকার 
করিতেন না, তথাচ, গৌরাঙ্গীয় বৈষ্বের পক্ষে, তাহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্ত 
ত্যাগ করা, তাহার পক্ষে উচিত ভাবিতেন । 

বাজ রামমোহন রায়, এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহ। 
হইতে কিয়দ্ংশ উদ্ধত করিতেছি । পাঠকবর্গ উহ! অবহিতচিত্বে পাঠ 
করিলে, তাহার অভিপ্রায় স্থম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন । 

“মন্্রার্থেব ক্ফু্তি হইবার উদ্দেশে এবং ব্রহ্ষজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে 
মগ্যপান করিবেক।” ( এস্থলে ম্মরণ কর উচিত যে, রাজা স্রামমোহন 
রায় ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই জন্য স্রাপানের কথা বলিতেছেন না। ধাহারা 
বৈদিক পথে চলিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে স্থরাপান নিষেধ । ধাহারা 
তন্ত্রমতে সাধন করেন, তাহাদেরও সকলের পক্ষে স্বরাপান বিধি নহে। 
কেবল যাহার! বামাচারী, এ স্থলে তাহাদেরই কথা বলা হইতেছে ।) 
লোনুপ হইয়া করিলে নরকে যায় । যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয়, এমত 
পান করিলে সিদ্ধি হয় না । কুলধন্মের গোপন ও পশুর * বেশ ধারণ 
এবং পশুর অন্নভোজন, প্রাণসঙ্কটে জানিবে । অতএব, আপন আপন 
উপাসনাহ্গলারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্যপান করিলে, হিন্দুর শাস্ত্র ধাহার! 
মানেন, তাহারা শাসন করিতে ' প্রবর্ত হইবেন না! যদিত্যাৎ 
ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ফী, স্বীয় মৎ্সরতার জালাতে, যবন শাস্ত্রের কিন্বা 
চৈতন্যম্জলাদি পয়ারের অবলম্বন করেন, যাহাতে কোন মতে মদিরাপানের 
বিধি নাই, তবে শাসনের ক্ষমতা হইলে, বৈধ মদ্পানে দোষ কহিয় 


প্ পপসপাশাস্পাশ পপি 








স্পা 


* যে সকল তাস্ত্রিকপাধক স্রাপানার্দি করেন না, তাহার পশুলামে উক্ত হইয়াছেন। 
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শাসন করিতে পারগ হইবেন। কিন্তু ধাহাদের উপাসনাতে মগ্য ও 
মাদকদ্রব্য বিন্দুমাত্রও সর্বথা নিষিদ্ধ হয়, তাহারা যদি লোকলজ্জা ও 
ধশ্মভয় ত্যাগ করিয়া মছ্য কিন্বা সন্থিদা কি অন্য মাঁদক দ্রব্য গ্রহণ করেন, 
তবে ধর্শমসংস্থাপনাকাজ্জীর লিখিত বচনের বিষয় তাহার] হইয়া পাতক- 
গ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্যহীন হইবেন। যবনী কি অন্য জাতি, পরদা'র মাত্র গমনে 
সর্ববদ1 পাঁতক, এবং সে ব্যক্তি দস্থ্য ও চগ্ডাল হইতেও অধম; কিন্তু 
তন্্রোন্ত শৈববিবাহেব দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর 
ন্যায় অবশ্ঠগম্যা হয়। বৈদ্দিক বিবাহের স্ত্রী, জন্ম হইবামাত্রই পত্বী হইয়া 
সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে । বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন 
সম্বন্ধ কলা ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দধাঙ্- 
ভাগিনী অগ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বার! গৃহীতা যে তরী 
সে পত্বীব্ূপে গ্রাহা কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্েব অমান্য ধাহার। করেন, 
সকল শান্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাহাবা করিতে পাঁরগ হয়েন, এবং 
তস্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাহাদের বৃথা হইয়া! পরমার্থ তাহাদের 
সর্বথ| বিফল হ্য়। খাগ্যাখাছ্য ও গম্যাগম্য শান্তপ্রমাণে হয় । গো 
শরীরের সাক্ষাৎ রস যে দুগ্ধ, সে শান্ত্রবিহিত হইয়াছে ; অতএব *খাস্চ 
হইল । আর গৃষ্ধনাদি যাহা পৃথিবী হইতে জন্মে, অথচ ম্বৃতিতে নিষেধ- 
প্রযুক্ত ম্মার্তধতাবলম্বীদ্ের তাহা ভোজনে পাপ হয়। সেইব্দপ, স্বততির 
বচনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ত্রাহ্মণে চতুর্ববর্ণের কন্ত। বিবাহ করিয়া ও 
সন্তান জন্মাইয়াও পাঁতকী হইতেন না । সেইরূপ, সাক্ষাৎ মহেশ্বরপ্রোক্ত 
আগমপ্রমাণে সর্বজাতি শক্তি শৈবোদ্বাহে গ্রহণ করিলে পাতক হয় না। 
এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ। যথা 
“বয়োজাতিবিচারোত্র শৈবোদ্ধাহে ন বিষ্াতে | 
অসপিগাং ভর্ভৃহীনা মুদ্বহেচ্ছভূশাসনাৎ ॥” মহানির্ববাণ। 
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শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই; কেবল সপিগ্া না' 
হয় এবং সভর্তুকা না হয়; তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিবপে গ্রহণ 
করিবে; কিন্তু যাহারা ম্মার্তমতাবলশ্বী ও ধাহাদের উপাসনামতে 
শৈবশক্তি গ্রহণ হইতে পারে না, অথচ যবনী কিন্বা অস্ত্যজ স্ত্রীতে গমন 
করেন, তাহারাই পূর্বোক্ত স্বৃতিবচনের বিষয় হয়েন, অর্থাৎ সেই সেই 
জাতিপ্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন। 

স্বগ্খ় রাজনারায়ণ বস্থ কর্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন 
রায়ের গ্রস্থাবলীর মধ্যে ৩২২ পৃষ্ঠ, “পথ্য-প্রদান গ্রন্থে, গ্রন্থকার এইরূপ 
লিখিতেছেন $_-*১৪৫ পৃষ্ঠার শেষে লিখেন যে, “কখন ভাক্ত তত্বঙ্ঞানী, 
কথন বা ভাক্ত বামাচারী” এবং ১৩০ পুষ্ঠেও এইরূপ পুনংপুনং কথন 
আছে, কিন্তু ধর্মসংহারকের এরূপ লিখিবাঁতে আশ্চর্য কি, যেহেতু, 
তাহার এ বোধও নাই যে, কুলাচার সর্ধবথা ব্রহ্ষজ্ঞানমূলক হয়েন । সর্বত্র 
সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় ( একমেব পরংত্রহ্ম স্ুলসুক্ষ্সময়ং 
প্রুবং ) এবং ভ্রব্যশোধনে সর্বজ্ধ বিধি এই (সর্ধবং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং 
কুলধাতৃর অর্থ সংস্ত্যান, অর্থাৎ সমৃহ অর্থে বর্তভে ; অতএব সমূহ ষে বিশ্ব 
তাহ; কুল শব্দের প্রতিপাছ্ভ; যাহা মহাবাক্যের তাৎপধ্য ভইয়াছে। 
ইত্যাদি । 

উক্ত গ্রস্থাবলীর ৩৩১ পৃষ্ঠায় রামমোহন রায় বলিতেছেন ;--১৬২ 
পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে, পস্থশীল সথজনদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, স্থরাপান, 
সম্িদাভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্তাসেবন সর্ববকালেই অসম্ভব” । উত্তর । এ 
যথার্থ বটে, অতএব ধর্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, তবে 
দুর্জন পদপ্রয়োগ তাহার প্রতি সঙ্গত হয় কিনা? শৈবধর্মে গৃহীত স্ত্রীকে 
পরস্ত্রী কহিয়! নিন্দ। করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞামি যে, ৫বদ্দিক বিবাহে 
বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাঁপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দাঙ্গ হয় না, 
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যদি স্বৃতিশাস্ত্রগ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ৪ তৎসঙ্গে পাপাভাৰ 
দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্রগৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্ত্রবোধে 
স্থৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্ততা, অন্যের 
অমান্ততা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই ।” 

'পথ্য-প্রদান” গ্রন্থের শেষে, তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্থরাপান ও 
শৈববিবাহ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত করিয়া রাজ! এইরূপে উপসংহার 
করিতেছেন;--+“এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাত্পধ্য এই যে, পরমেষ্টি 
গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পরমার্থলাধন ও এহিক ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য 
হয়, এবং নিন্দক মৎসরেরা সর্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে |” * 


পাষগুগীড়ন ও পথ্য-প্রদান 


নন্দলাল ঠাকুর, রামমোহন রায়ের একজন ঘোর বিপক্ষ ছিলেন । 
উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকশ হইলে, তাহার ইচ্ছাক্রমে, কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন ৭ 'পাষগুগীড়ন নামে ২৩৮ পৃষ্ঠা পরিমিত, এক বৃহ গ্রস্থ 
প্রচার করেন। উহাতে রামমোহন রায়ের প্রতি অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ 


পপ পপ 


* কুমারী কলেটের লিখিত রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনী পুস্তকে চারি প্রশ্ের 
উত্তর বিষয়ে যাহ! লিখিত হইয়াছে, ছুঃখের বিষয়, বাঙ্গাল! ভাষায় অতি পামান্ত জ্ঞানের 
জন্য তিনি তাহাতে গুরুতব ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চারিটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের 
তাৎপর্যা কিছুই প্রকৃত ভাবে দেওয়া হয় নাই । দৃষ্টাস্তম্বূপ বলিতেছি যে, “ব্যভিচার” 
করেন, বাক্যটির অনুবাদ করা হইয়াছে 0028907%% ৮110) 1)50919। কলেটের পুস্তক 
পাঠ করিয়া পাঠক ভ্রমে পতিত ন। হন, সেইজন্য ভাহাকে বলিতেছি যে, রামমোহন 
রায়ের গ্রস্থাবলীর ২২৫ পৃঃ হইতে ২৪৪ পৃঃ পাঠ করিয়। ও উহার তাৎপর্য্য কলেটের 
ইংরেজী পুস্তকের সহিত মিলাইর়| দেখিলেই সকল বুঝিতে পারিবেন। 

+ ইনি পরে সংস্কত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 
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করা হইয়াছিল। “পাষণ্ড” “নগরাস্তবাসী ভাক্ত তবজ্ঞানী” ইত্যাদি মধুর 
বাক্যে তাহাকে সম্বোধন কর! হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'রু দুই অর্থ; 
নগরের অস্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাঁণিকতলায় 
বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল। ১৭৪৫ শকে, (শ্বীঃ অঃ 
১৮২৩) পাষগুপীড়নে'র উত্তর “পথ্য-প্রদদান' বাহির হইল। *পথ্য- 
প্রদানে, রামমোহন রায় অতি হ্থন্দররূপে প্রতিদ্বন্দীর যুক্তি সকলের 
অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন। 

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রস্থপ্রকাশক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ্‌ 
মহাশয় বলিয়াছেন।_-এই সকল বিচারগ্রস্থের বিষয় প্রায়ই একপ্রকার । 
রামমোহন রায় পূর্বোক্ত বেদান্তস্থত্র ও.উপনিষৎ সকলের সহযোগে এক 
এক ভূমিক দিয়! শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বার৷ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্টত্ব ও 
ওঁচিত্য প্রতিপাঁদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ নিরাকার 
ব্রন্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ওচিত্য, এবং 
রামমোহন রায় ও তাহার অন্ুবত্তিগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা। ও বিবিধ 
ব্যবহারদোষ প্রদর্শন করিয়া! এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন 
' বায় এ সকল গ্রন্থের খগ্ডনার্থ উত্তরগ্রন্থ সকল প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । 
সর্বশেষে এই পধ্য-গ্রদান? গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচারগ্রস্থ 
অপেক্ষা বৃহৎ । ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচারগ্রন্থের মন্ম পাওয়া যায়। 

“পথ্য-প্রদান” আখ্য। পত্রে রামমৌহন রায় লিখিয়াছেন ;--“সম্যগ- 
হুষ্ঠানাক্ষমতজ্ৰন্তমনন্তাপবিশিষ্টকতৃক।” পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তর্কপঞ্চানন 
মহাশয়ের গালির উত্তরে ছুই একটি স্ুমিষ্ট বিদ্রপ আছে। তাহার 
প্রতিঘন্দীর পুস্তকের নাম পপাষগুপীড়ন” । রামমোহন রায় তদ্িষয়ে 
বলিতেছেন ;--আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধন্মসংহারক আপন পুস্তকের 
নাম 'পাষগুপীড়ন” রাখেন । তাহাতে বাগদেবতা পঞ্চমী সমাসের ছারা 
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ধন্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ, তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন । আবার 
বলিতেছেন ;--"আমাদের নিন্দোদ্েশে ধর্মসংহারক 'নগরান্তবাসী” এই 
পদপ্রয়োগ পুনঃপুনঃ করিয়াছেন, অথচ বাগ্দেবতার প্রভাবে এ শঝের 
প্রতিপাগ্ তিনি যে স্বয়ং হয়েন, তাহা স্মরণ করিলেন না” বোধ হয়, 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও নগরের প্রান্তভাগে বাঁপ করিতেন । 

তর্কপঞ্চানন মহাশয় রাজা রামমোহন রায়কে এই বলিয়া! আক্রমণ 
করিতেছেন যে, তিনি “অর্থ সহিত বেদমাতা গায়ত্রী শ্রেচ্ছহস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন ।* রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;--“্যদি এমত 
আশঙ্কা হয় যে, আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ ন! দিলে, গ্রেচ্ছ কিপ্রকাঁরে 
এ মন্ত্রের অর্থ জানিলেন, তবে সে আশঙ্কাকর্তীকে ।উচিত যে, কলেজে 
যাহয়! প্রেচ্ছ ভাষার পুস্তক সকল দৃষ্টি করেন। যাহাতে বিশেষবূপে 
জানিবেন যে, ৪০ বৎসরের পূর্ধেব গায়ন্রীর অর্থ দ্বেশাধিপতির। 
জানিয়াছেন ও শ্রীরামপুরের পাদ্‌রি ওয়ার্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী 
গ্রন্থে, গায়ত্রী প্রভৃতি বেদমন্ত্রের অর্থ পূর্বাবধি লিখিত আছে কি না, 
আর কোন্‌ ব্যক্তিঘার কেরি সাহেব ও অন্ত পাদ্‌রির। গায়ত্রী প্রভৃতির 
অর্থ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রতিই 
বর্তমান আছেন 1” 


মহাভারত উপন্যাস কি ন! £ 


তর্কপঞ্চানন মহাশয়, রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন) 
(ধাহার1) “নারদকে দাসীপুক্র ও ব্যাসকে ধীবরকন্তাজাত, পঞ্চ পাণ্ডবকে 
জারজ, ব্রহ্মাকে কন্যাগামী, মহাভারতকে উপস্থাস, দেব্প্রতিমাকে মৃত্তিকা 
এবং শালগ্রামকে শিলা বলিয়৷ উপহাস করিয়া থাকেন, তাহারা স্বজন কি 
দর্ভন জানিতে ইচ্ছা করি।” রামমোহন রায় এ কথার যে উত্তর 
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দিয়াছেন, তাহার সারমন্্ এই যে, নিন্দা করিবার উদ্দেশে এ সকল 
মহান্থভবকে যাহারা এরূপ বলেন, তাহারা অবশ্যই ছুর্জন; কিন্তু এরূপ 
বলিলেই যদি দুর্জনতা৷ সিদ্ধ হইত, তবে এ সকল বৃত্তান্ত যে সকল গ্রন্থে 
আছে, সেই সকল গ্রন্থকারেরা ও ধর্মসংহাবক প্রভৃতি তাহার পাঠকগণ, 
অবশ্তাই দুর্জন বলিয়া গণ্য হইবেন। নাবদ দাসীপুত্র, ও ব্যাস ধাবর- 
কন্যাজাত ইত্যাদি পৌরাণিক বৃত্বান্ত জনসমাজে প্রসিদ্ধই আছে; সতরাখ 
তাহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষেব দুই কথার ( অর্থাৎ 
মহাভারকে উপন্থাস, দেবপ্রতিমাকে মৃত্তিকা এবং শালগ্রামকে শিলা 
বল। ) শাস্্ীয় প্রমাণ আবশ্তক। মৃহাভাবত যে উপন্যাস, রামমোহন 
রায় তাহার প্রমাণ মহাভারত হইতেই দিয়াছেন 7 


“লেখকোভারতস্যান্ত ভব ত্বং গণনায়ক । 
ময়ৈব প্রোচ্যনামন্ত মনসা কল্লিতস্ চ ॥৮ 
মহাভারত, আদিপর্বব | 
আমি যাহা করিতেছি, ও মনের দ্বাবা কপ্পিত হইয়াছে যে ভারত, 
হে গণেশ! তুমি তাহার লেখক হও । 
শ্রীভাগবত হইতেও প্রমাণ দ্রিতেছেন,-- 
দয্থ। ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশ: পরেযুষাং | 
বিজ্ঞান বৈবাগ্যবিবক্ষয়া বিভো! বচে! বিভূতির্নতু পাবমার্থ্যং ॥” 
রাজারা ইহলোকে যশঃ বিস্তার করিয়া জীবনত্যাগ করিয়াছেন । 
তোমাকে এ সকল কথা বলিলাম। ইহাব তাৎ্পধ্য এই যে, বিষয়ে 
অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হয়। এ কেবল বাক্যবিলাস, অর্থাৎ বাক্যক্রীড়া 
মাত্র, পরমার্থযুক্ত নয় । 
প্রতিমাকে মৃত্তিকা ও শালগ্রামকে শিল! বলাব বিষয়ে, বামমোহন 


চারি প্রশ্বের উত্তর প্রকাশ ২৩৩ 


রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রীভাগবত ও অন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ 
উদ্ধাত করিতেছেন 7-- 
“যস্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বাধীঃ কলত্রাদিযু ভৌমইজ্যধীঃ | 
যত্তীর্থ বুদ্ধিশ্চ জলে ন কহিচিজ্জনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোখরঃ ॥৮ 
প্রীভাগবতে, দশম স্বন্ধে | 
যেব্যক্তির কফপিত্তবাযুময় শরীরে আত্মবুদ্ধি হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে 
আত্মভাৰ ও মৃত্তিকানিশ্মিত প্রতিমাদিতে পৃজ্যবোধ, আর জলে 
তীর্থবোধ হয়, কিন্তু এ সকল জ্ঞান তত্বজ্ঞানীতে হয় না; সে গরুর মধ্যে 
গাধা, অর্থাৎ অতি মুঢ়। 
“অগ্ম,দেবা মন্ুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীধিণাং । 
কাষ্টলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা] ॥” 
আহ্িকতত্বধৃতত শাতাতপ বচন । 
জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মন্তরষ্তের হয়, আর গ্রহাদিতে ঈশ্বরবোধ 
দৈবজ্ঞানীরা করেন, আর কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বরবৌধ মূর্খেরা করে, কিন্ত 
জ্ঞানীর আত্মাতে ঈশ্বরবোধ করেন । 


পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত 


ধশ্মসংস্থাপনাকাজ্জী” বলিতেছেন যে, কশ্মানুষ্টায়ীর কর্মসাধনে কোন 
ত্রুটি হইলে, সে অসম্পূর্ণ ফললাভ করে, এবং শ্রীবিষুম্মরণদ্বারা তাহার 
দোষের ক্ষালন হয়? কিন্ত ব্রন্মজ্ঞান সাধকের পক্ষে, সাধনে ত্রুটি হইলে 
তাহার জ্ঞানসাধনের অর্ধিকার নষ্ট হইয়া যায়। এ কথায় রাজা 
বলিতেছেন যে, এরূপ বলিলে নিতান্তই পক্ষপাতিত্ব হয়। ব্রন্ষজ্ঞান- 
সাধকদিগের পাপক্ষালন ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, শাস্ত্রে কিরূপ বিধান আছে, 
রাজা.ভাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন । 


২৩৪ মহাত্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পাপক্ষয় ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সারমন্্ব এই ,_গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে, পঞ্চবিংশ শ্লোক হইতে, 
একত্রিংশ শ্লোক পর্যন্ত, ভগবান্‌ কৃষ্ণ অধিকারিভেদে পাপক্ষয়ের উপায় 
ও পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ ব্যক্ত কবিতেছেন। ২৫ শ্লোকের অর্থ এই যে, 
কোন কোন ব্যক্তি কম্মযোগী হইয়৷ শ্রদ্ধাপূর্র্বক দেবতাব যন করেন, আর 
কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানযোগী হইয়া ব্রদ্মপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ ষজ্ঞদ্ধারা 
যজন করেন । ২৬ শ্লোকের অর্থ । কোন কোন ব্যক্তি টৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী | 
তাহারা ইন্দ্রিয়সং্যমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্ড্িয়কে হবন করেন; অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া প্রধানরূপে সংযমের অনুষ্ঠান কবেন। অন্য অন্য 
গৃহস্থের! ইন্দ্রয়রূপ অগ্রিতে শব্ধাদি বিষয়কে হবন করেন । অর্থাৎ বিষয়- 
ভোগ কালেও আত্মাকে নিলিপ্ত জানিয়! ইন্দ্রিয়ের কর্ম ইন্ড্রিমই করে 
এই নিশ্চয় জ্ঞানকরেন। ২৭ ক্লোকের অর্থ । অন্য অন্য ধ্যাননিষ্ট ব্যক্তিবা, 
জ্ঞানেন্দ্রিয, কশ্মেন্দ্িয় ও প্রাণাদি বাযু, এ সকলের কর্মকে, জ্ঞানদ্বাবা 
প্রজ্ঘলিত যে আত্মার ধ্যানরূপ যোগস্বরূপ অগ্নি, তাহাতে হবন করেন। 
অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রকাবে আত্মাকে জানিয়! তাহাতে মনস্থির কবিয়। বাহিরে 
নিশ্টেষ্টরূপে থাকেন। ২৮ শ্োকার্থ। কোন ব্যক্তিরা দানরূপ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ তপোঁকপ যজ্ঞ করেন; আর কেহ 
কেহ চিত্তবুত্তিনিরোধধজ্ঞ করেন; কেহ কেহ বেদপাঠরপ যজ্ঞ করেন, 
এবং কোন কোন যত্বশীল দৃঢব্রত ব্যক্তির। বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। 
২৯ শ্লোকার্থ। কোন কোন ব্যক্তি পূরক, কুস্তক ও রেচকক্রমে 
প্রাণায়ামরূপযজ্ঞপরায়ণ হন। ৩০ শ্োকার্থ। কোন কোন ব্যক্তি 
আহারসস্কোচদ্বার৷ ইন্দ্রিয়কে দুর্বল করিয়া! ইন্দ্িয়বৃত্তিকে লয় করেন। 
এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্ব স্ব অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন, আর 
পূর্বোক্ত স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বার! স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। ৩১ শ্লোকার্থ। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২৩৫ 


্ব স্ব যজ্জের অবসরকালে, অমৃতরূপ বিহিতান্ন ভোজনপূর্ব্বক ব্রদ্ষজ্ঞান- 
দবায়া নিত্য ব্রন্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কোন যজ্ঞই যেনা করে, 
সে মন্ষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না । পরলোকের স্থখ তাহার কি প্রকারে 
হইবে? 
গীতাবাক্যে ধাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারা যেমন কম্মযোগের 
অভ্যাসদ্বারা পাপক্ষয় স্বীকার করেন, সেইরূপ, জ্ঞানযোগ, নৈষ্ঠিকযোগ ও 
ধ্যানযোগ গুভৃতির দ্বারাও পাপক্ষয় অবশ্য ্বীকাৰ কুরিবেন। * 
অন্য এক স্থলে পাপক্ষয় এবং প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে, রাজা যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার সারমণ্ম এই ;-_জ্ঞাননিষ্ঠদের পাঁপক্ষয় ও পুরুষার্থ- 
সিদ্ধি বিষয়ে আমরা যাহ! লিখিয়াছি, তাহার তাৎপর্য এই যে, 
জ্ঞানীবলম্বীদরের জ্ঞানাভ্যাসই প্রায়শ্চিত্ত । ( বলা বাহুল্য যে, এস্থলে, 
জ্ঞানাভ্যাস শব্দেব অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাস। ) 
“সোহহং সংসঃ সকৃত্ধ্যাত্বা! স্থকৃতে। ছুষ্ধতোপিবা। 
বিধৃতকল্মষঃ সাধুঃ পবাৎ সিদ্ধিং সমশ্বতে ॥” 
স্থকৃত কিম্বা দু্কৃত ব্যক্তি, জীব ও ব্রহ্মের এক্যজ্ঞান একবার 
করিলেও সর্ব পাঁপক্ষয় পূর্বক পরমসিদ্ছি প্রাঞ্ধ হয়। 
ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক 7 
“সর্ধবেপ্যেতে যজ্ঞবিদে। যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ” 
এই দ্বাদশ প্রকাঁব ব্যক্তিরা শ্ব স্ব যজ্ঞকে প্রাপ্ত হন ও পূর্বোক্ত 
স্ব স্ব যজ্ঞের দ্বার! স্বকীয় পাপকে ক্ষয় করেন। 
বৈষ্ণবশান্ত্রেও, স্ব স্ব অধিকারে, পাপক্ষয়ে পৃথক যে সকল উপাদ্ব 
বলিয়াছেন, তাহ! লিখিতেছি। শ্রীভাগবত, একাদশ স্বন্ধ, বিংশ 
অধ্যায়, ২৬ শ্লোক $-- 


পপ পপিপাপিপাশিস পিপিপি পাশাপাশি 


*৯ রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২৬১।২৬২ পৃষ্ঠা দেখ । 


২৩৬ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“যদি কুর্ধ্যাৎ প্রমাদ্েন যোগী কর্মবিগহিতং | 
যোগেনৈব দহেদঙ্ ছেখানান্তত্তত্র কদাচন ॥ 
স্বে স্বেধিকারে যানিষ্ঠা সগুণঃ পবিকীত্তিতঃ 1” 
শ্রীধরস্বামীর টীকা অন্গসাবে এই ক্পোকের অর্থ এই ১_-ষে জ্ঞাননিষ্ট 
ব্যক্তি প্রমাদেতে গহিত কম্ম করে, সেই পাপকে জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা দগ্ধ 
করিবে। তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই । 
শাস্ত্রে কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত জ্ঞানযোগে কিরূপে পাপক্ষয় 
হইবে, এই আশঙ্কা নিবাবণার্থে শ্রীধরস্বামী ১৫ শ্লোকে বলিতেছেন 
যে_-আপন আপন অধিকাবে যে নিষ্ঠা, তাহাকে গুণ বলা যায়। এক 
অধিকারে অন্ত প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না | * 


বিভিন্ন অবস্থার সাধকের লক্ষণ 


রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেন যে, রাজ। ও তাহাঁব অন্গব্তিগণ অধিকারা- 
বস্থা, সাধনাবস্থ। ও সিদ্ধাবস্থা এই তিনেব কোন অবস্থার লোক বলিয়। 
গণ্য হইতে পারেন না । বাজ! ইহাব উত্তবে যাহা বলিতেছেন, তাহার 
সাবমম্দ এই ;--আমবা আপনাদের সাধনাবস্থা সর্বদ! ব্বীকাব করি। 
সেই সাধনাবস্থা, অধিকারী ভেদে নানা প্রকাব। ভগবদগীতাতে 
“অমানিত্বমদস্ভি তং” ইত্যাদি পাঁচটি বচন, যাহা ধশ্ম সংহাবক ৩২ পৃষ্ঠায় 
১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, কোন কোন 
সাধক, মান, দস্ভ ও রাগদ্েষত্যাগ বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং ইষ্ট অনিষ্ট উভয়ে 
সমভাব ইত্যাদি লক্ষণাক্রাস্ত। ভগবদগীতাতে লেখেন যে, সাধকগণ 
ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়। ফলত্যাগ পূর্বক, অগ্নিহোত্রাদি কম্ম কবিয়া নৈঠ্িকী 
শাস্তি যে মুক্তি, তাভা তাহাবা প্রাপ্ত হন | ঈশ্বরবহিমু ব্যক্তি 


০ 


ঈ* রাজা রামমোহন রায়ের গ্রচ্থের ২৮৫ পৃষ্ঠ। দেখ। 





চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাঁশ ২৩৭ 


ফলকামনাপৃর্বক কর্ম করিয়া নিতান্ত বদ্ধ হয়। কোন কোন সাধক 
নিষ্ষাম কশ্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ভগবদগীতাতে সাধন বিষয়ে অনেক 
উপদেশ দিয়া শেষে ভগবান্‌ এই উপদেশ দিতেছেন ;-_ 
“সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকৎ শরবং ব্রজ। 
অহং ত্বাং পর্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িফ্যামি মা শুচঃ॥৮ 
সকল ধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি যে এক, আমার শরণ লও । 
বর্ণাশ্রমাচারধন্ম ত্যাগ করিলে, তোমার যে পাপ হইবে, সে সকল পাপ 
হইতে আমি তোমাকে মোচন করিব । 
ভগবান্‌ মন্্ুও তাবৎ বর্ণশ্রমাচার ধর্ম বলিয়া গ্রস্থশেষে উহারই 
তুল্যার্থ বচন বলিতেছেন 
“ঘথোক্তান্তপি কম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তম | 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্ববান্ ॥ 
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাদ্ষণস্ত বিশেষতঃ । 
প্রাপ্যৈতৎ কৃতরুত্যোহি দ্বিজোভবতি নান্যথা ॥” 
পূর্বোক্ত কর্মসকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্িয়নিগ্রহে ও 
প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ব করিবেন। আত্মজ্ঞান, 
বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয়দ মনদ্বার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সকলের, বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয়। যেহেতু, এই অনুষ্ঠান করিয়৷ দ্বিজাতির 
কুতকৃত্য হন । অন্য কোন প্রকারে কতকৃত্য হন না। 
কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ অথচ গৃহস্থ সাধকের লক্ষণ এই যে, তাহার! 
বিষয়ভোগকালেও আত্মাকে নিলিপ্ত জানিয়া, ইন্জ্রিয়ের কন্ম ইঞ্জিষই 
করে, এই নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া স্থিতি করেন। গীতার বচনের তুল্যার্থ- 
বচন, ভগবান্‌ মন্র গৃহস্থধর্শের প্রকরণে পাওয়া যাইতেছে । ৪ অধ্যায়ে, 
২২ শ্লোক) 


২৩৮  মহাতা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“এতানেকে মহাযজ্ঞান্‌ ষজ্ঞশাস্্রবিদোজনাং। 
অনীহমানঃ সততমিক্দ্িয়েম্বেব জুহ্বতি ॥” 
অর্থাৎ যে সকল ব্রদ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেবা বাহ এবং অন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের 
শীস্ত্রকে জানেন, তাহারা বাহিরে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়! 
্রহ্মজ্জানের অভ্যাসদ্বার চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রদ, গন্ধ 
প্রভৃত্তি উহার পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চঘজ্ঞ সম্পন্ন করেন । 
পুনরায় গীতা অন্প্রকার সাধনের কথ বলিতেছেন 7 
“অপানে জুছবতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে | 
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥৮ 
কোন কোন ব্যক্তি পুরক, কুন্তক ও বেচকক্রমে প্রাণায়ামরূপ 
যজ্ঞপবায়ণ হন। 
স্বামিধৃত যোগশাস্ত্র বচন 7 
“সঃ কারেণ বহির্ধাতি হং কারেণ বিশে পুনঃ । 
প্রাণস্তত্র সএবাহমহং স ইতি চিন্তয়ে ॥” 
নিশ্বাসের সময় প্রাণবাযু সঃ বলিয়। বহির্গমন কবেন, প্রশ্বাসের সময় 
হং ঝলিয়। প্রবিষ্ট হন। অতএব পোহ্‌ং, হংসঃ সাধক ইহাই চিন্তা 
কবিবে। 
'ভগবান্‌ মন গৃহস্থধর্ম প্রকরণে ইহারই তুল্্যার্থ বচন লিখিতেছেন। 
২৩ শ্লোক ১ ূ 
“বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্বদা | 
বাচি প্রাণে চ পশ্ান্তে। যজ্ঞনিবতিমক্ষয়াং ॥২ 
কোন কোন ত্রহ্মনিষ্ট গৃহস্থ, পকষজ্ঞস্থানে, বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন 
করাকে, এবং নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষয়ফলদায়ক যজ্ঞ 
জানিয়া বাক্যেতে নিশ্বাসেব হবন এবং নিশ্বাসে বাক্যের হবন করেন । 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২৩৯ 


গীতা পুনর্ববার অন্যপ্রকার সাধনের কথা বলিতেছেন ;-- 
ধব্রন্মাগ্রাবপরে যজ্ঞং যজ্জেনৈবোপজুহবতি ॥” 
কোন কোন ব্যক্তি ত্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রন্ধার্পণকূপ যক্ঞ হজন করেন। 
ভগবান্‌ মন্ ২৪ প্লোকে তততুল্যার্থ বচন লিখিয়াছেন ;-- 
পজ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রা যজস্ত্যেতৈশ্মখৈঃ সদা । 
জ্ঞানমুলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্ঠন্তযে। জ্ঞানচক্ষুষা |” 
কোন কোন ব্রদ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ, শাস্ত্রে বিহিত আছে, 
তাহা ব্রহ্ষজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। তাহার! জ্ঞানচক্ষুদ্বণরা অর্থাৎ 
উপনিষদের দ্বারা জানিতেছেন যে, পঞ্চযজ্ঞাদি সকল ব্রহ্মাত্মক হন। 
ইহার উপসংহারে ভগবান্‌ কল্লুকভট্ট লেখেন যে, “শ্লোক ত্রয়েণ 
্রহ্ষনিষ্ঠানাৎ বেদসংন্তাপিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ1৮ বেদোক্ত 
কম্মানুষ্ঠানত্যাগী অথচ ব্রক্ষনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি এই সকল বিধি প্রদত্ত 
হইল। জ্ঞানগ্রতিপত্তির নিমিত নানাবিধ সাধনের কথা বলিলেন । 
ইহার প্রত্যেক প্রকার সাধনেই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার 
সাধক আছেন। 
&বঞ্চবশান্ত্রেও নানাপ্রকার মোক্ষোপায়লাধনের কথা আছে। 
প্রীভাগবতে, একাদশ স্বন্ধে, উনত্রিংশ অধ্যায়ে, ১৯ শ্লোকের তাৎপর্য্য 
এই যে, সর্ধত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ধ আছেন, এইবপ চিস্তাদ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহ! হইতে সকল জগৎ ব্রদ্ধাত্ম বোধ হয়। অতএব, যখন 
সর্বত্র ব্রন্ষদৃষ্টিরূপ জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল, তখন সংশয়হীন হইয়। ক্রিয়ামাত্র 
হইতে নিবৃত্ত হইবে | যগ্যপিও মোক্ষলাধনের নানা উপায় আছে, কিন্ত 
গন, বাক্য, কায়, এ সকলের দ্বারা সর্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টি ; লকল উপায় হইতে 
শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত। 
যে সকল জ্ঞাননিষ্ঠ বুক্তিদের উত্তম সাধন অবস্থা হয় নাই, 


২৪০ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ধন্মসংহারক ( কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় “ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষী' নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজ! তাহাকে বিদ্রপ করিয়া পুনঃপুনঃ 
ধশ্মসংহারক বলিয়াছেন) তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, তোমাদের 
অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থ। ও সিদ্ধাবস্থা এই তিনের কোন অবস্থাই নহে। 
রাজ বলিতেছেন যে, ধর্মনংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে, বিষুণ উপাসনা 
বিষয়ে অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থ। এই তিনের মধ্যে তিনি 
কোন্‌ অবস্থায় আছেন? বিঝু প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসকদিগের 
অধিকারাবস্থার লক্ষণ এই ;-- 
“শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্ম। শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ । 
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোধতিঃ ॥ 
এবমাদিগুণৈযুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ॥৮ 
তন্ত্রসারধূত বচন। 
শমগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তরিক্দ্িয়ের নিগ্রহবিশিষ্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্ত- 
শুদ্ধিবিশিষ্ট, শান্ত্রে দৃঢবিশ্বাসী ও মেধাবী, বিহিত কন্মান্ুষ্ঠানক্ষম, 
আচারাদি গ্ুণযুক্ত, বিশেষদশী, সচ্চরিত্র, যত্বশীল ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট 
হইলে শিষ্য হয়; অন্যথা শিষা হইতে পারে না। 
বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, অস্তরিক্রিয় ও বাহোক্রিয়- 
নিগ্রহ প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ উক্ত বচনে রহিয়াছে, তাহা তাহাতে 
আছে কি না? বৈষ্ণবসাধকদ্দিগের সাধনাবস্থার লক্ষণ এই7-- 
“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণন!। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ ॥৮ 
আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ জানিয়া এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষুঃ 
হইয়া! আত্মাভিমানশূন্ত হইয়া, কিন্তু অন্তকে সম্মান দান করিয়! সর্বদা 
হরিসংকীর্তন করিবে । 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২৪১ 


ভগবদগীতায় আছে;_- 
“সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ মানাপমানয়োঃ।” ইত্যাদি ॥ 
অর্থাৎ শত্রু মিত্রে, মান অপমানে সমান বোধ করিলে ভক্ত ব্যক্তি 
ভগবানের প্রিয় হয় 
ভগবদগীতায় আরও আছে; 
“মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণ। বোধয়স্তঃ পরস্পরং। 
কথয়ন্তশ্চহুমাং নিত্যং তুম্স্তি চ রমস্তি চ॥” 
যাহারা আমাতেই চিত্ত ও সর্বেন্দ্িয় স্থিব রাখে, এবং আমার গুণ 
সকল পরস্পরকে জ্ঞাত করে, সর্বদা আমার কীর্তন করে, ইহার দ্বার! 
পরমাহনাদ প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়। 
এস্থলে বিজ্ঞ লোক সকল দেখিবেন, পূর্বলিখিত [বচনান্থসারে, 
সাধনাবস্থাব লক্ষণ সকল তাহাতে আছে কি না? 
তৎপরে, শাস্ত্রা্মাবে ভক্তির সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ বলিতেছেন 3-- 
“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ববকং । 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়াস্তি তে ॥ 
তেষামেবান্ুুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ | 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বত] ॥” 
এইরূপ নিরন্তর যুক্ত হইয়া ধাহার! গ্রীতিপূর্বক ভজন করেন, 
তাহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় গ্রাদান করি, যাহাতে তাহারা 
আমাকে প্রাপ্ত হন। তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তাহাদের 
বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক, দেদীপ্যমান্‌ জ্ঞানরূপ দ্বীপের দ্বারা তাহাদের 
অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করি। অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞানপ্রদান 
করিয়া মুক্তি দান করি। 
এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দ্রেখিবেন যে, ভগবানের দত্ত তত্বজ্ঞান যাহ! 
16 


২৪২ মহাত্মা রাজী রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ভক্তির সিছ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দারা ধশ্মসংহারকের সর্বত্র 
ভগবদ্ৃষ্টি হইয়াছে কি না? ইহার উত্তরে যদি তিনি বলেন যে, পূর্ব 
পূর্ব বচনে বিষুণভক্তের অধিকারাবস্থা ও সাধনাবস্থা বিষয়ে ষে সকল 
বিশেষণ আছে, তাহ। উত্তম অধিকারী ও উত্তম সাধককে লক্ষ্য করিয় 
বল। হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিভেদে সাধনাবস্থা৷ উত্তম, মধ্যম কনিষ্ঠ এই 
তিন প্রকার । তিনি যদি এইরূপ উত্তর করেন, তাহ! হইলে তাহার 
বিবেচনা করিয়া দেখ! উচিত যে, একথ! প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় 
প্রকার উপাসন। সম্বদ্ধেই সঙ্গত হয়। উভয় প্রকার উপাসনা সম্বন্ধে 
এ কথা বলিলে শাস্ত্রের অপলাপ হয় না। 
“আশ্রমাক্্িবিধাহীনমধ্যমোতকষ্দৃষ্টয়ঃ |” 
মাও্ক্যভাস্বধূত কারিক1। 
আশ্রমীরা তিন প্রকার, হীনদৃষ্টি, মধ্যমদৃষ্টি ও উততমদৃষ্টি । 


শান্তরানুষায়ী বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ 


এক্ষণে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে রাজার গ্রন্থে যাহা! প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
আমরা যথাসাধ্য তাহার আলোচন! করিতেছি । বিভিন্ন প্রকার সাধন 
ও সাধকদিগের বিষয় বলিতে গিয়া, রাজা প্রাচীন শান্তর অবলম্বন করিয়া 
বিভিন্ন প্রকার ত্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ বলিয়াছেন । আমরা পাঠকবর্গের 
নিকট তাহ সাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিতেছি । 

প্রথম,কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, বাহ্যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া 
্রহ্ধজ্ঞানীভ্যাসদ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও তাহার পঞ্চ বিষয়ের সংযম করিয়া 
পঞ্চষজ্ঞ সম্পন্ন করেন। (মনত ৪ অধ্যায়ের ২২ শ্লোক)। গীতাতেও 
উহার তুল্যার্থবচন প্রাপ্ত হওয়া যায়! ইহাবা আধ্যাত্মিক ভাবে 
পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২৪৩ 


দ্বিতীয়_-কোন কোন ত্রহ্মনি্ঠ গৃহস্থ পঞ্চষজ্ঞস্থানে প্রাণায়ামরূপ 
যজ্ঞপরায়ণ হন। ( মঙ্গর ৪ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক); গীতাতেও ইহার 
তুল্যার্থ বচন আছে। ইহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী গৃহস্থ যোগীব্রাঙ্গ । 

তৃতীয়,”-কোন কোন ত্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, বিহিত পঞ্চষজ্ঞ, কেবল 
ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন । অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ষার্পণরূপ 
যঙ্ঞ্বারা পঞ্চষজ্ঞ যজন করেন। ইহারা বেদবিহিত অগ্নিহোক্রাদি 
কশ্মানুষ্ঠান করেন.না | ক্রক্গজ্ঞানের দ্বার] পঞ্চষজ্ঞ নিম্পন্ন করেন। রাজা 
বলেন ;-“পঞ্চযজ্ঞাদি তাবদ্বস্তর আশ্রয় পরক্রহ্মম্বরূপ হন, এই চিস্তনের 
ছারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ন নি্পন্ন করেন।” ইহারা পরক্রক্গ 
“স্তনে, ইন্দ্িয্নিগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাদি অভ্যাসে যত্ব করেন। 
(মন্তর ৪ অধ্যায়ের ২৪ প্লোক)) গীতাতেও ইহার তুল্যার্থ বচন 
আছে। এই তিন প্রকার ব্রদ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বেদবিহিত কন্মানুষ্ঠানত্যাগী। 
ইহাদিগকে অপৌত্বলিক বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। 
বর্তমান সময়েও এই তিন শ্রেণীভুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 

চতুর্-কোন কোন ব্রহ্ষনিষ্ঠ সাধক বর্ণাশ্রমধন্ম ত্যাগ করিয়া 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃত্য হন। (গীতা, সর্ববধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য 
ইত্যাদি) এবং কোন কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ কেবল আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহে ও প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে, (সাধনচতুষ্টয়ে ) ষত্রবান্‌ 
হন। (মহ) ইহার। বর্ণাশ্রমধশ্ম ত্যাগ করিলেও সনাতন ধর্ম আচরণ 
করেন । সনাতন ধশ্মকি? 


“যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃশ্রে়ঃ সমশ্রূতে | 
'তদেব কাধ্যং ব্রহ্মজ্জেরিদং ধশ্মং সনাতনং ॥৮ 
মহানির্ববাণ । 


২৪৪ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যে যে উপায় লোকের শ্রেয়স্কর হয়, তাহাই কেবল ত্রহ্ষনিষ্ঠের 
কর্তব্য । ইহাই সনাতন ধশ্ম। 

ইহাদিগকেও অপৌত্তলিক ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বল যাইতে পারে। 
ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রকার ব্রহ্ম নিষ্ঠগণ ভক্তিপথাবলম্বী ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ । 
দ্বিতীয় প্রকার ত্রদ্ষনিষ্ঠগণ জ্ঞানাবলম্বী গৃহস্থ । ইহাদের সহিত মন্ুর 
তৃতীয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রভেদ কেবলমাত্র এই যে, ইহারা 
পঞ্চযজ্ঞ করেন না) অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞান ,বা চিন্তাঘারাও পঞ্চষজ্ঞ যজন 
করেন না। 

পঞ্চম,_-কোন কোন ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ গৃহস্থসাধক, ফলত্যাগপূর্বক 
অগ্রিহোত্রাদ্দি কন্ম করিয়া অর্থাৎ নিফামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কন্মানুষ্ঠান 
করিয়া টনষ্িকীশাস্তি লাভ করেন । (গীতা ) ইহার! নিষ্ষাম কন্মানুষ্ঠান 
বারা জ্ঞানে উপনীত হন। কর্মমার্গের ভিতর দিষ্বা চিত্তশুদ্ধি ও 
্রক্ষজ্ঞান লাভ করেন । 

ষষ্ঠ, ইহারা জ্ঞান্মার্গাবলম্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী । ইহাদের লক্ষণ 
এই যে, রাগদ্বেষত্যাগ, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ইষ্টানিষ্ট উভয় প্রকার 
বিষয়ে সমভাবাপন্ন। (গীতা) 

পঞ্চম প্রকার সাধক ভিন্ন অন্য সকল প্রকার সাধকই জ্ঞানমার্গাবলম্বী। 
পঞ্চম প্রকার সাধকও কর্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গে গমনোন্মুখ । 


জ্ঞান ও ভক্তি সাধন 


এই যে জ্ঞানমার্গের সাধনের মধ্যে এত প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হইল, 
প্রত্যেক প্রকার সাধনেই আবার অবস্থাভেদ আছে ;--অধম, মধাম, 
উত্তম বিভাগ আছে। অধিকারাবস্থার পর সাধনাবস্থা, তাহার পর 
সিহ্ধাবস্থা। 


চারি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ ২৪৫ 


ভক্তিমার্গেও অনেক প্রকার সাধন আছে; এবং ভক্তিমাগের 
প্রত্যেক প্রকার সাধনে অবস্থাভেদ আছে,-অধম, মধ্যম, উত্তম। 
শ্রীভাগবতে অধম, মধ্যম, উত্তম ভক্তের লক্ষণ বণিত আছে ;--৯* 
অধিকারাবস্থা, সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থাও বণিত আছে। 

রাজার মতে, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিব্প 
জ্ঞানের স্থিরত্বই সিদ্ধাবস্থা। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাই 
শ্রভাগবত্তের বচনের তাত্পর্ধয। “দামি বুদ্ধিযোগং” ইত্যাদি শ্লোকদ্বার! 
বুঝা যাইতেছে যে, ইহাই গীতার তাত্পধ্য । বৈষ্ণবের। শ্রীধরস্বামীকে 
অত্যন্ত সম্মান করেন। শ্রভাগবত ও গীতার তিনি যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
তাহা তাহার! অবশ্তই গ্রহণ করিবেন। স্থৃতরাং জ্ঞানদ্বারা যে মুক্তি 
হয়, ইহা! তাহারা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন? 

শ্রীভাগবত, গীতা এবং বৈষ্ণবপুরাণ সকলের মতেও ভক্তিমার্গে 
জ্ঞানদ্বারা মুক্তি। রাজা জ্ঞানসাধন ও ভক্তিসাধন উভয়ই স্বীকার 
করেন। তাহার মতে, কন্ম কিন্বা ভক্তি বিনা জ্ঞানসাধন ক্লেশকর । 
রাজা বলেন, ভক্তি নিষ্ঠ ব্যক্তি, তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়৷ যুক্ত হন। 

শ্রীধরস্বামী বলেন ;_-জ্ঞানাভ্যাসদ্বার1 জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানের 
পরিপাক জন্মে। ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্ভনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান 
প্রয়োজনীয় । জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির নিজ নিজ অবলম্থিত 
নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই দোষ। জ্ঞান ও ভক্তির যখন মিলন হয়, 
তখন উভয় প্রকার সাধনের একত্র অনুষ্ঠান হইতে পারে। তাহাতে 
পরস্পর বিরোধ হয় না । "* 


৬ পাশাপাশি 





পোপ পিপি িপ্পাসপিপাা পেশী পাপী 





িশিশপশাশালাপীশীপশীশিসি 





স্পপস্পীাসপিপীপিশিপিপ পাশপাশি পীপিসাসিপীসত শীট পি শীািস্পিলাপাীপিপী তিক শিপ সস 


ক্ষ রাজ। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর ২৭৮ পৃষ্ঠ দেখ। 
+ রাজার গ্রশ্থের ২৮২ পৃষ্ঠা দেখ। 


২৪৬ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


প্রীচৈতন্যের অবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? 


আমর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তর্কপঞ্চানন মহাশয় রাজাকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, তিনি কোন্‌ শান্তর অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন? রাজা 
তাহার উত্তর দিয়া, তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 
তিনি কোন্‌ শাস্ত্রীয় প্রমাণে শ্রীগৌরাঙ্গকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন? ইত্যাদ্ি। তদৃত্তরে তর্কপঞ্ধানন মহাঁশষ “অনন্ত 
ংহিতা*র বচন বলিয়! শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
"্ধন্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহৎ। 
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িযাম্যহং পুনঃ ॥ 
কৃষ্ণশ্চৈতন্গৌরাঙ্গৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীস্থতঃ। 
প্রভূর্গৌরহরিগে রো নামানি ভক্তিদানি মে ॥” 
ইত্যাদি। 
রাজা রামমোহন রায় এই শ্লোকঘয়কে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহথ 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, প্রাচীন ও নবীন গ্রস্থকারেরা কেহ কোন 
স্থানে'গৌরাঙ্গকে বিষুর অবতার বলেন নাই । গৌরাঙ্গের মতসংস্থাপক 
প্রাচীন গোস্বামীদের তুল্য পণ্ডিত, উক্ত সম্প্রদায়ে এ পধ্যস্ত জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। তাহারা যদিও গৌরাঙ্গকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার 
করিতেন, কিন্ত তাহাদের রচিত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে "অনস্তসংহিতা”র 
এই বচন লেখেন নাই। গৌরাঙ্গের অবতারত্ব বিষয়ে, “অনস্তসংহিতা*য় 
একপ স্পষ্ট বচন থাকিলে, তাহারা অবশ্যই উহা! উদ্ধৃত করিতেন। 
পণ্ডিতের! পুরাণসংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন 
যে, কোন প্রসিদ্ধ টীকাসম্মত অথবা কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত না 
হইলে, সামান্ততঃ কোন বচন গ্রাহ্‌ হইতে পারে না। কোন প্রসিদ্ধ 


চারি প্রশ্মের উত্তর প্রকাশ ২৪৭ 


টীকারহিত ও কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ধৃত না হইলেও, যর্দি কেবল 
পুরাণ সংহিতা ও ভন্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মানস কোন বচনের প্রামাণ্য 
হয়, তাহা হইলে তন্ত্রত্বাকরের প্রমাণানুসারে গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের 
উচ্ছেদ হইতে পারে । রাজা রামমোহন বায় “তন্ত্ররত্বাকর? হইতে অনেক 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক | * 

উক্ত প্লোকগুলির তাৎ্পর্য্য এই যে, বটুক ও ভৈরব ভগবান্‌ গণেশকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ত্রিপুরাস্থর হত হইলে পর, তাহার আস্থরতেজ 
নষ্ট হইল, কি উহার নাশ হইল না) হে গণনায়ক ! আমাকে তাহা বল। 
যেহেতু, তোমা ব্যতিরেকে এরূপ সর্বজ্ঞ আর নাই। তাহাতে ভগবান্‌ 
গণেশ বলিতেছেন যে, ত্রিপুরাস্থর মহাদেবের দ্বার নিহত হইয়া শিবধন্ম 
নাশের নিমিত্ত তিনপুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই 
তিন রূপে অবতীর্ণ হইল । পরে, নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া 
ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণসম্করের ছার! পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া 
পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিল। আর তাহার সঙ্গী যে সকল 
অস্থুর ছিল, তাহারা মন্গয্যবেশ ধারণ করিয়া এ ত্রিপুরের তিন অবতারকে 
ভজন করিল। এঁ সকলের মধ্যে কেহ কেহ মৃহাপাতকী, অতিপাত্কী, 
উপপাত্কী, অন্পাতকী; আর কেহ কেহ সর্বপাপযুক্ত ছিল। তাহার! 
বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া অনেক সরলাস্তঃকরণ লোককে মায়ারূপ 
অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে । সেই ত্রিপুবের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ 
বিষুণ্, দ্বিতীয় অংশকে শেষস্বর্ূপ বলরাম, তৃতীয় অংশকে /তাহারা 
মহাদেবরূপে বিখ্যাত করিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

শ্রীগৌরাঙ্জের অবতারত্তের পক্ষে “অনন্তসংহিতা”র বচন, এবং তদ্বিরুদ্ধে 
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* রাজ রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীর ৩৬ পৃঃ দেখ । 


সপপপিপপাপিপগ সাশািশাশীশি 


২৪৮ মহাত্া রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তন্ত্রত্বাকরের বচন সকলের, কোন প্রসিদ্ধ টীকা না থাকাতে, এবং 
উহা কোন প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের ধৃত নহে বলিয়৷ রাজ! রামমোহন রায় 
উভয়ই অগ্রাহ করিয়াছেন। 


শাস্ত্রীয় বিচারের কতকগুলি নিয়ম 


শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য 
কতকগুলি বিশেষ নিয়মান্ুলারে শান্ত্ব্যাখ্যা কবা আবশ্তক | বিশেষ 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া শান্ত্রীয বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রকৃত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারা যায় না । মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও সংগ্রহকারের! 
সেই প্রণালী ও নিয়ম অবলম্বন কবিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। রাজ! রামমোহন রায় সেই সকল নিয়ম মানিভেন। 
প্রাচীনের! শান্ত্রসকল সমানভাবে গ্রাহথ করিতেন। শাস্ত্রের মধ্যে 
পৌর্ববাপর্ধ্য ত্বীকার করিতেন না। ক্ৃতরাং উহাব মধ্যে যে, কোন 
অসামপ্রস্য আছে, তাহ স্বীকার করিতেন না। অথচ শাস্ত্র নকলের মধ্যে, 
বচনে বচনে বিরোধ দৃষ্ট হয়। স্থতরাং শাস্ত্রের প্রামাণ্য রাখিবার জন্য 
নিম্নলিখিত নিয়ম সকল এবং আরও কোন কোন নিয়ম স্থির কর। 
হইয়াছে । এই সকল নিয়মদ্বারা শাস্তরব্যাখা সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
প্রামাণ্য ক্রম। প্রথম শ্রতি। দ্বিতীয় মন্ুম্থতি। কিন্তু শ্রুতি ও 
মন্গুম্বৃতি কাধ্যতঃ এক 7 অর্থাৎ বেদার্থনির্ণয় জন্ত মন্ধুত্থৃতিই সর্ধ প্রধান 
অবলম্ঘন। তৃতীয়, অন্থান্ত স্মৃতি পুরাণ ও তন্তর। 
শ্রতিস্থাতবিরোধে তু শ্ুতিরেব গরীয়সী । 
অবিরোধে সদ! কাধ্যং ম্মার্ভং টবদিকবৎ সতা ॥ 
স্মার্তধৃত বচন । 
চতুর্থ-_শিষ্টাচার বা স্যবহার। পূর্ব পূর্বব শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন মত, 


পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ২৪৯ 


পর পর শাস্ত্রে থাকিলে, পরবত্তাঁ শাস্ত্রের মত সে বিষয়ে গ্রহ্ণীয্ নহে। 
যদি এমন কোন মত পরবর্তী শাস্ত্রে থাকে, যাহা। পূর্বের শাস্ত্রে আছে, 
তাহা হইলে তো সে মত অবশ্ঠই গ্রাহ্া হইবে; কিন্তু যদি পূর্ববর্তী 
শাস্ত্রে সে মত না পাওয়। যায়, এবং তাহার বিরুদ্ধমতও কিছু না থাকে, 
সে স্থলে পরবর্তী শাস্ত্রের মত অবশ্যই গ্রহণীয়। সেইরূপ আবার সমানবরূপ 
মান্ত দুই শাস্ত্রে আপাতবিরুদ্ধ বচন থাকিলে যেরূপ ব্যাখ্যান্বার বচন 
সকলের সামগ্রস্ রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া! গণ্য হইবে। 

শাস্ত্রের বিধি সকল দুই ভাগে বিভক্ত ;-_সামান্ত বিধি ও বিশেষ 
বিধি। শাস্ত্রের বিরোধভঞ্জন করিবার জন্ত ইহাও একটি উপায়। ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ক্ররতিতে কোন স্থানে আছে, হিংসা 
করিবে না। আবার অন্য স্থানে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে । অশ্বমেধ 
যুজ্ঞত করিলে অশ্ববধ করিতে হয়। সুতরাং হিংসা করিবে না, এই বিধির 
সহিত সামপ্রস্ত হইতেছে না । তবে ইহার মীমাংসা কি? মীমাংসা এই 
যে, হিংসা করিবে না, ইহা! সামান্য বিধি । অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, ইহা! 
বিশেষ বিধি। স্থতরাং স্থির হইল যে, বিশেষ বিধির যে সকল স্থল, 
তাহা ভিন্ন অন্তান্ত স্থলে সামান্য বিধি পালনীয়। অশ্বমেধ যঁজ্ঞাদি 
ভিন্ন অন্তান্তস্থলে হিংসা নিষিদ্ধ । 

আর একটি নিয়ম এই যে গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহার বিচা পূর্বক 
শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ নির্ধারণ করিবে) অর্থাৎ উপক্রমণিকায় গ্রন্থের 
উদ্দেশ্ঠ বিষয়ে কি লেখ। হইয়াছে, এবং উপনংহারেও তদ্বিষয়ে কি বলিয়৷ 
শেষ কর। হইতেছে, এই ছুইটি দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপধ্য অন্ধাবন 
করা যায়। এতত্তিন্, আর সকল অর্থবাদ ও স্ততিবাদ বলিয়! ত্যাগ করিবে। 
অর্থবাদ, স্বতিবাদ, নিন্দার্থবাদ প্রামাণ্য নহে। ফলশ্রুতি মাত্রেই অর্থবাদ, 
উহ] প্রামাণ্য নহে । তদ্রপ মাহাত্মযবাচক বচনও প্রামাণ্য নহে। যেমন, 





২৫০ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন /--“বিষুপ্রধান গ্রন্থে ব্রদ্ধা, মহেশ্বর 
হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণবধর্শের সর্ধবোত্তমত্ব কথনের 
দ্বার ভগবান্‌ বিষণ প্রবং তদ্ধর্মের স্তরতিমাত্র তাৎপর্ধ্য হয়।” ইত্যাদি । 

বিধিবাক্য স্থির করিবার একটি সামান্ত নিয়ম এই যে, বিধিবাক্য 
অদৃষ্টার্থক হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিম্বা অনুমান প্রমাণে 
প্রাপ্ত হওয়। যায়, তদ্িষয়ে বিধিবাক্য হইতে পারে না। আর, দ্বিতীয় 
নিয়ম এই যে কর্মকাণ্ড, কিন্বা জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে যে বিধিবাক্য, তাহা 
পরমার্থ, অর্থাৎ ধন্ম বা মোক্ষ সম্বন্ধীয় হইবে) ধশ্মাধ্ম, পাপপুণ্য এই 
সকল বিষয়েই বিধিবাক্য হইতে পারে । বর্ণাশ্রমধশ্বও ইহাব অন্তর্গত। 
মহাভারতের এতিহাসিক অংশ বাজাব মতে উপন্যাস মাত্র। বাজ৷ 
বলিয়াছেন, উহা, “কেবল বাক্যবিলাস, অর্থাৎ বাক্যক্রীভ1 মাত্র, কিন্তু 
পরমার্থযুক্ত নয়।” 


আঁধকারিভেদ 


বিধিনিষেধের প্রয়োগ বুঝিতে হইলে, অধিকারিভেদ বুঝা আবশ্যক। 
ইহাদ্বারাও শাস্ত্রে বিরোধভগ্ধন হয়। 
অধিকাবিভেদ[সন্থদ্ধে বাজা বলিতেছেন ;-- 
“অধিকাবিবিশেষেণ শান্চন্থ্যক্তান্তশেষ তঃ।” 
অধিকারিপ্রভেদেতে শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্বে কোন মতে প্রীতি নাই এবং সর্ববদ। 
অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোর পথেব আদেশ করেন। তদন্থসারে, 
সেই ব্যক্তি কহে যে, "অধোরান্ন পরো মন্ত্রঃ৮ অঘোর মন্ত্রের পর আর 


* রাজার গ্রশ্থের ২৭৩ পৃষ্ঠ! দেখ । 
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নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে এবং পানাদিতে রত, তাহার 
প্রতি বামাচারের আদেশ করেন, এবং সে কহে যে,_- 


“অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটি কুলমুদ্ধবেৎ” 


বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটা কুলের উদ্ধার হয়। আর ষে 
ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী-স্বখাদি বিষয়ে সর্বদা 
আকাজ্ষ৷ হয়, তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ 
করিয়াছেন, এবং সে কহে যে,__“বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্কোঃ 
শরদ্ধান্থিতোহন্থ শৃণুয়াদথবর্ণষেদ্ঘ” ইত্যাদি । যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে অদ্ধান্িত হইয়! শ্রবণ করে, এবং বর্ণন করে, 
সে ব্যক্তির শ্রীকষ্ণেতে পরমভক্তি হইয়া অস্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি 
হয়। আর যাহাবা হিংসাদি কর্শেতে রত হয়, তাহাব প্রতি ছাগাদি 
বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন, এবং সে কহে যে, 


“স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্ত ভবতি চণ্ডিকা ।” ইত্যাদি । 


মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পরধ্যস্ত ভগবতী গ্রীতা হয়েন। 
এ সকল বিধি অপরাবিষ্ঠা হয়; কিন্ত ইহার তাৎপর্যয এই ফে, আত্ম ত্ব- 
বিমুখ সকল, যাহাদের ত্বভাবতঃ অশুচিভক্ষণে, মদিরাপানে, স্ত্রীপুরুষঘটিত 
আলাপে এবং হিংসাদ্িতে রতি হয়, তাহার! নাস্তিকরূপে এ সকল গহিত 
কর্ম না করিয়া পূর্ববলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয় ঈশ্বরোদ্ধেশে এ সকল 
কর্দ যেন করে। যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য হইলে জগতের অত্যন্ত 
উৎপাত হয়; নতুবা বথারুচি আহার, বিহার, হিংস! ইত্যাদির সহিত 
পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে? গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন )-. 


“যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তয বিপশ্চিতাঃ | 
বেদবাদ্রতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 
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কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম কর্মফলগ্রদাং | 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বর্ধযপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং | 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥” 
যে মৃঢ় সকল বেদের ফলশ্রবণ বাক্যে রত হইয়া, আপাততঃ প্রিয়- 
কারী যে এঁ ফলশ্রুতিবাক্য, তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহেন; 
আর কহেন যে, ইহার পর অন্ত ঈশ্বরতত্ব নাই,এ নকল কামনাতে 
আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা, দেবতার স্থান যে ন্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ 
করিয়৷ জানেন, আর জন্ম ও কন্ম ও তাহার ফলপ্রদান করে এবং ভোগ 
এশ্বধ্যের লোভ দেখায়, এমতরূপ নান ক্রিয়াতে পরিপৃর্ণ যে সকল বাক্যে 
আছে, এমত বাক্য সকলকে পবমার্থলাধন কহেন। অতএব, ভোগ- 
এশ্বর্ষ্যেতে আসক্তচিত্ত এমতরূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্ববে চিত্তের নিষ্ঠা 
হয় না। আব, ইহাও জানা কর্তব্য ষে, যে শাস্ত্রে এ সকল আহার 
বিহার ও হিংস! ইত্যাদির উপদেশ আছে, সেই সকল শান্ত্েই সিদ্ধান্তেব 
সময় অঙ্গীকার করেন যে, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ, সে 
কেবল লোকবগ্জনমাত্র। কুলার্ণবে, প্রথমোল্লাসে ;-- 
“তস্মাদিত্যাদিকং কশ্ব লোকবপ্তনকাবণং। 
মোক্ষম্ত কারণং বিদ্ধি তত্বজ্ঞানং কুলেশ্ববি ॥৮ 
অতএব, এ সকল কম্ম লোকরঞগ্নের কারণ হয়; কিন্ত হে দেবি! 
মোক্ষের কাবণ তত্বজ্ঞানকে জানিবে। 
“আহারসংযমক্রিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ । 
ত্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজস্তি কিং ॥” 
মৃহানির্ববাণ। 
ধাহারা আহারনিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্রিষ্ট করেন, কিন্বা ধাহারা 
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যথে্ই আহারছ্বার1 শরীরকে পুষ্ট করেন, তাহার! যদি ব্রহ্গজ্ঞান হইতে 
বিমুখ হয়েন, তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? অর্থাৎ তাহাদের 
কদাপি নিষ্কৃতি হয় না। *% 


তন্ত্রশাস্্রান্ুসারে আহাঁর-পানাঁদি 


তর্কপঞ্চানন বলিতেছেন ;__-পত্রক্মজ্ঞানীর। বাহো কোন বেশের কিন্বা 
আলাপের কিম্বা ব্যবহারের দ্বারা যাহাতে আপনাকে শ্রদ্ধ সত্ব ও 
সিদ্ধপুরুষ জানিতে পারে, তাহা করিবেক না কিন্তু তন্ত্রশাস্তরোক্ত মদ্য 
মাংস ভোজনাদি গহিত কম্মই করিবেক, যাহাতে অনেকে অশ্রদ্ধা করে।” 
রাজা রামমোহন রায় ইহার উত্তবে বলিতেছেন ;_-পূর্বোত্তর লিখিত 
বচন, যাহ] বিশ্বগুরু আচার্ধ্যদের ধৃত হয়, তদন্ুসারে তন্ত্রশান্ত্র প্রমাণে 
জ্ঞানাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে আহারাদি লোকযাক্রার নির্বাহ করেন । 
ইহার নিন্দকের প্রতি যাহা বক্তব্য পরমারাধা। ম্হাদেবী কহিয়াছেন। 
অতএব আমরা অধিক কি লিখিব? 


যে দহান্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রন্মোপদেশিনঃ | 
স্বত্রোহং তে প্রকুর্বস্তি নাতিরিক্তা যতঃ স্বতঃ ॥ 


যে খল পাপীর৷ পরক্রদ্মোপাসকের অনিষ্ট করে, সে আপনারই 
অনিষ্ট করে, যেহেতু তাহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। 

এই ভন্ত্রশান্ত্র প্রমাণে ভগবান্‌ কৃষ্ণ ও অজ্ভ্ূুন ও শুক্রাচার্ধ্য ও 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিবা পানভোজনাদি কবিয়াছেন। এ 
ধর্মসংহারক বুঝি তাহ! অবগত হইয়া না থাকিবেক | 


পপ তাস পাপা পাশে পিপাসা 





ক রাজ। রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ৫৯৯--৬৭১ পৃঃ দেখ । 
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উভো মধবা লবক্ষীণৌ উভো চন্দনচচ্চিতৌ । 
একপর্য্ক্করথিনৌ দৃষ্টৌ মে কেশবাজ্জুনৌ | 
মিতাক্ষরাধৃত ব্যাসবচন । 
আমি কৃষ্ণাজ্নকে এক রথেস্থিত, চন্দনলিপ্ত গাত্র, মাধ্বীক মগ্পাঁনে 
মত্ত দেখিলাম |” 


নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ 


রাজা রামমোহন রায়কে এই দোষ দেওয়! হইয়াছিল যে, তিনি 
অনিবেদিত খাদ্য আহার করেন। তিনি উহা অস্বীকার করাতে 
তাহার প্রতিছন্দী বলিলেন যে, ব্রদ্ষের উদ্দেশে পশুহনন ও নিবেদনের 
বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্‌ শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 
রামমোহন রায় তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ধাহার কিঞ্চিৎ শাস্রজ্ঞান 
আছে, তিনি অবশ্যই জানেন যে, দ্রেবতারাই কেরল যজ্ঞাহশভাগী ; 
অতএব পরব্রদ্ষের উদ্দেশে পশুুহননের ও নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি 
কোন্‌ শাস্ত্রে লিখিত আছে, এ প্রশ্ন করা সর্ধবপ্রকারে অযোগ্য । 
তরহ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিত্রণন্ধাগ্রৌ ত্রহ্ষণা হুতং | 
ব্রদ্মেব গেন গন্তব্য ব্রদ্ষকম্ম সমাধিনা ॥ 
এবং 
্রন্ধার্পণেন মন্ত্রেণ পানভোজনমাচরেৎ। 
এই প্রমাণাহ্থসারে, ক্রন্ধার্পণমন্ত্রের উল্লেখপূর্ববক ব্রক্ষনিষ্ঠের পান- 
ভোজন বিহিত। পরক্রন্দের সর্বময়ত্বপ্রযুক্ত ও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত বস্তু 
যথার্থতঃ অভাব প্রযুক্ত, পানভোজন দ্রব্যের নিবেদন, তাহার প্রতি 
সম্ভব নহে। 
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সদাচার ও সদ্ববহার কাহাকে বলে? 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজা রামমোহন রায়কে ধধর্মমসংস্থাপনা- 
কাজ্জী” সদ্দাচার ও সদ্যবহারহীন বলাতে রাজা তাহার উত্তরে বলিয়া 
ছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার 
প্রচলিত । প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনাদের আচার ব্যবহারকেই সদাচার ও 
সদ্ব্যবহার বলিয়া! জানেন; কিন্তু এক সম্প্রদায় অন্ত সম্প্রদায়ের আচার 
ব্যবহারকে অসদাচার বলিয়া নিন্দা করেন। পরস্পর নিন্দা করিলেও, 
ষে সম্প্রদায়ের যে আচার, তাহার] তাহাকেই সদাচার বলিয়া জ্ঞান করেন। 
তন্ত্রশান্ত্রাুসারে ধাহারা চলেন,তাহাদের পক্ষে তাহাই সদাচার। ইত্যাদি। 
ধন্মসংস্থাপনাকাজ্জী+ ইহার উত্তরে বলেন যে, আমরা স্ব স্ব জাতীয় 
সদাচার ও সদ্বাবহাবহীন ব্যক্তির কথা বলিয়াছি। রাজ! ইহার উত্তরে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমন্্ব এই ;--এক জাতির চারিজন বর্তমান 
আছেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গ মতে টবষ্ণব। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
রামান্থুজ মতে টৈষ্ণব। তৃতীয় দক্ষিণাচাব শান্ত । চতুর্থ কৌল। প্রথম 
ব্যক্তি, গৌরাঙ্গমতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের যে আচার ব্যবহার, তাহা 
সাচার ও স্বাবহার জ্ঞান করিয়া মৃত্ন্য ও মাংস ভোজন ত্যাগ 
করিয়াছেন; বলিদানে পাপ বোধ করেন, সর্বদা তুলসীকাষ্ঠের মাল। 
ধারণ করেন, ঠেতন্তচরিতামৃতাদি পাঠ ও পঙ্গতে ভোজন করেন। তাহার 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তি সকল তাহাকে সদাচার ও সদ্বযবহারসম্পন্ন বলেন । 
কিন্তু অন্ত তিন জন সেব্যক্তির দোষোল্লেখ করেন কি না? 
দ্বিতীয় ব্যক্তি রামান্ুজ ও তন্সতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের 
আচার ব্যবহারকে সদাচার ও সঘ্যবহার বলিয়া! বিশ্বাস করেন। তদস্থু- 
সারে ক্ডিনি মৎস্য-মাংস ভ্যাগ করিয়াছেন। ভোজনকালে, ক্ষোরকালে ও 


২৫৬ মহাত্সা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অশ্ুচিবিসর্জনে তৃলসীকাষ্ঠমাল৷ ত্যাগ ও আবৃত স্থানে ভোজন এবং 
সম্কটেও শিবালয়ে গমনের নিষেধ করিয়। থাকেন । এই মতের অন্ত 
ব্যক্তিরা তাহাকে সদাচার ও স্যবহারসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 
অন্য মতের লোকে তাহাকে দোষবিশিষ্ট ও পতিত বলিয়া জ্ঞান করেন। 
তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষিণাচার শাক্ত। তিনি তাহার মতের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিদের আচারকে সদাচাব ও সদ্ধবহার বলিয়! বিশ্বাস করেন। দেবীব 
প্রসাদ মতস্ত মাংস ভোজন করেন, বলিপ্রদানে পুণ্যবোধ করেন এবং 
পঙ্জতৈ ভোজনে পাপজ্ঞান করেন। চতুর্থ ব্যক্তি কুলধন্ম সম্প্রদায়ের 
গ্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচাবকে সদাচার বলিয়। জানেন। বিহিততত্ব- 
ত্যাগীকে পশু বলিয়৷ জ্ঞান কবেন; এবং তত্বন্বীকাব ও আরাধনাকালে 
তুলশ্যাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন। 

এই চাবিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যেকে বলিবেন যে, আমার 
জাতির মধ্যে, অনেকেই পরম্পরায় এইব্প আচার করিয়া আমিতেছেন। 
এ চাবিজনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতীয় প্রধান ব্যক্তিদের কৃত 
গ্রন্থ ও ব্যবহারকে সদাচাব ও সদ্বাবহার বলিয়। প্রতিপন্্র করিবেন ! 
ধেশ্মসংস্থাপনাকাজ্ষী” সদাচার ও সদ্যবহারের যে লক্ষণ দিয়াছেন, উক্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তি তদন্ুসারেই আপনাদের আচার ব্যবহারকে সদাচার ও 
সদ্বাবহার বলিয়া প্রমীণ করিবেন। তাহাদের আচার ব্যবহার পরস্পর 
অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও, প্রত্যেকেই আপনার আচাব ব্যবহারকে 
স্ধ্যবহার মনে করেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে পবস্পরবিরোধী 
নানাপ্রকার উপাসনীপদ্ধতি প্রচলিত আছে। 


তর্কে শান্তভাব 
রামমোহন রায়ে বিচারগ্রস্থ সকলে বিপক্ষের প্রতি একটিও ছুর্বাক্য 
নাই। প্রতিদ্বন্দিগণের অন্যায় বাক্যের জন্য, স্থানে স্থানে তীহাদিগকে 


পগ্ডিতগণের সহিত বিচার ২৫৭ 


তিরস্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইংরেজী বাঙ্গাল। গ্রভৃতি ভাষায়, তাহার 
প্রণীত রাশি রাশি বিচারগ্রস্থ পাঠ করিয়া কেহ তন্মধ্য হইতে বিপক্ষের 
প্রতি একটিও অভদ্রবাক্য বাহির করিয়া দিতে পারেন ন1। প্রতিবাদীর 
সহম্র কটু-কাটব্যেও তাহার গভীর চিত্ত বিচলিত হইত না। ঘোরতর; 
বিচারের সময়েও তীহার প্রকৃতি লেশমাত্র উষ্ণ হইত না। ত্ৰাহার' 
নিকট অনেক তর্কালঙ্কার, তর্ক-বাচস্পতি বিচারার্থী হইয়া আসিতেন। 
আমরা শুনিয়াছি যে, ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধের সময়েও তাহার ত্বাভাবিক 
গাভ্ীধ্যের লাঘব হইত না। বিপক্ষ হয় ত ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া 
কতই অন্তায় কথা উচ্চারণ করিতেছে, অথচ রামমোহন রায়ের কোমল 
ধীরভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে না। তিনি ক্রমে, পরিশেষে 
বিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপ নিরুত্তর ও পরাস্ত করিয়া দিতেছেন। কি মৌখিক, 
কি লিখিত বিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক, তিনি 
তাহার অধিক কিছুই বলিতেন না। বাস্তবিক, তর্কের সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা 
করিতে অতি অল্প লোকেই শিক্ষা কবেন। “আমার নিজের জয় চাই 
না, সত্যের জয় হউক”, এই ভাবটি মনে বদ্ধমূল থাকিলে, অসহিষুঃ 
হইবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে । রামমোহন রায়, তাহার শিশ্ত 
পরলোকগত চন্দ্রশেখর দেবকে বলিয়াছিলেন যে, ধর্মবিষয়ে তর্ক- 
বিতর্কের সময়, প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা 
উচিত। * 


কপি সঅপপাপাসপাস্পিপস 


*. ১৭৯৪ পক, অগ্রহার়ণের তত্ববোধিনী পত্রিকা দেখ । 
হু 


২৫৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জী বনচরিত 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ 
ব্রন্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ 


গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইলে, শাস্ত্রান্থসারে তাহার কি প্রকার 
আচবণ হওয়া উচিত, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে । ইহা 
১৭৪৮ শকে, ( শ্বীঃ অঃ ১৮২৬ ) প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। 

রাজা রামমোহন রায় এই পুস্তকে মন্গুব মতাহ্ুসাবে তিন প্রকার 
্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেব মধ্যে তৃতীয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেব লক্ষণ লিখিয়াছেন। 
ইহাদেব এই কয়েকটি লক্ষণ। প্রথম, ইহাব। বেদবিহিত অগ্নিহোত্রা্ি 
কম্ম ত্যাগ কবেন। ইহাবা আত্মজ্ঞনে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, এবং প্রণব, 
উপনিষদাদি অভ্যাসে যত্ববান্‌ হন। বাজা ইন্জরিয়নিগ্রহের এইরূপ অর্থ 
লিখিয়াছেন ;-চক্ষুকর্ণাদি পঞ্জ্ঞানেন্দ্িয়েব সহিত, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্ধ এই পঞ্চ বিষয়েব এ প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ কবিতে হইবে, যাহাতে 
একদিকে ্বীয় আধ্যাপ্রিক উন্নতিব বিদ্ব ন] হয়, এবং অপদিকে অন্তের 
অনিষ্ট না হয়। তৃতীয় লক্ষণ ,__ব্রহ্মনি্ঠ গৃতস্থ ইচ্ছা কবিলে বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম ত্যাগ করিতে পাবেন); কিন্ত ত্যাগ করা যে একান্ত আবশ্যক 
তাহাও নহে। 

্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রহ্ষজ্ঞানের দ্বাবা পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন । স্বশাখাদি 

বেদপাঠ, তর্পণ, নিত্য হোম, ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অল্নাদি প্রদান, অতিথি- 
সেবা এই পঞ্চষজ্ঞ। ব্রদ্মজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন কবার অর্থ এই যে, 
পঞ্চযজ্ঞাদি তাবৎ বিষয়েব আশ্রয় পরব্রন্ষ, এইরূপ চিস্তাদ্বাবা, ব্রহ্মনিঠ 
গৃহস্থেরা সেই সকল কর্ম সম্পন্ন করিবেন। মনুব দ্বাদশাধ্যায়ে, ৯২ শ্লোকে 
গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক বশ্ধ-পরিত্যগেবও বিধি রহিয়াছে । 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৫৯ 


“যথোক্তান্তপি কন্মীণি পরিহায় ছিজোত্বমঃ। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্তাঘেদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌ ॥” 
পূর্ব্বোক্ত কম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরক্রন্ চিন্তুনে, 
ইন্ড্রিয়নিগ্রহে, ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ব করিবেন। 


“গায়ত্রযাপরমোপাসনাবিধানং 


এই পুন্ভক ১৭৪৯ শকে, (১৮২৭ শ্ীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই 
পুষ্ঠকের মূশ্দ এই যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রীজপদ্ধার! ব্রন্মোপসন? 
হয়। ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা সংস্কৃত 
বাঙ্গাল৷ উভয় ভাষায় লিখিত, এবং উক্ত খ্রীষ্টাঝে ইহার একটি ইংবেজী 
অন্থুবাদদও প্রকাশ হইয়াছিল । গায়ত্রীর মধ্যে তিনটি মন্ত্র। রাজা এই 
তিন মন্ত্রের অর্থ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন । আদি মন্ত্র গু ॥ 
এই শব্দে জগতের শ্ষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ পরক্রহ্গকে নির্দেশ কর। 
হইতেছে । গুকারের প্রতিপাদ্য যিনি, তিনি এই সকল জগৎকার্ধা 
হইতে “পৃথক্রূপে স্থিতি কবেন না, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য, পরে 
বল। হইতেছে ভূৃবিঃ ত্বঃ ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্র । এই দ্বিতীয় মন্ত্রের অৎপর্ধয 
এই যে, কারণবূপ পরব্রক্ম ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। 
"তত সবিতুর্বরেণাং ভর্গে। দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ» এই তৃতীয় 
মন্ত্র। ইহার তাৎপধ্য এই যে, “দীপ্তিমস্ত স্থধ্যের সেই অনির্ব্বচনীয় 
অন্তর্ধযামী জ্যোতিংন্বর্ূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয়; তাহাকে আমরা 
চিন্তা করি । তিনি কেবল স্থর্য্যের অন্তরধ্যামী হন এমত নহে, কিন্ত ষে 
সেই স্বপ্রকাশ আমাদেব সর্বদেহীর অন্তঃস্থিত, অন্তধ্যামী হইয়া 
বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন ।” 

“এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্ছ এক পরত্রহ্ম। সেই জন্ত, এই তিন 
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মন্ত্রের একত্র জপের বিধি রহিয়াছে । গায়ন্ত্রীর অন্তর্গত তিন মন্ত্রের 
সংক্ষেপার্থ এই ;--“সকলের কারণ, সর্বন্রব্যাপী, স্ুধ্য অবধি করিয়া 
আমাদের সকল দেহবস্তের অন্তধ্যামী, তাহাকে চিস্ত। করি।” 


গায়ত্রীর অর্থ 


এই পুত্তক ১৭৪* শকে (১৮১৮ থীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহা 
ভূমিক1 ও গ্রন্থ, এই ছুই ভাগে বিভক্ত । ব্রাহ্মণের! প্রতিদিন যে গায়ত্রী 
জপ করেন, তাহাতে অজ্ঞাতরূপে পরব্রদ্মেরই উপাসন। করা হয়। 
গায়ত্রীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত পুস্তকে ইহাই প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণের গায়ত্রীজপ 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, ব্রাঙ্ষণের! প্রণব, 
ব্যাহ্ৃতি ও ত্রিপাদ গায়ন্ত্রী বাল্যকাল অবধি জপ করিয়া থাকেন, অনেকে 
ইহার পুরশ্চরণও করিয়। থাকেন। অথচ তাহাদের গায়ত্রী-প্রদাতা 
আচার্য্য, পুরোহিত কিন্বা আত্মীয় পণ্ডিতের পরকব্রদ্দোপাসন। হইতে 
তাহাদিগকে পরাজুখ রাখিবার নিমিত্ত, এই মন্ত্রের কি অর্থ, তাহা 
অনেককে বলিয়া দেন না; এবং জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা 
জানিবার জন্য কোন অনুসন্ধান করেন না। শুক প্রভৃতি পক্গীর ন্যায়, 
কেবল শব্ধ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের যথার্থ ফলপ্রাপ্চি হইতে বঞ্চিত 
থাকেন। এই জন্য, গায়ত্রীর অর্থ বুঝিয়া উহা! জপ করিয়া জপের 
সফলতাসাধন প্রয়োজন হইয়াছে । 

রাজা গায়ত্রীদ্বার ব্রদ্মোপারন! প্রচার করিয়াছিলেন। গায়ত্রী 
তিনটি ভাগের যে তিন প্রকার অর্থ, উহার বিষয় আলোচন| করিলে 
বুঝা যায় যে, শ্রীষ্টীয়ান্দিগের ত্রিত্ববাদের সহিত উহার সাদৃশ্ত আছে। 
যে ভাবে ত্রিত্ববাদ সচরাচর ব্যাখ্যাত হইয়৷ থাকে, তাহার সহিত 
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গায়ত্রীর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইয়োরোপের কোন কোন জ্ঞানী 
ব্যক্তি যে ভাবে ত্রিত্ববাদ ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন, তাহার সহিত গায়ত্রীর 
অর্থের সাদৃশ্তঠ আছে। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিনের তাহার! 
এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পিতা জগতের মূলকারণ, জগতের স্ষ্টিস্থিতি- 
প্রলয়কর্তী ॥ ত্রিত্ববাদের পিতা যেমন, গায়ত্রীর ও সেইবপ। ও অর্থ 
সুষ্টিপ্রলয়কর্ত।। তাহার পর, পুত্র অর্থে ঈশ্বরের স্থ্টি বা জগতে 
অভিব্যক্তি। গায়ত্রীও “ভূতূ্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি 
অংশেও সেই ভাব প্রকাশ হইতেছে । অর্থাৎ ভূর্লোক, তৃবর্লোক 
গ্রতভৃতি সমস্ত জগতে তাহার প্রকাশের কথা বলা হইতেছে । তাহার 
পর, পবিস্াত্ম। ॥ খ্রীট্রিয় মতে, পবিভ্রাত্মা আত্মাকে পবিত্রতা, শুভ বুদ্ধি 
প্রেরণ করেন। গায়ত্রীর শেষাংশটুকু ও উহার সদৃশ। "ধীমহি ধীয়োয়োনঃ 
প্রচোদয়াৎ” তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন । 
ইয়োরোপের যে সকল জ্ঞানী ত্রিত্ববাদের এরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, 
তাহারা অবশ্ঠ তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বীকার করেন না। তাহাদের 
মতে, একই ঈশ্বরের এ তিনটি ভাব। স্থতরাংতাহার। ত্রিত্ববাদের যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত গায়ত্রীর অর্থের সাদৃশ্ত আছে। 
গায়ত্রী অথব] ত্তিত্ববাদের উক্তরূপ ব্যাখ্য। অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের 
চিন্তা ও উপাসনা স্ুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে । 





“অনুষ্ঠান? 
এই পুস্তকে অবতরণিকা নামে একটি ভূমিকা আছে। ইহাতে 


১২টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । কিরূপে ত্রঙ্গোপাসনা 
করিতে হয়, অন্তান্ত নিকৃষ্ট উপাসনাকে দ্বেষ করা উচিত নয়, শান্ত্রাহুসাকে 
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আহার ব্যবহার কর! উচিত, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে ইহাতে এই সকল 
বিষয় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৭৫১ শকে (১৮২৭ খ্রীঃ অঃ) 
মু্রিত হইয়াছিল। 0২ 

এই পুস্তকধানি প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত। আমরা নিবে 
এঁ সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তব প্রকাশ করিতেছি। 

১ শিষ্যের প্রশ্ন ।__কাভাকে উপাসনা কহেন? 

১ আচাধ্যের প্রত্যুত্তব।__তুঠির উদ্দেশে যত্বুকে উপাসনা কহা 
ঘায়? কিন্ত পরত্রহ্ম বিষয়ে, জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসন৷ কহি। 

২ প্রশ্ন ।-_কে উপাশ্য? 

২ উত্তর ।--অনস্ত প্রকাব বস্ত ও ব্যক্তিসগথলিত অচিস্তনীয় রচনা- 
বিশিষ্ট থে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্্র অপেক্ষাত অতিশয় আশ্চর্যযান্বিত, 
রাশিচক্রে বেগে ধাবমান্‌, চন্দ্র সুর্য গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ, ও 
নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর, যাহার কোন এক অঙ্গ নিপ্রয়োজন নহে, 
সেই সকল শবীর ও শবারীতে পরিপূর্ণ €ে এই জগৎ, ইহার কারণ ও 
(নর্বাহকর্তা যিনি, তিনি উপাস্য হন। | 

৩ প্রশ্ন ।-তিনি কি প্রকার? 

৩ উত্তর ।-_-তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের 
কারণ ও নির্ববাহকর্তা, তিনিই উপাস্ত হন। ইহার অতিরিক্ত, ভহার 
নির্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না। 

৪ প্রশ্ন ।-কোন উপায়ে তাহার ম্বরূপের নির্ণয় হয় কিনা? 

৪ উত্তর ।-_তাহার শ্বরূপকে, ফি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ 
করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও ম্মতিতে বারংবার কহিয়াছেন। 
। এবং যুক্রিসিদ্ধও ইহা হয়) যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ, অথচ বুহার শ্বরূপ 
ও পরিমাণকে কেহ নির্ধারণ করিতে পারেন না, স্কৃতরাং এই জগতের 


। ॥ | 
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কারণ ও নির্বাহকর্তী যিনি লক্ষিত হইতেছেন, তাহার স্বরূপ ও 
পরিমাণের নির্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়? 

৫ প্রশ্ন ।-_বিচাবতঃ এই উপাসনার বিরোধী কেহ আছে কি না? 

৫ উত্তর ।__-এ উপাসনার বিবোধী বিচারতঃ কেহ নাই। যেহেতু 
আম্রা, জগতেব কারণ ও নির্বাহকর্ত1, এই উপলক্ষ্য কৰরিয়া উপাসনা 
কবি। অতএব, এরূপ উপাসনায় বিবোধ সম্ভব হয় না। কেননা, 
প্রত্যেক দ্েবতাব উপাপকেবা সেই সেই দেবতাকে জগৎকাবণ ও 
জগতের নির্বাহ্কর্তী এই বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা করেন। স্থৃতবাং, 
তাহাদের বিশ্বাসাগ্সাবে, আমাদের এই উপাসনাকে, তাহাবা সেই 
সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকাব করিবেন। এই প্রকারে 
ধাহাবা কাল কিম্বা স্বভাব, অথবা বুদ্ধ কিন্বা অন্ত কোন পদ্দার্থকে 
জগতের নির্বাহকর্তী। কহিয়। থাকেন, তাহারাঁও বিচারতঃ এ উপাসনার 
অর্থাৎ জগতের নির্বাহ্কর্তারূপে চিস্তনেব বিবোধী হইতে পারিৰেন না; 
এবং চীন ও ত্রিবুৎ ও ইউরোপ ও অন্ত অন্য দেশে, যে সকল নানাবিধ 
উপাসকের1 আছেন, তাহাবাও আপন আপন উপান্তকে জগতের কারণ 
ও নির্বাহক কহেন, স্থতবাং তাহারাও আপন আপন বিশ্বাসাঙ্ছসারে, 
আমাদেব এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্তের আরাধনাব্ূপে 
অবশ্ঠই স্বীকাব কবিবেন। 

৬ প্রশ্ন ।- বেদে কোন কোন স্থলে সেই পরমেশ্ববকে অগোচর, 
অনির্দেশ্ঠ শব্ধে কহিতেছেন, এবং অন্থত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ 
তাহার প্রতি কবিতেছেন, ইহার সমাধান কি? 

৬উত্তর।-_যে স্থলে অগোচর, অজ্ঞেয় শব্দে কহেন, সে স্থলে 
তাহার ম্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার শ্বরূপ কোন মতে জেয 
নহে। আর যেস্থলে, জ্ঞেয় ইত্যাদি শবে কহেন, সে স্থলে তাহার 
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সত্তা অভিপ্রেত হয় 3 অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বের অনির্বচনীয় 
রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে । যেমন, শরীরের দ্বারা 
শরীরস্থ চৈতন্য, ধাহাকে জীব কহেন, তিনি আছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। 
কিন্তু সেই সর্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ববাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ 
সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা! কদাপি জানা যায় না। 

৭ প্রশ্ন।--আপনারা অন্ত অন্ত উপাসকের বিরোধী ও দ্ধেষ্টা হন 
কিনা? 

৭ উত্তর ।--কদাপি না। যেকোন ব্যক্তি ধাহার ধাহার উপাসনা 
করেন, সেই সেই উপাস্তকে পরমেশ্বরবোধে, কিন্ব! তাহার আবির্ভাব- 
স্থবানবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন; স্থতরাং আমাদের দ্বেষ ও 
বিরোধভাব তাহাদের প্রতি কেন হইবে? 

৮ প্রশ্ন ।--যদি আপনার। পরমেশ্বরের উপাসন। করেন, এবং অন্য 
অন্ত উপাসকেরাও প্রকারাস্তরে সেই পরমেশ্বরের উপামনা করেন, তবে 
তাহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি? 

৮ উত্তর ।-_তাহাদ্র সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়। 
প্রথমত:__-তাহারা পৃথক্‌ পৃথকৃ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বার 
পরমেশ্বরের নির্য়বোধে উপাসনা করেন ॥। কিন্তু আমরা, যিনি জগৎ- 
কারণ তিনিই উপাস্ত; ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ- 
দ্বার নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ--এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে 
উপাসক তাহার সহিত অন্ত প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ 
দেখিতেছি। কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব 
নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নেব উত্তরে কহিয়াছি। 

» প্রশ্ন ।-কি প্রকারে এ উপাসনা কর্তব্য হয়? 

৯ উত্তর ।-_এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টমান্‌ যে জগৎ, ইহার কারণ ও 
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নির্ববাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহ! 
পরমেশ্বরের উপাসন। হয়। ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদা- 
ভ্যাসে যত্ব করা, এ উপাসনার আবশ্যকসাধন হয়। ইন্দডরিয়দ্দমনে যত্ব, 
অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্শেন্ত্িয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে 
যত্ব করিবেন, যাহাতে আপনার বিস্ব ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও 
পরেব অভীষ্ট জন্মে। বন্ততঃ যে ব্যবহারকে, আপনার প্রতি 
অযোগ্য জানেন, তাহ। অন্যেব প্রতিও অযোগ্য জানিয়া৷ তদনুরূপ ব্যবহার 
করিতে যত্ব কবিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ব; অর্থাৎ 
আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা, অর্থের 
অবগতি হয় না। অতএব, পরমাত্মাব প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, 
গায়ত্রী ও শ্রুতি, ম্বৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বনদ্বাবা, তদর্থ, যে পরমাত্মা, 
তাহার চিস্তন করিবেন, এবং অগ্নি, বাষু, সুধ্য ইহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে 
যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তর দ্বারা 
যে উপকাব জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ 
প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তিদ্বাবা সেই সেই অর্থকে দার্টা 
করিবেন। ব্রহ্ষবিদ্ার আধাব সত্যকথন; ইহা পুনঃপুনঃ দ্বেদে 
কহিয়াছেন। অতএব সত্যেব অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য ষে 
পরক্রহ্ম তাহার উপাসনায় সমর্থ হন্‌। 

১০ প্রশ্ন ।--এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদিরূপ লোকযাজ্রা- 
নির্বাহের কি প্রকার নিয়ম কর্তব্য? 

১০ উত্তর ।-_শান্ত্রাসারে আহার ও ব্যবহার নিম্পন্ন করা উচিত হয়। 
অতএব যেযে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে 
অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে কবে, তাহাকে 
স্থেচ্ছাচারী কহ] যায়; আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শরান্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ 
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উভয়খা বিরুদ্ধ হয়। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরিপ্রয়োগ আছে। 
যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন 
না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন, তবে লোক- 
নির্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেনন। খাদ্াথাছ্য, কত্তৃব্যাকর্তৃব্য ও 
গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাহাদের নিকটে নাই; কেবল ইচ্ছাই 
ক্রিয়ার নির্দোষ হইবার প্রতি-কারণ হয়। ইচ্ছাও সর্বজনের এক প্রকার 
নহে । স্থতরাং পরম্পরবিরোধা নানা প্রকার ইচ্ছা! সম্পন্ন করিতে প্রস্ত 
হইলে, সর্বদীই কলহের সম্ভাবনা, এবং পুনঃপুনঃ পরস্পর কলহদ্বারা 
লোকের বিনাশ শীত্ব হইতে পারে । বাস্তবিক, বিদ্যা ও পরমার্থচচ্চা 
না করিয়া সর্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতাঁর বিচারে কালক্ষেপ 
অন্চিত হয়। যেহেতু, আহার কোন প্রকারের হউক, অর্ধ প্রহরে, সেই 
বস্তর্ূপে পরিণামকে পায়, যাহাকে অত্যন্ত অশুদ্ধ কহিয়া থাকেন, এবং 
এ অত্যন্ত অশ্দ্ধ সামগ্রীর পরিণামে, আহারের শঙ্তাদি স্থানে স্থানে 
উৎপন্ন হইতেছে । অতএব, উদরেব পবিত্রতার চেষ্ট। অপেক্ষা মনের 
পবিত্রতার চেষ্টা করা, জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক হয়। 

* ১১ প্রশ্ন ।-এ উপাসনাতে দেশ, দিক, কাল, ইহার কোন বিশেষ 
নিয়ম আছে কি না? 

১১ উত্তর ।--উত্তম দেশাদিতে উপাসন। প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত 
বিশেষ নিয়ম নাই অর্থাৎ যে দেশে, যে দিকে, যে কালে চিত্তের স্থ্্ধ্য 
হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেই দিকে, উপাসনা করিতে সমর্থ হয়। 

১২ প্রশ্ন । এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে? 

১২ উত্তর ।--ইহার উপদেশ, সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্ত 
বাহার যে প্রকার চিত্রশুদ্ধি, তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ 
হইবার সম্ভাবন! হয়। 
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একভাবে দেখিলে, এই “অনুষ্ঠান” গ্রস্থখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রস্থ। 
ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত মত জানা যায়। শাস্ত্রীয় বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অনেক স্থলে শাস্তানুযায়ী মত প্রকাশ করিতে বাধা 
হইয়াছেন। কিন্তু এই “অনুষ্ঠান” পুস্তকখানিতে তাহার নিজের মত ও 
বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি এদেশে, হিন্দুনমাজে, যে ধম্ম প্রচার 
করিবাব জন্য যত্র করিয়াছিলেন, তাহ! জানিতে হইলে, এই “অনুষ্ঠান” 
পুস্তকখানি অবহিতচিত্তে পাঠ করা আবশ্তক। এততিন্স, “প্রার্থনা পত্র, 
্রন্মোপাসনা” এবং ব্রাহ্মলমাজেব ট্রষ্ট ডীড পত্র পাঠ করিলে তাহাব 
প্রকত মত বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায। 

এই “অনুষ্ঠান” গ্রন্থে যে ব্রহ্মোপাসনার কথা রহিয়াছে, তাত বাজাৰ 
মতে শাস্ত্রান্থযায়ী সনাতন উপাসনা । তিনি ইহাব শান্ত্রীয় প্রমাণ 
দিয়াছেন। এই “অনুষ্ঠান গ্রন্থে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার 
প্রত্যেক কথা, শাস্ীয় প্রমাণ দ্বার সমর্থন করিয়াছেন । 

ব্রদ্মোপাসক ভিন্ন, অন্য অন্ত উপাসকের যে বিচারতঃ ব্রহ্মোপাসনার 
বিরোধী হইতে পারেন না, পঞ্চম প্রশ্থের উত্তবে, ইহা তিনি কেমন 
স্বন্দরব্ধপে প্রদশ্শন করিয়াছেন । তাহার পর, সপ্তম প্রশ্্েব উত্তরে, 
ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অগ্ঠান্ত উপাসনাব প্রতি ব্রক্ষোপাসকেব 
বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকিতে পারে না । রাজার মতে ব্রক্ষোপাসক ও 
অন্ান্ত উপাসকের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধভাব থাকা উচিত নয় বটে, 
কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা তিনি পরিষ্কাবরূপে 


প্রদর্শন করিয়াছেন। অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে সেই প্রভেদ তিনি 
স্ুম্পষ্টর্ূপে দেখা ইয়াছেন। 


বুদ্ধি ভেদং ন জনয়েৎ” এই বাক্যান্নসারে তিনি বলিয়াছেন যে, 
্রহ্ষজ্ঞানের, প্রতি যত্ববান্‌ নিষফাম কম্মার বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। কিন্ত 


২৬৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অজ্ঞ এবং কাম্য ও তামস কনম্মীদিগোক জ্ঞানসাধনে উপদেশ দিবে 
প্রতীকোপাসন।, কাম্যকম্ম, তামসকর্শ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে। 
রাজা এই প্রকারে ব্রাহ্মধন্ম প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, এবং নিজেও 
আজীবন ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন । তবে, ত্রাহ্গধন্মের প্রচারক, 
বিরোধ ও বিদ্বেষভাবে এ ধশ্ম প্রচার না করেন, ইহাই তাহার বিশেষ 
উপদেশ। বিরোধ ও বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞ কম্মীদিগকে 
এবং দেবতার উপাসকদিগকে বা প্রতীকোপাসকগণকে অন্ুকম্পার 
সহিত জ্ঞানসাধনে ও ব্রন্মোপাসনা বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে । 

রাজা একেশ্বববাদকে সমস্ত ধশ্মেব সার বলিয়া অনুভব করিয়ছিলেন। 
এই বিশ্বজনীন ধশ্ৰে তিনি বিশ্বাস করিতেন; এবং ইহাই তাহার অনুগত 
শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন । ব্রাহ্মনমাজের উষ্টভীডে ও বিশ্বজনীন 
অসাম্প্রদায়িক একেখবরবাদ এবং বিশ্বর্জনীন অসাম্প্রদায়িক নীতিৰ কথাই 
লিখিয়াছেন। এহ “অনুষ্ঠান” পুস্তকেও সেই বিশ্বজনীন ধন্মেব ভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

রাজার উদারতা আশ্চর্য! সর্বদেশে, সর্বকালে দেবতার উপাসকগণ 
এবং অন্থান্ত প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মোপাপনার বিরুদ্ধ হইতে 
পারেন না, কেবল ইহাই দেখাইলেন এমন নহে, ধাহারা কাল, স্বভাব, 
বুদ্ধ বা অন্ত কোন পদার্থকে জগতের নির্বাহক বলেন, সেই সকল লোক 
সম্বন্ধেও রাজা বলিতেছেন যে, তাহারাও জগৎকারণকে চিন্ত। করার 
বিরোধী হইতে পারেন ন1) কেননা, তাহারাও জগতের কারণ স্বীকার 
করিতেছেন। এই সকল লোককে সচরাচর অজ্ঞেয়তাবাদী, জড়বাদী বা! 
নাস্তিক বল হইয়া থাকে। দেবোপাসকদিগের অপেক্ষা এই সকল 
লোকের সহিত ব্রন্দোপাসকের গুরুতর প্রভেদ। সে প্রভেদ এই যে 
ইহারা আত্ম! বা চৈতন্যের জগত্কর্তৃত্ব এবং নির্ববাহকত্ব স্বীকার করেন না। 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৬৯ 


তথাচ রাজার উদার হৃদয়, তাহাদিগকে ছাড়িতে পারে নাই ;_রাঙ্গা 
তাহাদিগকেও গণনার মধ্যে আনিয়াছেন। কেননা, তাহারাঁও এ কথা 
ক্বীকার করিবেন যে, জগতের কারণ ও নির্বাহককে আমাদের জ্ঞানে 
আবৃত্তি করা উচিত । এই রূপ উদ্দারভাব স্থসভ্য খ্রীষ্টিয় জগতেও দুল্লভ। 
কিন্তু গীতাদি সংস্কৃতশান্ত্রে, এবং কুস্থমাঞ্জলি প্রভৃতি দর্শন বিষয়ক 
সংস্কৃত গ্রন্থে এই উদারভাব প্রাঞ্ধ হওয়। যায়। বোধ হয়, সংস্কৃতদর্শন ও 
অন্যান্য সংস্কৃতশান্ত্র হইতেই রাজ। এই উদ্দারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
পরমেশ্বরকে জগতের কারণ ও বিধাতারূপে চিন্তা করা এবং আবৃত্তি- 
দ্বার! জ্ঞানকে দৃট়ীকৃত করাই তাহার মতে ব্রদ্ষোপাসন। ; তিনি মন্ু হইতে 
ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। এই উপাসনার দুইটি সাধন; প্রথম, ইন্ডিয়- 
দমনে যত্ব। এ বিষয়েও মনুর প্রমাণ দিয়াছেন । কি প্রকার ইন্জরিয়দমন 
আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তিনি বলিতেছেন যে, জ্ঞানেক্ত্রিয়। বর্শেক্দিয় ও 
অন্তঃকরণকে এরূপভাবে নিয়োগ করিতে হইবে যে, আপনার ও অন্তের 
অনিষ্ট না হয়, প্রতাতঃ আপনার ও অন্যের কল্যাণ সাধিত হয়। রাজার 
মতে ইহাই সনাতনধশ্ম। ন্যায়ব্যবহার এবং সত্যবাক্য, এই ধন্মের 
অন্তর্গত। অন্যের কল্যাণসাধন করিলে, রাজার মতে, সনাতনধশ্ম পালন্ন 
করা হয়। 
দ্বিতীয়;--প্রণব ও উপনিষদাদি বেদীভ্যাসে যত্ব । এ বিষয়েও মর 
প্রমাণ দিয়াছেন। শব্দের অবলম্বন ব্যতীত অর্থের জ্ঞান হয় না; ইহ! 
আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ। সেই জন্য প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি, 
স্মৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বনদ্বারা পরমাত্মার চিন্তা করা আবশ্ক। রাজা 
এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ কঠ ও মুণ্ডক উপনিষদ হইতে যে সকল বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, সমস্ত সংসার ত্রন্গে প্রতিষ্টিত। 
সমুদ্র, পর্ববত প্রভৃতি, ওষধি প্রভৃতি, পশ্বাদি জীবকোটি, মনুষ্য, দেবতা, 


২৭০ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


প্রভৃতি বহিজগৎ; প্রীণ, বেদাদি শাস্ত্র, যাগযজ্ঞাদি, তপঃ শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য 
বিধি, অন্তজগৎ এই সকল ব্রঙ্ধে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভাবিতে হইবে । 
অর্থাৎ বহির্জগতে, জীবনে, ধশ্মকার্যে এবং আত্মাতে পরমেশ্বরের প্রকাশ 
দেখিতে হইবে। 

বাজার একেশ্বববাদ অতি সহজ । তিনি পরমেশ্বরকে জগতের 
সুষ্টা, বিধাতা ও শাসনকর্তীরূপে দেখিতেন ও দেখিবার উপদেশ দিতেন । 
তিনি বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ ও যুক্তিহীনমতের ধশ্মকে অতিশয় ভয় করিতেন। 
তাহার মনে এই অশঙ্কা ছিল যে, পূর্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় সকলের যেরূপ 
দশ হইয়াছে, পাছে তাহার প্রচারিত ধশ্মের সেই প্রকার হয়। 
বাজার একেশ্বববাদ ব্রাঙ্ষদমাজে বিকাশ প্রাপ্প হইয়াছে, এবং 
ক্রমশঃ আবও বিকশিত হইবে। 

উপাসনা কি? তদ্বিষযয়ে বাজ! বলিতেছেন ঘযে;_-উপাসনার 
লৌকিক অর্থ তুষ্টির উদ্দেস্টে যত্ত্র; কিন্তু পরত্রহ্ম বিষয়ে উপাসনার অর্থ, 
জ্ঞানে আবৃত্তি । তুষ্টির উদ্দেশ্রো যত্ত্ু ছুই প্রকীর | প্রথম, নৈবেগ্যাদির 
বারা দেবতার দেবা। দ্বিতীয়, বাহাসেবা না করিয়া প্রেমভক্তিদ্বারা 
অওরে তাহার পুঙ্জা। শঙ্করাচাধ্যও মানসপুজার বিধি দিয়াছেন। 
বৈষ্ণবশাস্ত্রেও এই ছুই প্রকাঁর পূজাব বিধি আছে । রাজা নৈবেগ্যাদির 
দ্বারা বাহ্পৃজ। ত্যাগ করিতে গিয়া! দ্বিতীয় প্রকার পৃজারও উল্লেখ করেন 
নাই ; কেবল জ্ঞানছ্বারা উপাসনার কথা বলিঘাছেন , তিনি স্থানান্তরে 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়, কিন্ত সেই জ্ঞানের কারণ, কণ্ম ও 
ভক্তি। সঙ্গীতাদিদ্বার ভাবের উদ্দীপনাকে তিনি সাধনোপায় বলিয়া 
মনে করিতেন । কিন্তু আপনার অন্তরে, সেই অন্তরতম প্রিয়তম 
প্রমেশ্বরের সহিত প্রেমযৌগ, সেই প্রেমাম্পৰ পুরুষের সহিত প্রেমের 
আদান-প্রদান, উপাসনা বিষয়ে বাজার উপদেশে এবং তাহার প্রদর্শিত 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ ২৭১ 


উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে প্রাপ্ধ হওয়া যায় না। ব্রদ্ষোপাসনা বিষয়ে 
তাহার উপদেশের এই অভাব, ব্রাহ্মলমাজের পরবস্তী আচাধ্যগণত্বারা 
পূর্ণ হইয়াছে । 

দশম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে 
যে, লোকে খাগ্চাখাছ্, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে কোন একটি প্রচলিত 
শান্ত্রান্ননারে চলে, ইহাই তাহার মত। তিনি আশঙ্ক1] করিতেন যে, এ 
সকল বিষয়ে লোকে কেবলমাত্র আপনার স্বাধীন ইচ্ছার অন্ুবস্ত 
হইয়া চলিলে ্বেচ্ছাচারী হইয়৷ পড়িবে । ব্রপ্ধোপাসক বর্ণাশ্রমাচার 
ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু শান্ত্রান্ুসারে সত্য, ক্ষান্ত, দয়া, অন্তেয়, শম, 
দম ইত্যাদি সনাতনধন্্ তাহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে । 

রাজার মতে, খাছ্যাখাছ্য, কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে ম্বেচ্ছাচার, 
ক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এ সকল বিষয়ে মন্ব্যের ইচ্ছার নিয়ামক 
আবশ্যক । সাধাবণ নঃ শান্্রই এক নিয়ামক । কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছা, 
কাধ্যের নির্দোষিতার কারণ হইলে, লোকধাত্রা উৎ্সন্ন যায়। তাহাতে 
আবার সকলের ইচ্ছা একপ্রকার নহে। সকলের পরম্পববিরোধী 
ইচ্ছাদ্বারা জনসমাজের সর্বনাশে সম্ভাবনা; সৃতরাৎ নিয়ামক চঃই। 
কোন একটি প্রচলিত শান্ত্র নিয়ামক হইতে পারে । ব্যক্তিগত ইচ্ছার, 
কোন নিয়ামক না থাকিলে উহাতে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছ লতা উপস্থিত 
হইয়া জনসমাজের প্রভূত অকল্যাণ উৎপন্ন হইবে । 

রাজা বলিতেছেন ;--খাগ্াখাগ্যেব বিচার লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভাল 
নয়, সকল খাছ্যের পরিণাম একই | “অতএব উদরের পবিত্রতার চেষ্টা 
অপেক্ষা, মনের পবিত্রতার চেষ্টা করা, জ্ঞাননিষ্ঠের বিশেষ আবশ্যক 
হয়।” 


২৭২ মহাত্সি রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“্রন্মোপাঁসনা? 


এই পুস্তক ১৭৫০ শকে, (১৮২৮ শ্রী: অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে ব্রন্ষোপাসনার একটি পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়া 
কেহ কেহ মনে করিতে পাবেন যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ত্রাহ্ম- 
সমাজে ব্যবস্ত হইত । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । তখন সমাজে 
কেবল উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা! ও সঙ্গীত হইত। 


ধর্মের ছুইটি মূল 

রামমোহন রায় উক্ত পুস্তকে বলিতেছেন যে, সমুদায় ধর্ম দুইটি 
মূলকে আশ্রয় করিয়া আছে। প্রথম, সকলের নিয়ন্তা পবযেশ্বরের 
প্রতি নিষ্ঠা । দ্বিতীয়, মনুত্তের মধ্যে পরস্পর সৌজন্য ও সাধুব্যবহার | 

পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বিশেষ করিয়। 
বলিতেছেন। তাহাকে আপনার আযু, দেহ ও সমুদাঁয় সৌভাগ্যের 
কারণ জানিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপূর্ববক, তাহার নানাবিধ 
স্ৃষ্টিকারধ্য দেখিয়া তাহাকে চিন্তা করা, এবং তাহাকে ফলাফলদাতা, 
শুভাঙুভের নিয়ন্তা জানিয়! সর্বদা তাহাকে সমীহ করা উচিত। সর্বদা 
এইরূপ অনুভব কর! কর্তব্য যে, আমর! যাহা কিছু চিন্তা করিতেছি, 
কথা বলিতেছি, ও কাধ্য করিতেছি, সকলই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে 
করিতেছি । 

ধন্মের দ্বিতীয় ভিত্তি, পরম্পর সাধুব্যবহারসম্বন্ধে, রাজ! এইব্ধপ 
নিয়ম বলিতেছেন যে, অন্যে আমাদের সহিত, যেরূপ ব্যবহার করিলে 
আমাদের সন্তোষ হয়, আমরাও অন্যের নহিত সেইরূপ ব্যবহার করিব) 
এবং অন্যলোকে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে আমরা অসন্থষ্ট 
হই, তাহাদের প্রতি আমরা সেরূপ ব্যবহার কদাচ করিব ন1। 


আরও কযেকখানি গ্রন্থ প্রকাশ ২৭৩ 


কোন কোন খ্রীষ্টিয়ানেরা বলেন যে;_-“যীশু উপদেশ দিয়াছেন যে, 
অন্ভের নিকটে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্তের প্রতি তুমি নিজে 
সেইরূপ ব্যবহার কর। ইহা ভাবাত্মক (7০5107৬০) উপদেশ। 
যীশুর পূর্বে ধাহারা এই প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
সকলেরই উপদেশ অভাবাত্মক ( 3০2৭৮৮০ ) অর্থাৎ তাহাদের উপদেশ 
এই যে, অন্তের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর না, 
অন্তের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও না। চীনদেশীয় জ্ঞানী কন- 
ফিউসসের গ্রন্থে, মহাভাবতে, এবং বৌদ্ধধন্মেব গ্রন্থে, এইরূপ অভাবাত্মক 
উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় । যীশুই কেবল এ বিষয়ে ভাবাত্মক উপদেশ 
দিয়াছেন।” ইহা অমূলক কথা । বৌদ্ধধর্থের গ্রন্থে এ বিষয়ে ভাবাত্মক 
উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়, সংস্কৃতশান্ত্র হইতে 
ভাবাত্মক উপদেশ উদ্ধত করিয়াছেন । তিনি এই ব্রদ্ষোপাসনা পুস্তকে 
ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয আকারেই উপদেশ দিয়াছেন । 

মৃহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ব্রাঙ্গধশ্মেব যে চারিটি বীজ স্থিব করিয়া 
দিয়াছেন, তাহার চতুর্থ বীজ এই;-_“তম্মিন্‌ প্রীতিস্তস্ত প্রিয়কাধ্যসাধনঞ্চ 
তদৃপাসনমেব 1” তাহাকে প্রীতি করা ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন কুরাই 
তাঁহার উপাসনা । দেখা যাইতেছে যে, রাজ! রামমোহন রায়, এই 
উপদেশ প্রথমেই দিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়, ব্রন্মোপাসনাপুস্তকে 
বলিতেছেন, পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠ। এবং পরস্পব সৌজন্য ও সাধুব্যবহার 
এই ছুটি ধর্মের মূল। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের কেবল ভাষার ভিন্নতা মাত্র, ভাব একই । 

ফরাঁসি দেশের থিওফিল্যান্থ পিষ্ট গণ 

রামমোহন বায়ের সময়ে, ফরাসি দেশে ভল্নি, ভাল্টেয়ার, টমাস পেন 

প্রভৃতি কতকগুলি লোক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারাও 
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২৭৪ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ঈশ্বব ও মন্তুত্তের প্রতি প্রেম, এই ছুটিকে আপনাদিগের ধর্মের ভিত্তি 
বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাহারা তাহাদের ধশ্মের থিওফিল্যান্‌- 
থুপি (71)09131011200)70]5 ) অর্থাৎ পরমেশ্বর ও মন্ুষ্বের প্রতি প্রেম, 
এই নাম দ্িয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, ফরাসি বিপ্লবের সময়, ভল্নি, 
1২011) 06127001055” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে 
স্বার্থপপ্ণ ও চতুব ধশ্মধাজকদিগেব ছারা দগতেব কত অনিষ্ট হইয়াছে, 
প্রদর্শন কবেন। উক্ত পুস্তকে তিনি প্রতিপন্ন কবেন যে, পরমেশ্বর ও 
মন্ুয্যেণ প্রতি প্রেমই প্রকৃত ধম্ম। এ সম্প্রদায় এখন বর্তমান নাই। 
ইহাদের ধর্মমতের সহিত ব্রাঙ্মদমাজেব মতেব অত্যন্ত সারৃশ্য ৷ বিলাতেব 
811 00)0 90007100110) নামক পত্রিকায় একটি ব্রাঙ্মবিবাহেব সংবাদ 
দিষা, সম্পাদক স্থপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক ডিটিন্স্‌ সাহেব, ব্রাহ্মদিগের 
বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে, ইহাদিগেব ধশ্্মতেব সঠিত ফ্ধাসি দেশের 
থিওফিল্যানৃথূপিষ্ট দিগেব মতেব অত্যন্ত সাদৃশ্ঠা | 

রাজা রামমোহন রায় এহ 'ব্রঙগোপাসনা” প্ুত্তকে ব্রঙ্গোপাপনার 
একটি সংক্ষেপ ক্রম দিয়াছেন। সে ক্রম এই । প্রথম, £5 তৎসঙ্। 
(স্ট্িস্থিতিপ্রলয়ের যিনি কর্তা, তিনি সত্য) দ্বিতীয় ,একমেবাদ্বিতীয়ং 
ব্রহ্ম” (একমাত্র, অদ্বিতীয়, বিশ্বব্যাপী, নিত্য ) এই ছুটি বাক্য একজে, 
অথবা পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে, শ্রবণ ও চিন্তা করিবে । “ঘতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ করিবে, ও উহাব অর্থ চিস্তা করিবে । 
মূল সংস্কৃতি, এবং প্রচলিত ভাষায় উহার অন্তবাদে, উহার অর্থ চিন্তা 
করিবে । রামমোহন রায় তত্পবে কয়েকটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন ও উহার পবে, তিনচারি ছত্র বাঙ্গলা পদ দিয়াছেন। তাহার পব, 
মহানির্বাণতন্ত্রহইতে__“নমস্তে সতে সব্বলো কাশ্রয়ায়” ইত্যাদি স্বৃপ্রসিদ্ধ 
স্তোত্র উপাসনায় ব্যবহার কবিবাব জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৭৫ 


স্তোত্রটির উপরে লিখিয়! দিয়াছেন, “তন্ত্রোক্ত স্তব, তান্ত্রিকাধিকারে 
হয়।” স্ভোতের নিমে, সর্বশেষে লিখিতেছেন 7;--এ ধশ্ম সুতরাং 
গোপনীয় নহে, অতএব ছাপা করান গেল, শেষ ছাপা হইল।৮ উক্ত 
স্তোত্রটি কিছু কিছু পরিবন্তিত হইয়া অগ্যাপি আদি ব্রাহ্মপমাজে 
উপাসনার সময় ব্যবহৃত হয় । 

বর্দিও এই উপাঁপনাপদ্ধতির মধ্যে রাজা সঙ্গীতের কথা কিছু 
বলিতেছেন না, কিন্ত তিনি সঙ্গীতদ্বারা উপাসনার অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। স্থানান্তরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে সঙ্গীতদ্বারা উপাসনার 
আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ব্রাঙ্গনমাজে সঙ্গীতদ্বারা উপাসনা 
তিনিই প্রবন্তিত কবেন। এই উশাপনাপদ্ধতিতে সঙ্গীত বিষয়ে কোন 
কথ! না থাকিলেও, উহ উহ্থ আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে । 


প্রার্থনা পানর, 


এই পুস্তক ১৭৪৫ শকে, (১৮২৩ খীঃ অঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল ধম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব 
প্রকাশ কর! হ্ইয়াছে। ভারতবায় উপাসকসম্প্রদায় সকলের মধ্যে 
যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলিতেছেন, ইহাতে, রামমোহন রায় বিশেষ 
ভাবে, তাহাদের উল্লেখ করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন,--“দশনামা 
সন্ন্যাপীদরের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাছুপন্থী, ও 
।কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্মাক্রাস্ত হয়েন; তাহাদের 
'সহিত জাতবভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।” 


২৭৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


্রহ্মনিষ্ঠের ছু ইটিমাত্র লক্ষণ 


এস্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক । তিনি 
ব্রহ্মনিষ্টের ছুইটিমাত্র সামান্ত লক্ষণ দ্রিয়াছেন। প্রথম, বিশ্বাস সম্বন্ধে। 
বাক্য-মনের অগোচর পরমাত্মা, জগতের মূল এবং আশ্রয়, এই বিশ্বাস। 
দ্বিতীয়, জীবন ও ব্যবহার সন্বন্ধে। পরকে আত্মভাবে দেখিয়া তাহার 
প্রতি তদ্রুপ আচরণ । কেবল এই ছুটি মাত্র লক্ষণ। ব্রদ্ষোপাসনা 
পুস্তকেও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। কবীরপস্থী প্রভৃতি যে সকল 
হিন্দু সম্প্রদায়, ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলিতেছেন বলিয়া রাজা তাহাদের 
সহিত, বিশেষ ভাবে, ভ্রাতৃভাব রক্ষা কিতে উপদেশ দ্রিতেছেন, সেই 
সকল সম্প্রদায়ের লোক জন্মাস্তরে বিশ্বাস করেন, অনেকেই আত্মাংশে 
জীবের অনাদ্িত্ব ম্বীকাৰ করেন। তথাপি রাজা তাহাদিগকে “এই 
ধশ্মাক্রান্ত” অর্থাৎ ব্রাহ্মধশ্ম।ক্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 

এস্থলে ম্মরণ করা আবশ্যক যে, রাজা বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদের 
ভিত্তিব উপরে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু পপ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার 
করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসাবে, আত্মাংশে জীবেব অনাদিত্ব শ্বীকার 
করিয়াছেন । এততিন্ন গুরুকরণে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন | উপনিষদে 
যেরূপ গুরুর কথা আছে, সেই প্রকার গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। গুরুর লক্ষণ দেখিয়। গুরুনির্বাচন করিয়া লইতে বলিয়াছেন । 
বৈষ্ঞবগুরু কিস্বা কৌলগুরুকে যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বা শিবস্বরূপ বলা! 
হইয়াছে, উহা রামমোহন রায়ের মতে কেবল, মাহাত্ম্য স্চক বাক্যমাত্র | 
উহার অর্থ কেবল এই যে, গুরুকে বিশেষভাবে ভক্তি করিতে হইবে ॥ 
রাজ! গুরুর ব্রন্মত্ব বা অভ্রান্তত্ব ীকার করেন নাই । স্থতরাৎ কবীরপন্থী 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৭৭ 


প্রভৃত্তি যে সকল সম্প্রদায়ের লোক ব্রহ্গজ্ঞানের পথে চলিতেছেন, 
তাহাদিগকে যে, স্বধশ্মাবলম্বী বলিয়! গ্রহণ করিবেন, আশ্চর্য কি? আর 
একটি কথা! এই যে, তিনি ধর্মের যে ছুইটি মূল নির্দেশ করিয়াছেন, 
তদ্ধিষয়ে একতা দেখিলেই লোককে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেন। 
অন্ান্ত বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাহ তিনি গ্রাহা করিতেন না। 


চা 


প্রচলিত ভাষায় ও সঙ্গীতদ্বারা উপাসন। 


কবীরপন্থী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় নিরাকার উপাসক সম্প্রদায় সকল 
প্রণব, গায়ত্রী, উপনিষদাদ্দি বেদাভ্যাস না করিয়া কেবল দেশপ্রচলিত 
ভাষায় সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা ও ধশ্ম সাধন করিয়া থাকেন। পাছে 
কেহ মনে করেন যে, প্রচলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া উপাসনাি করিলে 
সফল লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য, তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ 
করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, প্রচলিত ভাষা উপদেশ ও সঙ্গীতাির 
দ্বারাও লোকে ব্রহ্ষপাধন বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারে । বেদপাঠ ও 
বেদগান ভিন্ন ষে ব্রহ্ষলাধন হইতে পারে না, এমন নহে । বেদগানে 
অসমর্থদের বিষয়ে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন; ূ 
“ঝগ্গাথা পাণিকা দক্ষবি হিতা ব্রহ্মগীতিকা । 
গেয়মেতৎ্ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি ॥ 
বীণাবাদনতত্বজ্ঞঃ শ্ররতিজাতিবিশারদঃ | 
তাঁলজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ॥৮ 
খকৃসংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান, ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত 
গান) ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় । এই সকল মোক্ষাধন 
সঙ্গীত অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ, ও সথন্বরের 


২৭৮ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি বিষয়ে ধাহারা প্রবীণ, এবং 
তালজ্ঞ, তীহার। অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হন। 
“সংস্কতৈঃ প্রাকতৈর্বাক্য্ধ্যঃ শিষ্যমন্থরপত: | 
দেশভাষাছ্যপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগ্ুরুঃ স্থৃতঃ |” 
স্মার্তধূত শিবধশ্মের,.বচন। 

শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা 
দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন, তাহাকে গুরু কহা যায়। 

মন্ুুর মতে ব্রহ্মনাধনের প্রথম উপায় ইন্জিয়নিগ্রহ । দ্বিতীয় উপায় 
প্রণবাদি বেদাভ্যাস। যাঁজ্ঞবন্ক্য সাধকদিগের অধিকার আরও প্রশস্ত 
করিয়া দিলেন । সংস্কৃত প্রণবাদির পরিবর্তে দেশভাষায় গান ওউপদেশাদি 
চলিবে, ইহাই ব্যবস্থা করিলেন। স্ৃতরাং রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রতিষ্ঠিত ব্রা্মসমাজে শান্ত্রীছুসারে, উপনিষদ পাঠাদি ও প্রচলিত ভাষায় 
উপাসনা, এ দুয়েরই স্থান রহিল। 

রাজা 'প্রার্থনাপত্রে” হিন্দু ব্রক্মোপাসক এবং একেশ্বরবাদী খা্টিয়ানের 
মধ্যে এই প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছেন থে, হিন্দু ব্রন্মোপাঁসক বেদাদি শান্তর 
মানেন, আর একেশ্বরবাদী ্বীষ্টিয়ান্‌, শ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও 
আপনাদের আচাধ্য বলেন। রাজার মতে, এ প্রভেদ গুরুতর নহে । 
উপান্তের এক্য ও অনুষ্ঠানের এঁক্যই প্রধান। সেবিষয়ে খন কোন 
ভিন্নতা নাই, তখন উপাসকদিগের মধ্যে আত্মীয়ত। থাকা কর্তব্য । 

ভারতবধাঁয় রামায়ৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বনহুলোক 
আছেন, ধাহার! রামাদি অবতার স্বীকার করেন । তাহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে 
ধ্যান করেন, নানা অবতারের এক্য দর্শন করেন, কিন্তু কোন বাহ্ৃপ্রতিমা 
নিশ্মাণ করেন না। সেইরূপ, শ্ীষ্টিয়ান্দিগের মধ্যে, যাহারা পরমেশ্বরের 
জ্রিত্ব ও খ্রীষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ কোনরূপ প্রতিমৃন্ত 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ ২৭৯ 


ব্যবহার করেন না, ( যেমন প্রটেষ্টাণ্ট ধশ্মাবলঘ্বিগণ ) তাহাদের সহিত 
উপরি উক্ত রামায়ৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য আছে। এই উভয় 
সম্প্রদায়ই অবতারবাদী ও কোনরূপ বাহ্থপ্রতিমুগ্তি নিশ্মাণের বিরোধী । 
রাজা বলিতেছেন, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান্‌, এ উভয় প্রকার সম্প্রদায়েরই সহিত 
আমাদের অবিরোধিভাব থাকা কর্তব্য । 

এদেশে ও ইয়োরোপে ধাহারা অবতারে বিশ্বাস কবেন, এবং উহ্বাব 
বাহ্প্রতিমুত্তি নিশ্বাণ করিয়া পূজা করেন, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব 
থাকা উচিত নহে । রোমান ক্যাথলিক শ্রীষ্টি্নান্গণ, পরমেশ্বরেব তরিত্বে, 
ীষ্টের ঈশ্বরত্তে বিশ্বাস কবেন, এবং বাস্থপ্রতিমৃত্তি নি্মাণ করিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষেও এমন সকল হিন্দু রহিয়াছেন, যাহারা তাহাদের ন্যায়, 
অবতাবে বিশ্বাস করেন, ও মৃত্তি নিশ্বাণ করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় 
্রষ্টিয়ান্‌ ও ভাবতবষীয় হিন্ুব মধ্যে এ প্রকার সাদৃগ্ত দেখিতেছি 
রাজা বলেন যে, ভারতবষীয় ও ইয়োখোপীয় এহ দুহ উপাসক সম্প্রদায়ের 
লোককে, বর্ণেব গ্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, 
ইহাদের উপাসনার মূলে এক্য আছে । 


বিভিন্ন ধন্ম সকলের শ্রেণীবিভাগ 


এই ক্ষুদ্র গ্রস্থখানিতে (প্রার্থনাপত্রে) দেখা ধায় যে, রাজা রামমোহন 
রায় জগতে প্রচলি- ধন্ম সকলকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন । 
যাহারা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক, তাহাদিগকে প্রথম 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । ভাঁবতবর্ষের “দশনামা সন্্যাসীদ্দের মধ্যে অনেকে, 
এবং গুরুনানকের সম্প্রদায় ও দাদুপস্থী ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী 
প্রভৃতি এই ধশ্মাক্রাত্ত হয়েন।” রাজার মতে, ইয়োরোপ ও আমেরিকার 
একেশ্বরবাদী খীষ্টিষান্গণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। অবতারবাদী 
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্ীষটিয়ান্‌ ও অবতারবাদী হিন্দু, ধাহারা আপনাদের উপান্ত দেবতার 
প্রতিমা নিশ্মাণ না করিয়া মনে মনে তাহার ধ্যান করেন, তাহাদিগকে 
দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । তৎপরে যে সকল অবতারবাদী খ্রীষ্টিয়ান্‌ 
ও হিন্দু, উপাস্তদেবতার মৃত্তি নিশ্মাণ করিয়া পূজা করেন, তাহারা 
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম নিরাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী 
্রষ্টিয়ান্‌, দ্বিতীয় অবতারবাদী, অথচ প্রতিমা পূজার বিরোধী এক্প 
হিন্দু ও শ্রীষ্টিয়ান্, এবং তৃতীয় অবতারবাদী ও মুর্চিপূজক হিন্দু ও 
খরিযান্, বিভিন্ন নামধারী হইলেও রাঁজাব মতে আধ্যাত্মিক ভাবে 
ইহার! এই তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান্‌ এই বিভিন্ন নামে 
কিছুই আপিয়া যাইতেছে না । জ্ঞানেব অবস্থানুসাবে রাজা, নিরাকার- 
বাদী, অবতারবাদী প্রভৃতি হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান্গণকে একত্রীভূত করিয়া 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 

উপরি উক্ত ছুই প্রকার শ্রেণীভুক্ত অবতারবাদী হিন্দুর সহিত, 
আমর] যেরূপ ব্যবহার করিব, এরপ ছুই প্রকার শ্রেণীভূক্ত অবতারবাদী 
খ্ীষ্টিয়ান্দিগের সহিতও সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য। আমরা 
কাহ'রও প্রতি বিদ্বেষী হইব না। রাজী পরিশেষে বলিতেছেন 7--“কিন্ত 
এ দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রকার ইয়োরোগীয়েরা ঘখন আপন মতে লইতে ও 
অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ব করেন, তখনও 
তাহাদিগের ছ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাহাদের স্বীয় দোষ জানিবার 
অজ্ঞানত। নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয।”2 ইত্যাদি। 

আত্মানাত্মবিবেক? 

এই গ্রস্থখানি শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য প্রণীত । রামমোহন রায় বাঙ্গল। 
অনুবাদ সমেত মৃলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে বৈদাস্তিক মত সকল 
জানিতে পারা যায়। 
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ক্ষুদ্রেপত্রী, 


রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটি স্শ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, 
শ্রুতিমন্্ ও গীত এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত 
করিয়া বিতরণ করিতেন। তাহার গ্রন্থপ্রকাশরু তাহা ক্ষুত্রপত্রী” 
নামে দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন । 


ব্রহ্মসঙ্গীত 


ব্রহ্মনঙ্গীত রাজা রামমোহন রায়ের এক অতুল কীন্তি। অন্যান্য 
অনেক বিষয়ের স্ায় বাঙ্গলা ভাষায় ব্রহ্ষলঙ্গীতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা । 
তাহার নিজের ও বন্ধুগণের বিরচিত সঙ্গীতগুলি তিনি পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার সময়েই উক্ত পুস্তকের ছুই তিন 
সংস্করণ হইয়াছিল । তাহার পরলোকগমনের পরেও অন্তান্ত লোকের 
দ্বার উহ! অনেকবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল জঙ্গীত 
এক্ষণে আমাদর জাতীয় সম্পত্তি হইয্বাছে। কি ব্রন্মোপানকঃ ক 
পৌত্তলিক, রামমোহন রায়ের সঙ্গাত সকলেরই নিকট সমাদূত। 
এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত্যু ও অনিত্যতা৷ বিষয়ে রামমোহন 
রায়ের সঙ্গীতের তুলনা! নাই । “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর” 
প্রভৃতি গীতগুলি ঘোর বিষয়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও বিদ্যুতের ন্যায় 
বৈরাগ্য প্রতিভাত করিয়া দেয়। অসামান্য তর্কশক্তিসম্পন্ন হইয়াও 
তিনি ষে কবিত্বশক্তিবিহীন ছিলেন না, গীতগুলি ইহা প্রমাণ করিয়া 
দিতেছে । যেসঙ্গীতটির উল্লেখ কর| হইল, তাহাতে মৃত্যুর ছবি কেমন 
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নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত কর হইয়াছে! বর্ণনাটি সংক্ষিপ্চ, অথচ 
কেমন ভয়ঙ্কর । 

রাজার ব্রঙ্গসঙ্গীতগুলি বিশেষরূপে আত্মজ্ঞানসাধনের সহায়। 
বেদান্তের জ্ঞানমার্গ ও উপাসনানুষায়ী রচিত। ব্র্ষেঘ নিবাকারত্ব, 
নামবূপাতীত ও ত্ৈগুণ্যাতীত গাব, সর্বব্যাপিত্ব; দ্বৈতভাববজ্জন ও 
অদ্বৈতভাব দৃ়ীকরণ, সংসাবেব অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও 
বৈরাগ্য-সাধন হন্দ্রিয়নিগ্রহ, অভিমান এবং আমি আমার গাবত্যাগ, 
রামমোহন রায়ের ব্রঙ্ষসঙ্গীতে এই সকল বিষযেব উপদেশ বিশেষৰপে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মস্বদপ যেকপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রাজা রামমোহন 
রারের সঙ্গীত সকল সেই ভাবে রচিত। এতদিন, উহা বেদাস্থান্থযায়ী 
সাধনের একান্ত উপযোগা। আত্মানাত্মবিবেক, বৈবাগয, শমদমাদি 
বেদান্তান্থ্যায়ী সাধনের পক্ষে তাহার পর্থীতি, বিশেষ সাহাধ্য করিয়া 
থাকে । উহাতে পরমেশ্ববের দঘ প্রভৃতিবও বর্ণনা রহিয়াছে । 

পণ্ডিত রামগতি ন্যারবত্ব মহাশয, তাহার বচিত “বার্পাল। ভাষা ও 
বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্থাব? গ্রন্থে, রামমোহন রায়েব গীতেব বিষয়ে 
বলিয়াছেন )--"তিনি (রামমোহন বায়) অত্যুত্রুষ্ট গান রচন| করিতে 
পারিতেন। তাহার ক্রহ্ধলঙ্গীছ, বোধ হয়, পাষাণকেও আর, 
পাঁষগকেও ঈশ্বরান্রক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন মনকেও উদীসীন করিয়া তুলিতে 
পারে। এ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ- 
রাগিণী সমন্বিত। অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্বক উহা গাইয়া 
থাকেন |; 

আমরা নিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের নিজের র 
কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধত করিলাম | 


পরী 


চিত বিভিন্ন ভাবের 
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ইমন--আড়াঠেকা 


ভূলন1 নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কম্ম-জাল, 
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ | 
দেখ নানাবিধ ফল, ও থে কম্মতরু-ফল, 


গরলময় কেবল, দেখিতে স্থরঙ্গ ॥ 
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন, 
শিত্যন্থথ জ্ঞানারণ্যে করহ গমন, 
স্ন্দর শুরু নিয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, 
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহ্জ ॥ 
ইমন কল্যাণ_-তেওট 
ভাব সেই একে । 
জলে স্থলে শুন্তে যে সমানভাবে থাকে ॥ 
যে রচিল এ সংসার, আদি অস্ত নাহি যাব, 
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে ॥ 
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দ্েবতানা” পবমঞ্চ ঠদধতং । 
পতিং পতীনাঁং পবমং পরন্তাঁৎ, বিদাঁম দেবং ভূবনেশমীড্যং | 
সাহানা- ধামাল 
ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়। 
ধাহাঁতে করিলে প্রীতি, জগতেব প্রিয় হয়। 
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান খে দিল তোমায়, 
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমাব সহায় । 
কিন্ত তুমি ভুল তারে এ তো ভাল নয় | 
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বেহাগ-_কাওয়ালি 


নিত্য নিরগুন, নিখিল কারণ, 
বিভূ বিশ্বনিকেতন। 

বিকারবিহীন, কামক্রোধহীন, 
নির্বিশেষ সনাতন । 

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎ্পর, 
অন্তরাত্মা অগোচর। 

সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমান, 
ব্যাপ্ত সর্ব-চরাচর । 

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, 
একমাত্র নিরাময় । 

উপমারহিত, সর্ধজনহিত, 

ধরব সত্য সর্ববাশ্রয়। 
সর্বজ্ঞ নিষ্ষল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, 
পরব্রহ্ধ শ্বপ্রকাশ। 

অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, 
সর্দ্ঘসাক্ষী অবিনাশ । 

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, 
ভ্রমেন নিয়মে ধার । 

জলবিন্দুপরি, শিল্পকাধ্য করি, 
দেন রূপ চমত্কার 
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পশ্তপন্ষী নানা, জন্তু অগণন।, 
ধাহার রচন। হয়। 

স্থাবর জঙ্গম, যথ! যে নিয়ম, 
সেই ভাবে সব রয়। 

আহার উদ্রে, দেন সবাকারে। 
জীবের জীবনদীতা।। 
রস রক্তস্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, 
পান হেতু বিশ্বপাতা। 

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার-প্রনঙ, 
হয় ধার নিয়মেতে । 

সেই পরাৎ্পর, তাবে নিরন্তর, 
ভাব মনে বিধিমতে । 

কেদারা--আড়াঠেকা 
বিগত বিশেষং, জনিতাশেষং, 
সচ্চিৎস্থখপরিপূর্ণং | 
আকৃতিবীতং, ব্বিগুণাতীতং, 
স্মর পরমেশং তুর্ণং | 

গচ্ছদপাদং, বিগত-বিবাদং, 
পশ্ঠতি নেত্রবিহীনং। 
শৃ্দকর্ণং বিরহিতবর্ণং, 
গৃহ্দহস্তমগীনং | 

বেদৈগাঁতং, জগদালোকং, 
সর্বসো কশরণ্যং। 


২৮৬ মহাত্রা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষত, 
নিগুণমপরিচ্ছিন্নং | 
বিততবিকাশং, জগদাবাসং, 
সর্ধবোপাধিবিভিন্নং | 
গৌড়মল্লীর_-আড়াঠেকা 
সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথা কর অন্বেষণ, 
অন্তরে না দেখে তারে কেন অন্তরে ভ্রম্ণ। 
যেবিভু করে থোজন, কম্মেতে ইন্দ্রিয়গণ, 
মাজিযা মন-দর্পণ তারে কর দবশন । 
হম্ন কল্যাণ--ধামাল 
শাশ্বতমভয়মশো কমদেহং 
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং 
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং 
্বীকুরু তত্ববিদামুপদেশং 
দিনকরশিশিরকরাবতিযাঁতঃ। 
যয ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ। 
ভবতি যতোজগতোসম্ত বিকাশঃ। 
স্থিতিবপি পুনরিহ তন্ত বিনাশঃ। 
যদন্থভবাদপগচ্ছতি মোহঃ। 
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহ্‌ঃ | 
যোনভবতি বিষয়ঃ করণানাং। 
জগতি পরং শরণং শরণানাং । 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৮৭ 


টোড়ি-_-আড়াঠেকা 
এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে । 
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্বান্তরে ॥ 
স্র্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি, 
শশীতে শীতলতা। জগতে এহ রীতি 
তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ, 
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ 
আলাইয়া-_-আড়া 
কোথায় গমন, কব সর্বক্ষণ, 
সেই নিরগুন অন্ষণে। 
ফলশ্রুতি বাণী, হৃদয়েতে মানি, 
প্রফুল্ল আপনি আপন মনে । 
সর্বব্যাপী তার আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, 
অন্তথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ? 
কালাংড়া--আড়াঠেকা 
মন ধারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে? 
সে অতীত গুরণত্রয়, ইন্দ্রিয়বিষয় নয়, 
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধভাবে। 
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, 
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ, 
সেই পত্য, এই মাত্র নিতান্ত জানিবে ॥ 


লস পি আসেন চো 


২৮৮ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
সিন্ধুভৈরবী-_আড়াঠেকা 


মন এ কি ভ্রান্তি তোমার । 
আবাহন বিসর্জন বল কর কার ॥ 
যে বিভূ সর্বত্র থাকে, “ইহাঁগচ্ছ* বল তাকে, 
তুমি কেবা, আন কা?কে, এ কি চমত্কাব। 
অনস্ত জগদাধাবে আসন প্রদান করে, 
'ইহতিষ্ঠ” বল তারে, এ কি অবিচাব। 
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেছ্য সব, 
তারে দিয়! কর স্তব, এ বিশ্ব যাহাব। 


আলাইয়া--ঝাপতাল 


দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন ছুই নয়। 
একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কয় ॥ 
হংসরূপে সর্বাস্তৰে, ব্যাপিল যে চবাচবে, 
সেবিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয় । 
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষণ শিব যম, 
প্রত্যেকেতে যথাক্রম, যাতে লীন হয়। 
কর অভিমান খর্ব, ত্যজ মন দ্বৈত-গর্বব, 
একাত্ম! জানিবে সর্ব, অখও ব্র্ষাগুময় ॥ 





আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৮৯ 


বেহাগ- আড়াঠেকা। 
অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর একি অনুষ্ঠান । 
পরাত্পর করি পর, অপরে পরম জ্ঞান ॥ 
জলভ্রমে মরীচিকা আশামাত্র সার, 
অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি স্থসার। 
অবিবেকে ত্যজি তত্ব, অতত্বে যথার্থ ভাণ ॥ 


সংসারের অনিত্যতা ও স্ৃত্যুবিষয়ক সঙ্গীত 


তিরবী--আডাঠেক। 


এই হল এই হবে এই বাসনায়। 
দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়। 

মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, 
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য হায়। 
অতম্থহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চধ্যমতঃপরং। 





রামকেলী--আঁড়াঠেক। 


মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর | 
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর। 
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, 
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর । 
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২৯০ মহাত্সা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে ত্বজন স্তন্ধ, 
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিমকলেবর । 
মতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, 


বৈরাগ্য অভ্যান কর, সত্যেতে নির্ভব। 


রস আসা টান 


বাঁমকেলী--আড়াঠেকা 


এক দিন যদি হবে অবশ্য মবণ। 
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ কি কারণ। 
এই যে মাজ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্সেহ, 
ধূলিসার হবে তার মন্তক চরণ ॥ 
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, বহে যুগ পরিমাণ, 
কিন্তু যত্বে দেহনাশ না হয় বাবণ। 
অতএব আদি অন্ত, আশনার সদা চিন্ত, 
দয়া কর জীবে, লও সত্যে শবণ । 


ইমন কল্যাণ-_-আড়াঠেকা 


মানিলাম হও তুমি পরম ্ুন্দব। 
গৃহ পূর্ণ খনে আর সর্ব গুণে গুণাকর। 

রাখ রাজ্য স্থবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, 
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর । 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ 


কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, 
অবশ্ঠ ত্যজিতে হবে, কিছু দিনাস্তব | 
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, 


মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পবাৎ্পর ॥ 





বামকেলী--আড়াঠেকা 
দস্তভাবে কত রবে হও সাবধান । 
কেন এত তমোপগ্তণ, কেন এত অভিমান । 
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দ| পরত্রোহে, 
মুগ্ধ হয়ে নিক্ত দোষ না কর সন্ধান । 
রোগেতে কাতর জি, শোকেতে ব্যাকুলমতি, 
অথচ অমর বলি মনে মনে ভাণ । 
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, 
অবশ্ঠ মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান । 
বামকেলী--আঁড়াঠেক৷ 
গ্রাস করে কাল পরমাযু প্রতিক্ষণ । 
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপাজ্জনে । 
গত হয় আধু যত, সেহে কহ হল এত, 
বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি, বলে বন্ধুগণে ) 
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন বূলে, 
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে । 
অতএব নিরস্তর, চিন্ত সত্য পরাত্পর, 
বিবেক বৈরাগ্য হলে, কি ভয় মরণে। 


২৯২ মহাতআ। রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
রামকেলী-_-আড়াঠেকা 


কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। 
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে। 
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে 
গলিত কপোল ক হবে কিছুদিনে; 
লোলচম্ম কদাকার, কফ কাশ ছুনিবার, 
হস্তপদশিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণেক্ষণে। 
অতএব ত্যজ গর্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব, 
দয়। জীবে, নআ্রভাবে ভাব সত্য নিরগ্চনে। 


রামকেলী--আঁড়াঠেকা 


অনিত্য বিষয় কর সর্বদ। চিন্তন | 
ভ্রমেও না! ভাব হবে নিশ্চয় মরণ | 
বিষয় ভাবিবে যত) : বাসন। বাড়িবে তত, 
ক্ষণে হান্ত, ক্ষণে খেদ, তুষ্টি-রটি প্রতিক্ষণ। 
অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার, 
মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ । 
অতএব চিত্ত শেষ, ভাব সত্য নিব্বিশেষ, 
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন। 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৯৩ 


সঙ্গীতরচয়িতাগণের নাম 


সঙ্গীত-পুস্তকের যে সঙ্গীতগুলি রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের 
বিরচিত, তাহার নিম্নে রচয়িতাগণের নামের সঙ্কেত আছে । অনেকেই 
গীতরচয়িতাঁগণের প্রকৃত নাম জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। সেই 
জন্য, আমরা নিম্নে তাহাদের সাঙ্কেতিক ও স্পষ্ট নাম লিখিম্বা দিলাম। 


ক, ম, কষ্খমোহন মজুমদার | 
নী), ঘেো। নীলমণি ঘোষ । 

নী, হাঁ, নীলরতন হালদার । 
গৌ, স, গৌরমোহন সরকার । 
কা, রা, কালীনাথ রায়। 

নি, মি, নিমাইচরণ মিত্র। 
ভৈ, দ, উৈপবচন্দ্র দত্ত । 


বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বেখুন স্কুলের সম্পাদক, তখন এই 
ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যেদিন শুনিলেন যে» 
“অহঙ্করে মত্ত সদা অপার বাসনা” 
এই সঙ্গীতটি ভৈরব বাবুর রচিত, সেই দিন হইতে তাহাকে 
“আপনি” বলিয়া সম্মানের সহিত সম্বোধন করিতে লাগিলেন । পূর্বে 
তিনি তাহাকে “তুমি” বলিয়া সন্বোধন করিতেন । 


নীলমণি ঘোষ 


গীতরচয়িতাগণের মধ্যে নীলমণি ঘোষের বিষয়ে পাঠকবর্গকে 
আমরা একটি গল্প বলিব। গীত রচনাবিষয়ে ইহার বিলক্ষণ প্রত্তিপত্তি 
ছিল। “ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সদরমেট জগন্নাথ ঘোষের পুত্র। 


২৯৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ইহার্দিগের বাটী প্রথমে কাসারিপাড়ায় ছিল, এক্ষণে গড়পার।” যেসময়ে 
রামমোহন রায়ের উপদেশে, নীলমণি ঘোষের চিত ব্রহ্মজ্ঞানের দ্রিকে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি তৎকালীন মানসিক ভাবব্যপ্রক একটি ভক্তিরস- 
পূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়া এক দিবস রামমোহন বাঁয়কে শুনাইলেন। 
গত শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন 
দিলেন । আমরা উক্ত সঙ্গীতটি নিম্নে প্রকাঁশ করিলাম । 
কে জানে তোমায় তারা, 
তুমি সাকারা কি নিরাকার? 
বাক্যেতে কহিতে নারি, 
বর্ণেতে বর্ণিতে হারি, 
ন ষণ্ড ন পুমান্‌ নারী, 
ব্যোম আদি ধরা । 
হিতার্থে উপাধি দিয়ে, 
কোন মতে নাম লয়ে, 
হই যেন সারা । 


কাঁয়স্থের সহিত মদ্পাঁনবিষয়ক বিচাঁর 


শান্ত্রীয়বিচার ও অন্যায় বিষয়ে রামমোহন রায়ের অনেকগুলি বাঙ্গালা 
পুস্তকের সারমন্্ন আমরা! পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি । আর একখানি 
পুস্তকের কথা বলিব। ইহার নাম “কায়স্থের সহিত মছ্যপানবিষয়ক 
বিচার” উক্ত পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, শুদ্রের পক্ষে স্থরাপান 
শান্ত্রবিরুদ্ধ কাধ্য নহে। এমন কি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরও বিহিত 
মস্যপানের অধিকার আছে। শান্ত্রানযায়ী স্বরাঁপান করিলে ধরন্মহানি 
হয় না। রামমোহন রায় মছ্পানের পক্ষসমর্থন, কেবল এই ক্ষুত্ 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৯৫ 


পুস্তকেই করিয়াছেন, এমন নহে; 'পথ্য প্রধান" গ্রন্থের/সগ্ডম পরিচ্ছেদেও 
এ প্রকার মত সমর্থিত হইয়াছে । 

রাজা রামমোহন রায় স্থরাপানের পক্ষসমর্থন করিতেন, ইহা শুনিয়া 
জনেকেই আশ্চধ্য হইবেন । বিবেচনা করিলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্যের 
বিষয় কিছুই নাই । মহাপুরুষেরাও ভ্রমপ্রমাদ শুন্ত নহেন) ইহাতে কেবল 
এই সত্যটিই প্রতিপন্ন হইতেছে । বিশেষতঃ, এ সম্বন্ধে একটি কথা 
আমাদের স্মরণ করা উচিত । আমরা এক্ষণে স্থরাপানের যে প্রকার বিষময় 
ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সময়ে তাহার কিছুই ছিল ন]। হিন্দুসমাজের 
মধ্যে বিলাতি সভ্যতাব আধিপত্য তখন এত দূব বিস্তৃত হয় নাই। 
স্বরাপান তিনি দূষণীয় মনে করিতেন না বটে, কিন্তু অতিরিক্ত পানের 
প্রতি তাহার আন্তরিক ঘ্বণা ছিল। যে পরিমাণে স্থুরাপান করিলে 
চিত্তের চঞ্চেল্য উপস্থিত হয়, তাহ! তিনি যার-পর-নাই নিন্দনীয় কার্য 
বলিয়া! মনে করিতেন। তিনি নিজে এত অল্প পরিমাণে স্থরাপান 
করিতেন যে, তাহাতে তাহাব চিত্বচাঞ্চল্য উপস্থিত হইত না। কোন 
প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যতবার একটু করিয়! স্থরাপান করিতেন, 
প্রত্যেক বারে এক একটি কপর্দিক সম্মুখে রক্ষা করিতেন । কর্পর্দিক 
বক্ষ করিবার তাৎপর্য এই যে, একটি নিদিষ্ট সংখ্যক কপর্দক হইলেই 
আব তিনি কোনক্রমেই স্থরাম্পর্শ কবিবেন না। কথিত আছে, এক 
দিবস তাহার কোন বন্ধু তীহাকে উন্মত্ত করিয়া আমোদ দেখিবার জন্য 
কয়েকটি কপর্দক চুরি করিয়াছিলেন, সুতরাং ভ্রমক্রমেই তাহার পানের 
পরিমাণ অধিক হইয়] গিয়াছিল। রামমোহন রায় ইহা অনুভব করিবামাত্র 
বুঝিতে পারিলেন যে, কেহ্‌ তাঁহার কপদ্দিক চুরি করিয়া থাকিবে । কে 
চুরি করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত ত্রুদ্ধ হইয়। 
উঠিলেন, এবং “বরং পণ্ডিত শত্র ভাল অথচ মুর্খ বন্ধু ভাল নহে” এই 


২৯৬ মহাতআ। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মন্মের সংস্কৃত ক্লোকটি উচ্চারণ করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন। 
অতিরিক্ত স্থরাপানের প্রতি তাহার এতদূর বিদ্বেষ ছিল ষে, তাহার কোন 
বন্ধু একবার উক্ত দোষে দোষী হইয়াছিলেন বলিয়া ছয় মাস কাল 
তাহার মুখদর্শন করেন নাই । 

উপরি উক্ত গ্রন্থ সকল ব্যতীত রামমোহন রায় আরও কয়েকখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে কয়েকথানি অন্ুবাদিত প্রাচীনশান্ত্ 
এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রন্থ । শ্বে তাশ্বতর ও ছান্দ্যোগ্য প্রভৃতি উপনিষত, 
গুরুপাদুকা ইত্যাদি । কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে উক্ত গ্রন্থগুলি পাওয়া 
যায় না। শ্বরচিত অথব। অন্ুবাদিত গ্রন্থ ভিন্ন রামমোহন রায় কোন 
কোন জ্ঞানগর্ত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার বর্তমান 
গ্রন্থপ্রকাশক বলেন,-রাজা রামমোহন রায় বেদান্তহ্ছত্রের সমগ্র সংস্কৃত 
শাঙ্করভাষ্য পৃথক্‌ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, 
প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষত, তাহার সংস্কৃত বৃত্তি ব টাকা মুদ্রিত করিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে 
মুদ্রিত হইয়াছিল । বেদান্তস্থত্রভাস্বাখানি চতুষ্পত্রাকারের (902709 2126) 
৩৭৭. পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । কিন্তু তাহাতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছুই 
নাই । উপনিষদের বৃত্বিগুলি, ভিন্ন লোকের রচিত” ইত্যাদি । 


বেদচচ্চার পুনরুদ্দীপন 


্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র 
সম্বন্ধে গ্রন্থ সকল প্রকাশ করাতে, রামমোহন রায়ের দ্বারা একটি বিশেব 
উপকার সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে বেদ বেদান্তের 
চচ্চ। বিলুপ্ত হইয়া যায়। নবদীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বংশবাটা 
প্রভৃতি স্থানে পুরাণ, স্মৃতি, স্তায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধীত হইত বটে, কিন্ত 


আরও কয়েকখানি গ্রন্থপ্রকাশ ২৯৭ 


বেদ-বেদান্তের কিছু মাত্র অনুশীলন ছিল না। বেদ মূলশাস্ত্র, সর্তোপরি 
মান্য, ইহা! অবশ্যই হিন্দুমাত্রই স্বীকার করিতেন, কিন্তু বেদে কি আছে, 
তদ্ধিষয়ে অতি অল্প লোকেরই প্ররুত জ্ঞান ছিল। 

“রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্া” এ বিবয়ে তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ;--“বহুদিবসাবধি বঙ্গদেশে বেদের চট্চা 
উঠিয়৷ গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতিরা বামমোহন রায়ের নিকট হইতে 
বেদ-বেদান্তের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্লোক, স্তর ও ভান্য শুনিয়া একেবারে 
চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ হইতে রামমোহন রায় যে ভূরি ভূরি 
স্বমত-পোষক ব্রঙ্গপ্রতিপাদক বাক্য সকল উদ্ধত করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে শুট্রাচার্যেরা ও গোম্বামীবা অভিভূত হইয়া পড়িলেন।” 
সাধারণতঃ সকলেই ভাবিতেন যে, বেদে দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি 
দেব-দেবীর পুজাই সমর্থিত হইয়াছে । প্বেদে বলে তুমি ত্রিনয়ন]।” 
রামমৌহন বাঁধ ধম্প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ-বেদান্তে কি আছে, 
তদ্বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকধণ করিলেন । 


অসাধারণ পরিশ্রম 


ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভুরি ভূরি শাস্ত্রীয় লোক উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় 
ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন । উহাতে তাহার ষে প্রকার 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চধ্য হইতে হয়। তাহার পুস্তক 
সকলের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব । কিন্তু তাহাতে প্রমাণম্বর্ূপ যে 
সকল শান্ত্রীয় বচন উদ্ধত হইয়াছে, তাহা সংকলন করিবার জন্য, যার-পর- 
নাই পরিশ্রম সহকারে রাশি রাশি গ্রন্থপাঠ আবশ্যক হইয়াছিল । 
অসাধারণ মেধাঁবশতঃ তিনি এই গুরুতর কার্যে কৃতকার্য হইতে 
পারিয়াছিলেন। 


২৯৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যে রামরতন মুখোপাধ্যায়, বাজাব সহিত ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন,তিনি 
তাহার পরলোকগমনেব পব, দেশে ফিবিয়া আপিলে, রাজার 
্রন্থপ্রকাশৰ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র বস্ুব নিকটে বলিয়াছিলেন যে, রাজ। 
তাহাব মাণিকতলার বাটাতে বাত্রি দুইটা! বা তিনটা পর্যন্ত পাঠ 
করিতেন ও লিখিতেন। একটা বড ঘুবান গোল টেবিল কবিয়াছিলেন। 
উহাব অপব দিকে কোন পুস্তক থাকিলে, উঠিয়া গিয়। আনিতে হইত 
না; টেৰিল ঘুবাইলেই পুস্তক নিকটে আসিত। 


“পৌত্তলিক মুখচপেটিকা” প্রকাশ 


রামমোহন বায়ের একজন শিশ্ বাবু ব্রমোহন মজুমদাব, ধশ্মতলার 
ইউনিটেরিয়ান্‌ মুদ্রাধন্ত্র হইতে “পৌত্তলিক মুখচপেটিকাগনামে একখানি 
পুস্তক প্রকাশ কবেন * প্রচলিত পৌত্তলিকতাব বিরুদ্ধে এমন স্রযুক্তিপূর্ণ 
গ্রন্থ আমরা কখনও দ্রেখি নাই। ইহাতে যেবপ শান্ত্রীয়জ্ঞান ও প্রথব তর্ক- 
শক্তি গ্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্েখিযা কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান 
করেন যে, উহা বাজা বামমোৌহন বায়েরই লিখিত। বেনামি পুস্তক 
প্রকাশ করা তাহার অভ্যাস ছিল; স্কৃতবাং এ অনুমান অমূলক বলিয়া 
একেবাবে অগ্রাহা কব! যায় না। যাহা হউক, উহা যে অন্ততঃ তাহার 
বিশেষ সাহায্যে লিখিত, তদ্ধিষষে কোন সংশয় হইতে পাবে না। সে 
সময়ে একজন সন্ত্ান্ত বংশোষ্ঠৰ ব্যক্তিব নামে উক্ত পুস্তক প্রকাশ 
হওয়াতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। অনেকদিন পরে, ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে যখন উক্ত পুস্তক প্রকাশ কবা হয়, তখন উহার কঠোর নামের 
পরিবর্তে “পৌত্তলিক প্রবোধ” এই নামকবণ হইয়াছিল। 


পপ 


শীত 





পি পিপোপিপাপ্পিসপস্পিপপশীি 


*১৮২০ ত্রীষ্টা হইতে ১৮২৩ গ্রষ্টান্দের মধ্যে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় । 





সা িিপাপিসপপপিপপপপাস্পাজী 
স্পা 


অষ্টম অধ্যায় 


বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ 


_আত্মীয়সভাসংস্থাপন ; প্রকাশ্য উপাসনা সভ। 
সংস্থাপন; ব্রাক্গসমাঁজ প্রতিষ্ঠা 
( ১৮২৬--১৮২৯ সাল) 


৭... 


রাষমোহন রায়েব কলিকাতা বাসের পর বৎসর, অর্থাৎ ১৭৩৭ শকে 
(১৮১৫ শ্বীঃ অঃ) তিনি তাহার মাণিকতলার ভবনে “আত্মীয় সভাঃ নামে 
একটি সভা! সংস্থাপন করেন। পর বৎনরই সিম্ল! ষষ্টিতলায় রামমোহন 
রায়ের বাটীতে সভা উঠিয়া যায়। কিন্তু আবার তৎপর বৎসরেই 
মাণিকতলার বাঁটাতে উঠিয়া আসে । সভা সপ্তাহে এক দিন করিয়া 
হইত। শিবগ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, এবং গোবিন্দ মাল। 
ব্র্ষসঙ্গীত করিতেন; কিন্তু শ্লোক ব্যাখ্যা হইত না| । এই সময়ে লোকের 
বিরাগ ও নিন্দা সহা করিতে না পারিয়া তাহার কয়েক জন অনুচর 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ পৌত্বলিকদিগের 
সহিত যোগ দিলেন, এবং সর্ধত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়। 
বেড়াইতে লাগিলেন যে, আত্মীয়সভায় গোবৎস হত্যা করা হযম়। এই 
সকল প্রতিকূল অবস্থা, রামমোহন রায়কে লেশমীত্র বিচলিত করিতে 
পারিত না। তিনি সর্বদ। আপনার উদ্দেশ্তসাধনে যত্বশীল থাকিতেন, 


৩০০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এবং প্রতিদিন পূর্ববাহে ও সায়াহ্ছে গম্ভীবভাবে পরমেশ্বরের উপাসন! 
কবিতেন। কয়েকজন বন্ধু তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু সকলে 
ছাডিলেন না। স্বগীয় দ্বাবকানাথ ঠাকুব, মধ্যে মধ্যে, এবং ম্বগীয় 
ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বস্থ, নন্দকিশোর বন্থু, রাজনারায়ূণ সেন, 
হবিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নিয়মিতরূপে আত্মীয়ণভায় উপস্থিত 
থাকিতেন। তাহার! সর্বপ্রথমে প্রকা্ঠরপে বামমোহন রায়ের মত গ্রহণ 
কঁবিয়াছিলেন। লোকে তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া গালি দিত। 


রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দম| 


রামমোহন বায়ে বাটাতেই আত্মীমমভ। হইতে লাগিল । পবিনেষে, 
তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত কবিবার জন্য তাাব ভ্রাতুষ্পুত্রের। 
তাহাঁব বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত কবাতে তিনি স্বযং সভায় উপস্থিত 
থাকিতে পাখিতেন না। সেই জন্ত সভা কখন বুন্দাবন মিত্রের বাটাতে, 
কখন উপনগরে, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের ৰাঁটাতে, এবং কখন 
তৃলাবাজারে বিহাবীলাল চৌবের বাটাতে হইয়াছিল | 


ৃ এক মহ বিচাঁরসভা ও স্তব্রক্মণ্য শাস্ত্রীয় পরাভব 


আত্মীয়সভা কিছুকাল পধ্যস্ত এইরূপে চলিল | পরিশেষে ১৮১৯ 
খ্রীঃ অঃ ভিসেম্বব মাসে, ১৭ পৌষ দিবসে, উপরিউক্ত বিহারালাল চৌবের 
ভবনে এক মহাসভ। হইল। কলিকাতা ও উপনগরের প্রধান প্রধান 
পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান ধনবান্‌ ও সম্তান্ত ব্যক্তিগণ সভামণ্ডপে আসীন 
হইলেন। ব্রহ্ষজ্ঞানীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য, কলিকাতার 
প্রধান সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বড় বড় ভট্রাচাধ্য পপ্ডিতগণকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন নিত রায়কে পরান্ত করিবার জন্য 


আত্মীয়সভ। ও ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠ! ৩০১ 


অনেক ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্ত ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভার নিকট 
সকলই বিফল হইয়া গেল। সভাস্থলে যে যে তর্ক উপস্থিত কর! হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে সুত্রক্ষণ্য শান্ত্রীর তর্কই প্রধান। তিনি বলিলেন যে, বঙ্গদেশে 
প্রকত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্থতরাং এখানে বেদপাঠ হওয়া 
উচিত নহে । স্ুত্রহ্ষণ্য শাস্ত্রী এই কথা বলিলে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ 
হইয়া রহিলেন; কেহই প্রতিবাদ করিলেন না । অবশেষে রামমোহন 
রায় গম্ভীর ভাবে তাহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ব হইলেন। ঘোরতর 
তর্কযুদ্ধের পর, স্বব্রক্মণ্য শান্ত্রীকে নিরস্ত হইতে হইল। রামমোহন রায়ের 
অসামান্য ক্ষমতার কথ। তাড়িতের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া! পড়িল । 
পৌত্তলিকগণ ক্রোধ ও বিদ্বেষবশতঃ বিবিধ প্রকারে তাহার অনিষ্ট- 
সাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । 


মোকদ্দমার জন্য ব্যস্ততা 


রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ 
সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্ত, তাহার নামে স্থপ্রীম কোটে মোকদ্দম। 
উপস্থিত করেন। রামমোহন রাঁয় উহাতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইফা 
পড়িয়াছিলেন যে, এই সময়ে ছুই বৎসরকাল আত্মীয়পভা বন্ধ ছিল। 
এই অভিযোগসন্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দপ্রমীদ তাহাকে ষে 
পত্র লিখিয়়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিপ্নে প্রকাশিত হইল। 
শ্রীকৃষ 
শরণং। 
সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রনাদ দেবশশ্মণঃ প্রণাম! পরাদ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। 
মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্ত অন্য 
লোকের কথ প্রমান মহাশয়ের নামে হিস্তা পাইবার প্রীর্থনায় শুপরেষ্ক 


৩০২ মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে 
আমার বুঝিবার ভমে এবিষয়ে প্রবর্ত হইয়! নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি 
এবং ম্হাশয়েরও ম্নস্তাপ এবং অব্যয় অতএব মহাশয় আমার 
পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্ধযাদ। করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইন্তে 
অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি । 
শচরণাম্বজেযু ইতি | 
সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কাণ্তিক, 
পরম পৃজনীয়__ 
শীঘুৎ রামমোহন বায় খুড়া মহাশয়, 
শ্রীচরণ সরজেষু 
পত্র দেনা মোং কলিকাতা । 

এতভিন্ন, এই সময়েই বদ্ধমানের মহারাজা তেজচাদ বাহাদুর পিতৃ" 
ঝণের জন্ত তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতা প্রভিন্স্তল কোটে”নালিশ করেন। 
শুনা যায়, রামমোহন রায় প্রচলিত ধশ্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতেই 
মহারাজা অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে জব্দ করিবার মানসে এই 
মোঁকদ্ামা উপস্থিত করেন । রামমোহন রায় যেরপে আত্মপক্ষ সম্র্থন 
করিয়া জয়লাভ করেন, তাহা পুর্বে বলা হইগ্বাছে । * 

অনেকদিন হইতে রামমোহন রায়ের মনে এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে 
ব্রন্মোপালনা ও ব্রহ্গজ্ঞান প্রচার জন্য বিধিপূর্ববক একটি সমাজসংস্থাপন 
করেন; কিন্ত উপরি উক্ত মোকদ্দন৷ সকল এবং তজ্জনিত অন্তান্ত কষ্টে 
পড়িয়া! তিনি মনোৌরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই । যাহা হউক, শিষ্ুদিগকে 
ধন্মশিক্ষ! দিতে ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্ঠ ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই। 


+ ২৩ পৃঃ দেখ । 


আত্মীয়সভ1 ও ত্রাহ্মলমাজপ্রতিষ্ঠা ৩০৩ 


ক 


উপাঁসনাঁসভ| সংস্থাঁপনের প্রস্ত(ব, ও কমল বন্থর বাঁটীতে 
সভাঁপ্রতিষ্ঠা 


আড্যাম সাহেব বুদ্ধিমান ও সরল লোক ছিলেন । মতপরিবর্তনের 
গর তিনি বিলক্ষণ উৎসাহের সহিদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃন্ত হইলেন । 
ছুরকরা” সামক সংবাদপত্রের আপিস-বাড়ীর দ্বিতীমুতল থৃহে 'ইউনি- 
টেরিয়ান্‌ সোসাইটি? (007191127) 59000 ) নামক এক সভা সংস্থাপন 
করিলেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান্‌ খীষ্টিয়ান্দিগের মতানুসারে 
ঈশ্বরোপাসন। হইত । রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাহার পুন্রগণ 
কয়েকজন দূরসম্পকীয় জ্ঞাতি, এবং তারাটাদ চক্রব্তী ও চন্দ্রশেখর 
দেব এই ছুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন । এক দিবস সভা 
ভঙ্গ হইলে তাহার! গৃহ প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তারাটাদ 
চক্রবন্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয়দিগের উপাসনাস্থলে 
আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনা- 
গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্তক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। 
তিনি তাহার বন্ধু ঘারকাণাথ ঠাকুর ও টাকিনিবাসী রায় কালীনাথ 
মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে, এই বিষয় স্থির করিবার জন্য 
তাহার বাটীতে এক সভা হইল । সভাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
শীযুক্ত রায় কালীনাথ মুন্সি, শ্রীযুক্ত গ্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং হাবড়া-নিবাসী 
জীযুক্ত মথুরানাথ মলিক বলিলেন যে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাহারা 
যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন । চন্দ্রশেখর দেবের প্রতি ভার দেওয়া হইল 
ষে, তিনি সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাটার দক্ষিণে এক খণ্ড ভূমির 
মূল্য স্থির করেন। কিন্তু উক্ত স্থান, উদ্দেশ্ত সাধনপক্ষে অনুকূল বলিয়৷ 
বোধ না হওয়াতে, যোড়া্ণাকো, চিৎপুব রোড়ের উপর কমললোচন্ন 


৩০৪ মহাআা রাজা রামমোহন রায়েব জীবনচরিত 


বস্থব * একটি বাড়ী ভাডা লইয়া ১৭৫০ শকে, ১৮২৮ শ্রীষ্টা্ডে, ৬ই ভাদ্র 
উপাসনাসভা সংস্থাপিত হইল । 

প্রতি শনিবাব, সন্ধ্যা সাতটা! ভইতে নয়ট। পধ্যন্ত ভাব কার্য হইত। 
ছুইজন তেলুগু ব্রাঙ্মণ বেদ, এবং উতসবানন্দ বিদ্যাঁবাগীশ উপনিষদ পাঠ 
করিতেন । পবে, বাঁষচন্দ্র বি্যাবাগীশ মহাশয় বৈদিক শ্লোকেব ব্যাখ্যা 
করিলে, সঙ্গীত হইয। সভা ভঙ্গ হইত তাবাঠাদ চঞবর্তা সম্পাদক নিযুক্ত 
হইয়ীছিলেন। কলিকাতাস্থ হিন্দুগণ অনেকে সভায় উপস্থিত হইতেন। 


বর্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা 


এই সভা সংস্থাপনেব অল্পদিন পবে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে, 
চিৎপুব রোভেব পার্থে এক খগ্ড ভূমি ভ্রু কবিয। ভাহাঁব উপব বর্তমান 
সমাজগৃহ নিশ্মিত হইল। ভূমি ক্রয়ে গলিলপেব নকল আমরা নিঙ্গে 
প্রকাশ কবিলাম। 





আীঞ্। হরি । 
_____/কুড়িটাকা ২ | চি - 
ূ 8 
৮ [ভি চলি 
____- ষ্ট্যাম্প মোহর ছি 2 ৪ 
লো ট্যে 10 7 


01284] 50৮1 
মহাঁমহিম ভ্রীৃত বাবু দ্বাবকানাঁথ ঠাকুব ও শ্রীধুত বাবু কালীনাথ 


-শশিশখ্ 


* পর্টুগিজ বণিক্দিগের মধীনে কর্ণ কবিতেন বলিয়া লোকে কমললোচন বস্তুকে 
ফিরিঙ্গি কমল বশত বলত । এক্ষণে হবনাথ মল্লিক উক্ত বাটীব স্বত্বাধিকাবী | 


আত্মীয়সভ। ও ব্রাহ্মনমাজপ্রতিষ্ঠা ৩০৫ 


রায় ও শ্রীুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও 
শ্রীধুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু-_ 

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসাদ্দ কর ওলদে এবৈষ্ণবচরণ কর এবনে ৬রাম- 
সঙ্কর কর কস্ত জমী বিক্রয় কবল! পত্রমিদং কাধ্যনঞ্চাগে সহর কলিকাতা 
সতানুটি গ্রামের মধ্যে আমার পৌত্রীক বসতবাটী যে আছে ইহার 
চৌনুদ্দী চিৎপুব রোড়ের পূর্ববধার ফুলবিরতনের বাটার দক্ষিণ রামুষণ 
করের বাটীর উত্তর রাধামণি ব্রাহ্মণীর বাটার পশ্চিম এই চত্বর সীমার 
মধ্যে আমার পৌত্রীক খরিদ পাট্টাই জমী মায় এমারত কম বেশ /৪% 
চারি কাঠ! অর্ধপুন্ আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। এ চারি 
কাঠ! অর্ধপুয। জমি মায় এমারত মহাঁশয়দিগের নিকট চিরকাল 
ব্রক্ষসমাজের নিমিত্তে মবলগে শিকা ৪২০০ চারি হাজার ছুই শত টাকা 
পৌনে বিক্রয় করিলাম । জমি মজকুরা আমুল মামুল মাফিক আমল 
দখল করিয়া মহাশয়কা উচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া! জদাসএ খরিদ 
করিতেছেন তদাসম়্ পুরন্ক চিরকাল করিবেন আমি কি আমার 
উত্তরাধিকারিব সহিত কম্বীন কালে দাও! নাই দাা করি কিন্বা 
কেহ কবে সেঝুট' ও বাতিল এতদার্থে পোনের বেৰাগ টাকা নগদ 
দত্ত বদস্ত পাইয়া বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ বার 
সত ছত্রীব সাল তারিখ ২৮ উৈষ্টী। 


ইসাদী 


শ্রীরামধন মালাকার শ্রীকালীনাথ কর 
সাং সিমিলা সাং স্থতান্ুটা 
শ্রীংংশীধর আমদার 
সাং কলিকাতা 
590) 


৩০৬ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রসীদ রূপেয়া বাবুদী উপরের লিখিত জমি মায় এমারত বিক্রয়ের 
পোন সন ১২৩৬ সাল তাং 


আসামী রূপেয়। 
নিজরোজ 
গুঃ খোদ চি খু 
রোক শিক্কা স্‌ 
এম ডি 
5৮ ডি 
রি ক. 
করিত দি পি 
2 ৪ সত ঠি 
৬ প্ট ছি 
১ 17৮ ্ি ৯ 
8৮:/25 তো চি 
ইসাদী 
শ্রীকালীনাথ কর শ্রীরামধন মালাকার 
সং স্থতানুটী সাং সিমিলা 


শবংশীধর আমদার 
সাং কলিকাতা । 


্্যাম্প 
কুড়ি টাকা 


এই দলিল, বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটাতে রক্ষিত । উক্ত দলিলদ্বারা 
নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে । ১ম,২০ টাকা রষ্ট্যাম্পে উহা 
লিখিত হইয়াছে । ২য়, ৪২০০ টাকায় গৃহ সহিত চাঁবিকাঠা-আদ পোয়। 


আতআীয়সভ1 ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ৩০৭ 


জমি বিক্রয় হইয়াছিল। উক্ত সময়ের সহিত তুলনা করিলে এখন 
কলিকাতায় ভূমির মূল্য কত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে । ৩য়, ১২৩৬ সালের 
২৮শে জ্যেষ্ঠ, ইংরেজী ১৮২৯ সালের ৬ই জুন, উক্ত দলিল প্রস্তুত 
হইয়াছিল । ৪র্থ, ভেগার অর্থাৎ ষ্ট্যাম্পবিক্রেতার নাম, ব্রজমোহন দত্ত । 
৫ম, বিক্রেতার নাম আকালীপ্রসাদ কর, তিনি সুতান্নটিনিবাসী | ৬, 
দলিলদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এখন যে স্থানের নাম জোড়া- 
সাঁকো, যে সময়ে দলিল লেখা হইয়াছিল, তখন উক্ত স্থানকে স্থৃতানুটা 
বলা হইত । অথবা, উভয় নামেই উক্ত স্থান পরিচিত ছিল। ৭ম, 
রামমোহন রায়ের নামের পূর্বের দেওয়ান উপাধি বহিয়াছে, তখনও তিনি 
রাজ। উপাধি প্রা্ড হন নাই । রাঁজা উপাধি প্রাপ্ত হইবার পূর্বে লোকে 
তাহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলিত, ভাহার বন্ধুগণ তীহাকে 
দেওয়ানজী বলিতেন। ৮ম, কেহ কেহ বলেন যে, রামমোহন রায়ের 
সময়ে ব্রাক্মমাজ শবের উৎপত্তি হয় নাই, ব্রহ্মদভ। বলা হইত । সাধারণ 
লোকে উহাকে ব্রহ্মনভ। বলিত বটে, এখনও অনেক লোকে ব্রহ্মদভ। 
বলিয়া থাকে । কিন্তু এই দলিলে ব্রহ্মলমাজ শব্ধ রহিয়াছে | এ 'ব্রহ্মদমাজ 
ক্রমে 'ব্রাহ্মদমাজ? নাষে পরিণত হইয়াছে । রামমোহন রায়ের লময়ে 
ব্রহ্মনভা বা ব্রহ্মদমাজ নাম ছিল। 

১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ (১৮২৯ শ্বীঃ অঃ) হইতে এই নৃতন গৃহে 
সমাজের কাধ্য আরম্ভ হইল । এক্ষণে উক্ত দ্রিবসেই সাম্বংসরিক উৎসব 
হইয়া থাকে । প্রথমে কিছুদিন ভাব্রমাসে সাম্বৎসরিক উত্সব হইত, 
এবং তছৃপলক্ষে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ মুন্সী, ও 
বাবু মথুরানাথ মল্লিক ব্রাহ্ষণপপ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়! 
বহু অর্থ প্রদান করিয়। বিদায় করিতেন । 

মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠার দিন, মণ্ট গোমেরি 


৩০৮ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মর্টিন (111. 01010059270 0০00৮) তথায় উপস্থিত ছিলেন । 
তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইয়োরোগীয় উপস্থিত ছিলেন না। মার্টিন সাহেব 
€115000 ০07 00 80051) 00191)10। অর্থাৎ বুটিশ উপনিবেশ 
সকলের ইতিবৃত্ত নামক" পুস্তকেব রচয়িতা । তিনি উক্ত পুস্তকে 
ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ দিয়াছেন, নিয়ে তাহ! অন্ুবাদিত হইল। 

“১৮৩০ সালে, এই সমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই পুস্তকের লেখক, তখন তীহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি একমাত্র 
ইয়োরোগীয় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাচ শত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। 
এঁ স্কল ব্রাহ্মগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল ।” 

খ্াঙ্গীয় একেশ্বরবাদের সহিত সকল সংক্রব পরিত্যাগ কবিয়া হিন্দু 
আকাধে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য ব্রাঙ্গমাজ সংস্থাপন কবাতে ইয়োরোপীয়- 
গণ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাহাদের আশা ছিল যে, রামমোহন রায়েল 
দ্বাব্রা এদেশে ক্রমে খ্রীষ্টপন্ম প্রচাবিত হইতে পারে । হিন্দু আকারে 
্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহাদের নে আশা নিশ্মল হইল। 
রামষোহন রায় ও তীহার অন্থচরগণ হিন্দুশান্্ব অবলঙ্গন করিয়া! হিন্দু" 
ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য সমাজসংস্থাপন করাতে 'জনবুল' নামক এক 
ইংরেজী সংবাদপত্র আক্ষেপ কবিয়াছিলেন। 

এই ঘটনায় উইলিয়েম আড্যাম সাহেবেরও চক্ষু ফুটিল। তিনি সেই 
সময, একখানি পত্রে যাহ1 লিখিয়াছেন তাহার সারমশ্ম এই )--“রাম- 
মোহন বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন, এমন নহে । তথাচ যে তিনি 
এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন ও ইহার পোষণ করিতেছেন, তাহার 
কারণ এই যে, ইহাদারা পৌত্তলিকতা সমূলোৎপাটিত হইতে পারিবে, 
যাহা হউক, সরল ভাবে বলিতে গেলে, আমাকে বলিতে হয় যে, কিছুদিন 
হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে €ে, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ 


আত্মীয়সভ। ও ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা ৩০৯ 


সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচারের উপায় মনে করিয়া, ইউনিটেরিয়ান্‌ শ্রীষটধর্শ 
প্রচারে সহায়তা করিতেছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি স্থসমাচার 
সকলকে (099715 ) ঈশ্বর-প্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না । 


সমাঁজসংস্থাপনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্থা 

এক্ষণে ব্রাহ্মদমাজ নান! ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ত্রাঙ্গদিগেব মধ্যে 
মত-বৈপরীত্য ঘটিযাছে। এক্নপ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় 
যে, ব্রাঙ্মপমাজ সম্বন্ধে উহার সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়েব মনের 
ভাব কি ছিল? সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? 
তিনটি কথ! পরিষফ্াববপে বুঝিতে পারিলেই এ প্রশ্নেব মীমাংসা হইয়। 
যায়। প্রথম, তিনি যে উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার 
উপান্ত দেবতা কে? দ্বিতীয়, উপাসক কে? এবং তৃতীয়, উপাসনার 
প্রণালী কি? আমবা ক্রমে এই তিনটি কথারই উত্তব দিতেছি, তাহা 
হইলেই মূল প্রশ্নের উত্তব হইয়৷ যাইবে । 

প্রথম কথা, উপাস্ত দেবতা৷ কে? ব্রহ্ষাপ্ডেব জরষ্টা, পাতা, অনাচ্যনস্ত, 
_ অগম্য ও অপরিবর্ভনীয় পরমেশ্বরই উপাস্ত। কিন্ত কোন প্রকার 
সাম্প্রদায়িক নামে তাহার উপাসনা,.হইতে পারিবে না । রামমোহন রায় 
সমাজগৃহের যে ট্রষ্টভীভ-পত্র লিখিয়। গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং 
এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল । 
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দ্বিতীয় কথা, উপাসক কে? যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার 


৩১০ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সহিত উপাসনা! করিতে আসিবেন, তাহারই জন্য রামমোহন রায়ের 
উপাসনামন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত । জাতি, সম্প্রদায়, ধণ্ম, সামাজিক পদ, এ 
সকলের কিছুই বিচার নাই । যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন ধন্ম, যেকোন 
অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে 
সকলেরই সমান অধিকার । এ সম্বন্ধে ট্রষ্রডীভ পত্রে লিখিত হইয়াছে। 
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তৃতীয় কথা, উপাসনা প্রণালী কি? কোন প্রকার ছবি, প্রতিমৃত্তি 
বা খোদিত মৃত্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেছ্য, বলিদান প্রভৃতি কোন 
সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণিহিংসা হইবে না। কোন 
প্রকার আহার, পান হইবে না। উপাসনা-গৃহের মধ্যে এ সকল কিছুই 
হইতে পারিবে না; স্থৃতরাং উপাসনা প্রণালীতেও সে সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে 
বলিতে হইবে । যেকোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদাষেব 
উপাস্ত, এখানকার বক্তা, বা সঙ্গীতে বিদ্রপ, অবজ্ঞা বা দ্বণার সহিত 
তাহাব বিষয় উল্লেখ করা হইবে না । এ সকল অভাব পক্ষে। ভাঁবপক্ষে 
এই যে, যাহাতে জগতের শ্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার উন্নতি 
হয়? প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধন্মসম্প্রদায়- 
ভুক্ত লোকে মধ্যে এঁক্যবন্ধন দৃ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ 
বক্তৃতা, প্রার্থন! ও সঙ্গীত হইবে । অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না। 
ট্্টভীড-পত্র হইতে এ সম্বদ্ধে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল । 
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আত্মীয়সভা ও ত্রাহ্মসমাঁজ প্রতিষ্ঠ! ৩১১ 
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ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায় 
কি, ্ষ্টভীভ-পত্র মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট 
বুঝিতে পার! যায়। তথা5 আমবা তদ্ধিষয়ে একটু আলোচন৷। 
কবিব। 


রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব 


রামমোহন রায় নৃতন কি করিয়। গিয়াছেন ? নিরাকার পরমেশ্বরের 
উপাসনা! কি নৃতন? সহশ্র সহস্র বৎসর পূর্বে ভক্তিভাজন মহধিগণ 
নিরাকার ব্রহ্কে “করতলন্তস্ত আমলকবৎ” অম্ুভব করিয়াছিলেন 


৩১২ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


নিরাকার ব্রদ্মবিবয়ক উপদেশে উপনিষদ্‌ পূর্ণ। তবে রামমোহন রায় নৃততন 
কি করিয়। গিয়াছেন? জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়নিব্বিশেষে নিরাকার 
পরষেশ্বরের সার্বভৌমিক উপাসনাপ্রচার, এইটিই তাহার নুতন । 
রামমোহন রায় বলিলেন, “ত্রাঙ্গণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, 
ভ্রাতৃবন্ধনে বন্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর । যে 
জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস, 
সার্বভৌমিকভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাছ্নস্ত পরব্রচ্দের 
পূজা কর।” 

মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দ্রেখা যায় যে, নানা মহত্ভাবের 
মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়! তাহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বর্ূপ হয়। 
তাহার! যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্য- 
বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। “আত্মাতে পরমাত্ম'র দর্শন” উপনিষদ্‌ 
কারদিগের ইহাই প্রধান ভাব । “বিশ্বব্যাপী টমত্রী” বুদ্ধদেবের ইহাই 
প্রধান ভাব। “আপনাকে আপনি জান,” সক্রেটিসের ইহাই প্রধান 
ভাব। “পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য” ঈশার ইহাই প্রধান ভাব। “একমাত্র 
ঈশ্বরের পুজা, অপর সকল দেবপুজার প্রতিবাদ” মহম্মদের ইহাই প্রধান 
ভাব। ধরন্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা” লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। 
“ভক্তিতেই মুক্তি” শ্রীচৈতন্তের ইহাই প্রধান ভাব। “মানবপ্ররূতির 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি” থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইবপ 
রাজ রামমোহন রায়ের প্রধান'ভাব “সার্বভৌমিক উপামনা ।” কেবল 
তাহাই নহে ; সেই সার্বভোৌমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠ। ; এটিও 
জগতের পক্ষে নৃতন। দ্বিতীয় ভাবটি প্রথম ভাবেরই অস্তভূক্তি। 
এই ভাবের মৌলিকত্ব (০78179]1ঠ ) কেহ অস্বীকার করিতে 
পারেন না। 


আত্মীয়সভ। ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ৩১৩ 


সার্বভৌমিকতা ও জাতীয়ভাব 


কিন্তু এস্থলে একটি কথা হইতেছে । রামমোহন রায় যদি সম্পূর্ণ 
অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক ভাবে সমাজসংস্থাপন করিয়াছিলেন, তবে 
তিনি সেই সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি 
সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন । ত্রাঙ্ষণ বেদীতে বসিয়া 
বেদ পাঠ করিতেছেন, বৈদিক শোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এ সকল 
সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। ট্রষ্টডীড-পত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং এরূপ 
হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয় । 
কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী 
করিয়াছেন। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না। সত্যমাজ্েই 
অসাম্প্রদায়িক ও উদার । সত্য, ভারতবষীয় কি ইয়োরোপীয়, হিন্দু কি 
যাবনিক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে, তোমারও 
নহে । উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি । কিন্তু সত্যকে কাধ্যে 
পরিণত করিতে হইলে, ও সত্য প্রচারবিষয়ে, প্রত্যেক জাতি তাহাদিগের 
জাতীয়ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন । 
কোন ধশ্মসম্প্রদায় দাড়াইয়। প্রার্থনা করেন, কোন ধম্মসম্প্রদায় বসিয়া 
প্রার্থনা করেন, এবং কোন ধরন্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার 
বসিয়। প্রার্থনা করেন । সার্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি 
এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে ? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্তের 
কথা৷ আর কি আছে? জাতীয়ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই, 
এরূপ নহে, এরূপ করাই কর্তব্য । নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকাধ্য হওয়া 
স্বকঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস এ কথাব ঘাথার্থ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান 
করিতেছে । ভক্তিভাজন সেণ্টপল পর্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন যে, যে 


চা 


৩১৪ মহাত্রা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


লোকের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তাহাদ্িগের জাতীয়ভাঁব ও রুচির 
অঙ্থবত্তী হইয়া তদন্ুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়। ”“3৫ 211 
001)60 21] 1001” ইহাই তাহার উপদেশ। অবশ্য কপটতাচরণ যে 
মহাপাতক, তাহা বলা বাহুল্য । 
তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে ঘে হিন্দুপ্রণালী 
অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা! ট্ষ্টভীড-পত্রের কোন্‌ কথার বিরুদ্ধ? এ 
পর্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, 
রামমোহন রায়ের সময়ে সমাজে যে ঘরে বেদ পাঠ হইত সেখানে শূত্রের 
প্রবেশাধিকার ছিল না। সত্য হইলে, এ প্রকার নিয়ম নিশ্চয়ই 
অসান্প্রদায়িকভাবের বিরোধী । কিন্তু বামমোহন রায়ের একজন 
প্রধান শিশ্য বাবু চন্দ্রশেখর দেব, আমাদের কোন বন্ধুব নিকট এ কথা 
অস্বাকাব কবিয়াছিলেন। 
সমাজকে যদিও হিন্দু আকার দেওয়া হইয়াছিল? কিন্তু উহা মুলে 
বিদেশী্দিগের অন্তকরণ। প্রকাশ্য সভা কবিয়া সামাজিক উপাসনা 
দেশী ভাব নহে। সমাছেব ইতিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে, আড্যাম 
সাহেবের ইউনিটেরিয়ান্‌ সোসাইটি দেখিয়া তদন্থকরণে আর একটি 
উপাসনা সভা কব হইয়াছিল । তবে সেই অন্থুকরণকে সম্পূর্ণরূপে 
হিন্বু আকার দেওয়া হয়। 


ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক অশান্তি 


রাজ রামমোহন রায় ও তাহার বন্ধুগণের যত্বে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার 
হইতে লাগিল। অনেক সরলচিত্ত লোক রাজার গ্রন্থাদ্ি পাঠ করিয়া 
তাহার মতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন । বৃদ্ধের শ্বভাবতঃই রক্ষণশীল; 
হুতরাং নব্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্য হইতে অনেকে সত্যগ্রহণে অগ্রসর 


আত্মীয়সভ। ও ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠা ৩১৫ 


হইলেন । এই প্রকারে প্রাচীন ও নব্যতন্ত্রে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে 
অনেক পরিবারে পিতাপুত্রের মধ্যে অশান্তি উপস্থিত হইল । সে ভয়ানক 
সময়! এখন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলে বা বর্ণসঙ্কর বিবাহ করিলে 
সমাজচ্যুত হইতে হয়; তখন কেবল সমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন 
কোন ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল । 


ধন্মসভা, বাঙ্গাল ও পারস্তাভাষাঁয় সংবাদপত্র 


কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা লইয়াই বিবাদ নহে। সতীদাহ 
বিবাদের একটি প্রধান বিষয় । ব্রন্ষজ্ঞানপ্রচার ও সতীর্দাহ নিবারণের 
জন্য রামমোহন রায়ের প্রাণগ যত্বু দেখিয়! পৌত্তলিকগণ শঙ্কিত হইলেন; 
এবং রামমোহন রায়ের পথে কণ্টকনিক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ধর্মসভা 
নামে একটি সভা সংস্থাপন করিলেন । ব্রক্ষজ্ঞান ও সতীদাহ নিবারণের 
পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এবং সাধারণতঃ সকল হিতকর বিষয়ে 
লিখিবার জন্য, এই সময়ে রামমোহন রায় বার্জালা ভাষায় “সংবাদ- 
কৌমুদী” নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ধর্মসভা 
“কৌমুদীর” প্রত্তিদ্বন্দিস্বূপ "চক্জিকা নামক একখানি পত্র গ্রকাশ 
করিলেন। ভারতবাসী সকলপ্রকার লোকের পক্ষে বাঙ্গাল! পত্রিক৷ 
বোধগম্য হইবে না বলিয়া, রামমোহন রায় পারস্য ভাষাতেও একখানি 
সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিলেন । 


ব্রহ্মনভ। ও ধন্মনভার আন্দোলন 
ধম্মসভার সভ্যগণ বিবিধ উপায়ে ত্রহ্মদভার অনিষ্টচেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । ব্রহ্মপভার অপরাধ এই যে, যাহাতে অনাথ! বিধবাগণকে দগ্ধ 
করিয়া হত্যা করা না হয়, উহার সভ্যগণ তজ্জন্য যত্ব করিতেছিলেন। 
যাহা হউক, ধন্মসভা বিলক্ষণ আড়ম্বরের সহিত চলিতে লাগিল। রাজা 


৩১৬ মহাতআ। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রাধাকান্ত দেব, সভাপতি । মতিলাল শীল প্রভৃতি নগরের প্রধান প্রধান 
ধনিগণ উৎসাহী সভ্য । লক্ষটাকা সভার মূলধন। এক্প শুনা যায় যে, 
সভার দিনে চিৎপুর রোডের যে বাড়ীতে সভা হইত, তাহার প্রায় এক 
পোয়া পথপধ্যন্ত গাড়ী দাড়াইত। 

এক দিকে এই । অপর দিকে রামমোহন রায়, কয়েকজন অনুগত 
বন্ধুমাত্র লইয়া ব্রঙ্মনভার গৃহে সত্যের ভাবী উন্নতির প্রতি নির্ভর করিয়া 
বসিয়া আছেন। খাহারা তাহার অনুগত" হইয়াছেন, তাহারা তজ্জন্ত 
সাধারণের নিকট নিন্দিত, তিরস্কৃত ও স্বণিত। “নাস্তিক” “পাষণ্ড” 
প্রভৃতি শব্ধ তাহাদেৰ অর্জেব আভরণ। সত্যের গুঢ আকধণে তাহারা 
তাহাদের উপদেষ্টা ও নেতা মহাপুরুষের মুখপানে তাকাইছা সমুদায় সহ 
করিতেছিলেন। লোকবল, অর্থবল, আড়গ্বর, এ সকলের কিছুই নাই। 
ধশ্মঘভার উন্নতি ও আড়ম্বর দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, ব্রহ্ম- 
সভ| আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। বাস্তবিক সে সময়েব অবস্থ। 
দেখিয়া কে মনে করিতে পারিত যে, সকল প্রকার বাধা বিস্বু অতিক্রম 
কবিয়া ত্রাহ্ষদমাজ, উন্নত্তিপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে )বালুকাকণ- 
সঙ্ষিভ বীজকণ] হইতে বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে ? 

সাংসারিক ভাবে দেখিলে, ব্রহ্মনভার দল মকলবিষয়ে ধন্মসভার দলের 
অপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট । কিন্তু একা বামমোহন রায়ের প্রতিভা সমগ্র 
বঙ্গভূমিকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতায় ব্রদ্ষদভা ও 
ধন্দমনভার কথা লইয়া যথা তথা আন্দোলন । এক এক দিন জনরব উঠিত 
যে, ব্রক্ষদভা ধশ্মসভাব নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়! গিয়াছে । আবার 
কোন দিন বা ঠিক তাহার বিপরীত প্রকার জনরব উঠ্ভিত যে, রামমোহন 
রায়ের নিকট ধর্দশলভা পবাভব স্বীকার করিম্নাছে, আর উহা মস্তক 
তুলিতে পারিবে না। 


আত্মীয়সমাঁজ ও ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিষ্ঠা ৩১৭ 


রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য, ব্রহ্মসভা ও ধন্মসভার 
বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন ;_-তীহার (রাজ! রাধাকান্ত দেবের) একজন 
অনুচর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্দসভার সম্পাদক হইয়া! ঘরে 
ঘরে রামমোহন রায়ের ও ত্রাহ্মসমাজের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন, এবং ত্রাঞ্ষসমাজে প্রবেশ করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন । 
যাহার তাহার নিষেধ না মানিয়া ব্রা্ষদমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন, 
তাহারা তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট হইতেন। তথাপি জোড়াসাকোর ঠাকুর- 
বংশীয়ের ও তথাকার সিংহ মহোদয়ের, গঙ্গার পশ্চিম পারের মল্লিক 
বাবুরা, টাকীনিবাসী কালীনাথ মুন্সী ও তেলিনীপাড়ানিবাসী অন্নদা 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বীয় প্রভাবে ধম্মলভার ধশ্মবিরুদ্ধ 
অকিপ্চিৎকর শাসন তুচ্ছ করিয়া অকুতোভয়ে ব্রাঙ্মনমাজের ও রামমোহন 
রাষের পক্ষ অবলম্বন করিলেন । এই প্রকারে ছুই দল ততকালে প্রসিদ্ধ 
হইল । ব্রহ্ষদভার দল ও ধশ্মসভার দল। এই ছুই দল লইয়া সমূদায় 
বঙ্গভূমিতে মহা দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রদ্ধপভার দলের প্রধান 
যুক্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মলিক, রাজরুষ্ণ সিংহ, অন্নদা প্রসাদ 
বংন্্যাপাধ্যায়, ্ধারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর | যে ব্রাচ্ষণ- 
পণ্ডিতের ইহাদের অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা ইহাদের 
নিকট হইতে দুগৌতৎসবের বাধিক গ্রহণ করিতেন, তাহারা ধর্মসভাতুক্ত 
ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না_তীহারা 
ধর্মসভার দলের মধ্যে সর্ববতোভাবে অগ্রাহ্থ হইয়া থাকিতেন | এ 
নিমিত্ত ব্রহ্মদভার দলপতিরা শ্বপক্ষ ত্রাঙ্মণপণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্তে 
অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘে, সাম্বংসরিক সমাজ 
উপলক্ষে, যে সকল ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত সমাজস্থ হইতেন, তাহাদিগকে উক্ত 
দূলপতির! ধনদানদ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন ।” 


৩১৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রাঁমমোহন রায়ের কার্য্য ও হিন্দুনমাঁজের তৎকালীন 
অবস্থাঁসম্বন্ধে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের উক্তি 


ভক্তিভাজন মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহাব একটি বক্তৃতায় 
হিন্দুসমাজের তত্কালীন অবস্থা ও রামমোহন রায়েব কায্যসম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম । 

“প্রথমতঃ ব্রাহ্মনমাজেব কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু 
রাজ। রামমোহন রায়কেই স্মবণ হয় । ভাহাব শরীর যেমন বলিষ্ট ছিল, 
বুদ্ধিও তেমনি সারবান্‌ ছিল। শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাহার সেই 
প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে 
আবিভূতি হইতেছে । তার ভক্তি-শ্রদ্ধাতে উজ্জল মুখ, তার সেই উদার 
ভাব, সমুদায় ষেন প্রত্যঞ্ষ করিতেছি । তাব শরীরের বল, মনের বাঁধ্য, 
হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ । ধশ্মেব উন্নতির ক্ষম্ত তিনি এখানে 
উদ্দিতহন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পধ্যন্ত একাঁকী অসংখ্য 
প্রকার পৌত্তলিকতার সহিভ শ্বন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে 
পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গান্ত্রোতের উপর এই সমাজরূপ জয়ন্তস্ত 
নিখাত করিলেন । * * * তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে 
সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থ। মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত 
হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমর! সে 
সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না, থে সময়ে ব্রাহ্মলমাজের নামে 
সকলে খড়গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্বকারাবৃত অরণ্যভূমি ছিল) 
রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি এক৷ শত সহশ্র 
শত্রদ্ধারা আবৃত হইয়া কুঠারহস্তে সেই ঘোর অবিদ্ারণ্য সমভূম করিয়া 


আত্মীয়সভ। ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ৩১৯ 


দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রাহ্মনমাজরূপ বীজ 
বপন করিয়া ব্রাঙ্মধশ্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন । এখন তো 
দিনে দিনে জ্বানগ্রভাবে বঙ্গদেশের ধন্মক্ষেত্রে কষিকাধ্যের সুবিধা ও 
ফলের প্রাচুধ্য হইয়া আসিতেছে । তখন সে প্রকার ছিল না। তখন 
বিংশতি বৎসরে যাহ1 হইত, এখন এক বৎসরে তাহা সম্পন্ন হয়। যে 
সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, নে সময়ে, তিনি ভিন্ন আর কেহই 
ব্রাহ্মধন্ন্কে এ সংসারে আনিতে পারিত না। তারই প্রখর জ্ঞানান্ত্রে 
কুসংস্কারদূণ অরণা ছিন্নভিন্ন হইল, তারই বুদ্ধর কিরণে প্রথম আলোক 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল | * * * * ব্রাহ্ষধশ্ম প্রচারের জন্ত তার কত যত 
করিতে হইয়াছিল ; তাব ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের 
বেতনভোগী পধ্যন্ত হইয়া জীবনপোঁষণ করিতে হইয়াছিল। 
তখন তার মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভবিষাদ্ংশ আমার আশা সফল 
করিবে । তার এই ভাব ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মলমাজের জন্ত জঙ্গল 
পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন ; আমরা একত্র হইয়! ইহাকে ব্যবহার করিব, 
আমর] কর্ষণ কবিয়া ইহাকে উর্ববা কবিব। অতএব, বামমোহন রা 

আপনার গৃহকার্য্যে যে চেষ্টা কবিয়াছিলেন, তাহার শত গুণ, এক ব্রাহ্ম- 
ধন্মকে সংস্থাপনেব জন্ত করিতে হইয়াছিল । একদিনের জন্ত নয়, এক 
মাসের জন্ত নয়, কিন্তু ষোডশ হইতে উনষষ্টিবৎনর পধ্যস্ত ইহাতে সমান 
ভাবে তাহার যত্ব ছিল। তাহার সেই যত্বের ফল দেখিয়া কি আমাদের 
উৎসাহ বর্ধন হইতেছে না? যে মহাত্ম। আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক 
করিয়া ব্রাঙ্মধম্মেব প্রথম পথ আবিষ্কাব করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন 
তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি। ঈ*** যখন কলিকাতায় তিনি 
প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের 
ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাহার সহযোগী হইয়া সাহাষা দিতে 


৩২* মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পারে? তিনি স্বীয় বৃদ্ধিবলে ও ধর্মের অন্থরাগে বিষয়ী লোকদিগকে 
আপনার পথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । যখন প্রথম তিনি কলিকাতা 
নগরে আইলেন, তখন লোকেরা তাহাকে ধশ্মচ্যুত, ধন্মভষ্ট, নরকে পতিত 
বলিয়া তিরস্কার করিত; তাহার মুখদর্শন করিতে নাই, নাষ উচ্চারণ 
করিতে নাই ; এই প্রকার বাক্য সকল তাহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তার 
কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন? 
কিন্ধু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাঁপন্ন অনেক 
বড়মান্ুষ তাহার সহচর ছিলেন । তাঁব সঙ্গে বিষয়ীদিগের কিসের সম্বন্ধ 
ছিল? আপনাব ধশ্মমৃত্তি্ধারা তিনি তো সকপকে বশীভূত করিতেনই, 
তদ্ব তীত, তিনি নানা প্রকারে বিষয়ীদিগের বিষয়ের উন্নতি করিয়! দিতেন 
এবং বিষয়ীরা বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাহার ধশ্ম প্রচার কার্যে সাহায্য 
করিতেন । ধর্মেব উন্নতি তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্ত তাহার সগ্ভাব 
দেখিয়া তাহারা বশীভূত হইতেন, এবং প্রত্যুপ্কার বলিষা বামমোহন 
বায়েন ধন্মপ্রচাবে সাহায্য করিতেন । * * * একদিন বামমোহন রায় 
বলিলেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম 
সমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হধ, অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত 
হইল এবং নানাভাবে সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রাষ বলিলেন “ও 
সব কেন? “অলখনিবঞ্চন, গা৪”। তখন ত্রহ্ষঙ্গীত হইতে লাগিল। 
তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা হয় নাই যে, 
ব্রহ্ষদমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে। 
১৭৫১ শকে ব্রাঙ্ষলমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতীদ্চ 
হওয়াও নিবারিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্মসভাও স্থাপিত 
হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তখন 
সমাজেব প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন, তথাস্থ 


আত্মীয়সভা ,ও ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠ। ৩২১ 


নাচ, তামাসা, নৃত্য, গীত হয়) কেহ বলিতেন, তথায় সকলে মিলিয়। খান! 
খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘ্বৃণা 
প্রকাশ করিতেন যে, ব্রহ্ষনভার দল সহমরণ নিবাবণেব দল। ধর্মনভা 
সতীদদ্ধ করিবার দল। এই ছুই দলের মধ্যে কে জয়ী, আব কে পরাজিত, 
তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি | কিন্ত সে সময়ে ধশ্মনভা প্রবল 
ছিল, এবং ত্রাহ্মনমাজেব পক্ষে অতি সঙ্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন, 
ব্রাঙ্মলমাজ জালাউম্স! দিবেন ; কেহ বলিতেন,বামমোহন বায়কে মাবিয়া 
ফেলিবেন; কিন্ত তিনি গম্ভীবভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা কবিয়। 
যাইতেন, কোন সহোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গ। 
বা৷ জগন্নাথে ঘাত্রী দূব হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাহার শিশ্তদের 
সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদত্রজে এই সমাজে আসিতেন। 
যাইবার সময় গাড়ি কবিদ্বা যাইতেন । এই একটি তাহার অতীব শ্রদ্ধার 
ভাঁবছিল। তখন ইংরাজেবাও তাহাতে যোগ দ্রিতেন। তখনকার 
লোকদ্িগেব মধ্যে সমাজেব সহিত এখন আর কাহারও যোগ দেখা যাদ্প 
না; কেবল তখনও যে বিষণ গান করিত, এধনও সেই বিষণ আছে ।” 


2]. 


নবম অধ্যায় 
সামাজিক আন্দোলন 


পিশ্পাারারাহারানট 8 হারার 


সতীদাহ 


( ১৮১৭--১৮৩০ সাল) 


রাজা রামমোহন রায়ের পুর্বে সতীদাহ বিষয়ে 
গবর্ণমেন্ট কি করিয়াছিলেন ? 


রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণের জন্য 
সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন । লর্ড ওয়েলেস্লীর শাসনকালের শেষ 
ভাগে প্রথম সতীদাহ নিবারণ চেষ্ট! হইয়াছিল। তিনি ১৭৯৮ হইতে 
১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন । ১৮০৫ গ্রীষ্টাবে, 
৫€ই ফেব্রুয়ারি, তাহার আদেশানুসারে, ডাওডেস্ওয়েল সাহেব নিজামত 
আদালতের রেজিষ্টার গুড সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 
সারমন্ম এই 7 
“নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্াযুক্ত গুড সাহেব মহাশয় সমীপেখু। 

মন্ত্রীসভাধিষ্টিত মাননীয় গবর্ণরজেনেরল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি 
আপনাকে অবগত করিতেছি যে, বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টরেটের 
প্রেরিত পত্রের ষে প্রত্িলিপি আপনার নিকট পাঠাইলাম, তাহা আপনি 
নিজামত আদীলতের বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিবেন । দেখিতে 
পাইবেন যে, উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক স্বীস়্ স্বামীর 
মৃতদেহের সহিত নিজদেহ ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিলে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট 
তাহাকে এ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। নিজামত আদালত জ্ঞাত 


সামাজিক আন্দোলন ৩২৩ 


আছেন যে, এদেশীয় লোকের ধশ্মমত, আচার ব্যবহার এবং সংস্কার 
সকল জ্ঞাত হইয়া, নীতি, স্থৃবিবেচনা ও দয়াধর্দের সহিত যতদূর সঙ্গত 
হইতে পারে, এবং সকল অবস্থায় কাধ্যত: যতদূর সম্ভব, ততদূর পধ্যস্ত 
তাহাদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বুটিস্‌ গবর্ণমেন্টের একটি প্রধান 
নিয়ম । বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট, এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে সমুদয় 
ঘটনা লিখিয়াছেন,__ইহার কিশোর বয়স, ইহার নেসার অবস্থা (9129 
01 11)00931098110/ 07 ৭6010800101) ),--তাহার ত্বামীর শবদাহের 
সময়, তাহার এই প্রকার অবস্থ! বিশেষভাবে পধ্যালোচন। করিয়া মন্ত্রী- 
সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরল ইহা নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচন! 
করিতেছেন যে, এই অস্বাভাবিক ও নৃশংস দেশাচার সম্পূর্ণরূপে রহিত 
করা যাইতে পারে কি না? অথবা উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, 
তদন্ুসাবে যদি এই  প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য কাধ্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়, 
তাহা হইলে এমন উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না 
যদ্বারা ভবিষ্যতে সভগমনে প্রবৃত্ত নারীদিগকে তাহাদের আত্মীয়ের 
অন্তায় উপায়ে উত্তেজিত করিতে না পারে । যেমন, বেহাঁরের ম্যাজিষ্টেট 
লিখিয়াছেন যে, এ জ্ীলোকের আত্মীয়ের উহার নেসা করাইয়া 
উহার বুদ্িভ্রশ করিয়া দিয়াছিল। এরূপ গঠিত কাধ্য যাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, তদ্ধিষয়ে আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 
নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আদালত 
যেন প্রথমে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়। নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন যে, 
এই প্রথ। হিন্দ্ধশ্মীনুমোদিত কি না? যদি এই প্রথা হিন্দুধশ্মের অহ্ু- 
মোদিত ন। হয়, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল্‌ আশা করিতে পারেন যে, 
এক্ষণে না হইলেও, সহমরণ-প্রথা সময়ে রহিত হইতে পারিবে । নিজামত 
আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, উক্ত প্রথা হিন্দুধন্মান্নমোদিত 


৩২৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বলিয়া উহা! রহিত কর। সম্ভব নহে, তাহা হইলে গবর্ণরজেনেরল্‌ সাহেক 
নিজামত আদালতকে অনুরোধ করেন যে, যাহাতে উপরি উক্ত নিন্দনীয় 
কাধ্য সমুদয় রহিত হয়, এবধপ সছুপায় অবলম্বন করা হ্য়। যেকোন 
প্রকারে হউক, যাহাতে সহমরণোগ্াতা। স্ত্রীলো কগণকে মাদ কন্্রব্য ও গুঁষধ 
সেবন করান ন। হয়, এরূপ করা আবশ্যক। অল্প বয়স বা অন্ত কোন 
কারণে, হিতাহিত নিদ্ধারণে অক্ষম। স্ত্রীলোকগণকে মৃত্যু গ্রাস হইতে 
রক্ষা করিবাব উপায় অবলম্বন কবা উচিত । 

ভবদীয় ইত্যাদি 

ডাওডেস্ওয়েল্‌ 

বিচার-বিভাগেব অধ্যক্ষ |” 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৪ঠ1 মাচ্চ দিবসে, নিজামত আদালতের পণ্ডিত 
গণের নিকটে, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তব দিবাব জন্য একখানি পত্র প্রেবণ 
করা ভয়। সেই কয়েকটি প্রশ্ন এই 7 

“তিন্দুদের মধ্যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা 
যায় যে, কোন লোকের মৃত্যু হইলে, তাহাঁব স্ত্রী মৃতম্বামীর চিতায় স্বামীর 
সহিত অগ্রিতে ভন্মীভৃত হইয়া থাকেন, সেইজন্য আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা 
কবা যাইতেছে যে, এবপ কাধ্যে শাস্ত্রে কিরূপ বিধি আছে ? মৃতন্বামীর 
অন্থগমন কর! শাস্ত্রলম্মত কি শাস্্ববিরুদ্ধ ? শাস্ত্রে সহগমনের ব্যবস্থাই বা 
কিকি? আপনার্দিগকে পঞ্চদশ দ্রিবসের মধ্যে ইহাব উত্তর দিতে 
হইবে ।” 

নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্তাম শশ্ম। যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার 
সারমশ্ এই ;-- 

“নিজামত আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্ন বিশেষরূপ আলোচন। 
করিয়া আমি যথাজ্ঞান তাহার উত্তর দিতেছি । 


খীষ্টাব্ব ১৮০৫ । 
৫ই ফেব্রুয়াবি ] 
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ষাহার। পত্য গমনের জন্ত প্রস্তত হন, তাহাদের অত্যন্ত শিশুসন্তান 
থাকিলে, অস্তঃসত্বা অবস্থা হইলে, খতুকীল হইলে, কিংবা নাবালিকা অবস্থা 
হইলে, তাহারা সহমৃত হইবাব যোগ্য নহেন; উপরি উক্ত প্রতিবন্ককগুলি 
না থাকিলে, সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ নাই। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শূব্র চাতুর্বর্ণের প্রতিই এই নিয়ম। যেস্ত্রীলোকের শিশুপুত্র ব| কন্তা 
থাকে, তিনি এ শিশুর প্রতিপালনেব জন্ত কোন স্ত্রীলোককে আপনার 
প্রতিনিধিম্বরূপ রাখিয়া যাইতে পাবেন, তাহাহইলে তাহার সহমৃতা হইতে 
কোন নিষেধ নাই । কোন উতৎকট ওঁধধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া 
কোন জ্জীলোককে সহমবণে উত্তেজিত কবা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। 
এরূপে অজ্ঞান বাঁ উন্মত্ত কবাও অবৈধ্য । সহ্ম্রণের পূর্বের স্ত্রীলোক- 
দ্রিগকে সঙ্ক্প করিতে হয, এবং অন্যান্ত কোন কোন বিধির অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। অঙ্গিণা ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহামুনিগণ ইহাব প্রবর্তক | 

মানবদেহে সাদ্ধত্রিকোটী লোম আছে। ধাহারা সহমুতা হন, তাহারা 
তৎ্সংখ্যক বসব অর্থাৎ সাড়েতিনকোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস 
করেন। যেমন সর্পবাবপায়ীর। গর্ত হইতে সর্পকে টানিয়া বাহিব করে, 
সেইরূণ সহমৃতা স্ত্রীলোকেরা নবক হইতে নিজ নিজ স্বামীকে উদ্ধার 
কবিতে সক্ষম হইয়া থাকেন । পরিশেষে, স্বামীদিগের সহিত ন্বর্গলোকে 
বিচরণ করেন। শিশুসস্তানবতী, গর্ভবতী, খতুমতী ও অপ্রাপ্থবয়স্কা 
স্ীলোকদের পক্ষে পূর্বের যে নিষেধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সগর 
রাজার জননীকে গর্ব ও অন্তান্ত ঝষিরা বলিয়াছিলেন | 

শ্রথনশ্াম শর্মা |” 

ঘনশ্যাম শশ্ম। নিজামত আদালতের বেতনভোগী পণ্ডিত ছিলেন। 
তাহার পত্র পাইয়৷ নিজামত আদালত হইতে, তাহাকে আর? ছু একটি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সে প্রশ্ন এই 7 


৩২৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“যদি কোন স্ত্রীলোক সহমুতা হইতে উদ্যতা হইয়া পুনর্বার তাহ! 
হইতে নিবৃত্ত হন, তাহাহইলে তাহার পবিণাম কি হয়? তাহার 
আত্মীয়েব। তাহাব প্রতি কিরূপ ব্যবহাব কবেন ?” 

ঘনশ্যাম শশ্মা! এই প্রশ্থেব যে উত্তর দিযাছিলেন, তাহার সারমর্ম 
এই ১ 

"যদি কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য, সঙ্কল্ল ও অন্য সকল ক্রিয়া 
না কবিয়। থাকেন তাহাহইলে, শাস্ত্রানারে, তাহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত 
কবিতে হইবে না। এ অবস্থায় তাহাব আত্মীয়েবা তাহাকে গ্রহণ 
কবিতে পাবেন। শাস্ত্রে তাহাব কোন বিধি কিন্বা নিষেধ নাই । কিন্ত 
যুদ্ি কোন স্ত্রীলোক সঙ্কল্প বাক্য উচ্চাবণ করিয়া সহমবণ হইতে নিবৃত্ত 
হন, তাহাহইলে তাহাকে কঠোব প্রায়শ্চিত্ত কবিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তেব 
পর, তাহাব জ্ঞাতিকুটুম্বেব! তাহাকে সমাজে গ্রহণ কবিতে পাবেন । 

শাস্ত্রে আছে ষে, যে স্ত্রীলোক সাংসাবিক মায়াবশতঃ সহমবণ হইতে 
বিবত হন, তিনি কঠোব প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপমুক্ত হইতে পাবেন না। 

শ্রীঘনশ্যাম শন্মা 1” 

« ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্ধে, লর্ড ওয়েলেস্লী লর্ড কর্ণয়ালিস্‌ ও সাব জজ্জ- 
বালে এই তিনজন গবর্ণৰ জেনেবল বাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । উক্ত 
সালে লর্ড ওয়েলেস্লীব অধিকাবেব শেষে, সতীদাহ বিষয়ে যাহা কিছু 
কার্য হইয়াছিল, তাহ1 আমবা বলিলাম । এ সালেই কর্ণওয়ালিস্‌ দ্বিতীয়- 
বার গবর্ণব জেনেবল হইযা আমিলেন। তীাহাব সময়ে সতীদাহ বিষয়ে 
কোন কার্ধ্য হয় নাই। ১৮০৫ হইতে ১৮০৭ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সার্‌ জর্জ 
বালে গবর্ণর জেনেবল ছিলেন। তীহাব সময়েও সতীদাহ বিষয়ে 
কোন কাধ্য হয় নাই। 

১৮১২ শ্রীষ্টাঝে, বাজপুরুষগণ সতীদাহ নিবাবণের জন্য চেষ্টা করিতে 
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লাগিলেন। বুন্দেলখণ্ডেৰ ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ান্‌ ক্লোপ সাহেব, ১৮১২ খৃষ্টান, 
৩রা আগষ্ট দিবসে, নিজামত আদালতেব বেজিষ্টার শ্রীযুক্ত টর্ণবুল 
সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহাব সারমশ্ম এই ১» 

“শ্রীযুক্ত টর্ণবুল সাহেব, নিজামত আদালতেব রেজিষ্টাব মহাশয় 

সমীপেষু । 

মহাশয়, 

সম্প্রতি এক সতীদাহ্‌ হইয়! গিয়াছে । তাহাকে নিবাবণ কবিবাঁব 
চেষ্টা কবিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পাবা যায় নাই । 

সহমবণ সম্বন্ধে এখানকার কার্যালয়ে কোন আদেশ না থাকায়, 
আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উক্ত বিষয়ে ম্যাজিষ্রেট কিছু 
করিতে পাবেন কি না, এবং কি উপায়ে সহমবণ হইতে হিন্দুস্ত্রীলোক- 
গণকে নিবস্ত কবা যাইতে পাবে ?” 

উক্ত অন্দে, ৩বা সেপ্টেম্ববে, নিজামত আদালত গবর্ণব জেনেবলকে 
সতীদাহ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় জ্ঞাত করেন। গবর্ণব জেনেরল 
সতীদাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ কবিলেন। 

১ম, ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত জাতিব স্ত্রীলোকদ্দিগকে, যাহাতে তাহাদের 
আত্মীয়বা সহমৃতা৷ হইবাব প্রবৃত্তি দিতে, ব| উক্ত বিষয়ে তাহাদেব প্রতি 
বলপ্রয়োগ কবিতে না পাবেন, তদ্দিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

২য়,_কোঁনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না। 

৩য়,__হিন্দুশাস্্রান্ছসাবে যে বয়সে জ্রীলোকেব সহমৃতা হইবার অধি- 
কার আছে, সেই বয়স নির্ণয় করিবাব জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট! কবিতে হইবে। 

৪র্থ-_-সহগমনোগ্যতা! নারী গর্ভবতী কি না, জানিতে হইবে। 

৫ম,_উপবি উক্ত কারণ সকল থাকিলে হিন্দুশাস্ত্রাচ্নাবে সতীদাহ 
অসিদ্ । এঁ সকল স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে হইবে । 
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১৮১২ শ্রীষ্টাব্ধে, ৫ই ভিসেম্ববে, নিজামত আদালতেব প্রতিনিধি 
রেজিষ্টাব বেলি সাহেব, গবর্ণমেণ্টেব সেক্রেটাবী ড'ওডেস্ওয়েল্‌ 
সাহেবকে এক পত্র লেখেন । উহাব সারমম্ম এই ১_- 

“শ্রীযুক্ত জঙ্জ ভাওডেস্ওয়েল্‌ সাহেব সবকাবী বিচাববিভাগেব সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু । 
হিন্দুধশ্মানুমোদিত কয়েকটি আচাব ব্যবহাব বহুকাল প্রচলিত থাকিয়! 
আপনা আপনি ক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিম্বা হিন্দুবাজাদিগেব উদ্যোগে 
রহিত হইয়াছে । সতীদাহপ্রথা হিন্বধশ্মসম্মত হইলেও, ভিন্দুজাতবৰ 
ধন্দেব উপব গুরুতব আঘাত না কবিয়া উহা শী উঠাইয় দেওযু| যাইতে 
পারে কিনা, নিজামত আদালত ইহার মূল অন্তসন্ধান কব আবশ্তক মনে 
কবিয়াছিলেন। অত্যন্ত সাবধানতাব সভিত অন্তরসন্ধানেব পব, উত্ত 
আদালতেব কর্তৃপক্ষীয়গণ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই প্রথাব প্রতি 
লোকের অনুবাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত অধিক যে, এ প্রদেশীম্ন সকল 
বর্ণের হিন্দুগণ ইহ! প্রচলিত বাখিবাব জন্ত বিশেষ যত্ববান্। অন্যান্য 
প্রদেশে বিশেষতঃ ত্রিহুতে, ধন্মজ্ঞান উন্নত থাকাতে সতীদাহপগ্রথা সম্পূর্ণ- 
রূপে বিলুপ্ু হইয়াছে । কোন কোন জিলায় এই প্রথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ- 
দেব মধ্যে প্রবল, অন্যান্য জাতিব মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। 


১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ | ( স্বাক্ষব ) 
৫ই ডিসেম্বব 
বেলি। 
নিজীমত আদালতেব প্রতিনিধি 
বেজিষ্টাব।” 


১৮১৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, মার্ক, ইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের শাসন- 
[াল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৪ঠা জান্ুয়াবী, সাকুলার আদেশানুসারে সতী- 
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দাহের এক তালিক। সংগৃহীত হয়। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, 
উক্ত সালে কোন্‌ কোন্‌ বিভাগে, কত স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছিল। 

মাকুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের শাসনকালে, সতীদাতের যে তালিকা 
সংগৃহীত হয়, তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইবাব সম্ভাবনা 
ছিল না। ইংলপ্তীয় কতকগুলি হিতৈষী ব্যক্তিব চেষ্টায় উহা প্রকাশিত 
হয়। পালেমেণ্ট মহাসভায় এবং ইষ্ট হুয়া কোম্পানির ডাইরেক্টার- 
দিগের সভায় তাহারা এ বিষয়ে আন্দোলন কবিয়াছিলেন। তাহাদের 
চেষ্টাতেই ভাবতবধীয় গবণমেন্ট উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। 
ইহাদ্বারা ইংলগ্রীয় প্রজাবর্গ সতীদাহের বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন; 
এবং এইরূপেই ইংলগ্ীয় জনসাধারণ, সতীদাহ নিবাবণে আবশ্যকতা 
অন্ভর করিতে আবস্ত কবিলেন। ইহাতে সতীদাভ নিবারণের পথ 
পরিষ্কার কবিয়। দিল। 

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, ৯ই সেপ্টেম্বব, ব্যবস্থাপক সভাব সবকাধী সভাপতির 
'আজ্ঞাক্রমে নিজামত আদালত, সঙাদাহ বিষয়ে, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ও 
পুলিস কন্মচারিগণের কর্তব্যকম্ম শিদ্ধাবণ করিয়া, কতকগুলি নিয়ম 
গ্রচাব করেন। 


সতীদাহ বিষয়ে পুলিস-রিপোর্ট 


আমবা পূর্বে বণিয়াছি যে ব্রহ্ষসভার সহিত ধন্মসভার বিবাদের 
একটি প্রধান কাঁরণ সতীদাহ। সতীদাহরূপ ভয়ঙ্কর প্রথা, বঙ্গদেশে যে 
কি প্রকার প্রবল ছিল, তাহা এখনকার লোকের জ্ঞান নাই। ১৮২৩ 
্ষ্টাব্দে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট পুলিসকর্তৃক যে বিজ্ঞাপনী উপস্থিত 
করা হয়, তদ্বার অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি 
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মধ্যে উক্ত বৎসরে, ব্রাহ্ধণ জাতিতে ২৩৪, ক্ষত্রিয় জাতিতে ৩৫১ টবশ্য- 
জাতিতে ১৪, শুদ্রজাতিতে ২৯২ এবং সর্বশুদ্ধ ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা 
হইয়াছিল। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ৩৪* জন কলিকাতা কোর্ট অব্‌ 
সরকিটের সীমার মধ্যে সহ্মৃতা হইয়াছিল। ইহাঁতেই বোধ হইতেছে 
যে, উক্ত সীমার মধ্যে সহম্রণের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই 
অনেক পরিমাণে ঠিকৃ। দূরবস্তী স্থানের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহ! বাস্তব সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম । এততিম্ন, এই বিজ্ঞাপনীতে 
কেবল বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্সির সহমৃতার সংখ্য। দেওয়৷ হইয়াছে, অন্তান্য 
প্রেসিডেন্লির বিষয় নাই , থাকিলে জানা যাইত যে, সমুদম্ম দেশে এক 
বধকাল মধ্যে কত অধিকসংখ্যক বিধবানারী পত্যন্ুগমন করিত । 

উক্ত বিজ্ঞাপনীতে সহমৃতাদিগের বয়ংব্রম দেওয়া হইয়াছে । ১৮২৩ 
সালে ৫৭৫ জনেব মধ্যে ১০৯ জন ষাট বৎসরের অধিকবয়ঞ্চা। ২২৬ জন 
চল্লিশ হইতে ষাট পর্য্যন্ত ; ২০৮ জন কুড়ি হইতে চল্িশ পর্যন্ত, এবং ৩২ 
জনের বিংশতি বৎসরেরও অল্প বয়স। দেখা যাইতেছে যে, সতীদাহ 
প্রথারূপ দুরাচার রাক্ষসীর গ্রাস হইতে যুবতী কি বৃদ্ধা কাহারও নিস্তার 
ছিল দা । 

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু আড্যাম সাহেব তাহার বিলাতের এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, “আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য পংস্থাপন অবধি, গবর্ণমেণ্ট ও তাহার 
কম্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে, প্রতিদিন অস্ততঃ এইরূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড 
স্থম্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৫1৬ শত 
অনাথা রমণীকে এই রূপে নিহত করা হইত ।» 

যে সময়ে এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সময়ে কলিকাত। 
বিভাগে বদ্ধমান, হুগলী, যশোহর, জঙ্গল মহল, মেদিনীপুর, নৌগং, 
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নদীয়া, কলিকাতার উপনগর সকল, চব্বিশপরগণ!, বারাশত, কটক, 
খুরুদা, পুরী, বালেশ্বর এই কয়েকটি প্রদেশ ছিল। বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালি, ঢাকা নগর, ঢাকাজেলালপুর, ময়মন্সিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা 
এই কয়েকটি স্থান, ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত ছিল। বীরভূম, ভাগলপুর» 
মুঙ্গের, দিনাজপুর, মালদহ, মুরসিদ্াবাদ নগর, রংপুর ও রংপুরের 
কমিশনরের অধীনস্থ স্থান, পৃণিয়া, রাজপাহী, বগুড়া, ও রংপুরের জয়েণ্ট 
মাজিষ্টেটের অধীনস্থ স্থান, এই কয়েকটি প্রদেশ, মুব্সিদাবাদ বিভাগের 
অন্তর্গত ছিল। পানা বিভাগে বেহার, পাটনা, গোরক্ষপুর, বামগড়, 
সারণ, সাহাবাদ, ত্রিশুত, এই সাতটি প্রদেশ ছিল। আরা, আলিগড়, 
বেরিলী, পিল্লিভীত, সাজিহানপুর, কানপুর, বিঠর, ইটোঁয়+ ইটোয়াব 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেটের অধীনস্থ স্থান, ফরেক্কাবাদ, সিরুরা, মুরাদাবাদ, 
লগ্গনা, মিরট, বুলন্দসহর, বেলাল, মজফরপুর, ও সাহরণপুর, এই 
কয়েকটি স্থান বেরিলি বিভাগের অন্তর্গত। এলাহাবাদ ও বিঠরের 
জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ স্থান, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ডের উত্তর 
বিভাগ, বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ বিভাগ, বারাণুসী, গাজিপুর ও গাজীপুরের 
জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টরেটের অধীনস্থ স্থান, জৌনপুর, আজিম্গড়, ম্বভাপুর, 
এই কয়েকটি স্থান বারাণসী বিভাগের অস্তভূক্তি। 


রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
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জে 


সতীদাহ নিবারণে নিশ্চেষ্টত 


সতীদাহের বিরুদ্ধে হঁয়োরোপীয় কি দেশীয় অনেকেই কিছু 
বলিতেন না । এমন কি, শ্রীষ্টধন্মপ্রচারক অনেক পাদ্দরিসাহেৰ উহার 
বিরুদ্ধে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেন না। তাহারা মনে করিতেন ধে, গবর্ণমেণ্ট 
যখন সতীদাহ নিবাবণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন ন।, তখন উক্ত 
প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলিলে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলা হইবে । 
বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কার একটি কারণ ঘটিয়াছিল। ডাক্তার জন্স্‌ 
নামক একজন সাহেব এইরূপ কোন কারণে এদেশ হইতে তাড়িত 
হইয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা ভাবিতেন যে, সতীদাহের প্রতিবাদ 
করিলে, তাহারাও এঁরূপে তাড়িত হইবেন | গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পরাধিষ্ঠিত 
স্থশিক্ষিত ও ধাম্মিক কম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই উক্ত কুপ্রথা শিবারণে 
হস্তক্ষেপ করা অন্যায় মনে করিতেন । তাহারা বলিতেন যে, ধর্মসন্বন্ধে 
দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য ; এবং এবূপ 
আশা করিতেন যে, স্থশিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি সহকারে উহ ক্রমশঃ 
রহিত হইয়া যাইবে। 

পাঠকবগের ম্মরণ আছে যে, রামমোহন বায় যৌবনকালেই কোন 
স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিছুরতা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়!- 
ছিলেন যে, যত দিন পর্যন্ত না উক্ত গ্রথ। রহিত হয়, ততদিন তিনি 
তজ্জন্ প্রাণপণে চেষ্ট। করিবেন । তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কখনও বিস্মৃত 
হন নাই। উপদেশ, পুস্তকপ্রচার, গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদি 
বিবিধ উপায়ে তিনি ভারতভূমি হইতে নারীহত্যারূপ মহাপাত্তক 
বিদূরিত করিবার জন্য, নিরস্তর যত্ত্রশীল ছিলেন! 


৩৩৪ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ! ভ্রাতৃপত্বীর মহমরণ 


আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের ছুই ভ্রাতা ছিলেন, 
সর্বশ্তদ্ধ তাহারা তিন ভ্রাতা । ছুইজন সহোদর ও একজন বৈমাত্রেয় । 
জগন্মোহন জ্যোষ্ঠ, রামমোহন মধ্যম, সর্বকনিষ্টের নাম রামলোচন। তিনি 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । রামমোহনেব সহোদর জোট ভ্রাতা জগন্মোহনের পত্বী 
সহমৃতা হইয়াছিলেন। যিনি সহমুতা হইয়াছিলেন, তাহার নাম অলক- 
মণি বা অলকমঞ্বী | তিনি জগন্মোহনের দ্বিতীয় বা মধ্যম! স্ত্রী । তাহাব 
জ্যোষ্ঠা সপত্বীর নাম যশোদা; তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত। চতুর্থীর নাম দুর্গা- 
মণি। সর্বশুদ্ধ জগন্মোহনেব চারি ভাধ্যা। অলকমণির সহমরণের সময়ে 
চলিশের অধিক বয়স হইয়াছিল । ১২১৬ সালে, ২৭শে চৈ, রবিবারে, 
শুরুপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে, অপরাতরে এই ঘটনা ঘটে । ১২১৬ সালের 
২৭শে চৈত্র, ইং ১৮১০ খষ্টাব্বেব ৮ই এপ্রেল এই সহমরণ হইয়াছিল । 
বামমোহন রায় তখন বংপুবে । এই ঘটনায় সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে 
রামমোহন রায়ের উৎসাহ দ্িগুণিত হইয়াছিল । তাহাব জননী উহ! 
নিবারণ করেন নাই বলিয়া, তিনি বাটা আসিয়া তাহাকে অনুযোগ 
করিয়াছিলেন । জননী বলিয়াছিলেন যে, তিনি পুত্রশোকে একাস্ত 
কাতরা ছিলেন, স্ৃতরাং উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবিতে-্পারেন নাই । 


সতীদাহ ও বলপ্রয়োগ 


অনেক স্থুশিক্ষিত ব্যক্তিরও এ প্রকার সংস্কার আছে যে, যে সময়ে 
সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পত্যন্থগামিনী রমণীগণ সম্পূর্ণ শ্বাধীন- 
ভাবে জীবন্ত দেহ ভম্মাবশেষ করিতেন। কিন্ত বাস্তব কথা এই যে, 
দ্শসহম্রের মধ্যে একজন স্ত্রীলৌকও সে প্রকার স্বাধীনভাবে জীবনবিসর্জন 


সামাজিক আন্দোলন ৩৩৫ 


করিত কি না সন্দেহ । প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া এবং ১৮২৯ 
সালের পূর্বে উক্ত বিষয়ে যে সকল পুম্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
পাঠ করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, চিতান্ঢা সতীর প্রতি আত্মীয় 
স্বজনেরা বিলক্ষণ বলপ্রয়োগ করিতেন । জে, পেগ্স নামক জনৈক 
ইংরেজ, ১৮২৮ সালের ৯ মার্চ দিবসে, 1770 5৮০০১ 0৮ 6০ 
[371027)” নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন । উক্ত পুস্তকে বলপূর্ববক 
সতীদাহের অনেক হৃদয়ভেদী বান্তব ঘটনা বণিত হইয়াছে । এতততিন্ন 
ফ্যানি পাকৃন্‌ (1711) 22715) নায়ী জনৈক ইয়োরোপীয় মহিল! 
একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উহার নাম, ৬৬৪1)0০111)5১ ০1 
[1101] 1) 56201) 0? 070 11060705002 00171776100 21) 
(৮৮০1) 90215 117. (100 025 ৮৮10) 1২০৮9180191)5 01179 110 0100 
71)2115.) এই পুস্তক ১৮৫৩ সালের কলিকাতা রিভিউফে সমালোচিত 
ও বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল । £ই পুস্তকে বলপুর্বক সতীদাহের 
কয়েকটি ভয়ঙ্কর ঘটন। বর্ণিত হইয়াছে । 


বলপ্রয়োগ বিষয়ে পেগ্স্‌ সাহেবের সাক্ষ্য , 


জে পেগৃস্‌ সাহেব বলপূর্ববক সতীদাহের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ;-- 
+ 17170 0050 06 00100 1১৮ 1770105 01 19211710999) 15) ৮৮০ 17091100) 
01015217521] (1)109061) 136102581, 1015 11005190900 010৮600 0110 
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পূর্বেবাক্ত ঘ্যানি পার্ক স্‌ তাহা গ্রন্থে যেসকল ভয়ঙ্কর ঘটনাব বর্ণনা 
কবিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটি ঘটন। ;--১৮৩০ সালেব ৭উ' নবেম্বব 
কান্পুব নিবাঁপী এক ধনশালী বণিকেব মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রী সহমুতা। 
হইবার জন্য প্রস্তত হইলেন। সতীদাহ দেখিবার জন্য কানপুরের 
গঞ্জাতীরে অতিশধ জনতা! হইল । সতী উপযুক্তরূপ সজ্জিত হইয় স্বহস্তে 
চিতা! প্রজ্লি-ত কবিল । সাহস ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোডে 
লইয়া চিতার উপব বসিল। বসিয়া "রাম নাম সত্য হ্যায়” “রাম নাম 
সত্য হ্যায়” বলিয়া চীৎকার কবিতে লাগিল । ক্রমে যখন হুতাশন আপ 
নার সহন্্ব দশন বিস্তার করিয়া দংশন করিতে লাগিলেন, তখন আর 
যন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়। সতী লম্ফ দিয়! গঙ্গায় পভিতে উদ্যত হইল । 
যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য 
ম্যাজিষ্টেট সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং খোলা তলবাব 


সামাজিক আন্দোলন ৩৩৭ 


হস্তে একজন সিপাহীকে চি'তাঁর অতি নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। 
সতী যখন চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, নিকটস্থ সিপাহী তখন 
আপন প্রভূর আজ্ঞা ভুলিয়া! গিয়া চিরাভ্যন্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবার- 
দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ববার 
চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্যাজিষ্রেট সাহেব সিপাহীর প্রতি বিরক্ত 
হইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে তফাৎ করিয়া কয়োদ করিয়া রাখিলেন। 
সতী আবার অল্পক্ষণ পরেই যন্ত্রণা অসহ্ হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝ্ম্প 
দিয়া পড়িল। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতারা, আত্মীয়স্বজন ও অপরাপর সকলে 
এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বলপুর্বক চিতায় 
আনিয়া দগ্ধ করা যাউক। নিশ্চয় তাহা করা হইত । সতীও তাহাদের 
কথায় বাধ্য হইয়া পুনর্বার চিতায় আসিতে সম্মত হইয়াছিল । ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের জন্য তাহা হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ পাক্কী করিয়া 
হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। ফ্যানি পার্ক স্‌ কলিকাতার সন্নিহিত 
স্থান সকলেও এই প্রকার সতীদাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। 

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
সহমরণ প্রথা প্রস্লিত থাকাতে অবলা রমণীগণকে কুসংস্কারের তীষণ 
মন্দিরে বলিদান দেওয়া হইত। আমরা প্রাচীনদিগের সহিত সতীদাহ 
বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীর1 শোকে অধীর হইয়া 
প্রথমে বলিত যে, তাহারা সহমৃতা হইবে; কিন্তু সঙ্কল্লের পর আর 
ফিরিবাঁর উপায় ছিল না; ফিরিলে পরিবারের দুরপনেয় কলঙ্ক; স্থতরাং 
সন্কল্পের পর ম্তপরিবর্তনের সম্ভাবন। দেখিলে অথবা মত পরিবর্তন 
হইলে বিলক্ষণরূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত। . 

সতীদাহের আনুষঙ্গিক অত্যাচার সকল নিবারণ করিবার জন্ত 
নিজামত আদালত যে সকল নিয়ম প্রচার করেন, তাহা রহিত করিবার 
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জন্য গোড়া হিন্দুর! গবর্ণর জেনেরল হেষ্টিংসের নিকটে এক আবেদন-পত্র 
প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন-পত্রের বিরুদ্ধে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, গবর্ণর 
জেনেরলের নিকট আর এক আবেদন-পত্র উপস্থিত হয়। এই দ্বিতীয় 
আবেদন-পত্র যে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রেরিত হইয়াছিল, 
তদ্ধিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে নাঁ। ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্দের এএসিয়াটিক 
জার্ণল” পত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রে লিখিত আছে যে, 
এ আবেদনে কলিকাতানিবাসী অনেক ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 
গৌড় হিন্দুদিগের আবেদন-পত্র যে, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিছ্বারা 
প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা দ্বিতীয় আবেদন-পত্রে অস্বীকার করা হইয়াছে । 
সতীদ্বাহেব আন্তষঙ্গিক অত্যাচার নিবারণের জন্ত গবর্ণম্ণটে যে সকল 
আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয় আবেদন-পত্রে সেই সকলকে 
হ্যায্য ও একান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । 

১৮১৮ শ্রীষ্টান্জের আবেদন-পত্রে, আবেদন্কারিগণ বলিতেছেন যে, 
তাহারা নিজে জানেন এবং অনেক স্থলে চাক্ষুষদর্শী লোকের নিকট শ্রবণ 
করিয়াছেন যে, কোন নারীর পতিবিয়োগ হইলে, তাহার পরবত্তী 
উর্তরাধিকারিগণ চেষ্টা করেন, যাহাতে সেই বিধবা নারী সহমৃত। হন। 
বিত্বলৌোভই এপ চেষ্টার একমাত্র অভিসন্ধি। এমন সকল ঘটন। 
ঘটিয়! থাকে যে, কোন নারী পতিবিয়োগ অধীরা হইয়া সহমৃতা হইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু সঙ্কল্লের পর, ভয়প্রযুক্ত অস্বীকার করেন । 
এপ স্থলে, তাহার আত্মীয়ের তাহাকে বলপুর্বক চিতাশায়ী করিয়া 
রজ্জদ্বারা বন্ধন করেন, এবং যতক্ষণ পধ্যন্ত দেহ ভন্মীভৃত না হয়, 
ততক্ষণ পধ্যন্ত দুঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া থাকেন । কোন কোন স্ত্রীলোক, 
কখন কখন কোনরূপ স্থবিধা পাইয়া, চিতা হইতে পলাইয় যান। 
তাহাদের আত্মীয়গণ তাহাদিগকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া, চিতানলে 


সামাজিক আন্দোলন ৩৩৯ 


ভস্মীভূত করেন। আবেদনকারিগণ বলিতেছেন যে, এইরূপ কার্য, 
সকল জাতির সহজ জ্ঞানে, এবং সকল শাস্ত্রান্দারে হত্যা বলিয়! অবশ্য 
পরিগণিত হইবে । 
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উক্ত আবেদন-পন্দ্রে তারিখ ছিল না । কিন্তু এ আবেদন-পত্রের 
সঙ্গে, এসিয়াটিক জার্ণলে (51200 0০৮1021) প্রকাশিত হইবার 
জন্য যে পাওুলিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে তারিখ ছিল। সেই' 
তারিখ অন্থমারে, প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১৮১৮ সালের আগষ্ট মাসের 
প্রথমে লাট সাহেব আসিয়া তাহার কর্ম গ্রহণের অল্পকাল পরেই উক্ত 


৩৪০ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দরখান্ত করা হয়। সতীদাহ বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তকের 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের তিন মাস পূর্বে উক্ত আবেদন-পত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল। ৩০শে নবেম্বর, ১৮১৮ সালে উক্ত পুস্তক প্রকাশ হয়। 

কেহ কেহ মনে করেন ঘে, রামমোহন রায় এই সময় হইতেই 
সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা] করেন। কিন্ত বাস্তবিক তিনি ইহার কয়েক 
বৎসর পূর্ব হইতেই উক্ত কার্যে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

বলগ্রয়োগ বিষয়ে রাজা বামমোহন রায় কি বলেন, পাঠকবর্গ 
জানিতে ইচ্ছা! করিতে পাবেন। তিনি সহমরণ বিষয়ে যে সকল পুম্তক 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছুইথানি পুস্তক নিবর্তক ও প্রবর্তক এই 
ছুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমরা তাহা হইতে 
কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম । 


বলপ্রয়োগ বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তি 


"নিবর্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ, সে অতি অন্যাধ্য । এ 
সকল বাধিত ব5নের দ্বাবা এপ আত্মঘাকে গ্রবর্ত করান সর্ব অযোগ্য 
হয়। দ্বিতীয়তঃ এ সকল বচনেতে এবং বচনান্ধসারে বচিত সংকল্প 
বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ববক 
আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপবীত মতে 
তোমর! অগ্রে এ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার 
উপর এত কাষ্ঠ দাও, যাহাতে এ বিধবা আর উঠিতে না পারে । তাহার 
পর অগ্নি দেওন কালে ছুই বৃহৎ বাশ দিয় ছুপিয়৷ রাখ। এ সকল 
বন্ধনাদি কর্ম কোন্‌ হারীতাদি বচনে আছে, তদম্থসাবে করিয়া থাকহ, 
অতএব কেবল জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রীহত্যা হয়” 
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“অন্ত অন্ত বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ ষথার্থ বটে; 
কিন্ত বালককাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও 
অন্ত অন্ত গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রীদাহ পুনঃপুনঃ দেখিবাতে 
এবং দ্াহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের 
বিরুদ্ধসংস্কার জন্মে; এই নিমিত্ত, কিস্ত্রী, কি পুরুষের মরণকালীন 
কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মেনা। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি 
ছাগ-মহিষাদি হনন পুনঃপুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ-মহিষাদির বধকালীন 
কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্বদের অত্যন্ত দয়! হয়|” 

কুমারী কলেট বলেন, * ১৮২৮ সালের ১৫ মার্চ দ্রিবসে, সংবাদ- 
কৌমুদীতে, রামমোহন রায় একটি সতীদাহের বিবরণ লিখিয়াছেন। 
উহা কলিকাতায় ঘটিয়াছিল। সেই বিবরণ এই যে, একজন সতী অর্দদথ 
অবস্থায় চিত৷ হইতে পলাইয়! যায়। কয়েকজন ইয়োরোগীয় ও মাকিন 
দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহাব প্রাণরক্ষা হইয়াছিল । যখন দাহকার্ধ্য 
আরস্ত হইল, তখন সেখানে উক্ত ইয়োবোগীয় ও মাকিন দেশবাসী ভর্দর- 
লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তীাহারাই তাহাকে চিতার সহিত বদ্ধ 
করিতে দেন নাই । যখন জ্রীলোকটি যন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়া চিতা 
হইতে পলাইয়৷ আপিল, তখন তাহার আত্মীয়ের! তাহাকে ধরিয়] পুনর্ববার 
চিতায় লইয়া গিয়। বলপূর্ববক চিতাঁনলে ভন্মীভূত করিতে চেষ্টা করিল। 
কিন্ত এ ইয়োরোপীয় ও মাকিন দেশবাসী ভদ্রলোকের তাহা করিতে 
দিলেন না। উক্ত প্রবদ্ধে রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, গত্ত বৎসর 
মঙ্গলঘাটে, এঁবূপ একটি ঘটন। ঘটিয়াছিল। সতী চিতা হইতে পলাইয়া 
গিয়াছে, €কাথায় গিয়াছে, এ পধ্যন্ত তাহ! কেহ জানিতে পারে নাই । 

রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দুনারীর দায়াধিকার 











ক ১৮৯১ হ্রীষ্টাব্বের ২৭ ডিসেম্বরের ইত্য়ান মেসেঞ্রীর দেখ । 


শশী শিটিশিতি শপ ২ পপপস স্পা 


৩৪২ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সম্বন্ধে ষে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতেও তিনি প্রদর্শন করেন যে, 
দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্তায় ব্যবস্থা, অনেক স্থলে সহমরণের একটি কারণ। 
আমরা এ বিষয়ে পরে বিশেষরূপে লিখিব। 


সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার 


রামমোহন রাঁয় কলিকাতায় আসিয়া সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজী 
ও বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থ রচন1 করিলেন এবং তাহ। 
নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দেশেব সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন । 
রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পুত্তক প্রচার 
করেন। প্রথম ছুইখানি সহমরণ প্রবর্তক ও নিবর্তৃক দুই ব্যক্তির মধ্যে 
কথোপকথনচ্ছলে লিখিত । প্রথম পুস্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্তকের 
প্রথম সংবাদ” । দ্বিতীয় পুস্তকের নাম প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় 
সংবাদ? |" “বিপ্রনাম” এবং “মুপ্ধবোধচ্ছাত্র? নামধারী ছুই ব্যক্তির পত্রের 
উত্তরে তিনি তৃতীয় পুস্তক লিখিস্জাছিলেন। প্রথম পুস্তক ১৭৪০ শকে, 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। এ বৎমব ৩০শে নবেম্বব, উহা! ইংরেজীতে 
অন্নুবাদিত হয়। দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭৪১ শকে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ১৮২০ ত্রীষ্টান্দে উহাব ই"রেজী অন্ুবাদও মুদ্দিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল । রামমোহন রায় এই দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ, 
মাকুুইস্‌ অব. হেষ্টিংসের সহধর্ষিণীব নামে উত্সর্গ করিয়াছিলেন । 
গবর্ণমেন্ট এবং সাধারণতঃ রাজবম্মচারীদিগের মতপরিবর্তনের জন্য, 
রামমোহন রায় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুস্তকেরই ইংরেজী 
অন্থবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৫১ শকে, ১৮৩০ শ্রীষ্টান্দে, তৃতীয় পুস্তক 
মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুম্তকত্রয়ের সারমণ্ম এই যে, সমস্ত শাস্ত্রেই 
কাম্যকশ্ম নিন্দিত হইয়াছে । সহমরণ কাম্যকণ্ম, স্থতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত 
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তাৎপর্য্য অনুসারে উহা অকর্তব্য । তিনি বহুল শাস্ত্রীয় গ্রমাণ সহকারে 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ত্রহ্ষচর্যয শ্রেষ্ঠ । এততিন্। 
সতীদাহ বিষয়ে তাহার সমুদীয় যুক্তির সারমম্্র লিখিয়া ইংরেজী ভাষায় 
আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 


সতীদাঁহ বিষয়ে তর্ক-যুদ্ধ ও আন্দোলন 


কুসংস্কারান্ প্রাচীনতন্ত্রের লোকদিগের ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিল না। 
রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া উত্তর বাহির হইল । ঘোবতর 
তর্ক-যুদ্ধ চলিতে লাগিল । তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে, হিন্দুশাস্বান্সারে, 
পত্যন্ুগমন কাম্যকশ্ম বলিয়া নিন্দনীয়। তাহার বিপক্ষগণ বিচারে 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিরুত্বর হইলেন | 


সতীদাঁহ সম্বন্ধে তিনটি কথা 


রাজা রামমোহন বাঁয় সতীদ্রাহ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারে তিনটি 
বিষয় প্রতিপন্ন করেন। প্রথমতঃ, শাস্ত্রান্থসারে পত্যন্থগমন অবশ্বা- 
কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে । উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রের কোন আদেশ 
নাই, অর্থাৎ সহমৃতা না হইলে ষে, প্রত্যবায় হয়, এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ, 
সমস্ত শাস্ত্রেই কাম্যকশ্ম নিন্দিত হইয়াছে । সহমরণ কাম্য কম্ম, শাস্ত্রে? 
প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচধ্য শ্রে্ধন্ম। স্থৃতরাং, 
সহমৃতা না হইয়া ব্রহ্মচধ্য অবলম্বন পূর্বক জীবনযাপন করাই বিধবার 
পক্ষে শ্রেয়স্কর। তৃতীয়তঃ, শস্ত্রের বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
সহমৃতা। হওয়া আবশ্তাক। স্বাধীনভাবে সঙ্কল্প করিবে, স্বাধীনভাবে 
চিতারোহণ করিবে, এবং স্বাধীনভাবে জ্বলন্ত অনলে আপনার জীবস্ত 


৩৪৪ মহাত। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দেহকে ভম্মীভূত হইতে দিবে । কিন্তু তাহ! হইতেছে না। পত্যন্থু- 
গামিনী নারীর প্রতি বল প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে । একপ্রকার জ্ঞান- 
পূর্র্বক নারীহত্য। করা হয়। স্ৃতরাং, এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই কর্তব্য । 
সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকার শ্রুতি আছে। নিষ্কাম শ্রুতি অপেক্ষা 
সকাম শ্রুতি দুর্বল । ক্থতরাং নিফ্ষাম শ্রুতি অনুনারে কাধ্য করাই 
কর্তব্য । সকাম ও নিষ্ষকাম কম্ম কাহাকে বলে, তাহা বামমোহন রায় 
মঙ্গুর বচন অনুসারে প্রদর্শন কবিতেছেন 7-- 
“ইহ বা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কম্ম কীর্ত্যতে । 
নিফামং জ্ঞানপূর্ববস্ত নিবৃত্তমুপ দিশ্াতে ॥ 
প্রবৃত্তং কম্ম নংসেব্য দেবানামেতি সাঞ্চিতাং। 
নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভূতান্তত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ 
১২ অধ্যায়। 
কি ইহলোকে, কি পরলোকে, বাঞ্চিত ফল পাইব, এই কামনাতে 
যে কন্মেব অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাব নাম প্রবুত্ত কম্ম ; অর্থাৎ স্ব্গাদি 
ভোগের পর, জন্মমরণরূপসংসারে উহা প্রবর্তক হয ;$ আর কামনা পরি- 
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্ববক যে নিত্যনৈমিত্তিক কম্ম করা 
হয়, তাহাকে নিবৃত্তিকম্ম বলে? অর্থাৎ উহাতে সংসার হইতে নিবৃত্ত 
করায়। যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কম্ম কবে, তাহার। দেবতাদের সমান 
হইয়। শ্বর্গাদিভোগ কবে, আর যেব্যক্তি নিবৃত্ত কম্ধের অনুষ্ঠান করে, 
সে শরীরের কারণ যে পঞ্চভৃত তাহার অতীত হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়।” 


কিরূপ কন্ধম করিবে ? 


এস্থলে রাজা রামমোহন রায়ের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, কর্ম হইতে 
নিবৃত্তি বা কর্দমপরিত্যাগই ধর্ম । নিবৃত্তিকম্মেব অর্থ, কেবল নিবৃত্তি বা 
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কম্ম পরিতাগ নহে । কর্তব্যকম্ম অবশ্য করিতে হইবে । যে কম্ম না 
করিলে প্রত্যবায় আছে, তাহা অবশ্ত করিতে হইবে । পুণ্য হইবে বলিয়া 
করিবে না, কর্তব্যের জন্তই কর্তব্যসাধন করিবে । 
সকাম কন্মের বিধি কি প্রতারণ। ? 

এস্থলে রামমোহন রায়ের একজন প্রতিদ্বন্বী এই এক আপত্তি উপস্থিত 
করিয়াছেন যে, নিষ্ষামধন্মই যদ্দি প্ররূত ধন্মম হইল, তবে বেদপুরাণতন্ত্রাদি 
শাস্ত্রে যে সকামকম্মের বিধি রহিয়াছে, তাহা কি প্রতারণ। ? রামমোহন 
রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, উহা প্রতারণ। নহে । উহার তাৎ্পর্ধ্য 
এই যে, মন্থয্ের নানাপ্রকার প্রবৃত্তি। যাহাদের চিত্ত, কাম, ক্রোধ, 
লোভেতে আচ্ছন্ন; তাহারা পরমেশ্বরের নিষ্কীম আরাধনাতে প্রবৃত্ত 
হইতে পারিবে না; অথচ যদি সকাম শাস্ত্র না পায়, তবে এককালেই শাস্ত্র 
হইতে নিবৃত্ত হইয়। নিরস্কুশ্‌ হস্তীর ন্যায় যথেচ্ছাচার করিবে। অতএব, সেই 
সকল লোককে যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, শাস্ত্রে নানাপ্রকার 
যজ্ঞাদির বিধি রহিয়াছে | যেমন শক্রবধার্থীর প্রতি শ্েন যাগ, পুত্রার্থীর 
প্রতি পুত্রেষ্টি যাগ, ন্বর্গাথার প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদি বিধান 
হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে সকামীর নিন্দা করিয়াছেন । সকাম কর্মফল যে 
অতি তুচ্ছ, ইহা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন । যদি শাস্ত্রে সকামীর নিন্দা এবং 
সকাম কর্মমফলের প্রতি অবজ্ঞ। পুন:পুনঃ প্রকাশ করা না হইত, তাহা 
হইলে এ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহ কর্মচিতো 
লোকঃ ক্ষীয়তে ॥ এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি ॥ 

যেমন ইহলোকে, কৃষিকর্মদ্বারা প্রাপ্ত ফল পশ্চাৎ নষ্ট হয়, সেইরূপ 
পরলোকে, পুণ্যকশ্মদ্বার! প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফল নষ্ট হয়। রাজা রামমোহন 
রায় প্রতিপন্ন করিলেন যে, সকাম কন্মমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ট । 
নিষ্ষাম কন্ম জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। 


৩৪৬ মহাত্া রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রাঁজা রামমোহন রায় ও ভগবদ্‌গীতা 


রাজা ভগবদ্গীতাকে সর্বশাস্ত্রের সার বলিয়াছেন । তিনি অনেক 
শময় বন্ধুবান্ধবের নিকটে বলিতেন :-- 
“গীতার কথা শুনে না যে, 
তার কথা শুন্বে কে?” 
আজকাল বস্ষিমবাবু প্রভৃতি ভগবদ্গীতার নিষ্ষামধশ্ম বিষয়ে অনেক 
লিখিয়াছেন। তীহাদের বনু পূর্বে রাজা রামমোহন রায় গীতামাহাত্ম্য 
ও গীতার নিফামধন্ম কীর্তন করিয়া গিয়াছেন | 
রাজ! প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে সকামকম্মের যে সকল ফলশ্রতি 
আছে, উহা স্তরতিবাদ ব। অর্থবাদ মাত্র। মুঢ় ব্যক্তিকে ছুষ্ষশ্ম হইতে 
নিবৃত্ত করিয়। শাস্ত্রোন্ত কর্শে প্রবৃত্তি দান করাই এ সকল ফলশ্রুতির 
উদ্দেশ্ঠ। হিন্দুশান্ত্রের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইলে, প্রকৃত শাস্ত্রবিধি 
কি, এবং অর্থবাদ বাঁ স্ততিবাদ কি, এই প্রভেদ নির্ণয় করা একান্ত 
আবশ্তক | রাজা এাঁবষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন । 


কোন ধন্মবিরুদ্ধ কার্য, দেেশীচার বলিয়া কি 
কর্তব্য হইতে পারে £? 

[জার বিপক্ষগণ এই এক যুক্তিদ্বার| সহমরণ প্রথা সমর্থন করিতেন 
যে, সহমবরণ দেশাচার, পরম্পর। হইয়! আদসিতেছে, সুতরাং উহাতে কোন 
দোষ শা রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, যাহার 
ধশ্মভয় আছে, সে কখনও বলিবে ন! যে, পরম্পরা হইয়। আসিতেছে 
বলিয়া নরহত্য। ও চৌধ্যাি কর্ম করিয়! মনুষ্য নিষ্পাপ থাকিতে পারে। 
এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচার মান্ত করিলে, অবশ্য বলিতে হয় যে, যে সকল 
বনস্থ ও পার্ধতীয় লোক বংশপরম্পরায় দুস্থ্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছে, 
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তাহারাও নির্দোষী; এবং এ দুক্ষাধ্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে 
চেষ্টা করা কখনই উচিত নহে । বাশ্তবিজ্ব ধশ্মীধন্ম নিক্পণের উপায় 
শান্্ এরং শাস্ত্রম্মতযুক্তি। এরূপ স্ত্রীবধ শান্ত্রবিরুদ্ধ। অবলাকে ন্বর্গাদি 
প্রলোভন দেখাইম্বা বন্ধনপূর্ববক হত্যা কর! যুক্তি অন্থসারেও অত্যন্ত 
পাপজনক । স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতক 
সকল দেশাচার বলিয়া ধর্রূপে গণ্য হইতে পারে না। যদি কোন দেশে 
এরূপ আচার প্রচলিত হয়, তবে সে দেশ পতিত হয়। অতএব, 
বলপুর্ববক কোন শ্্রীলোককে বন্ধন কবিয়। অগ্রিদ্ধার দাহ করা সর্বশাস্ত্- 
নিষিদ্ধ এবং অতিশয় পাপজনক। এক দেশীয় লোকের কথা কি? যদি 
সমুদায় দেশের লোক একমত হইয়া এরূপ স্ত্রীবধ করে, তাহ। হইলেও 
বধকর্তার! অবশ্য পাতকী হইবে | অনেকে একমত হইয়া বধ করিয়াছি, 
এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারে ন।। 
শাস্ত্রে যেযেক্রিয়ার কোন বিশেষ বিধি নাই, সেই সকল স্থলে দেশাচার 
ও কুলধশ্মানুসারে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু দ্রেশাচার বলিয়া 
জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রীবধ কদাপি সতকর্ের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। 
“ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়োন নিষেধাঃ শ্রুতো ম্থৃতৌ । 
দেশীচারকুলাচারম্তত্র ধর্মোনি রূপ্যতে ॥ 
লনগপুরাণ ॥ 

শ্রুতি ও স্থৃতিতে যে যে বিষয়ের সাক্ষাৎ বাঁধ ও নিষেধ নাই, সেই 
সেই বিষয়ে দেশাচার ও কুলাচার অন্ুমারে ধর্ম নির্বাহ করিবে ।” 

যদ্দি দেশাচার ও কুলাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তথাপি উহা! কর্তব্য, এবং 
সৎকর্খের মধ্যে গণ্য, এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় আরও 
বলিতেছেন যে, শিবকারঞ্চি ও বিষুকাঞ্চি এই ছুই দেশে পণ্ডিত কি মূর্খ 
চাতুর্বর্য লোকের কুলাচার এই যে, বিষ্তুকাঞ্চিবাসীরা শিবের নিন্দা 
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করিয়া থাকেন, আর শিবকাঞ্চিবাসীর! বিষ্ণুর নিন্দা করেন। অতএব 
বলিতে হইবে যে, দেশাচার ওকুলাচার অন্ুপারে শিবনিন্দা ও বিষ্ুনিন্দা 
দ্বার তাহাদিগের পাতক হয় না । যেহেতু, উক্ত দ্রেশছ্বয়বাসী প্রত্যেক 
ব্যক্তি বলিতে পারে যে,দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে নিন্দা করিয়াছি ;-" 
স্থতখাং কোন দোষ হয় নাই । কোন পণ্ডিতই বলিবেন না থে, দেশ।চার 
বলিয়া তাহাদেব পাপ হইতেছে না। অস্তব্বেদের নিকটস্থ দেশে 
রাজপুতেরা কন্তাবধ কবিয় থাকে । উক্ত মতানুসাবে কন্তাবধের জন্য 
রাঙ্গপুতদিগকে দোষী বলা যাইতে পারে নী। যেহেতু, কন্যাবধ তাহাদের 
দেশাচার ও কুলাচার। এইকপ অনেক উদাহবণ দেওয়া যাইতে পারে। 
কোন প্ডিত স্বীকার করেন না যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ দারুণ পাতক, দেশাচার 
বলিয়া পুণ্যজনকরূপে গণ্য হইতে পাবে । * 


ভগবান্‌ গীতায় কাম্যকশ্মের নিন্দা করিয়া, আবার, 
যুধিষ্ঠিরাদির কাম্যকন্ম্ে কিরূপে 
আন্ুকুল্য করিলেন ? 


'বিপ্রনামা। স্বাক্ষবকারী রামমোহন রায়ের কোন গ্রতিদ্বপ্ৰী এই প্রশ্ন 
করিতেছেন যে, গীতায় ভগবান্‌ কাম্যকর্খের নিষেধ কবিয়াছেন ; তবে, 
যুধিষ্িরাদি যে কাম্যকন্মের অনুষ্ঠান কবেন, তিনি কিরূপে তাহার 
শন্থকুল ছিলেন? রামমোহন রায় এই প্রশ্নের উত্তবে বলিতেছেন যে, 
ভগবানের আজ্ঞান্লাবে কর্ন কর্তব্য, এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞান্রূপ 
উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। “ঈশ্ববানাৎ বচঃ সত্য মিথ্যা্দি।” যদি 





* বিদ্যাসাগর মহ।শয়ের রচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক শীস্্ীয় বিচারনন্বদ্ধীয় দ্বিতীয় 
পুস্তকের ১৫৪ পৃঃ দেখ । 
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বিপ্রনামা ভগবানের বিধি ও নিষেধবাক্যকে অতিক্রম করিয়া, ভগবান্‌ 
যেঘে কশ্মের অনুকূল ছিলেন, তদন্থরূপ কম্ম করিতে পাণ্তব প্রভৃতির 
ন্যায় উদ্যুক্ত হন, তাহা হইলে, অজ্জুনের সাক্ষাৎ মাতুল-কন্তা স্থভদ্রীকে, 
অজ্জুন ভগবানের আন্থকুল্যে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই প্রমাণে শ্বশিষ্যের 
প্রতি এরূপ ব্যবহারের উপদেশ দিতে পারেন এবং পঞ্চ পাগুবের এক 
কন্যা বিবাহ কুষ্ণান্থকূল্যে হইয়াছে, ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া, উহার 
নিদর্শন দেখাইয়া তদন্ুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে 
পারেন। অতএব, জিক্ঞান্য এই যে, এ প্রকারে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত 
ধশ্মের উচ্ছেদের জন্য “বিপ্রনামা” কেন শাস্ত্রের নাম অবলম্বন করেন? 
ব্রদ্মাদি দেবতার ও অবতারদের কন্মান্ধরূপ ক্রিম! কর্তব্য, “বিপ্রনামা? 
এই ব্যবস্তা দিয়াছেন । অতএব তিনি বুঝি তদনুসারে বাবহার করিতে 
শীঘ্র প্রবৃত্ত হইবেন ?” 
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ুনাঁদির দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর! 
কর্তব্য কি না? 

“মুগ্ধবোধচ্ছাত্র” এই নামধারী রামমোহন রায়ের একজন গ্রুতিছন্দী 
বলিতেছেন,_-“ভগবান্‌ ও তাহার অংশাবতার অঙ্ঞুন ও তাহার সম- 
কালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন, সেইরূপ কর্ম কর্তব্য 
ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হইবেক।” রামমোহন রায় বলিতেছেন, 
_-“ইহার উত্তর পূর্ব পত্রীর উত্তরে লিখা গিয়াছে ; অর্থাৎ “বিপ্রনামা? 
ও “মুগ্ধবোধচ্ছাত্র, এইক্ষণে আপনাদের তাবৎকশ্ম ভগবানের ও অজ্ঞুনের 
ও তাহাদের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বুঝি সম্পাদন করিতে 
প্রবর্ত হইলেন, এবং অন্যকেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে অন্থমতি দিবেন। 
অর্থাৎ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বার যে বিধি নিষেধ প্রার্চ হইয়াছে, তাহা 
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অজ্জুন প্রভৃতিব ক্রিগ্নার সাহত এঁক্য হইলেই মান্ত হইবেক, কিন্ত 
'মুগ্ধবোধচ্ছান্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্বধন্মেব নাশের কারণ হয়। যেহেতু 
অন্ত্রত্যাগীব প্রতি অস্ত্রাধাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, কিন্ত গীতাশ্রবণানস্তর 
অন্্রত্যাগী ভীম্মকে অঞ্জন অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন; এবং সাত্যকি ও 
ভুরিশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথযুদ্ধে অঙ্ছুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার 
হস্তচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং পাগুবদের গুরু ব্রোণাচার্যকে কৃষ্ণন্থকৃল্যে 
মিথ্যাকথ! কহিয়া নষ্ট কবিয়াছেন। “মুগ্ধবোধচ্ছাত্র” বুঝি এই প্রকার 
গুরুবধাদি কম্মেতে প্রবর্ত হইবেন, এবং স্বশিষ্যকে এই সকল নিদর্শন 
দেখাইয়া প্রবর্ত করাইবেন যে, পাগুবেবা মিথ্যা কহিয়া! গুরুবধ করিয়া- 
ছেন, অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরুহত্যা! করিতে পারে, এই ব্যবস্থা দিয়া 
'মুগ্ধবোধচ্ছাত্র” সকল ধশ্মনাশ করিতেছেন কি ন।, তাহ। মুগ্ধবোধচ্ছা ত্রদের 
অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন, এবং মান্্রী প্রভৃতি স্ীলোকের সহমরণ 
দেখাইয়া মুগ্ধবোধচ্ছাত্র, আধুনিক স্ত্ীনকলকে সহমবণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, 
তবে বুঝি 'মুগ্ধ্‌বো চ্ছাত্র” সুর্ধ্যাদিদ্বাবা মাত্রীব ও কুস্তীর পুত্রোৎপত্তিব 
নিদর্শন দেখাইয়া অন্ত কোন পরাক্রমী ব্যক্তিদ্বাবা স্বর্গের আধুনিক 
স্বীলোকেরও পুত্রো্পত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন। কি আশ্র্ধ্য ! 
'মুগ্ধবোধচ্ছাত্র ও তাহাদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভাখী হইয়া ধম্মলোপ 
করিতে প্রস্তত হইয়াছেন। সঙ্কর পরিত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির 
বিষয় লিখিয়াছেন, ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে ২১৩ পৃষ্ঠার ১৬ 
পংক্তি অবধি বিবরণপূর্বক লেখা গিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টি করিবেন 1” 
সহমরণ বিষয়ে রাজার প্রতিদ্ন্বী বলিতেছেন যে, ভগবদ্গীতার যে 
কয়েকটি শ্লোক মুদ্রাঞ্কিত হইয়াছে, তাহার অধিকারী সকামী কি 
নিষ্কামী? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিতেছেন, যে সকল ব্যক্তির 
কম্মেতে অধিকার আছে, তাহারাই এ শ্লোক সকলের বিষয়; কিন্তু 
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সকাম কর্ন কর্তব্য, কি নিষ্কাম কর্ম কর্তব্য, এই বিষয়ে ভগবান্‌ সকাম 
কর্দের নিন্দাপূর্ববক নিষ্কাম কম্ম করিতে আজ্ঞ। দিয়াছেন । 


ংসাঁরে সকাম লোক অধিক, কি নিক্ষাম লোক অধিক ? 


প্রতিবাদী মহাশয় পুনর্বার গিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সংসারে 
নিষ্কাম লোক অধিক, কি সকাম লোক অধিক? রাজ৷ ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন যে, ইহা অদ্ভুত প্রশ্ন। যেভাগ লোক অধিক, সেই ভাগ 
যদি শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ্য হয়, তবে, এই ভারতবর্ষে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষা, স্ববৃত্তি ত্যাগী ত্রাঙ্ধণ অনেক অধিক। স্বতরাং শ্ববৃত্তত্যগকি 
শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ গণ] হইবে? 


স্ত্রীলোকের মন হইতে কেমন করিয়। কাঁমনা 
দূর হইতে পারে ? 


প্রতিবাদী বলেন, অশ্লবুদ্ধি স্্ীলোকের মন হইতে কেমন করিয়া 
কামনা দূর হইতে পারে? রাজা ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, 
পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবৃত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্যকশ্্ম হইতে নিবৃত্তি 
ও তৎপরে সদ্‌গতি, কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়ের সমানরূপে হইতে 
পারে। প্রমাণ, ভগবদগীতাঁ-- 
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
স্্িয়োবৈশ্তান্তথা শূদ্রান্তেইপি যাস্তি পরাং গতিং। 
মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, কামাকন্ম ত্যাগপূর্বক, পরমেশ্বরের 
আরাধনাদ্ধারা পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইভা বেদ, পুরাণ 
হতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। 
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জ্ঞানীব্যক্তি অজ্ঞানীকে সকামকন্মে প্রবৃত্তি দিবেন কি না? 


প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা কবিতেছেন যে,_-ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং 
কন্মসঙ্গিনাং।” গীতার এই শ্পোকের তাৎপর্য কি ?রাজা উত্তর করিতে- 
ছেন যে, “বিপ্রনামা” কিঞ্চিৎ শ্রম কবিয়া এ শ্লোকের পরার্ধ দেখিলেই 
উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেন। এঁ শ্লোকের পরার্ধ এই,_-*যোজয়ে 
সর্ববকন্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচবন্‌ ॥” জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি আপনি কর্ম কবিয়া 
অজ্ঞানী কম্মসঙ্গীকে কন্মে প্রবৃত্তি দিবেন। 
জ্ঞানীর নিষ্কামকম্ম দেখিয়া অজ্ানীও সেই প্রকার কম্ম কবিবে । 
কাম্যকম্মে জ্ঞানীব কদাপি অধিকার নাই। তাহার নিষ্কামকম্ম দেখিয়। 
অজ্ঞানী চিত্তশুদ্ধিব জন্য নিষ্ষামকম্ম করিবে । কর্মসঙ্গীদের, কি প্রকার 
কন্ম কর্তব্য, তাহা গীতায় অনেক স্থানে লিখিয়াছেন “কম্মণ্যেবাধিকারস্তে 
মা ফলেষু কদাচন।” তুমি কম্্ম করিতে পার, কিন্তু কম্মফলে তোমার 
কর্দাপি অধিকার নাই । “ঘজ্ঞার্থাৎ কশ্মণোহন্ত্র লোকোহয়ৎ কম্মবন্ধনঃ” 
পবমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে, অর্থাৎ ফলকামন| করিয়। কম্ম কবিলে, 
সে ধম্মদ্বাবা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়।” 
স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং 'বিদ্বান্‌ ন ব্যক্তজ্ঞায় কম্মহি। 
ন রাতি বোগিণে পথ্যং বাঞ্চতেপি ভিষকৃতমঃ ॥ 
স্মার্তধৃত ষষ্টস্কন্ধ বচন । 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকামকম্্ করিতে উপদেশ দেন না। 
যেমন, বোগী ব্যক্তি কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না । 
এই প্রমাণানুসারে ম্মান্তভট্টাচাধ্য ব্যবস্থা লিখিয়াছেন যে ;_ 
“পপ্গিতেনাপি মুর্খঃ কায্যে কম্মণি ন প্রবর্তযিতব্যঃ 1” 
পণ্ডিত ব্যক্তি মুর্খকে কাম্যকন্মে প্রবৃত্ত করিবেন না। 
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কি আশ্চর্য্য! “বিপ্রনামা, রাগান্ধ হইয়া এই দেশপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও 
মনোযোগ করেন না! 


সঙ্কল্পবাক্যে ফলের উল্লেখ না করিয়। কাম্যকর্শ 
করিলে, চিত্তশুদ্ধি হয় কি না? 


“বিপ্রনামা” পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সহমরণাদ্ির সঙ্কল্পবাক্ে 
ফুলের উল্লেখ ন1 করিয়। কাম্যকম্্ করিলে, সে কর্মে অন্ত কর্মের স্তায় 
চিত্তশ্ুদ্ধি হয় কি না? রাজা এই প্রশ্থের উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ) 
_ম্বামীর সহিত ন্বর্গভোগ কামন৷ ব্যতীত স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে 
ক্দাপি প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ক্তরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীরদাহ 
ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম ব্যতিরেকে, 
আত্মার পীড়ার দ্বারা অথবা অন্যের নাশের নিমিত্ত যে তপস্তা, গীতা 
তাহাকে তাঁমসকন্ম বলিয়াছেন। এ তামসকশ্মকর্ত। অধোগতি প্রাপ্ত হয়। 

“মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যত পীড়য়া ক্রি্তে তপঃ। 
পরন্তোথ্সাদনার্থং বা তত্তামসমুদীহৃতং |” 
ভগবদগীতা।। 

“বিপ্রনামা” যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়া গীতা দেখিতেন, তৰে এ 
প্রশ্ন করিতেন না। তিনি বোধ হয় মিতাক্ষর! গ্রন্থে কাম্যকর্ম্ের দ্বার! 
জীবননাশের নিষেধশ্রুতি বিশেষরপে দেখেন নাই ।--“তম্মাহুহন 
পুরযুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াৎ।” ন্বর্গকামনা করিয়া পরমায়ু সত্বে আমুর্বয় 
করিবে না, অর্থাৎ মরিবে না। | 

সহমরণাদি কাম্যকণ্দ সকল, কামনা পরিত্যাগপূর্ববক করিলে চিততশুদ্ধি 
হয়, বিপ্রনামা” যদি এরপ স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর 
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স্মার্তধূত নরসিংহ পুরাপের ৰচনান্থসারে, লোককে কর্্দ করিতে প্রবৃত্তি 
দ্বিতে পারেন। 

“জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহিসাহসী | 

ভূগুপ্রপাতী সৌখ্যত্ত রণে চৈবাতিনিম্মলং ॥ 

অনশনমুতে। যঃ শ্যাৎ সগচ্ছেতক্তি পিষ্টপং ৮ 

যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ করিয়া মরে, সে আনন্দনাম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; 
সাহস পূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া ষে মরে, সে প্রমোদনাম স্বর্গ প্রাপ্ত 
হয় :পর্বতাদি উচ্চ দেশ হইতে পতিত হইয়া যে মরে, সে সৌখ্য নামক 
্বর্ণ গ্রাঞ্চ হয় ? যুদ্ধে যে মরে, অতি নিশ্মলনাম ন্বর্গ প্রাপ্ত হয়; আহাৰ 
ত্যাগপূর্ববক যে মরে, সে ব্রিপিষ্টপনাম স্বর্গ প্রাঞ্চ হয়। 

এস্থলে “বিপ্রনামা” বলিতে পারেন যে, সঙ্ধপ্পত্যাগপূর্বৰ ক উক্তপ্রকারে 
শরীরত্যাগ করিলে নিষ্কামকর্টেণ ন্যায় নানাবিধ আত্মহত্যাতে ৪ 
চিত্বশুদ্ধি হইবে । 

“যঃ সর্বপাপযুক্কোপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ । 
নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাপান্‌ মুচ্যতে সর্ববপাতটৈঃ॥৮ 
ল্সার্তধুতবচন । 
সকল পাপযুক্ত হইয়াও ষে ব্যক্তি নিয়মপূর্বক পুণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ 
করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । 

এ বচন পাঠানস্তর “বিপ্রনামা লোককে এক্সপ প্রবৃতি দিতে পারেন 
যে, কামনা ত্যাগ করিয়া তীর্থমরণে চিত্শুদ্ধি হইবে । “ৰিপ্রনামা*র ইহা 
বোধ হইল না ষে, শ্বর্গাদি কামনা না ধাকিলে এ প্রকার আত্মহননরূপ- 
কর্্দে লোকের প্রবৃত্বি হইতে পারে না। এ প্রকার ছুঃসাহসকন্মে ষে 
প্রবৃত্তি, তাহ৷ তামসীপ্রবৃত্তি। গীতায় ও উপনিষদে তামসী প্রবৃত্তি 
বারঙ্বার নিবিদ্ধ হইয়াছে । “বিপ্রনামা? লোককে ভবিষপুরাণোক্ত 
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নরবলি-প্রদানের প্রবৃত্তি দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, 
যগ্ঠপিও ইহা ক্রুরকণ্ম, কিন্ত কামনাত্যাগপূর্ববক কারলে চিত্তশুদ্ধি হইবে; 
এবং কালিকাপুরাণোক্ত এই মস্ত্রও উচ্চৈংস্বরে পাঠ করিতে পারেন । 
“নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাছুপস্থিতঃ | 
প্রণমামি ততঃ স্বরূপিণং বলিরূপিণং ॥” 

“বিপ্রনামা? এপ বিচার করিবেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে কি পত্তিন্ত 
ছিলেন না, এবং ইহার পূর্ধবে এই কলিকালেও কি পণ্ডিত ছিলেন না? 
দেখ, সত্যাদ্দি যুগে নরবলি প্রচলিত ছিল। জড়ভরত প্রভৃতির 
উপাখ্যানে তাহাব প্রমাণ বহিয়াছে। কলিতেও তন্ত্রাচসারে নরবলি 
প্রথা ছিল, এবং বর্তমান সময়েও দেশবিশেষে নরবলি প্রচলিত আছে। 
অতএব, যখন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং পরম্পরা ব্যবহারমিহ্ধ, 
তখন নরবলি অবশ্ঠ কর্তব্য । যদ্দি কেহ বলেন যে, গীতাদি শাস্ত্রে 
কামনাপূর্ববক কর্মের নিন্দা আছে, তাহার উত্তরে “বিপ্রনামা” বলিবেন 
যে, কামনাত্যাগ পূর্বক নরবলি দান না কর কেন? নরবলি দান 
করিলে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া মুক্তিলাভ করিবে । ধন্য ধন্য “বিগ্রনামা” ! ধন্ত 
অধ্যাপক !” 


সহম্থৃত! ন৷ হইয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত হইলে, বিষয়াঁসক্তা' 
বিধবার উভয় দিক্‌ ত্রষ্ট হয় কি না? 


সহমরণবিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের একজন প্রতিবাদী 
বলিতেছেন যে, ষে সকল শ্রীলোক সর্ব বিষয়স্থখে এবং কাম্যকণ্মফলে 
নিতান্ত আসক্তা, তাহাদিগকে সহমরণর্ূপ বিধবার পরমধর্ম হইতে 
বিরত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত করিলে তাহাদের উভয় দিক্‌ ভ্রষ্ট কর! 
হয়। এ বিষয়ে গীতার প্রমাণ ;-- 


৩৫৬ মহাত্াা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসঙ্জিনাঁং |” 

রামমোহন রায় এ কথার উত্তরে বলিতেছেন। সহমরণে সত্রীলোককে 
প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায় কি, তাহ! এখন বিশেষরূপে ব্যক্ত হইল। 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকের! অত্যন্ত বিষয়স্থখে আসক্তা । সহগমন ন! 
করিলে তাহাদের “ইতোত্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইবে, এই ভয়ে স্বর্গের প্রলোভন 
দেখাইয়! স্বামীর সহিত তাহাদের আযুঃশেষ করেন। কিন্তু আমরা 
ইহা নিশ্চয় জানি যে, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ কাম, ক্রোধ, 
লৌভে জড়িত। কিন্তু শান্ত্রান্ুশীলন এবং সৎসঙ্গদ্বার। ক্রমশঃ এ সকল 
দোষের দমন হইতে পারে, এবং তাহার] উত্তম পদ্প্রাপ্তির যোগ্য হইতে 
পারেন। এই জন্ত আমরা কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলকে অধম 
শারীরিক স্থখের কানা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি। 
স্বর্গে গমন করিয়া স্বামীর সহিত অভ্যপ্ত স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারপূর্ববক 
কিছুকাল বাস করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়া গর্ভের মলমৃত্রঘটিত 
ন্ত্রণাভোগ কর, এমন উপদেশ আমরা কদাপি প্রদান করি না। 
শান্তে এইরূপ বিধি দিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ধাহাদের 
ব্রদ্ধাজজ্ঞাস1! উৎপন্ন হয়, তাহারা পরমেশ্বরের শ্রবণমনন করিয়া 
সাংসারিক অত্যন্ত ুঃখ হইতোমুক্ত হইবেন । আর, ধাহাদের ত্রহ্মজিজ্ঞাসা 
হয় নাই, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রে আদেশ এই যে, কামনারহিত 
হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠটানদ্বারা চিত্তশুদ্িপূর্ববক জ্ঞানাভ্যাস 
করিবেন। এতএব, শাস্ত্রান্থনারে, বিধবাদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী 
যে স্বর্গস্থথ, তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাই, এবং যে 
জ্ঞানাভ্যাসছ্বার পরমপদ্র লাভ হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যত্ব করি। 
নিষফষীমকর্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্বিপূর্বক পরমেশ্বরের শ্রবনমনন করিয়। 
বিধবানারী পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। ন্থতরাং ব্রহ্মচ্য্যানুষ্ঠান 
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করিলে বিধবার “ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইবার কদাপি সম্ভাবনা 
নাই। 
“মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ । 
স্ত্ীয়ো বৈশ্তাস্তথা শৃন্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌।” 
__গীতা।। 

হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিয়। স্ত্রীলোক, বৈশ্, শৃদ্র, যে সকল 
পাপযোনি, তাহারাঁও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। 

আপনারা স্ত্রীলোককে মোক্ষনাধনে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণে 
প্রবৃত্তি দেন। কিন্তু যাহারা সহগমন করেন না, আপনাদের 
সিদ্ধাস্তানুসারে তাহাদের 'ইতোভষ্টস্ততোনষ্ট হওয়া নিশ্চিত হইল । 
যেহেতু, আপনাদের মতান্সারে তাহারা জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত 
হইবার যোগ্যই নহেন, এবং সহমরণঘ্বারা তাহাদের স্বর্গারোহণও 
হইল না । 

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্মনঙ্গিনাং।” কর্মেতে আবৃত যে 
অজ্ঞানী তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। এই গীতার প্রমাণ 
দিয়াছেন । উক্ত বচনের তাৎপর্য এই যে, কামনারহিত কম্মীর বুদ্ধিভেদ 
জন্মাইবে না। সকামকনম্্ী সম্বদ্ধে এ বচনের প্রয়োগ করা অত্যন্ত 
শান্্রবিরুদ্ধ। যেহেতু, কামনাত্যাগ করিয়া কম্ম করিতে প্রবৃতি দেওয়। 
. এই বচনের ও সমুদায় গীতার অভিপ্রায়। গীতা ও তাহার টাকা, ছুই 
প্রস্তুত আছে, পণ্ডিতেরা বিবেচন। করিবেন । 


সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রাঁয় সম্বন্ধে একটি গল্প 


রাজ। রামমে।হন রায় স্বভাবতঃ অতিশয় সদয়হদয় লোক ছিলেন । 
স্থতরাং অনাথ বিধবানারীর ভীষণ হত্যাকাণ্ডে তিনি যার-পর-নাই 


৬৫৮  মহাত্বা রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ক্লেশান্গভব করিতেন । কেবল কথোপকথন ও পুম্তক প্রচারদারা সহমরণ 
প্রথার অবৈধতা ও নিষ্ঠুরতা লোককে বুঝাইয়। দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। 
তিনি কখন কখন কলিকাতার গঞ্জাতীরে উপস্থিত হইয়া সহগামিনী 
রমণীর সহগমন নিবারণ জন্ত অনেক চেষ্টা করিতেন । আমরা তৎসশ্বন্ধে 
পাঠকবর্গকে একটি গল্প বলিব। বীরনুসিংহ মল্লিকের পরিবারস্থ কোন 
একটি স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য গঙ্জাতীরে উপস্থিত হয়। রাজ! 
রামমোহন রায় এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত 
হইলেন, এবং সহমরণ হইতে স্ত্রীলোকটিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্য তাহার আত্মীয়গণকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন । তাহারা 
রামমোহন রায়ের মহছুদ্দেশ্য হৃদয়জম করা দূরে থাকুক, যার-পর-নাই 
বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একজন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিলেন, “হিন্দুর কাধ্যে মুসলমান কেন?” রামমোহন রায় 
এই অপমান-বাক্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া শাস্তভাবে 
তাহাদিগকে বুঝাইতেই প্রয্মাস পাইতে লাগিলেন । কিন্তু যে ভৃত্য 
তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, সে প্রভুর অপমান দেখিয়া বড়ই রাঁগিয়া উঠিল । 
তিনি তাহাকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিলেন । * 

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের এসিয়াটিক জার্নাল নামক পত্রে, 
উক্তরূপ আর একটি ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে । কালীঘাটে কয়েক- 
জন নারী সহমৃত। হইবেন শুনিয়৷ রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত হইয়া! 
উহা নিবারণের চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 

১৮১৭ গ্রীষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে, সতীদাহনিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টের 


পিপাসা 


্* যেরামরত্ব মুখোপাধ্যায় রাজার সহিত ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন, তাহার নিকটে. 
বাবু রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন। 47 
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নিকটে এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। ইহা! বিলক্ষণ সম্ভব যে, এই 
আবেদন প্রেরণের মূলে রাজ। রামমোহন বায় ছিলেন । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 
রামমোহন রায় সংবাঁদ-কৌমুদী নামে যে প্জিকা প্রকাশ করিতে আরম 
করেন, তাহাতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সকল লিখিত হইত। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বায় “সহম্রণবিষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব” ও তাহার 
ইংরেজী অন্গবাদ প্রচার করিলেন। 

সতীদাহ বিষয়ে পুস্তকপ্রকাশ করাতে, রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্ট 
হইতে প্রশংসা! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টান্বের জুলাই মাসে 
ইণ্ডিয়া গেজেটে এইবূপ লিখিত হইয়াছিল 7-- 

"আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সতীদাহবিষয়ক 
এই ক্ষুত্্ পুস্তকখানি কোন বাঙ্গাল! সংবাদপত্রে পুনমুদ্রিত হইয়াছে। 
রামমোহন রায়ের এই পুস্তকখানি জনসমাজে পুনর্ববার প্রচারিত হওয়াতে 
ইহাদ্বার! নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে 1” 

ইয়া গেজেটে যে বাঙ্গাল৷ সংবাদপত্রের কথা উল্লিখিত হহয়াছে, 
তাহার নাম সংবাদ-কৌমুদী। রামমোহন রায় এই পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এই পত্রিকার সম্বন্ধ চছিল। 
উহাতে সহমরণ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া সমাচারচন্দ্রিক! নামক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, সমাচারচন্ত্রিকা প্রথম প্রকাশ হয়। 

এই সময়ে পুনর্ববার ইগ্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের প্রশংসা 
প্রকাশ হইল। উহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;_- 

“এদেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেক দিন হইতে, 
সভ্য রাজপুরুষগণের সাহায্যকারী এবং মনুস্তজাতির হিতকারিরূপে এই 
গুরুতর বিষয়ে ( সতীদাহ ) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উৎ্সাহ- 


৩৬০ মহাতা! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সহকারে এ বিষয়ে তাহার মতামত পত্রের আকারে গবর্ণর জেনেরলের 
সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্প দিন হইল তিনি গবর্ণর জেনেরলের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে, গবর্ণর জেনেরেল্‌ মহা অভ্যর্থনা সহকারে, 
আগ্রহের সহিত তাহার কথা শ্রবণ করেন। আমবা! জ্ঞাত হইলাম যে, 
গবর্ণর জেনেরল্‌ তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত 
করিবেন । কারণ, ইহ1 আমাদের প্রজাবর্গেব চরিত্রের ছুরপনেয় কলঙ্ক । 
আর বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করিতেছেন বলিয়া এ প্রথায় বাজপুরুষ- 
গণের কলঙ্ক প্রকাশ পাইতেছে। 

১৮২০ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ষেব মার্চ মাস পধ্যন্ত লর্ড 
আম্হাষ্টের শাসন কাল । এই সময়ে হিন্ৃশাস্ত্রানুনারে সতীদাহ বিষয়ে 
রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ কর! হইয়াছিল । লর্ড আমৃ্হাষ্টের পূর্বেব এ বিষয়ে 
যে সকল নিয়ম ছিল, তাহা এই আইনের অন্তর্গত বর] হইল। বারাণসীর 
প্রতিনিধি ম্যাজিষ্টেট হবামিন্টন সাহেব (1২. [ব. 0, 138771109), ) উক্ত 


আইনের ধার! উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট, উহা! ঘোষণ। 
করিয়া দেন। 


২৮২৭ শ্রীষ্টান্দেব ১৩ই জানুয়ারি বেলি সাহেব ( ড/. 3. 790)169 ) 
এক স্মদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন । হারিংটন্‌ সাহেব, (ঘ. 0. 727078* 
€০ ) ১০ই ফেব্রুয়ারি দিবসে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইহারা উভয়েই সতীদাহ রহিত করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। হারিংটন্‌ 
সাহেব একস্থানে লিখিয়াছিলেন, *১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্ের ৮ ধারা ও ১৮*৩ 
রীষ্টাব্ধের ৮ ধারায় সতীদাহের কোন বাধা দ্দিতে পারে নাই ।” 

বেলি সাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমন্দ এই /_- 

“১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে ও পশ্চিম অঞ্চলে কতকগুলি 
স্মীলোক সহম্বত। হইয়াছিলেন। ততসন্ন্ধীয় বৃত্তান্ত, অন্তান্ত পত্র ও বর্ণনার 


সামাজিক আন্দোলন ৩৬১ 


সহিত, মেকনাটেনের যে পত্র গত ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি বিশেষ মনোযোগেব সহিত পাঠ করিয়া 
দেখিয়াছি । 

“১৭২১ থ্রীষ্টাব্দ হইতে যে সকল সতীদাহের বৃত্তান্ত প্রার্থ হওয়। 
গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮২৭ খ্রীষ্টান্ধে সতীদাহের সংখা 
৬৩৯। ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক। দুঃখের বিষয় যে, অন্তান্ত জিলা 
অপেক্ষা রাজধানীর নিকটস্থ জিলা সমূহে এই প্রথা অধিক প্রচলিত। 

“আমার বিবেচনায় গবর্ণমেন্ট যে ঘোষণ। করিয়াছেন, তাহা এহ 
নৃশংস প্রথা উঠাইয়৷ দিবার প্রতিবদ্কক হইতে পারে না। এরণ কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ কর] যে উচিত, তাহার অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে।” 


১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ 1 


১৭ই জানুয়ারি বেলি। 


বেলিসাহেবের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সহকারী 
সভাপতি কম্ধারমিয়ার সাহেব এ সালেব ১লা মার্চে, এইবূপ লেখেন ৮ 

“নৃশংস সহমরণপ্রথা শীপ্র রহিত করিবার জন্য, বেলিসাহেব* যে 
প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াঞ্থেন, 
তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে ।” 


১৮২৭ গ্রীষ্টাব্ব 1 কম্বারমিয়ার 
১ লা মার্চ সহকারী সভাপতি । 


গবর্ণর জেনেরল্‌ লর্ড আমহার্ট এ বিষয়ে এইরূপ মত লিপিবদ্ধ 
করিলেন 3 


«আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কার্য অসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হইলে, 


৩৬২ মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহাতে স্থফল প্রস্থত ন| হইয়া কুফল উৎপন্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা । 
সতীদাহ একেবারে স্থগিত করার জন্ত কোন আইন বিধিবদ্ধ কর! 
আমি ভাল বোধ করি না। সে কার্যে আমার মত নাই 1” 


১৮২৭ গ্রীষ্টাব্ৰ 1 


আমহাষ্ট 
১৮ই মাচ্চ 


১৮২৮ শ্রীষ্টাব্বের ৪ঠ1 জুলাই হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্বের ২০শে মার্চ 
পধ্যস্ত লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিষ্কের শাসনকাল। লর্ড আমহার্ট' ১৮২৮ 
্রীষ্টাব্দের ১২ই মাচ্চ গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিত্যাগ করিলে, বেলি 
সাহেব এঁ সালে ১৩ই মার্চ হইতে ৩র1 জুলাই পধ্যন্ত গবর্ণর জেনেরল 
' হইয়াছিলেন। ৪ঠা জুলাই দিবসে লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক গবর্ণর 
জেনেবলের পদ গ্রহণ করেন । 

বেট্িস্কের সময়ে সতীদাহের পক্ষসমর্থন করিয়া একশত পৃষ্ঠাপরিমিত 
এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে অঙ্গিরা, পরাশর, হারিত প্রভৃতির 
বচন উদ্ধৃত ছিল। 

রামমোহন রায় যুক্তি ও শাস্ত্ীয়প্রমাণদ্বারা, তাহার স্বদেশবাসী 
অনেক লোককে বুঝাইয়া দ্রিলেন যে, সতীদাহ প্রথা, ন্যায় ও ধন্মবিরুদ্ধ। 
১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে, বিশপ হিবর, কলিকাতা! হইতে লিখিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি ডাক্তার মাসম্যানের (ইনি শ্রীরামপুরের স্বপ্রসিদ্ধ 
পাদ্‌রি) নিকটে শুনিয়াছেন যে, দ্রেশীয় লোকের মধ্যে অনেক ক্ষমতা- 
শালী ও ধনিব্যক্তি সতীদাহ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত একমত 
প্রকাশ করিতেছেন। শাস্ত্রে ষে সতীদাহ বিষয়ে কোন আদেশ নাই, 
এবং উহা যে নৃশংসপ্রথা, ইহা তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 

১৮২* সালের ২৭শে জুলাই, ইত্ডিয়া গেজেটে রামমোহন রায়ের যে 
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প্রশংসা বাহির হইয়াছিল, তাহার পাঁচ মাসের মধ্যে রাঁজবিধিহবার। 
সতীদ্াহ নিবারিত হইয়াছিল। 

€ বৃটিস্‌ গবর্ণমেণ্ট নৃশংস সতীদাহপ্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের মনে মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, পাছে ততদ্দারা 
গ্রজার ধশ্ে হস্তক্ষেপ করা হয়, এবং বির্রোহিতা উপস্থিত হয় । ১৮২১ 
' সালে, ২০শে জুন, এবিষয়ে পার্লেমেণ্ট সভায় (7995৫ ০? (0017101)5) 
যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে, ক্যানিংসাহেৰ উক্ত আশঙ্কা গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন ।/ অনেক ইংলপ্ীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং ভারতবধস্থ রাজ- 
কম্মমচারী সতীদাহপ্রথা উঠাইবার পক্ষে ছিলেন ; কিন্তু তাহারা তাহাদের 
অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন নাই । হিন্দুদিগের মধ্ো, 
কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক, উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্‌ হন, ইহা 
একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিম্বাছিল। রামমোহন রায়ের প্রাণগত চেষ্টায় 
এদেশের অনেকগুলি ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে,সতীদাহ 
অত্যন্ত অন্তায় ও শান্ত্রবিরুদ্ধ কাধ্য। রামমোহন রায় একদিকে যেমন 
দেশের অনেকগুলি লোককে বুঝাইয়! দিলেন যে, সতীদাহ্‌ প্রথা রহিত 
হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ আবার অন্যদিকে, গবর্ণমে্টকে বুঝাইলেন? যে, 
সতীদাহ প্রথা, শান্ত্রসিদ্ধ নহে ; উহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, হিন্দুশান্ত্র বিরুদ্ধ 
কার্য করা হইবে না। সতীদাহসন্বদ্ধে রামমোহন রায়ের এই স্থমহৎ্ কাধ্য, 
ভারতের ইতিবৃত্তে চিরদিন বিঘোধিত হইবে । এই মহৎ কার্ধযের জন্য 
তিনি অনামান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন । ভজ্জন্ত ভারতবর্ষ 
চিরদিন তাহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। 


রামমোহন বাঁয় ও লর্ড উইলিয়ম বেশি্ক 
সতীদাহনিবারণ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। তৎকালীন গবর্ণর 
জেনেরল্‌ লর্ড উইলিয়ম্‌ বেটিস্ক উক্ত বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত 


৩৬৪ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পরামর্শ করিবার জন্ত তাহার নিকট একজন এডিকং প্রেরণ করেন। 
তিনি (রামমোহন রায়) এডিকংকে বলিলেন, “আমি এক্ষণে £বষয়িক 
কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তরচর্চ। ও ধর্মান্থণীলনে নিযুক্ত 
রুহয়াছি। আপনি অন্ুগ্রহপূর্বক লাট সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন ষে, 
রাজদরবারে উপস্থিত হইতে আমার বড় ইচ্ছা নাই। এডিকং যে 
প্রকার শুনিলেন, বেনিঙ্ক সাহেবের নিকট গিয়া অবিকল তাহ 
জানাইলেন। বেনিস্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি রামমোহন রায়কে 
কি বলিয়াছিলেন ?” এডিকং উত্তব করিলেন “মামি বলিয়াছিলাম যে, 
গবর্ণর জেনেবল্‌ লর্ড উইলিয়ম বেট্টিঙ্কেব সহিত আপনি একবার সাক্ষাৎ 
কবিলে তিনি বাধিত হন” বনিক শুনিঘ্। বললেন, "আপনি পুনর্বার 
তাহার নিকট গমন করুন; গিয়া বলুন যে, মিষ্টাব উইলিম্পম বেন্ক্কের 
সহিত আপনি অন্ুগ্রহপূর্বক সাক্ষাৎ করিলে তিনি বাধিত হন।” 
এডিকং পুনরায় রামমোহন বায়ের নিকট আসিয়! এরূপ বলিলেন। 
গবর্ণব জেনেরলের এতদূর আগ্রহ ও শিষ্টাচাবকে বামমোহন রায় 
কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । অবিবলম্বে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন । বেটিস্ক ও রামমোহন বায়ের এই শুভযোগ হইতে 
যে স্মহৎ ফল প্রস্থত হইয়াছিল, তাহা কাহাবও অবিদ্িত নাই। 
জনৈক স্থবক্তা ইহাকে “মণিকাঞ্চনযোগ” বলিয়াছেন | 

বাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, 
হিন্দুরম্ণীগণ যে, বুদ্ধি-বিবেচনার অন্ুবর্তিনী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
শরীর ভন্মাবশেষ করিতেন, এরূপ নহে । বিধবার সম্পত্তি থাকিলে 
অনেক স্থলে তাহার স্বার্থপর আত্মীয়গণ উহ! অধিকার করিবার আশায়, 
সহমরণে তাহার প্রবৃত্তি জন্মাই বার জন্য অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণকে উৎকোচ 
দিয়া নিযুক্ত করিতেন । বিধবা যখন পতিবিরহে শোকোন্ত্তা, বাহজ্ঞান- 
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শৃন্তা, সেই সময়েই স্ৃবিধা বুঝিয়া সহমরণ বিষয়ে তাহার মত গ্রহণ কর! 
হইত। শোকের সময়ে ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে কিছুমাত্র আহার দেওয়া 
হইত না, এবং শোক ও অনাহারজনিত ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে ভাং 
প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার মত গ্রহণ করা হইত । পূর্বে 
যে পেগ্‌স্‌ সাহেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিও তাহার প্রচারিত গ্রন্থে 
ভাং পান করাইবার কথা বলিয়াছেন। 


সতীদাহনিবাঁরণ 


রামমোহন রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তকনিচয় সতীদাহ 
নিবারণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন; কিন্তু পাছে দেশীয়ধন্মে 
হস্তক্ষেপ করা হয়, এই আশঙ্কায় তাহাতে সঙ্কৃচিত হইতেছিলেন। 
রামমোহন রায়ের গ্রন্থ এ বিষয়ে তাহাদের ভ্রম দূর করিয়া দিল। ১৮২৯ 
্রীষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, লর্ভ উইলিয়ম বেটিঙ্ক, এই কুরীতি 
রাক্ষসীকে ভারতভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন । রামমোহন রায়ের 
বহুদিনের প্রাণের আশা সফল হইল; তাহার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
হইল। লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামষ্ষোহন 
রায়ের নাম অতীতসাক্ষী ইতিহাস চিরদিন কীর্তন করিবে । 

সতীদাহনিবারণ আইন্ন বিধিবদ্ধ হওয়ার ছুই দিবস পরে, নিজামত 
আদালত দেশের ম্যাজিষ্রেট ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্রেটদ্িগের নিকট বিশেষ 
পরামর্শসহ এ আইনের প্রতিলিপি প্রেরণ করেন । 


বিদ্বেষবুদ্ধি ও আন্দোলন 


, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে ধশ্মনভার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। 
তাহাদের ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘ্বণার পরিসীম। থাকিল না। আর 


৩৬৬ মহাত্বা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহারা পরমারাধ্যা জননী, স্রেহপ্রতিম ভগিনী প্রভৃতিকে জলস্ত 
চিতানলে জীবন্ত দগ্ধ করিতে পারিবেন না, ইহ কি সামান্ত পরিতাপের 
কথা! ধন্মসভা কেন, সমুদায় বঙ্গভূমি,_ভারতবর্ষে স্বলস্থুল পড়িয়া 
গেল। ঘোর কলি উপস্থিত ! রামমোহন রায়েব প্রতি চতুদ্দিক্‌ হইতে 
গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত করা হইল । 
এই সময়ে কলিকাতার কোন কোন বড়মান্ুষ বলিতে লাগিলেন যে, 
তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন । বাস্তবিক, রামমোহন রায় ও তাহার 
বন্ধুগণের পক্ষে অতি সন্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার হিতৈষী 
ব্যক্তিগণ, তাহাকে সর্বদা সাবধান হইয়! থাকিতে, বাহিরে যাইবার 
সময়ে সঙ্গে প্রহরী লইয়া যাইতে পবামর্শ দিতে লাগিলেন । কিন্ত তিনি 
সম্পূর্ণ নির্ভয়ভাবে একাকী নগরের রাজপথে ভ্রমণ কবিতেন। একেবারে 
সাবধান হন নাই, এরূপ নহে । বাহিরে যাইবার সময়ে, বক্ষঃস্থলে, 
পোষাকেব ভিতর কিরিচ বক্ষা কবিতেন । 


লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ককে অভিনন্দন-পত্র প্রদান 


, লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্ রামমোহন রায় 
সৰান্ধবে তাহাকে অভিনন্দন-পত্ত প্রদান করিলেন । 

১৮৩০ শ্রীষ্টাব্বে ১৬ই জান্ুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১২৩৬ সালের ৪ঠ1 মাঘে, 
রাজা রামমোহন রায়টাউন হলে এক সভা করিয়া লর্ড উইলিয়ষ বেনটিস্ককে 
অভিনন্বন-পত্র প্রদীন করেন । রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, হরিহর 
তত এবং অপর কয়েকজন ব্যক্তি, কলিকাতানগরের ৩** তিনশত অধি- 
ৰাপীর পক্ষ হইয়া উহা! গবর্ণর জেনেরল্‌্কে প্রদান করেন। দুইখানি 
অভিনন্দন-পত্র লিখিত হইয়াছিল । একখানি বাঙ্গাল! ভাষায্ব ও একখানি 
ইংরেজীতে | বাঙ্গালাখানি মূল । ইংরেজীখানি তাহার জন্গবা্ | টাকির 
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স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার, বাবু কালীনাথ বায় মহাশয় বাঙ্গাল! অভিনন্ন-পত্জ পাঠ 
করেন। বাবু হরিহর দত্ত উহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিলেন। 

আমরা কোন ভক্তিভাজন প্রাচীন বাক্তির * নিকট শুনিয়াছি যে, 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাক্ছির স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু কালীনাথ রায়, 
তেলিনীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি তিন চারি জন ব্যতীত দেশের কোন সন্ত্ান্ত লোক উক্ত অিনন্বন- 
পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই । 

রামমোহন রায় উক্ত অভিনন্দনপত্জেব এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন) 
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& হ্থগাঁর রামতনু লাহিড়ী । 


পপ পিপিপাপিপা পি পসপীপপশসপপা পপ পাপা পপি পাপা 3 শী পীাপিিিপশিপতাপপি পাশ পিরিত 


৩৬৮  মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সর্বশেষে যে কথাটি রহিয়াছে, কেমন স্থন্দর। “যাহারা আপনাব 
প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছেন, অথচ অজ্ঞতা 
বা কুসংস্কাব বশত: ( এই কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশরূপ) সাধারণকাধ্যযে যোগ দেন 
নাই, আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন ।” লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই 
অভিনন্দন-পত্রেব একটি স্থন্দব উত্তব প্রদান করিলেন । * ণ' 

কিন্তু ধন্মসভ1 নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সতীদাহ নিবাবণেব আইন 
রহিত করিবাব জন্য বিলাতে আপীল কবিলেন। 


নারীজাতির প্রতি সহানুতূতি 


আমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নাবীজাতিব প্রতি রাজা রামমোহন 
বায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল । স্বদেশীয় বমণীকুলেব হিতেব জন্য তিনি কোন 





ম্পশপীপাপাপাপিপীপিশাশিলাশীসপা পাপা স্পা শি টিন চি 


* শ্রীযুক্ত ঈশানচন্্র বস কনক প্রকাশিত রাজ। বামমোহন প্লায়ের ইংরাজী 
গ্রচ্থাবলী ৩৮৩-_-৩৮৬ পৃষ্টা দেখ । 
1+ এই অভিনন্দন-পত্র সম্বন্ধে ভক্তিভাঁজন স্ব্গার রামতনু লাহিডী মহাশয়ের 
নিকট আমরা একটি গল্প শুনিয়াছি। যে সময়ে গবর্ণর জেনেরলকে আভনন্দন-পত্র 
প্রদান কর! হয় সেই সময়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু বসিককৃ্ণ মল্লিক, বাবু 
দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণী ছাত্র ছিলেন। 
তাহার একদ্িবল কলেছের এক ঘবে বসিয়া অভিনন্দন পত্র লইয়! অত্যন্ত উৎসাহের 
সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উক্ত পত্রের ইংরেজী বচন। বামমোহন রায়ের 
কি আড্যাম সাহেবেব। এমন সময় প্রাতঃম্মবণীয় ডিরোৌজীও সাহেব আসিয়া! বিশেষ 
বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, “তোমর! মানুষ না এই দেয়াল 2? নারীহত্যাবপ ভীষণ 
প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া! গেল, ইহাতে তোমর। কোথ। আনন্দ প্রদান করিবে, না অভি- 
নন্দন-পত্রের ইংরেজী কাহার রচন। এই বুথ! তকে তোমর। মত্ত। রামমোহন রার 
ইংরেজীতে কিবপ স্ুপণ্ডতিত ব্যক্তি জানিলে তোমর। উহা আড্যাম সাহেবের বলিয়া 
মনে করিতে ন।।” 


সামাজিক আন্দোলন ৩৬৯ 


পরিশ্রমকেই পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা 
চিরদিন তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা- 
জনিত অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার প্রাণ 
নিরস্তর ক্রন্দন করিত। দুর্ববলের প্রতি সবলের অত্যাচার তিনি সহা 
করিতে পারিতেন না। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রী- 
লোকের প্রতি পুরুষের অত্যাচারে তিনি যার-পর-নাই কাতর হইতেন। 
তাহার প্রণীত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের একস্থলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষসমর্থন করিয়া! যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম । 


এদেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্ভি 


“নিবর্তক ।--এই যে কারণ কহিলা তাহ যথার্থ বটে, এবং আমার- 
দিগের স্ুন্দররূপে বিদিত আছে ; কিন্তু স্রীলোককে যে পর্যান্ত দোষান্বিত 
আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে । অতএব কেবল সন্দেহের 
নিমিত্তে বধ পর্ধযস্ত করা লোকতঃ ধর্দমতঃ বিরুদ্ধ হয়, এবং জ্ীলোকের 
প্রতি এইবপ নানাবিধ দোষোল্েখ সর্বদ। করিয়া তাহারদিগকে সকলের 
নিকট অত্যন্ত হেয় এবং ছুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা 
তাহার! নিরন্তর ক্রেশ প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। 
স্্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যুন হয়, ইহাতে 
পুরুষের! তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্বল জানিয়৷ যে যে উত্তম 
পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্য। ছিল, তাহ হইতে উহার- 
দিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া আমিতেছেন) পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ 
তাহারা সেই পদ প্রাঞ্চির যোগ্যা নহে; কিন্তু বিবেচনা করিলে 

24. 


৩৭০ মহাতআা! বাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহাবদিগকে যেয়ে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা 
ব্যক্ত হইবেক |” 

"প্রথমতঃ, বুদ্ধির বিষক, স্ত্রীলোকেব বুদ্ধিব পৰীক্ষা কোন্‌ কালে 
লইয়াছেন যে, অনাধাসেই তাহাবদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কাবণ, 
বিচ্ভাশিক্ষী এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পবে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ 
কবিতে না পারে, তখন তাহাকে অক্পবুদ্ধি কহ! সম্ভব হয়) আপনাব। 
বিছ্চাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, ওবে তাহাব! 
বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিকপে নিশ্চয় কবেন? ববঞ্চ লীলাবতী, ভান্ুমতী, 
কর্ণাট বাজাব পত্বী, কালিদাসেব পত্বী প্রভৃতি যাভাকে যাহাকে বিদ্যা- 
ভ্যাম কবাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাত আছে, 
বিশেষতঃ) বৃহদাবণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত 
দুবহ-ব্রক্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবন্ক্য আপনস্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, 
মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ধরক কৃতার্থ হয়েন।” 

“দ্বিতীয়তঃ, তাহাবদিগকে অস্থিবান্তঃকবণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে 
আশ্র্্য জ্ঞান কবি, কাবণ, যে দেশেব পুরুষ মৃত্যুব নাম শুনিলে মৃত- 
প্রায় হয়, তথাকাব স্ত্রীলোক অন্তঃকবণেব স্থিষ্যদ্বারা স্বামীব উদ্দেশ্যে 
অগ্রিপ্রবেশ কবিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে 
তাহাদের অন্তঃকবণের স্থ্র্য নাই |৮ 

“তৃতীয়তঃ, বিশ্বাসধাতকতাব বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি ন্ত্রীতে 
অধিক, উভয়েব চবিত্র দৃষ্টি করিলে বিদ্িত তইবেক। প্রতি নগরে, 
প্রতি গ্রামে, বিবেচনা কব যে কত স্ত্রী, পুরুষ হইতে প্রতারিত হইয়াছে, 
আব কত পুরুষ, স্ত্রী হইতে প্রতাবণ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অন্থভব 
কৰি যে, প্রতাবিত স্ত্রীব সংখ্যা দশ গুণ অধিক হইবেক ; তবে পুরুষেরা 
প্রায় লেখা পড়াতে পাবগ এবং নান! রাজকশ্মে অধিকাব বাখেন, 


সামাজিক আন্দোলন ৩৭১ 


যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র 
বিখ্যাত অনায়াসেই কবেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে গ্রতারণা করিলে 
তাহা দোষেব মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দৌষ আমরা 
ক্বীকার করি, যে আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ 
বিশ্বাস কবে, যাহারদ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এপর্যন্ত, যে কেহ কেহ 
প্রতারিত হইয়া অগ্রিতে দগ্ধ হয়।” 

“চতুর্থ, থে সান্গরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই 
ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় ছুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক 
পত্তী দেখিতেছি ; আব স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কে 
তাবৎ স্থথ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা 
যাবজ্জীবন অতি কষ্ট ষে ব্রক্ষচ্ধ্য তাহার অনুষ্ঠান করে |” 

“পঞ্চম, তাহাদের ধন্মভয় অল্প । এ অতি অধশ্মের কথা, দেখ, কি 
পধ্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধশ্মভয়ে সহিষ্ণুতা 
কবে। অনেক কুলীন ব্রাঙ্গণ, ধাহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে 
কবেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, 
অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারে সহিত ছুই চারিবাব সাক্ষাৎ করেন) 
তথাপি এ সকল স্ত্রীলোকের মধো অনেকেই ধন্মভয়ে শ্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীদ্ধারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগুহে 
অথব! ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা ছুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ববক 
থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধন্মনির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য 
বর্ণের মধ্যে ধাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়। গাহস্থ্য করেন, তাহাদের 
বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কিকি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্ধ 
অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশু হইতে নীচ জানিয়া 
ব্যবহার করেন; যেহেতু, স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্বী দাস্তরত্তি করে, 
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অর্থাৎ অতি প্রাতে, কি শীতকালে, কি বর্ধাতে স্থানমার্জন, ভোজনাদি 
পাত্রমার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কম্ম করিয়া থাকে, এবং স্থপকারের কন্ম 
বিন। বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুডী ও 
স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রম্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন 
নিয়মিত কালে করে? যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্ত জাতি অপেক্ষা ভাই সকল 
ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন; এই নিমিত্ত বিষয়- 
ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; এ বন্ধনে ও 
পরিবেশনে যর্দি কোন অংশে ক্রটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ী, 
দেবর প্রভৃতি কিকি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্ীলোকেরা 
ধন্ম-ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্তনাদি 
উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎ্কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, 
তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধাহাবদের ধনবতা নাই, তাহারদের ভ্ীলোক সকল 
গোসেবাদি কশ্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘোষী স্বহস্তে 
দেন, বৈকালে পুষ্ষরিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে 
শম্যাদি করা যাহা, ভূত্যের কন্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোন 
কর্মে কিঞ্চিৎ ভ্রটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যছ্যপি 
কদাচিৎ এ স্বামীর ধনবত্ত। হইল, তবে এক্ত্রীর সব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে 
এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচারদোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক 
দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই । স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, 
তাবৎ নানাপ্রকার কায়করলেশ পায়, আর টৈবাৎ ধনবান হইলে 
মানসছুঃখে কাতর হয়। এসকল ছুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মভয়েই 
তাহারা সহিষুুতা করে। আর যাহার স্বামী ছুই তিন স্ত্রীকে লইয়া 
গাহ্‌স্থ্য করে, তাহার! দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয, অথচ 
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অনেকে ধশ্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ কবে, কখন এমত উপস্থিত হয় 
যে, একন্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্ত স্ত্রীকে সর্বদা তাডনা কবে এবং নীচ লোক 
ও বিশিষ্ট লোকেব মধ্যে যাহাব। সৎসঙ্গ ন। পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে 
কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্ারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে, 
চোবের তাড়না তাহাদিগকে কবে । অনেকেই ধন্মভয়ে লৌকভয়ে ক্ষমাপন্ন 
থাকে, যগ্পিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষুণ হইয়! পত্তিব সহিত ভিন্নৰপে 
থাঁকিবাব নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে বাজদ্বাবে পুরুষেব প্রাবল্য নিমিত্ত 
পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয। পতিও 
সেই পূর্বজাত ক্রোধেব শিষিত্ত নানাছলে অত্যন্ত কেশ দেয়, কখন বা 
ছলে প্রাণবধ করে, এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্ৃতবাং অপলাপ কবিতে 
পাবিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্যন্ত অধীন ও নান! দুঃথে ছুঃখিনী, 
তাহাবদিগকে প্রত্যক্ষ দ্বেখিগ্নাও কিকিৎ দয়! আপনকাবদের উপস্থিত 
হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ববক দাহ কবা হইতে রক্ষা পায় ।” 


রামমোহন রাঁয় ও ডেভিড হেয়ার 


আমব1 পুর্বে বলিয়াছি যে, ১৮১৪ খ্ীষ্টাবে রামিমোহন রায় কাঁলি- 
কাতায় আসিয়া বাস কবেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্ষে তিনি আত্মীয় সভা 
সংস্থাপন করেন । এই সময়ে প্রাতঃস্মবণীয় ডেভিড হেয়াব সাহেবেব সহিত 
তাহাব পবিচয় ও আত্মীয়তা হয়। ডেভিড হেয়াব বামমোহন রায়ের একজন 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়েব মহৎ কাধ্যে, তাহাকে 
বিশেষ সাহায্য করিতেন । পরলোকগত প্যারীর্ঠাদ মিত্র মহাশয়ের রচিত, 
ডেভিড হেয়াবেব জীবনচরিত পুস্তকে এ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, 
ডেভিড রামমোহন বায়কে পাইয়া একজন একাস্ত শ্েহশীল বন্ধু লাভ 
করিলেন। রামমোহন বায় তখন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও 
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একেশ্বরবাদ প্রচার কবিতে আরস্ত করিয়াছিলেন; এবং সতীদাহ প্রথা 
রহিত করিবার জন্ত স্বর্গমর্ত্য বিচলিত করিতেছিলেন । 
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ডেভিড হেয়ারের গ্তায় একজন প্রকৃত মহৎ, সাধু ও জনহিতৈষা 
ব্যক্তির সহিত রামমোহন রায় অকুত্রিত বন্ধুতাস্থত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহ 
কিছুই আশ্চর্য নহে, যার-পর-নাই স্বাভাবিক । তাহারা উভয়ে উভবে৭ 
কাধ্যে সাহায্য কবিতে চেষ্টা করিতেন । * 


রামমোহন রায় ও বহুবিবাহপ্রথা 
রাজা রামমোহন রায়েব হৃদয় বঙ্গবাসিনী ছুঃখিনী অবলাকুলের ছুঃখে 
কতদূর কাতর হইয়াছিল, তাহাব লিখিত উদ্ধত অংশটিব প্রতি পর্ক্ত 
তাহা স্ুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে । উহাতে তৎকালীন সমাজেব চিত্র 
ঘথাযথরূপে চিত্রিত হইয়াছে । বহুবিবাহ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের যন্ত্রণাব 
সকল প্রকার কারণ বিশদরূপে বণিত হইয়াছে । শেষোক্ত কদধ্য প্রথাবু 
বিরুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে লেখনীচালনা কবিয়াছিলেন। উহার বিষময় 
ফল ব্বদেশবাসিগণকে বুঝাইয়া দিতে ফত্ব করিয়াছিলেন। আধুনিক 
কৌলীন্ত ও অধিবেদন প্রথা যে শান্ত্রসঙ্গত নহে, ইহ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন । নিম্নলিখিত শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়া 
ছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণ থাঁকিলেই খষিগণ দারান্তর গ্রহণের 
ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্যথ| নহে । 
. ঙ্গ প্যারীটাদ মিত্র মহাশয্নের রচিত ডেভিড হেয়ারেব জীবনচরিত পুস্তকে লিখিত, 
আছে ষে, রামমোহন রায়ের নিকট, হেয়ারসাহেব প্রথমে মদ্গুর মত্ম্ত আহার 
করিতে শিক্ষা! করেন। 
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ম্যপাসাধুবৃত্তাচ গ্রতিকূলাচ যা ভবেৎ। 
ব্যাধিতা বাহধিবেতৃব্য। হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ধবদ ॥ 
পত্বী যদি স্থরাসক্তা, হৃশ্রিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষিণী, হিংম্্্ব ভাবা, 
অর্থনাশিনী বা রোগগ্রস্তা হয়, তাহ1 হইলে পুরুষ দারাস্তর গ্রহণ করিবেক। 
বন্ধ্যাষ্টমে ধিবেছ্যাব্দে দশমেতু মৃত প্রজা । 
একাদশে স্ত্রী জননী মগ্যন্তপ্রিয়বাদিনী ॥ 
পত্বী যদি বন্ধ্যা হয়, তবে অষ্টব্সর ; যদি মৃতবৎস! হয়, তবে দশ 
বৎসর, যদি কেবল কন্যাসন্তান হইতে থাকে, তবে একাদশ বৎসর 
পধ্যন্ত দ্রেখিয়৷ পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। স্ত্রী অপ্রগ্রবাদিণী 
হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবে । 
ঘা রোগিণী স্াত্তহিতাসম্পন্না চৈবশীলতঃ। 
সান্ুজ্ঞাপ্যাধিবেত্ৃব্যা নাবমান্তাচ কহিইচেৎ ॥ 
সচ্চরিত্রা, হিতকারিণী স্ত্রী, রুগ্ন! হইলেও সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্য 
সী বিবাহ করিবে, তাহাকে কখন অবমাননা করিবে না। 
রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, গবরণ্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিলে 
অত্যন্ত উপকার হয় যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্ত কোন রাঁজকর্মচারীর 
নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রীর শান্ত্নিপ্িষ্ট কোন দোষ 
আছে। প্রমাণ করিতে সক্ষম ন! হইলে, সে পুনর্বার বিবাহ করিতে 
অন্ুজ্ঞা প্রা্চ হইবে না। বাজা রামমোহন রায়ের পরামর্শ মতে কাষ্য 
হইলে ভারতবাসিনী অবলাকুলের ছুঃখযন্ত্রণ৷ অনেক পরিমাণোহাস হইত। 
কেহ কেহ বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, 
ইহাতে রাজ! রামমোহন রায়ের মত ছিল না। একথা সম্পূর্ণ অমূলক । 
তাহার এ প্রকার মত হইলে লর্ড উইলিয়ম বেটিহ্ক, রাঁজবিধিদ্বার 


৩৭৬ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সতীদাহ রহিত করিলে পর, তিনি তাহাকে টাউন হলে প্রকাশ্ত সভা 
করিয়া তজ্ন্ত অভিনন্দন-পত্ত প্রদান করিতেন না। বহুবিবাহ নিবারণ 
জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্তায় তিনি রাজবিধির আবশ্তঠ কতা অনুভব 
করিতেন । হিন্দুশান্ত্র যে বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন, বহু বিবাহেব বিরোধী, 
বাজা তদ্ঘিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া! পরিশেষে বলিতেছেন )-- 


11120 8. 71251511260 07 9017517091)110 01500770০00) 
20011011590 10৮ 0100 1001015 ০01 0170 0171]910 60 70091৬৫ 
2019170201079 101 1015 ১%)০610918 109 2 9000710 10072111236 
001111160110 1100 01 2 111710৮৮110) 2180 69 12010 10150015011 
01)19 01 31010]) 20010426101) 25 (110 101680119 19011)8 ১৪১- 
50211112100) 1110 21)0৮০ 120৮7 17101) 1750 19000) 1 01100100 
০1100100121) 0110 10110 011১110০১01 (170 10101010 ১০২ 11) 130111)21) 
ঠ1)0 (170 01011011901 0) ১০17010০। ৮৮০10 1)250 17900110060 0১- 
৭21119” ৬০] % 10010] । 0017000 1? 


রামমোহন রায় ও হিন্দুনারীর দাঁয়াধিকাঁর 

রাজা রামমোহন রায়, আর একটি অতি গুরু তর বিষয়ে, লেখনীচালনা 
কবিম্বাছিলেন। স্ত্রীলোকের দাধাধিকার সম্বদ্ধে হিন্দুসমাজে এক্ষণে যে 
ব্যবস্থা গ্রচলিত রহিয়াছে, ইহ1 যে নিতান্ত অন্যায় ও প্রাাচীনশাস্ত্রবিরু দি, 
ইহা তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বনপূর্বক নিঃনংশয়ে 
প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন যে, শাস্ত্রান্ুসারে পত্বী মৃতপতির সম্পত্তিতে 
পুত্রদিগের হ্যায় সমানাধিকাগিণী। একাধিক পত্বী থাকিলে, তাহাব। 
প্রত্যেকে স্বামীৰ সম্পত্তির অংশভাগিনী। যাহাতে সপত্বীপুতেবা 
পুত্রহীন1 বিমাতাকে তাহার স্বামীর বিত্ত হইতে বঞ্চিত করিতে না 
পারেন, তজ্জন্ত কোন কোন খধি ইহা বিশেষনূপে ব্যবস্থা! করিয়াছেন 
যে, উক্ত অবস্থাপন্ন বিধবারা নিশ্চয়ই স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী 
হইবেন। রাজা রামমোহন রায় অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, 
আধুনিক দায়ভাগকারগণ প্রাচীন মহষিদিগের অভিপ্রায় উল্লজ্যন করিয়া 


সামাজিক আন্দোলন ৩৭৭ 


পতিবিত্বসন্বদ্ধে হিন্দুরমণীর অধিকার খর্ব করিয়াছেন। তিনি ৰলেন, 
দায়ভব ও দাঁয়ভাগলেখকগণের মতে, যদি স্বামী, জীবদ্দশাক় পুত্রহীনা 
পত্বীকে সম্পত্তি ভাগ করিয়৷ ন। দিয়া যান, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর 
পর তিনি তাহাতে অধিকারিণী হইবেন না। যেস্ত্রীলোকের কেবল 
একমাত্র পুত্র আছে, তাহারও স্বামিবিত্তেতে স্বত্ব জন্মিবে না, পুত্র বিষয়া- 
ধিকারী হইবে । পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূ বিষয়াধিকারিণী হইবে, তথাচ 
স্বামিসম্পত্তিতে তাহার লেশমাত্র অধিকার জন্মিবে না। পুত্র জীবিত 
খাকিতে অন্নবস্ত্রের জন্ত তাহার মুখাপেক্ষা করিতে হইবে, পুত্রের 
মুখাপেক্ষার অর্থ অনেক স্থলে পুত্রবধূর মুখাপেক্া । পুত্রের মৃত্যু হইলে, 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পৌত্র বা! পুত্রবধূর প্রতি নির্ভর করিতে হইবে । 

রাজ! রামমোহন রীয় প্রদর্শন করেন যে, ইয়েরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত 
অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দায়াধিকার সম্বন্ধে নারীজাতির প্রতি অনেক 
গুণে স্তায় ও দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক টাকাকার- 
দিগের দোষাবহ মীমাংসার জন্য তাহারা সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত 
হইতেছেন। কল্য ঘিনি গৃহের কত্রী ছিলেন, অগ্ স্বামীর মৃত্যুতে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্রবধূদিগের অগ্জগ্রহের পাত্রী; অনেক সময়ে আবদ্ধ 
ও অনাদরের পাত্রী । তিনি তাহাদিগের অন্ুজ্ঞাব্যতীত একটি পয়সা 
কি একখানি বন্্রও কাহাকে দান করিতে পারেন না। পুত্রবধূ ও 
শাশুড়ীর মধ্যে বিবাদ হইলে, অনেক সময়ে পক্ষপাতী পুত্র, বধূর পক্ষ 
অবলম্বন পূর্বক জননীকে নিধ্যাতন করে। বহুবিবাহের প্রাবল্যবশ তঃ 
এ দেশে বিধব1 বিমাতার সংখ্যা অধিক। সুতরাং অনেক অনাথ 
পুত্রহীনা বিধবাকে সপত্রীপুত্রের হস্তে যাঁর-পর-নাই ফন্ত্রণাভোগ 
করিতে হয় । 

রাজ! রামমোহন রায় বিধবাদিগের ছুর্গতি বর্ণনা করিয়া তথ্পরে 


৩৭৮ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


গ্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দায়াধিকার সম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবস্থা বঙদেশে 
সহমবণ ও বহুবিবাহের আধিক্যের একটি কাঁবণ। তিনি বলেন, ভারত- 
বর্ষে অপবাপর স্থান অপেক্ষা বঙ্গভূমিতে সহমরণের সংখ্যা অধিক । 
কেবল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বাল্য-সংস্কার এই আধিক্যের কারণ নহে । 
স্বামীব মৃত্যুর পব, তাহার বিত্ত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিধবাগণকে 
কি প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিয়! 
তাহাদিগের জীবনের প্রতি মমতা হ্রাস হইয় যায়; স্থৃতরাং ইহকালেব 
দারুণ ছুঃখেব হস্ত হইতে নিক্কতিলাভ করিয়৷ পরকালে স্বগস্থ ভোগেব 
আশায় অনেকে সহমৃতা হইতে সহজে সম্মতি প্রদান করে। দায়াধিকারের 
অন্যান ব্যবস্থা বহুবিবাহেব আধিক্যের কাবণ কেন? যদি পুরুষ 
জানিত যে, তাহাব বিবাহিত পত্বীকে সম্পত্তির ভাগ দ্রিতে হইবে, 
তাহ। হইলে সে নিশ্চয়ই অধিক সংখ্যায় বিবাহ করিতে সঞ্কুচিত হইত। 
যতই কেন বিবাহ করি না, কোনও স্ত্রীই বিস্তের অংশভাগিনী হইবে না, 
এমন কি, তাহার ভরণ-পোষণের ভাব পধ্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে না, 
এরূপ জানিলে, লোকের বহুবিবাহ্‌-প্রবৃত্তি প্রবল হইবাবই কথা। 


কন্যাপণ ব। কন্যাবিক্রয় 


কন্ঠাবিক্রপ্নবূপ কদাচারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় লেখনী- 
চালনা করিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিতেছেন যে, নীচ শ্রেণীর 
ব্রা্ষণ এবং উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থদ্িগের মধ্যে কন্তাবিক্রয় প্রথা প্রচলিত 
আছে। যে ব্যক্তি অধিক অর্থ দিতে পারে, তাহারই সহিত তাহারা 
কন্তার বিবাহ দিয়া থাকেন । তীহারা অর্থলোভে বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অঙ্গহীন 
ব্যক্তিব সঙ্গেও কন্যার বিবাঁহ দিয়া থাকেন। ইহার ফল এই হয় যে, 


সামাজিক আন্দোলন ৩৭৯ 


বিবাহিতা কন্ত| শীন্ই বৈধব্যদশ। প্রাঞ্ধ হয়, অথব। যাবজ্জীবন অত্যন্ত 


ক্লেশে দিনযাপন করে । রাজ! এ বিষয়ে বলিতেছেন +-- 
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রাজা তত্পরে কন্তাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্র হইতে কতকপ্তলি 
কন্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

রাজা রামমোহন রায় একটি টিপ্লনিতে বলিতেছেন যে, নবদ্বীপাধি- 
পতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সমগ্র জমিদারী হইতে কন্তাবিক্রম্ন প্রথা 
উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 


টস শিপ উস 


জাঁতিভেদ 
বিজসুচি? গ্রন্থপ্রকাঁশ 
জাতিভেদপ্রথা যে ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্টের মূল, ইহা র।জা রাম- 
মোহন রায় সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে 


রাজার ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃঃ দেখ। 


৩৮০ মহাত্া রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উক্ত প্রথাব অসাবত্ব বুঝাইয়! দিতে ত্রুটি করেন নাই । সংস্কত ভাষায় 
ৃত্যুপরয্াচারধ্য-বিবচিত “বজ্ন্থচি” নামে একখানি গ্রন্থ আছে। উহাতে 
জাতিভেদেব অযুক্ততা অখগ্নীয় যুক্তিসহকাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাজা 
রামমোহন রায় ১৯১৯ শকে উহার প্রথম নির্ণয় নামক প্রথম অধ্যায়টি 
অনুবাদ করিয়! মূল এবং তাহার ভাষা বিববণ প্রকাশ কবেন। 

“ব্রস্চি, গ্রন্থের যে অংশটুকু বাজা বামমোহন বাধ প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন, আমবা নিপ্বে তাহাব সারমম্ম পাঠকবর্গেব নিকট উপস্থিত 
কবিতেছি । 

্রাঙ্মণ ক্ষত্রিগ বৈশ্ঠ শুদ্র এই চাবিবর্ণ। ইহাব মধ্যে ব্রাহ্মণেব স্বরূপ 
কি, বা ত্রাঙ্গণ কি, ইহা বিচাব করিয়। দেখা আবশ্যক । কেননা, 
শান্নানুসাবে ত্রা্ণ সকল বর্ণেব গুরু | ব্রাঙ্ষণ শব্দে কি বুঝায়? 
জীবাত্সা, দেহ, জাতি, বর্ণ, ধশ্ম, পা্িত্য, কর্ম, জ্ঞান, ইহাব কিসে 
ব্রাহ্মণত্ব হয়, অথবা ইহাব মধ্যে ত্রাঙ্গণ কি? 

বদি বল জীবাত্ম। ব্রাহ্মণ, সে কথায় দোষ হয়| প্রথমতঃ, সকল 
প্রাণীর জীবাত্মাব স্ববপ এক বলিয়া স্বীকাব কবিলে, সকল প্রাণীৰ 
ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীম্বতঃ, শবীবভেদে জীবাত্ম। ভিন্ন ভিন্ন স্বীকাব 
কবিলে, হহ জন্মে যে জীব ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি কম্মান্ুসাবে জন্মান্তরে 
এদ্রদেহ প্রাপ্তি হইলে তাহাব শৃদ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে । তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণরূপে 
যে দেহকে ব্যবহাব কব যাইতেছে, তাহাতে যে জীবাত্মা আছেন, 
তিনি ব্রাহ্মণ, এমন কথা বলিলে, ব্রা্গণত্ব কেবল ব্যবহাবমূলক হয়। 
ইহা স্বীকার কবিতে হয় যে, পবমার্থতঃ উহা] কিছুই নহে । যদি কোন 
অজ্ঞাতকুলশীল শুদ্র, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়। ব্রা্ষণরূপে ব্যবহাৰ 
করে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! যাইতে পাবে কি না? তাহার সহিত এক 
পংক্তিতে ভোজন এবং এক শব্যায় শয়ন উপবেশনাদি কবিলে 
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পাপোত্পত্তি হয় কি না? শাস্্ানুনারে অবশ্য হয়। অতএব জীবাত্মাব 
ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

যদ্দি বল, দেহ ব্রাঙ্ষণ, তবে আচগ্ডাল সকল মনুষ্ের দেহ ব্রাহ্মণ 
হইল। কেননা সকল মন্ুত্তের মুণ্তি তুল্য এবং জরামরণাদি ধন্ম সকল 
দেহে একরূপ। অধিকন্ত ব্রাহ্মণ একশত বর্ষ বীচেন, তাহার অদ্ধেক 
ক্ষত্রিয়, তাহার অর্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্ধেক শূত্র বাচিয়া থাকেন, এরূপ 
নিয়ম নাই। একপ নিয়ম থাকিলে অন্ত দেহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণদেহের 
বৈলক্ষণ্য জানা যাইত । আর এক কথা এই, দ্রেহকে ব্রাহ্মণ বজিলে 
পিতা-মাতার মৃতদেহকে দাহ করিয়া পুত্রের ত্রহ্মহত্যা পাপের উৎপত্তি 
হয় না কেন? অতএব দেহের ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

যদি বল, জাতি ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষীসকল এক 
এক জাতিবিশিষ্ট; কিন্তু তাহার! ব্রাঙ্ষণ নয় কেন? যদি জাতিশব্ডে 
জন্ম বুঝায়, অর্থাৎ শান্্রবিহিত বিবাহছ্বাবা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হঈতে যাহার 
জন্ম হয়, সেই ব্রাহ্মণ এমন বল, তাহা হইলে শ্রুতি ও স্থৃতিতে বণিত 
অনেক প্রসিদ্ধ মহ্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হয় না। খধ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী 
হইতে জন্মিয়াছিলেন। পুষ্পস্তবক হইতে কোসী মুনি, উই টিপিহুইতে 
বালীকি, মাতঙ্শী হইতে মতর্গ মুনি, কলস হইতে অগন্ত্য, ভেকের 
গর্ভে মাতুঁক্য, হস্তিগর্ভে অচর খষি, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজমুনি, টৈবর্ত- 
কন্তাতে বেদব্যাস, বিশ্বাসিত্র মুনির পিতা ও মাতা উদ্ভয়েই ক্ষত্রিয় । 
এই সকল মুনিদিগের উক্ত প্রকারে জন্ম হইলেও, তাহারা সম্যক জ্ঞান- 
লাভ করিয়াছিলেন বলিয় শাস্ত্রে তাহাদ্দিগকে ব্রাঙ্ষণ বলা হইয়াছে । 
অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

যদি বল, শরীরের বর্ণ-বিশেষদ্বারা ত্রাহ্মণত্ব হয়, তাহা হইলে মত্বপগ্তণ- 
প্রযুক্ত ব্রাহ্মণের শুরুবর্ণ, এবং সত্ব ও রজ গুণপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয়েয় রক্তবর্ণ; 


৩৮২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনরচিত 


রজ ও তমগ্তপ্রযুক্ত বৈশ্টের পীতবর্ণ এবং তম গ্রণপ্রযুক্ত শুর্রের কষ্ণবর্ণ 
হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এবং পূর্বকালেও শুরাদি 
বর্ণের স্থানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি । মতএব শরীরের বর্ণবিশেষ- 
দ্বার কদাপি কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।. 

ঘদ্দি বল, ধশ্দের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে 
অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিম়াছেন, পূর্ত অর্থাৎ বাপী-কুপাদি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয়াদি অনেকে নিত্য-টনমিত্তিক ধন্ৰের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহাদিগকে কেন ত্রাঙ্ষণ বলিব না? অতএব দেখা গেল, 
ধশ্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্ধণ হইতে পারে না। 

যদি বল যে, পাগ্ডিত্যের ছারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয়- 
গণকে কেন ব্রাঙ্ষণ বলিব না? শাস্ত্রে দেখিতেছি, জনকাদির মহা! 
পাণ্ডিত্যেব কথা বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্ত জনক ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
এক্ষণেও ব্রাহ্মণেতব অনেক জাতীয় লোকের পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। কিন্তু তাহাদিগকে কেহ ত্রাণ বলে না। অতএব 
পাগ্ডিত্যের দ্বার] কদাপি কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পাবে না। 

দি বল, কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃড্র 
প্রভৃতি জাতি, হস্তী, হিরণ্য, অণ্ধ, ভূমি প্রভৃতি দান করিতেছেন । 
এই সকল কন্মের জন্ত তাহাদের ব্রাঙ্গণত্ব হয়না । অতএব কর্মদ্াবা 
ব্রাহ্মণত্ব হইল না । 

তবে কে ব্রাহ্মণ? করতলন্তস্ত আমলক ফলে যেমন নিশ্চয় বিশ্বাস 
হয়, পরমাত্ম।তে সেইরূপ বিশ্বানদ্বারাধিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, শম-দ্মাদি 
সাধনে ধিনি যত্রশীল, দয়া সবলতা ক্ষমা সত্য সন্তোষ ইত্যাদি গুণে 
যিনি ভূত্ষিত, যিনি মাধ্সধধ্য দন্ত মোহ ইত্যাদিব দমনে যত্ববান, 
তাহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ বলা যায়। যেহেতু শাস্ত্রে আছে» 
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“জন্মন। জায়তে শুদ্রঃ সংস্কাবাছুচ্যতে দ্বিভঃ | 
বেদাভ্যা সান্তবে দ্বিপ্রো ব্রদ্ধ জানাতি ব্রাহ্মণঃ |” 

জন্ম হইলে সর্বসাধারণ লোক শুদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে 
দিজশব্ববাচ্য হন, বেদাভ্যাসদ্বারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাঙ্গণ হন। 

অতএব, ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল ব্রাঙ্ষণ, অন্য কেহ নহে, ইহ নিশ্চয় 
হইল। যাহ! হইতে এই ভূত সকল উত্পন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া! ধাহাতে 
স্থিতি করে এবং প্রলয়কাঁলে ধাহাতে পুনর্গঘন করে, তিনিই ত্রহ্ধ, 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।” “সকল বেদ যে ব্রক্মপদকে কহিতেছেন” 
“ব্রহ্ম একমাত্র দ্বিতীয়রহিত” “নাম রূপ হইতে যিনি ভিন্ন তিনি তরঙ্গ 
ইত্যাদি শ্রতিতে ষে ত্রঙ্ষের কথা বলা হহয়াছে, তাহাকে জানিলে 
বর্ষণ হয়। সেই ব্রঙ্গজ্ঞানের নৃযনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং 
তাহার অভাব দ্বারা শূত্র হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত। 

“বজরস্থচি"গ্রন্থে ব্রাঙ্মণত্ববিষয়ে যেবূপ অভিপ্রায় বাক্ত হইয়াছে, তাহার 
সহিত মহাত্ম। দয়ানন্দ সবস্বতীব মতের তুলনা করিলে দেখা যায থে, 
উভয় মৃত প্রায়ই তুল্য । “আধ্যসমাজ-সংক্গার-বিধি, গ্রন্থে দয়ানন্দ 
ব্রদগজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ত্রাণ বলিম্াছেন | তাহার মতে, সেই জ্খনের 
নানাধিক্যঘ্ার। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়) জ্ঞানের অভাবদ্বার। শদ্র হয়। 
দয়ানন্দের মতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তে অল্প প্রভেদ। ধিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া 
রাঁজকার্য্ে ব1 যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত হন, তিনি ক্ষত্রিষ। আর যিনি জ্ঞান- 
সম্পন্ন হইয়া কৃষি বাণিজ্যাি কাধ্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই টৈশ্ঠ | 


বিধবাবিবাহ 


কেহ কেহ্‌ বিশ্বান করেন যে, রাজ। বামমোহন রায় বিববাবিবাহের 
পক্ষ সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্ধ তাহার যে সকল 


৩৮৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


গ্রন্থ গ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে বিধবাবিবাহেব পক্ষে 
কোন প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমবা শুনিয়াছি যে, বালিকা 
বিধবাব পুনবিবাহ প্রচলিত হয়, বামমোহন বায় বন্ধুদিগেব নিকটে এপ 
ইচ্ছ1 প্রকাশ কবিতেন। তিনি বিলাত গমন কবিলে সর্বত্র জনরব 
হইয়াছিল যে, স্বদেশে ফিবিয়া আসিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত কবিবেন | 
এপ্রকাব জনববেব কোন মূল থাকিতে পাবে, কিন্তু তাহার সহমবণ- 
বিষয়ক পুস্তকেব নিয্বোদ্ধত স্থানটি পাঠ কখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, 
তিনি অন্ততঃ উক্ত পুস্তক লিখিবার সময় পযন্ত বিধবাবিবাহ শান্তরসিদ্ধ 
বলিয়। মনে কবিতেন না। সহমবণ বিষয়ক পুস্তকের সেস্থানটি এই, 
«শেষে লেখেন যে, তন্ত্ববচনান্ু পারে বিধবাব ব্রহ্মগয্য অস্থুচিত এবং মন্ুষ্যেব 
গোমাংসভোজন কর্তব্য, এবং বিধবাব পুনর্বাব বিবাহ উচিত, এ সক 
বিষয়েব অস্থমতিব নিমিত্ত বাজদ্বাবে আবেদন কৰা যায়। উত্তৰ, এ সকল 
তন্ত্রবচনেব যদি বেদ ও মানবাদি স্বৃতিব সহিত এক বাক্যতায় মুগ্ধবোধ- 
চ্ছাত্রেব বিশ্বাস হইয়া থাকে ও নিবন্ধকাবদেব মীমাংসাসম্মত হয়, 
একপ তাহাব নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই এ কমছে 
প্রবন্ত হইতে পাবেন, কিন্তু যাহারা এ বচন সকলেব অনৈক্য জানেন ও 
সংগ্রহকারেব মীমাংসাসিদ্ধ নহে, ইহা নিশ্চয় কবিয়াছেন, তাহাদেব প্রতি 
মুগ্ধবোধচ্ছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন, সে ব্যর্থশ্রম |” * 


* রামমোহন রায়ের গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠা দেখ । 


দশম অধ্যায় 
পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা । বাঙ্গলাভাষ। 


ও সাহিত্যের উন্নতি 
(১৮১৭--১৮৩০ সাল) 


ইংরেজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্যজ্ঞানপ্রচারদ্বারা ভারতবর্ষের যে অশেষ 
কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ইহার জন্ত 
ডেভিভ হেয়ার, লর্ড মেকলে প্রভৃতির ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের 
নিকটেও আমর! চিরদিন রুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। তাহার সময়ে রা পুরুষ- 
দিগের মধ্যে একটি বিচার চলিতেছিল। এক পক্ষের মত এই ছিল যে, 
এতদেশীয় লোককে ইংরেজীশিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা 
দেওয়াই বিধেয়, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এক পক্ষ 
হিন্দুদিগের জন্ত সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার 
নিমিত্ত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই বিচারের সময়ে 
রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহাষ্টকে 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে উক্ত বিষয়ে একখানি পত্র লেখেন । সেই পত্রে 
তিনি অতি স্থন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কেবল সংস্কৃত ও 
পারসীশিক্ষায় এদেশী লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই; 
ইংরেজীশিক্ষা ব্যতীত লোকের দৃঢ়নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নির্মল 
হইবে না। স্তরাং হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থাও কথন বিদুরিত 
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হইবে না । কুসংস্কারবিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যজ্ঞান 
যার-পর-নাই আবশ্তক। উক্ত পত্রখানি এরূপ অকাট্য যুক্তি ও গভীর 
জ্ঞানপূর্ণ যে, তৎকালীন স্থবিজ্ঞ ইংরেজেরা উহা! পাঠ করিয়া চমতকৃত 
হইয়াছিলেন। বিসপ হিবার উহাকে একটি আশ্চ্ধ্য পদার্থ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যে সময়েব লোক, তাহ স্মরণ করিলে 
পত্রথানিকে বাস্তবিকই আশ্চর্য পদার্থ বলিতে হয়। উহা পাঠ করিয়া 
অনেকেই ইংরাজীশিক্ষার আবশ্তকত৷ বুঝিতে পাবিয়াছিলেন। আমরা 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পত্রখানি নিম্নে উদ্ধত করিলাম । 
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[২4১] 110111011২0 

এস্থলে অন্ুষর্গ ক্রমে আমর! একটি কথা বলিতেছি । উল্ত পত্রে রাজা 
কতকগুলি বৈদাস্তিক মত ও হিন্দু দার্শনিকদিগের অন্যান্য মতের বিরুদ্ধে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন বে, তিনি 
বেদাস্তাদদি দর্শনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি বেদান্ত- 
দর্শনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না । তিনি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদাস্ব- 
দর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। বেদান্তদর্শনকে ভিভিমুল 
করিয়া তান পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ীয় বিচার করিয়াছিলেন। কেবল 
হিন্দু পণ্ডিতগণের সহিত কেন? “ব্র।ঙ্ষণসেবধি” পত্রে, পার্রিসাহেবদিগের 
আপত্তিখগুনে তিনি বেদান্তদশনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । কেবল 
তাহাই নহে। তিনি বেদান্ত মতানুযায়ী সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রচার 
করিয়াছিলেন । * 

তবে এস্বলে সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে তিনি ইংরেজী 
শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া গবর্ণর জেনেরলকে যে পঙ্জ লিখিয়াছেন, 
ভাভাঁতে তিনি বৈদান্তিকমতের বিরুদ্ধের লেখনীচালনা কেন করিলেন ? 


কস পপশীপিশিশীসিস পি পাশিশীশীশা শশা শিশীশিটিিশি তা পি শিট তীশিপিশ শী শিশীতিশশি ৯5 পা ও পচ পাপ বি 


১৯১ ও ১৯২ পৃঃ দেখ । 





বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৩৯১ 


এস্থলে তিনি কি উকিলের ন্যায়, বিশেষভাবে পাশ্চাত্যশিক্ষার গৌরব 
ও আবশ্তকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বেদাস্তাদি হিন্দুদর্শনের নিন্দা 
করিয়াছেন? কখনই না। তবে তিনি এরূপ কেন লিখিলেন ? 

তিনি বেদান্তদর্শনে বিবোধী ছিলেন না। সচরাচর বেদাস্তশান্ত্র যেরূপ 
ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহারই বিবোধী ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদ 
গ্রহণ কবিয়াও সকল পদার্থের ব্যাবহাবিক সত্ব। স্বীকার করিতেন। 
কেবল তাহাই নহে। অদ্বৈতবাদ স্বীকাব করিয়াও তিনি লৌকিক 
কর্তব্যাকর্তব্য, ধন্মাধম্ম, ও নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস কবিতেন। * 

বেদান্তশাস্ত্রের বিরোধী হওয়া দূবে থাকুক, রামমোহন রায়ই বঙ্গদেশে 
বেদান্তচচ্চার প্রবর্তক । তিনিই প্রথমে মূল সংস্কৃত বেদান্তদর্শন এদেশে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তিনিই প্রথমে এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় 
বেদান্তস্থত্রেব ভাষ্য প্রকাশ কবেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গাল] অনুবাদ 
সহিত পঞ্চোপনিষদ মুদ্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপস্থিত কবেন। 
হিন্দুদশনের প্রতি তাহার যে আস্থা ছিল, তাহাব আব একটি অথগুনীয় 
প্রমীণ এই যে, কুমাবী কার্পেন্টাবের লিখিত [1০ 1,056 10299 12 
[00107006076 ২702 1২210) [10101 1২০৮ নামক পুস্তকে আছে 
যে, বাজা ইংলগুবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণেব নিকটে বলিয়াছিলেন যে, 
হিন্দুদর্শনেব তুলনায় ইংলগ্ডেব দর্শন কিছুই নহে। 


রামমোহন রায়ের বেদবিদ্য।লয় 


এদেশে বেদীন্তচচ্চ। প্রবর্তিত করিবার জন্ত রাজ যাহা করিয়াছিলেন, 
আমরা তাহা! বলিয়াছি। এস্থলে উক্ত বিষয়ে তাহার একটি কর্যের 
কথ বলিব । তিনি বেদশিক্ষার জন্য ১৮২৬ সালে একটি বেদবিগ্ভালয় 


সপ পাদিপাশাশাশিশী সপিিপিসপ। 





সপপীাশীীশী স্পাশীশাশীশি শপগাস্পশীশীশিপিপাস শী পীিস্পি্পিশি | পঙাপিীসিপিশিসিশিশশাশীীস্পি তি 


*. ১*৩--১০৪ পৃষ্টা দেখ। 





৩৯২ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন। মাণিকতলা স্্াটের ৭৪ নং বাটাতে উক্ত বেদ- 
বিষ্যালয়েব কাধ্য হইত। পবলোকগত বাবু আনন্দচন্দ্র বস্থ ও 
তাহার পুত্রেব মুখে আমাদের কোন কোন বন্ধু শুনিযাছেন যে, উক্ত 
বাটীতেই বামমোহন বায়ের বেদবিগ্ঠালয় প্রতিঠিত ছিল। বামমোহ্ন 
বায় বিলাত গমন কবিলে, তাহাব অনেক ভূসম্পত্তি বন্ধক থাকা স্যত্রে 
বিক্রীত হইয়া যায়। এ বাটাটিও সেইরূপ বিক্রীত হ্ইয়াছিল। উক্ত 
আনন্দচন্দ্র বস্থ মহাশয় উহা ক্রয় করেন । * 

উক্ত বিদ্যালয়েব বিষয়ে ১৮২৬ সালেব ২৭ জুলাই দিবসে আড্যাম 
সাহেব যাহা লিখিয়াছিলেন, আমর! নিম্নে অন্বাদ কবিয়া দিলাম 

“অল্পদিন হইল, বামমোহন বায় একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দৰ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি উহাব নাম দিয়াছেন, বেদবিদ্যালয়ু। 
এক্ষণে উহাতে অল্পসংখ্যক কয়েকজন যুবা, একজন স্থপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিতেব 
ঘাব সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষাল।ভ কবিতেছেন। হিন্দু একেশ্বববাদ সমর্থন ও 
তাহার প্রচাব এই বিদ্যালয়েব উদ্দেশ্য । বামমোহন বায়ে ইচ্ছা আছে, 
এই বিদ্যালয়ে ইয়োবোপীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষ। দেওয়া হয়। হহা ভিন্ন 
বাঙ্গাল! কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় খ্রীপ্রীয় একেশ্বববাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতেও 
তাহাব ইচ্ছা আছে 1” 
গ্গ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে সর্ব প্রথমে রাজা রামমোহন রাষের 
ষে ম্মরণার্থ স1 হইয়াছিল, তাহাতে আনন্দচন্ট্র বস্থ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন । স্বর্াঁয় 
রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়েব নিকট আনপ্ৰ বাবু বলিয়াছিলেন যে, তাহার বয়চক্রম যখন 
অষ্টাশ বৎসপ, তখন তিনি বাঁজ। রামমোহন বাষের নিকটে, তাহার মাঁণিকতলার 
ভবনে সর্ববদ। গমন করিতেন। কোঁন বিষয় লিখিতে হইলে, রাজ। বলিয়। যাঁইতেন, 
আনন্দ বাবু লিখিতেন। স্বগাঁয় রাঁজনারায়ণ বস্ছ মহাশয় আনন্দ বাবুব নিকট হইতে 
রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটন! প্রাপ্ত হইয| রামমোহন রায়ের প্রথম 
স্মরণার্থ সভায় পাঠ করেন। 





বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের উন্নতি ৩৯৩ 
ইংরেজীপক্ষের জয় ; খামমোহন রায়ের হিন্দুকলেজের 
কমিটি-ত্যাগ 


ইংরেজীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে রামমোহন রায় একজন 
প্রধান ছিলেন। ডেভিড হেয়ার, সর্‌ এডোয়া্ড হাইড ইষ্ট, এবং রাঁম- 
মোহন রায় এই তিন জনের যত্বে হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল । 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষদল এবং দেশীয় শিক্ষার পক্ষদলের মধ্যে ছ্বাদশবর্ষ 
অথবা ততোধিককাল তর্কবিতর্ক চলিধাছিল। পরিশেষে ১৮৩৫ শ্রীষ্টান্দের 
৭ই মে লর্ড উইলিয়ম বেট্টিক কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষা পক্ষেরই জয় হইল । 
এই বিবাদের প্রথম অবস্থায় দেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতীদিগের চেষ্টায় 
গবর্ণম্ণে একটি লংস্কৃত কলেজ প্রতিঠি ত করিবার জন্য বছ অর্থ প্রদান 
করিতে সম্মত হন। রামমোহন রায় উহার প্রতিবাদ করিয়া পূর্বব- 
প্রকাশিত পত্রথানি গবর্ণরজেনেরলকে লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই 
আন্দোলনবশতঃই সংস্কৃতকলেজের বাটার ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্বুকলেজের 
নামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ফেব্রুথারি গাসে নিখাত হইয়াছিল । সংস্কৃত- 
কলেজ ও হিন্দুকলেজ উভয় বিগ্ভালয়ই উক্ত গৃহে স্থাপিত হয় । 

“ইংলওস্থ রাজপুরুষেরা এদেশী লোকের শিক্ষাসাধনার্থ একলক্ষ 
চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন, এবং অত্রত্য রাজপুরুষেরা৷ তদ্দারা 
একটি সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপন করিতে উদ্ভত হন। এই সম্বাদ 
অবগত হইয়া! রামমোহন রায় সে সময়ের শাসনকর্তা লর্ড আমহাষ্টকে 
একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃতকলেজের পরিবর্তে 
একটি ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে 
অনুরোধ করেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যাপনা প্রচলিত 


৩৯৪ মহাত্বা বাজা বামমোহন বাষেব জীবনচরিত 


রাখিবাৰ উদ্দেশ্টে এদেশী চতুষ্পাী সমুদয়েব অধ্যাপকগণের আন্গুকুল্য- 
প্রার্থনা লিখিয়া দেন” * 

যে ছুই দলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ধাহাবা ইংরেজীশিক্ষাব 
পক্ষ ছিলেন, তাহাদেবই জয় হইল। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন জন্য 
যে কমিটি হইয়াছিল, বাঁমমোহন রা তাহার একজন সভ্য ছিলেন। 
কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উপস্থিত কবায়, তিনি ভক্ত 
পদ তৎক্ষণাৎ পবিত্যাগ কবিলেন। তিনি ত্বভাবসিদ্ধ উদ্ারতাব 
সহিত বলিয়াছিলেন)--আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজেব 
লেশমীত্রও অনিষ্টেব সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের 
প্রয়াশী নহি।” 

ডফ, সাহেবকে সাহায্যদাঁন 

হ"বেজী শিক্ষা গ্রচপিত কবিবাব জন্য বাঁজা বামমোহন বায়েব যে 
একান্ত যত্র ছিল, তদ্বিষযে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 
তথাচ আমবা আব ছুইটি ঘটনাক উল্লেখ কবিব। খুষ্টধন্মপ্রচাবক 
মহাত্মা ডফ সাহেব ১৮৩০ শ্রীষ্টাব্দে এদেশে আগমন কবেন। তিনি 
বাঁজ$ বামমোহন বায়েব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া বালকদ্দিগেব ইংবেজী- 
শিক্ষাৰ জন্ত একটি বিদ্ভালয় প্রত্ঘিষঠিত কবিবাব অভিপ্রায় প্রকাশ 
কবিলেন। বামমোৌহন বায় তাহাব প্রস্তাব শুনিয়া যাব-পব-নাই 
আহ্লাদ প্রকাশ কবিলেন। তিনি তদ্বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য 
কবিয়াছিলেন। বিদ্যালয়েব ব্যবহাবেব জন্য তিনি ডফ সাহেবকে 
প্রথমে ত্রাঙ্মলমাজেব গৃহ ছাড়িয়া দেন। যত দিন বিদ্যালয়ে নিজের 
গৃহ না হইয়াছিল, ততদিন উক্ত স্থানেই উহাব কাধ্য হইত। নৃতন- 
শিশ্িত নিজগৃহে সমাজ উঠিয়া আসিবাব সময়ে বামমোহন বায় কমল 


শপ আশ পি িপপীপিপিশাশাশসপিপ পি 


ঈ হর্গীয অন্মযকুমার দত্ত প্রণীত উপাসক সম্প্রদায় ; ২য় ভাগ, ৩* প দেখ । 


বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্যেরউন্নতি ৩৯৫ 


বস্থর বাটী চল্িশ টাক ভাড়ায় স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দেন। 
তথা হইতে সমাজ উঠিয়া আসিবার সময়ে রামমোহন রায় একখানা 
বড় টানাপাখার প্রতি অঙ্গুলিনিদ্দেশ করিয়া ঈষৎ হান্যপূর্বক ভফ 
সাহেবকে বলিলেন, 10959 00 079 1022800 01 1011)0” | এততিন্ন 
বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম কয়েক জন ছাত্র তিনিই সংগ্রহ করিয়! 
দিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাঁল তিনি নিজে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গমন 
করিয়া উহার তত্বাবধান করিতেন । প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা- 
পূর্বক বিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ত হয় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ 
প্রকাশ করিতেন, এবং খ্রীষ্টের আদর্শপ্রার্থনাটি ([.070+5 278০1) বিশেষ 
উপযোগী বলিয়া তাহ! ব্যবহার করিতে অন্থরোধ করিতেন। তিনি 
উক্ত প্রার্থনাটিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোন 
পুস্তক বা ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ উদ্ারভাবপুর্ণ প্রার্থনা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ডফ সাহেবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত বলিয়া 
তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন যে, সকল প্রকার 
শিক্ষা ধর্মের উপরে প্রতিষিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষ। 
হইলে তাহার মতে কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক,*বরং 
বিশেষ উপকারেরই সম্ভীবনা। ডফ সাহেবের ক্ষুল যে দিন প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়, ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিলে, রামমোহন 
রায় তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ;_-"বাইবেল পড়িলেই খ্রীগ্রিয়ান হয় না। 
আমি আছ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ শ্রীষ্টিয়ান হই 
নাই ; কোরাণ পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস্‌ 
উইলসন সাহেব হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। 
বিচারপূর্ধবক সত্য গ্রহণ করিবে । কেহ তোমাদিগকে বলপূর্ববক খ্রীষ্টিয়ান 
করিবে না।” রামমোহন রায়ের কথ শুনিয়া ছাত্রগণ আর আপত্তি 


৩৯৬ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করিল না। আমর! শুনিয়াছি যে, এই সাহায্যের জন্ত ডফসাহেব 
রামমোহন রায়ের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। ভফ সাহেব বেথুন 
সভাতে একবার বলিয়াছিলেন, যে, তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহন 
রায়ের নিকট যেরূপ সাহাধ্য পাইয়াছেন, দেশীয় কি ইয়োরোগীয়, 
অন্য কাহারও নিকট সেরূপ সাহাধ্য প্রাপ্ত হন নাই। 


রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল 


ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে তিনি কেবল অন্যের সাহাষ্য 
করিতেন, এরূপ নহে, তাহার নিজের একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল | 
অনেক ভদ্র ও সন্ত্রান্ত বংশীয় বালকের! সেখানে অধ্যয়ন করিতেন । * 

১৮২২ সালে হিন্দুবালকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি এই 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহার প্রায় সমুদয় ব্যয় আপনি বহন করেন, 
কেবল কোন কোন বন্ধু কিছু কিছু টাদা দিতেন। উইলিয়ম আড্যাম 
সাহেব এই বিদ্ধলেয়ের দর্শক বা তত্বাবধায়ক ছিলেন । ১৮২৭ সালে 
তিনি এইরূপ বলিতেছেন 7 

বিদ্যালয়ের ছুইজন শিক্ষক। এক জনের মানিক বেতন ১৫০ 
দেড় শত মুদ্রা; আর এক জনের মাসিক বেতন ৭০ সত্তর মুদ্র।। 
৬০ হইতে ৮* জন হিন্দুছাত্র ইংরেজী শিক্ষা করে। খ্রীষ্টধম্মের 
মতামত সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় 'না) কিন্ত নীতিনধন্ধীয় 
কর্তব্য সকল তাহাদিগকে যত্বপূর্বক শিক্ষা টি হ্য়। যে সকল 





পাপী 


*  ভক্তিতাজন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, রাজা রামমোহন রায় 
নিজে গাড়ী করিয়! তাহাকে লইয়া গিয়। আপনার স্কুলে ভর্তি করিয়। দিয়াছিলেন। 
গাজার সঙ্ে যাইবার সময়, তিনি বিমুগ্ধচিতে রাজার হন্দর গম্ভীর, ঈষৎ বিষাদমিশ্িত 
মুখের দিকে দৃষ্টি রাঁখিয় স্কুলে গিয়াছিলেন। 


বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৩৯৭ 


ছাত্র মানবজাতির সাধারণ ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে 
খ্ীষ্টধর্মের এ্রতিহানিক ঘটন। সকল শিক্ষা দেওয়। হইয়া থাকে । 

এই বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝ গিয়াছিল যে, 
উহার শিক্ষাকাধ্য স্থচারূপে নির্বাহ হইত । এই বিছ্ভালয়ের প্রায় 
সমুদয় ব্যয় রামমোহন রায় নিজে বহন করিতেন ; এবং উহার উপর 
তাহার কর্তৃত্ব ও তত্বাবধানও সম্পূর্ণ ছিল। আভ্যাম সাহেব ইচ্ছা 
করিতেন যে, বিদ্যালয়টি বিশেষ ভাবে রামমোহন রায়ের না থাকে । 
উহ] ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধীন থাকে এবং উহার জন্য সাঁধা- 
রণের নিকট হইতে টাদা সংগ্রহ কর! হয়। কিন্তু এ প্রস্তাবে রাম- 
মোহন রায়ের মত ছিল না। আভড্যাম সাহেব, বিদ্যালয়ের কাধ্য 
নির্বাহ জন্য, যে সকল ব্যবস্থা করিতেন, রামমোহন রায় সে সকল 
পরিবগ্িত করিয়া দিতেন। কিন্তু আভ্যাম সাহেব বিষ্ভালয়ের সহিত 
সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। দেশের লোক 
আড্যাম সাহেবকে অতিশয় ভাল বাঁসিতেন। যাঁহা হউক, স্কুল সংক্রান্ত 
কার্যে রামমোহন রায়ের সহিত মতের অনৈক্য হওয়াতে, তিনি 
১৮২৮ সালে, বিরক্তির সহিত উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন ? 


বাঙ্গীল। গগ্যসাঁহিত্য 


এমন এক সময় ছিল যখন, বাঙ্গালাভাষায় গঞ্য গ্রন্থ ছিল না। কবি- 
কঙ্কণ চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত, কত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের 
অন্নদামঙ্গল, প্রভৃতি পদ্গ্রন্ক সকল ছিল, গদ্যগ্রস্থ একেবারেই 
ছিল না। কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায় বাঙ্গালা গছযরচনার 
সৃষ্টিকর্তা । কেহ বা এ কথার প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ের প্রকৃত- 
সিদ্ধান্ত কি? 


৩৯৮ মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দলীল ও পত্রা্দি অবশ্ঠ প্রচলিত বাঙ্গালায় লিখিত হইত । সুতরাং 
রামমোহন রায়, বাঙ্গালা গগ্যরচনার সৃষ্টিকর্তা এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে 
পাবে না। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
জীবনচবিত পুস্তকে, পণ্ডিত হবপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহীতে তিনি লিখিতেছেন যে, তাহাদের 'বাটীতে স্থৃতিকল্পদ্রুম 
নামে, বাঙ্গালা গদ্ে হস্তলিখিত স্মৃতিশাস্্ব বিষয়ক পুস্তক তিনি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। শান্জী মহাশয় বিবেচনা করেন যে উহা একশত বৎসরে রও পূর্বের 
লিখিত হইয়াছিল । আমর। পূর্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন বায়েব পূর্বের 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজে জন্ত গচ্ঘ গ্রন্থ রচিত হইযাছিল ; কিন্তু উক্ত পুস্তক 
সকলের ভাষা অতি কদর্ধা, উহ1সাধারণেব মধ্যে গ্রচলিত হয় নাহ, এবং 
কেহ তাহাব রচনাপ্রণালী অন্থুকবণ কবে নাই । রামমোহন রায়ের গ্রতি- 
দ্বন্দ্িগণ তাহার মতের প্রতিবাদ করিবাৰব জন্য গগ্যগ্রস্থ রচন। 
কবিয়াছিলেন, সুতরাং উহ1 বামমোহন বাধে পবে লিখিত | 
'আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, বাক্গীল। গছ্যেব সহিত 
রামমোহন বায়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? প্রথমতঃ, ইহা নিশ্চয় যে, বাম- 
মোহন রায়েব পূর্ব্বে গদ্ভবচন। প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে 
যে, তাহাব পূর্বে হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থ কোন কোন গৃহস্থেব গৃহে ছিল। 
তৃতীয়তঃ, রামমোহন রায়ের পূর্বে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য 
গগ্গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল । তবে রামমোহন বায়, বাঙ্গাল! পদ্য সম্বন্ধে কি 
করিয়াছেন? এ কথাব উত্তর এই যে, সাধারণপাঁঠ্য বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ, 
রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথমে রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন । 
রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্বিগণ তাহাব ধশ্মসদ্বদ্বীয় গ্রন্থ সকল প্রকাশিত 
লইলে, তাহার মত খণ্ডন করিবার জন্য উত্তর পুস্তক বাহির করেন? 
স্বতরাং রামমোহন রায়ের পরে, তাহাদের গ্রন্থ সকল প্রকাশিত 


বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৩৯৯ 


হইয়াছিল। রামমোহন রায়েব দ্বারাই সর্ব প্রথমে সাঁধারণপাঠ্য 
বাঙ্গাল! গগ্ঘগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 

তিনি ১৭৩৭ শকে, ১৮১৫ খুষ্টাব্দে, বেদান্তদর্শনের ভাষ্য প্রকাশ 
করেন। তাহার প্রতিবাদকারিগণের গ্রন্থ, ইহার অনেক পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । রামমোহন রায়, সাধারণপাঠ্য বাঙ্গল। গগ্গ্রন্থ প্রকাশের 
প্রবর্তক। 

যে সময়ে রামমোহন রায়, গদ্াগ্রস্থ প্রকাশ করেন, সে সমযে যে 
এদেশে কোন সাধারণপাঠ্য গগ্ভগ্রস্থ ছিল না,__-গছ্গন্থ পাঠ কবা যে 
লোকের অভ্যাস ছিল না, তাহার একটি প্রমাণ এই,-_বামমোহন রায় 
প্রথম গগ্গ্রন্থে, কিরূপে গগ্পাঠ করিতে হয়, তাহার প্রণালী শিখাইয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে নিসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণের মধ্যে 
গগ্যগ্রস্থ পাঠের, তিনিই প্রথম প্রবর্তক। আমর! নিয়ে তাহার গ্রন্থ 
হইতে উক্ত স্থানটি উদ্ধত কবিলাম। 

“প্রথমতঃ, বাঙ্গাল! ভাষাতে, আবশ্তক গৃহব্যাপাব নির্বাহের যোগ্য 
কেবল কতকগুলিন শব আছে । এ ভাষা সংস্কৃতেব যেরূপ অধীন হয়, 
তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা, ইহাতে করিবার সম্য়, স্পষ্ট হইয়া থাকে। 
দ্বিতীয়ত, এ ভাষার গছোতে অগ্যাপি কোন শান্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে 
আইসে না । ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাঁস প্রযুক্ত দুই তিন 
বাক্যের অন্বয় কবিয়া গছ হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। 
ইহা প্রত্যক্ষ কান্ুনের তঞ্জমাব অর্থবোধেব সময় অনুভব হয়। অতএব, 
বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্ত আলাপের ভাষার ন্টায় সুগম ন। 
পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যানতা করিতে পারেন। এ 
নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি | ধাহাদের সংস্কৃতে 
ব্যুৎ্পত্তি কিঞ্চিতো। থাকিবেক, আর যাহারা ব্যুৎ্পন্ন লোকের সহিত 


৪০০ মহাতআা। রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সহবাসঘরা, সাধুভাষা কহেন আর শুনেন, তাহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে 
অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারস্ত আর সমাপ্তি এই ছুইয়ের বিবেচনা 
বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যেস্থানে, যখন, যাহা, যেমন 
ইত্যাদি শব্ধ আছে, তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ ইত্যাদিকে 
পূর্বেব সহিত অন্বিত কবিয়া বাক্যের শেষ করিবেন । যাবত ক্রিম্তা না 
পাইবেন, তাবৎ পব্যস্ত বাক্যের শেষ, অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার 
চেষ্টা না পাইবেন। কোন্‌ নামের সহিত, কোন্‌ ক্রিয়ার অন্ধয় হয়, 
ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। যেহেতু একবাক্যে কখন কখন 
কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে । ইহার মধ্যে কাহার সহিত 
কাহাব অন্বয় ইহ। না জানিলে, অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ 
এই । ব্রহ্ম, যাহাকে সকল বেদে গান করেন, আর ধাহার সত্তার 
অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে, সকলের উপান্য হয়েন। 
এ উদ্াহরণে, য্গ্যপি ব্রক্ষশব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি, তথাপি 
সকলের শেষে হয়েন” এই যে ক্রিয়াশব্ব তাহার সহিত ব্রহ্মশব্দের 
অন্ধয় হইতেছে । আর মধ্যেতে গান করেন? যে ক্রিয়া শব আছে, 
তাহার অন্বয়,। বেদ শব্দেব সহিত, “আর? চলিতেছে, এ ক্রিয়া শব্দের 
সহিত “নির্বাহ” শব্দেব অন্থয় হয়। “অর্থাৎ” করিয়া যেখানে যেখানে 
বিবরণ আছে, সেই বিবরণকে পরপূর্বব পদের মহিত অন্থিত যেন ন! 
করেন। এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থবোঁধ হইবাঁতে বিলম্ব 
হইবেক না। আর ধাহাদের বুযু্পত্তি কিঞ্চিতো৷ নাই, এবং বৃযুৎপন্ন 
লোকের সহিত সহবাস নাই, তাহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে 
অর্থবোধ কিঞ্চিংকাল করিলে, পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। 
বস্ততঃ মনোযোগ আবশ্যক হয়” 

রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার যেরূপ শে।চনীয় অবস্থা ছিল, 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৪০১ 


তাহাতে, উক্ত ভাষায়, গভীর দার্শনিক বিষয়ে গ্রস্থরচন! করা যে কিরূপ 
কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই বুঝ! যায়। তিনি বাঙ্গালায় বেদাস্তদর্শনের 
ভান্ত রচন! করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাহার অসাধারণ 
প্রতিভার পরিচয় দিতেছে । তাহার দ্বার! বাঙ্গাল। ভাষার বহুল উন্নতি 
সংসাধিত হইয়াছে। 
পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিতা বিষয়ক 
প্রস্তাবে, রামমোহন রায় সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ;--"রামমোহন বায় 
রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতে পাওয়। যায়, তৎ্ সমস্তই 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবার্দ এবং পৌত্তলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচাধা মহাশয় 
দিগের সহিত বিচার। এ সকল বিচারে তিনি নিজের নানা শাস্ত্রবিষয়ক 
প্রগাঢ় বিদ্যা-বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাস্ভীধ্য প্রভৃতি 
ভূরি ভূরি সদ্গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সেই সকল 
অধ্যয়ন করিলে, চমত্কৃত ও তাহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্ন ত হইতে হয়।”* 
বাঙ্গালা গগ্যসাহিত্য উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। যে বাঙ্গাল! 
গছ্য ত্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, রাম- 
মোহন রায়ই তাহার ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
রচনা! যার-পর-নাই প্রাগ্ুল ও স্থবোধ্য। কালসহকারে ভাষার অনেক 
পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া রামমোহন রায়ের রচনা এখনকার লোকের 
রুচিস্ঙত না হইতে পারে ; কিন্তু পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে উহাই সর্ববোৎকৃষ্ 
রচনা ছিল। তাহার দ্বারা বাঙ্গাল! গছ্যপাহিত্য যে অনেক পরিমাণে 
উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। 


পিপিপি পি সত শি পীশিীপীটিশীশীশি শশী সসীসপিশ 
স্পা 








সা শ্পী ০০ 


* পণ্ডিত রামগতি ম্যায়রত্ব প্রণীত বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠ! দেখ। 
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তাশ্াাব প্রণীত গ্রন্থে অধিকাংশই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কাব সম্বন্ধীয়। 
তিনি ধশ্ম ও সমাজসংস্কাবক ছিলেন; সৃতবাং তাহাব পক্ষে & প্রকাব 
হইবাবই কথা । তথাচ তিনি অন্য বিষয়েও কোন কোন পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন। আমব! ক্রমে তাহাঁব উল্লেখ কবিব। 

ব্রহ্মজ্ঞান ও সহমবণ নিবাবণ বিষয়ে তাহাব কয়েকথানি পুস্তকে 
বিষয় আমবা পূর্বে বলিয়াছি। এন্সণে তাহাৰ প্রচাবিত আব 
কয়েকখানি পুস্তক ও পত্রিকার বিষয় বলিতে প্রবুত্ত ₹ইলাম। 


গৌড়ীয় ব্যাকবণ 


উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে তীহাব গ্রন্থপ্রকাশক বলেন, "বামমোহন বায় 
ইগ্েবোপীয়দিগেব বঙ্গ ভাষা শিক্ষাব সাভাধ্যাথ ইংবাজী শাষায় বাঙ্গালাব 
এক ব্যাকবণ প্রন্তত কবেন। ১৮২৬ শ্রীষ্টাবঝে তাহা মুদ্রিত হয়। পৰে 
তিশি সেই ব্যাকবণেব আদর্শে বাঙ্গালা হাষায় উহা এক ব্যাকবণ বচন! 
কবেন, তাহা এব প্রকাব উপবোক্ত ইংবাজী ব্যাকবণেব অন্রুবাদ বলিলেও 
বল! যাম্ব। কিছু ইহা মুদ্রিত কবিবাব পূর্বের ভাহাকে হংলগ্রযাত্রা 
কবিতে হইয়াছিল । এক্স তাহাব অভিপ্রায়ান্রনাবে “গ্কুলবুক সোসাইটি, 
এই গ্রন্থ প্রকাশ কবিয়াছিলেন। ইহা সে সগয়েব উত্কষ্ট ব্যাকবণবোঁধে 
সর্বত্র পবিগৃহীত হইত । প্রথম মুদ্রণেব দিবস "১৮৩৩, এপ্রেল। উক্ত 
স্কুলবুক সোসাটিই*ব দ্বাবা ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা চতুর্থবাব মুদ্রিত হইয়াছিল । 
তখন ইহাতে কিছু বিশেষ পবিবর্তন হয় নাই |” 

১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশত, বামমোহন খায়েব ব্যাকবণের প্রথমে, 
“গুলবুক সোনাইটি'দ্বারা একটি ভূমিকা নৃতন কবিযা লিখিযা দেওয়া 
হইয়াছিল । আমর! সেই ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত কবিলাম। 


বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৪০৩ 


ভূমিকা 


“সর্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ যদ্বার তত্তদ্ভাষা লিখনে 
ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপূর্ববক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্ত 
গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ ন। থাকাতে ইহার কথনে সম্যকৃন্ধণে রীতিজ্ঞান 
হয় না, এবং বালকদিগ্যে আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষাতে 
শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষাব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প 
পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্ত অন্য ব্যাকবণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে 
পারে। এ কারণ স্কুলবুক্ সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন 
রায় এ গে শীয় ভাষার ব্যাক্করণ তগ্ভাধায় করিতে প্রবৃত্ত ভয়েন। পরন্ত 
তীন্গার ইংলগ্ড গমনসময়েব নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা প্রযুক্ত কেবল পাওু- 
লেপিমাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনদ্্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে 
যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশ্ুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক সোসাইটির 
অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন ; তেহ যত্রপূর্বক সম্পন্ন করিলেন |” 


বাঙ্গাল! গছ্ভে কমা” প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহার 

এই ভূমিকায় দেখা যাইতেছে যে,“গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ না থাকাতে 
রামমোভন রায় ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, তিনি অন্তান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ব্যাকরণেরও 
সৃষ্টিকর্তা । এস্থলে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা৷ এই যে, এই ব্যাকরণে 
কমা, সেমিকোলন ও জিজ্ঞানাবোধক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এ 
সকল চিহ রাজা রামমোহন রায়, কিন্বা স্কুলবুক মোসাইটির অধ্যক্ষ, এই 
দুজনের মধ্যে কেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন যে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ধপ্রথমে বাঙ্গাল গছ্যে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি 
ব্যবহার করেন। ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ 
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দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগব মহাশয়ের অনেক পূর্বে বাঙ্গালা 
গছ্যে, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজা 
রামমোহন বায়েব সময়ে প্রকাশিত তীাহাব সঙ্গীতপুস্তকে, কমা চিহ্ন 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। বাজার অধিকাংশ গ্রন্থে “কোটেশন?” চিহুও দৃষ্ট 
হয়। স্থতবাং নিঃসংশয়িতবপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজ। বাঁমমোহন 
বায়ই বাঙ্গালা গছ্যে সর্ধপ্রথমে কমা, প্রভৃতি ব্যবহার কবিয়া গিয়াছেন। 


বাদকৌমুদী 


আমব' পূর্বে বলিয়াছি যে, বাজা রামমোহন রায় “সংবাদকৌমুদী, 
নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহাতে ধর্শ্ব- 
নীতি, রাজনীতি, বিদেশীয় দেশীয় সংবাদ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় 
পাবিবাবিক সংবাদ থাকিত। ইহাব মাসিক মূল্য ছুই টাকা। ১৮২১ 
সালেব ৪ঠা ভিসেম্বব প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ প্রথম সংখ্যায় বল! 
হইয়াছিল যে, দেশেব কল্যাণেব জন্তই এই পত্রিকা প্রকাশ কব! হইতেছে। 
উহাই ইহাঁব একমাত্র উদ্দেন্ঠ। ইহা ভিন্ন উহাতে লর্ড হেষ্টিংস্‌ যে 
পরিমাণে মুদ্রা যস্ত্রেব স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জগ্ত তাহাব 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কব হইয়াছিল। ইহাঁও বল! হইয়াছিল যে, অন্যান্য 
পত্রিকায় পাবস্, হিন্দুস্থানী ও ইংবাজী ভাষায় লিখিত অন্বাদযোগ্য 
প্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ কবা হইবে। দেশীয় 
লোকদিগের বিশেষ কোন কষ্ট বা তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কোন 
অত্যাচার উপস্থিত হইলে তাহা সম্মানের সহিত গবর্ণমেণন্টের গোচব কব 
হইবে। কুমাবী কলেট বলেন যে, সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ভাষায় দেশীয় 
লোকেব দ্বারায় পরিচালিত সংবাদপত্র, ইহাই প্রথম । রামমোহন রায়ই 


বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৪০৫ 


দেশীয় সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রকাশক, এবং সংবাদকৌমুদীই সর্বপ্রথম 
দেশীয় সংবাদ-পত্র । দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে “সংবাদকৌমুদী কুত্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন পাদ্রী সাহেব বালকদিগের 
শিক্ষার জন্য “বঙ্গীয় পাঠাবলী” নামক একথানি পুস্তক প্রস্তত করেন; 
স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। উহাতে 
£সংবাদকৌমুদী” হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধত হইয়াছিল। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশি ক! পরীক্ষার্থী দিগের জন্য, বাঙ্গালা 
পুস্তকে “সংবাঁদকৌমুদী”র কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল। বাবু রাজনারায়ণ 
বন্ধুর প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীর মধ্যে “সংবাদকৌমুদী”র 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে । উহাতে এই কয়েকটি প্রবন্ধ 
আছে । «বিবাদ ভগ্তন” নামক একটি হিতোপদ্েশপূর্ণ গল্প) ইহা! 
১৮২৩ সালের সংবাদকৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছিল। “প্রতিধ্বনি” 
“অয়্কাস্ত অথবা চুম্বকমণি” “মকর মৎস্যের বিবরণ” “বেলুনের বিবরণ” 
“মিখ্যাকথন,” *বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস,” *ইতিহাস”। ইহা ১৮২৪ সালের 
সংবাদকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাদ্রী লং সাহেব ১৮৫২ সালে 
বাঙ্গাল। পুস্তক সকলের এক তালিকা মুত্রিত করেন। তাহাতে 
১৮১৯ সাল সংবাদকৌমুদীর প্রথম প্রকাশাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
রাজা রামমোহন রায় সংবাদকৌমুদীতে রাজনীতি, ধশ্মনীতি, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, প্রভৃতি সকল হিতকর বিষয়ই লিখিতেন। তাহার স্থপ্রশস্ত- 
চিত্ত কেবল ধশ্মবিষয়ক বিচারেই বদ্ধ ছিল না । তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
অক্ষয়কুমার বাবু রাজনীতি ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই লেখনীচালন৷ 
করিতেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবু সকল বিষয়ই লিখিতেন। রামমোহন 
রায় ইহার প্রবর্তক বা পথপ্রদর্শক । সংবাদকৌমুদ্রীর শিরোদেশে 
নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল। 


৪০৬ মহাত্সা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকট স্থিতং | 
ববিণা ভূবনং তপ্তং কৌমুছ্/ শীতলং জগত ॥ 
কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত শ্লোকটি প্রাপ্ত হইয়াছি। 


মিরাট আল আঁকবর 


সেংবাদকোৌমুদী” সর্বসাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত হইত । বাম- 
মোহন বায় ১৮২২ শ্বীঃ অঃ শিক্ষিত লোকদিগেব জন্ত “মিরাট আল 
আকবর, নামে পারস্য ভাষায একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-প্ত্র প্রকাশ 
করেন। 'মিবাট আল আকবব, এই নাষটিব অর্থ, সমাচাব-দর্পণ | 
ধবাদকৌমুদী প্রতি মঙ্গলবাবে এবং পাবস্ত পত্রিকা প্রতি শুব্রবাবে 
প্রকাশিত হইত |" ১৮২২ সালে ১১ অক্টোবব দ্রিবসের “মিবাট আল 
আকবর, পাত্রকায় আমল ও উক্ত দ্রেশবাসিগণেব ছুঃখ-ছুর্গতির বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই আয়লগ 
পৃথিবীব কোন্‌ স্থানে ( 0০০81201010] 0০510101.) বল! হয়। তাহাৰ 
গর উহার বাজনৈতিক ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াছিল । তাহাব সাবমন্ম এই 
ফে; ইংলগ্ডেব বাজাগণ আপনাদেব তোষামোৌদকাবী সহচবগণকে আইখিন 
জমিদাবগণেব জমিদাখী অনভান অন্যায় পূর্বক দান কবিয়াছিলেন। 
আয়ল গুবাসিগণ খ্রীষ্টধম্মাবলম্বী হইলেও ইংলগ্ডেব রাজাঁব সহিত তাহাদের 
ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল | তাহাবা রোমন্‌ ক্যাথলিক সম্প্রদাষের অন্ত- 
গত ছিলেন । তাহাদের বশ্মসন্বদ্ধীয কাধ্যাদি পোপের অধীন ধশ্মযাজক 
দিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত । আয়ল গুবাসিগণ কোন ধন্মকার্যে রাজার 
নিযুক্ত প্রটেষ্টাণ্ট মাবলম্বী ধন্মধাজকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। 
অথচ তাহাদের নিকট হইতেই কব আদায় করিয়। এ সকল রাজকীয় 
ধর্্মযাজকদ্িগের বেতন দেওয়া হইত। কিন্তু এমনই অন্তায় যে, ক্যাথলিক 


বাঁঙ্গল! ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ৪০৭ 


ধশ্মযাজকদিগের বেতন রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত না। উহা! 
আয়লগুবাসিগণ নিজেদের মধ্যে চাদা করিয়। দ্িতেন। আয়লণ্ের 
জমিদারগণ ইংলণ্ডে বাস করিয়া তাহাদের অতুল এশ্বধ্য সেখানেই 
আপনাদের বিবিধ স্থখভোগের জন্যই ব্যয় করিতেন। তাহাতে 
ইংলগ্ডের বণিক ও দোঁকানদারগণই বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন। এই 
সকল জমিদারগণের কর্মচারিগণ আম়ল€্ডে থাকিয় অত্যন্ত নিষ্টুর ভাবে 
ও অন্যায় পূর্বক ছুঃখী প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদিগকে যার-পর-নাই কষ্ট দ্রিতেন। এই সকল লোকের অত্যাচারে 
প্রজাগণের জীবিকা নির্বাহের উপায় পর্যন্ত থাকিত না। আয়ল 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, "মিরাট আল আকবর+ তজ্জন্ত টাদা দিবার 
প্রস্তাব করাতে এদেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসী অর্থ-সাহায্য 
করিয়াছিলেন। কুমারী কলেট বলেন যে, ইহার জন্য বর্তমান সময়ে 
ভারতের প্রধান সংস্কাবক রামমোহন রায়ের প্রতি আইবিসগণের 
কুতজ্ঞ থাকা কর্তব্য । 


ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতি 


রাজা রামমৌহন রায় একখানি ভূগোল লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী 
জিওগ্রাফি শব্দের অন্করণে উহার নাম জ্যগ্রাহী রাখিয়াছিলেন। 
জ্যোতির্ক্বিগ্যার সহজ সহজ সত্য সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার 
জন্য একখানি খগোলও লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত পুস্তকদ্বয 
এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাঙ্গালায় একখানি ক্ষেত্রতত্ব 
লিখিয়াছিলেন। উহার “জ্যামিতি” নাম দ্রিয়াছিলেন। উহাও 'এখন 
আর পাওয়। যায় না। 


একাদশ অধ্যায় 


প্রদেশে রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত আন্দোলন ; 
ংবাদপত্র প্রকাশ ; মুদ্রাষন্ত্রের স্বাধীনতা 
( ১৮১৯--১৮৩০ সাল ) 


পরায় ৮ 4৫ ০. 


ধন্ম ও রাজনীতি 


সচরাচর লোকে রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্গসমাজসংস্থাপক ও 
সতীদাহনিবারণের প্রধান উদ্যোগী বলিয়া জানেন । কিন্তু বাস্তব কথা এই, 
প্রায় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল ন।, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। তিনি কেবল ত্রহ্ষজ্ঞানপ্রচারপ্রভৃতি কার্যেই আপনাব 
সমস্ত চেষ্টা বদ্ধ রাখেন নাই | রাজনৈতিক আন্দোলনে ও তিনি যার-পর- 
নাই উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইতেন। অনেক ব্যক্তির এই প্রকাব 
সংস্কার আছে যে, যিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তিনি রাজ- 
নৈতিক বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারেন না। ধর্বজ্ঞ 
কেবল ধন্ম লইয়া থাকিবেন, রাজনীতির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ 
থাকিবে না। আবার যিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি কেবল রাজনীতিব 
আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকিবেন,ধন্মের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। 
ইহা নিতাস্ত ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর মত। ধশ্ম ঈশ্বরের রাজনীতি কি 
সয়তানের ? যাহা কিছু সত্য, পবিত্র ও হিতকর, তাহাই ঈশ্ববেব। 
মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ । প্রন্কৃত, 


ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন ৪০৯ 


জ্ঞানবান্‌ ধর্মজ্ঞের নিকট এ সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে না । এ বিষয়ে আমাদের 
দেশে ব্রহ্মনিষ্ঠ জনক রাজার জাজল্যমান্‌ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । মহষিগণ 
যেমন ব্রহ্মজ্ঞান ও ধশ্মতত্ব বিষয়ে রাশি রাশি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা 
করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ রাজনীতি সন্বন্ধেও তাহাদিগের রচিত গ্রন্থের 
অভাব নাই। 

তাহারা নিজ্জন অরণ্যে বসিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা ও তপস্যা 
করিতেন, এরূপ নহে। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই ব্রহ্ম নিষ্ঠ 
গৃহস্থ ছিলেন । রাজনীতি ও সমাজনীতি তাহাদের বিশেষ আলোচ্য 
বিষয় ছিল। সমুদয় স্বৃতিশান্ত্র তৎপক্ষে উচ্চৈঃম্বরে সাক্ষ্যদান করিতেছে। 
প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ যে, তাহাদের পরামর্শ লইয়া রাঁজকারধ্য সম্পাদন 
করিতেন, সমুদয় সংস্কৃত সাহিত্য তাহার অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শন 
করিতেছে । বিগত শতাব্দীতে ইয়োরোপে রাজনীতি সন্বদ্ধে জোসেফ, 
ম্যাটসিনির স্তায় অসামান্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
তিনি এতদূর ঈশ্বরনিষ্ঠ ছিলেন যে, প্রার্থনা ভিন্ন জীবনের কোন কার্ধ্য 
আরম্ভ করিতেন না। আমেরিকার থিওডোর পার্কার এ বিষয়ে আর 
একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। ধর্মোৎ্সাহী পিউরিট্যান্গণ, ইংলগ্ডে রান্জার 
ক্ষমতা] খর্ব করিয়। প্রজা সাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। সেই 
পিউরিট্যান্গণই আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্রেটসের সভ্যতা ও 
উন্নতির ভিত্বিমূল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দৃষ্টান্তের 
প্রয়োজন নাই সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস এ প্রকার দৃষ্টাস্তে পরিপূর্ণ 


রামমোহন রাঁয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন 


রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন । তিনি ধর্ম ও রাজনীতির 
মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। প্রত্যুতঃ এ উভয়কেই মন্ুত্য- 
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জীবনেব অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন । যে রামমোহন রায় 
অসাধারণ উৎসাহ সহকারে ত্রহ্ষজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যে 
রামমোহন রায় স্থৃতীক্ষ ভর্বান্ত্ে পৌন্তলিক, খ্রীষ্টিয়ান্‌ ও মুসলমানদিগের 
বিচারজাল হিন্ন-ভিন করিয়াছিলেন, যে রামমোহন রায় ভারত বর্ষে 
একেশ্বরবাদ চিবপ্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য ব্রাহ্মদমাজ নিখাত করিয়া 
ছিলেন; সেই রামমোহন বায়ই ভারতবাসিনী অনাথা বিধবাগণকে 
জলম্ত চিতা হইতে বক্ষা কবিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়ই অবলা- 
কুলের মঙ্গলের জন্য বহুবিবাহ ওদায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
আপ্নার তেজস্বনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন 
বায়ই ভাবতেব অশেষ অনিষ্টে র মূল জাতিভেদ প্রথা ম্তকে কুঠাবাঘাত 
করিয়াছিলেন, সেই বামমোহন বাই জাতীয় সাহিতের উন্নতির জন্য, 
বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ হিতকব অন্যন্য বচনা প্রকাশ কবিষা- 
ছিলেন ; আবাব সেই রামমোভন বায়ই শ্বদেশীয় ভ্রাভীগণেব বৈষয়িক ৪ 
বাঁজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাণগন্ত ঘনত্ব করিয়াছিলেন । এমন কি, ধর্ম 9 
সমাজ সংক্গাবেব ন্যাষ, তিনি বাজনীতি সম্বন্ষেও 'অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন । 
ভাহাব সময়ে প্রা সমুদয় বাজনৈতিক আন্দোলনের তিনিই মুল। 
বাল্যকাল হইতেই বামমোহন বায়েব রাজনৈতিক ভাব প্রবল ছিল। 
উপক্রমণিকায় তাহাব ধে পত্রেব অন্বাঁদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
জানা যাইতেছে যে, তিনি ষোড়শ বসব বয়ঃক্রমে বিদেশীয় অধিকারের 
প্রতি আন্তরিক ঘ্বণাবণতঃ ভারতবর্ষ পবিত্যাগপূর্বক হিমালয়ের আগর 
পার্খববত্তী দেশ সকল ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের 
প্রতি তাহার এ প্রকার বিদ্বেষভীব স্থায়ী হয় নাই । তিনি ক্রমে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, ইংবেজশীসন হইতে ভারতের প্রভৃত কল্যাণ উৎপন্ন 
হইবে। সেযাহা হউক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ দেশের, 
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রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য যাহ। কিছু কবিয়াছিলেন, আমরা যতদুর 
জানিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 


ংবাদপত্র প্রকাশ 


১। আমরা পৃর্কেবেই বলিয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় 
ছুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই ছুই পত্রে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক জ্ঞান, হিন্দু মুসলমান সর্বসাধারণেব মধ্যে 
প্রচারিত হইত। বাঙ্গাল! পত্রিকাখানিব নাঁম “সংবাঁদকৌমুদী, ণ 


পারস্ত পাত্রকাখানির নাম “মিরাট আঁল আকবার ।; 


মুদ্রাযন্দ্রের স্বাধীনতা 


২। যে মুদ্রাস্ত্রেব স্বাধীনতাকে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অশেষ 
মঙ্গলের হেতু বলিয়া স্বীকার কবেন, আমবা তজ্জন্য লর্ড মেট্ুকাফের 
ন্যায় রাজা রামমোহন বাফেেব নিকটেও কুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। উক্ত 
স্বাধীনতাব হিতকাবিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তিনি এদেশে 
তাহা গ্রত্বিষিত কবিবাব জন্য বিশেষ ফত্ব করেন। এ সম্বন্ধে একটি 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনেরলের নিকট একখানি স্থযুক্তি- 
পূর্ণ আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। বামমোহন রাঁয় উক্ত আবেদন-পত্র 
রচনা করিয়াছিলেন :* তাহার বন্ধু আড্যাম্‌ সাহেব বলেন যে, তিনি 
এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে অনেক উচ্চপদস্থ, সম্বান্ত ও ক্ষমতাশালী 
ইংরেজের বিবাগভাজন হইয়াছিলেন । 


স্পা শি পাটি ০৮৯৪ 
পেশি বা 


* রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে উক্ত আবেদন-পত্র মুদ্রিত 
হইয়াছে । ৪৩১--৮৩৮ পৃঃ দেখ । 
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বকিংহাম সাহেব ও গবর্ণমেণ্ট ্ 
১৮২৩ ্রীষ্টান্ে কলিকাতা জর্নেল (0918669 0০478] ) নামক 
্ খবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বকিংহাম সাহেব গবর্ণমেন্টের কার্ষেযর 


ঈ্গ ১৮২২ সালের শেষে লর্ড হেষ্টিংস্‌, গবর্ণর জেনেরলের কার্য সমাপ্ত করিয়া বিলীত 
গমন করিলে, তাহাব পর লর্ড আমহা্আসিয়। তাহার পৰ গ্রহণ করেন। হেষ্টিংসের 
পদত্যাগ ও আমহাষ্টরে র উক্ত পদগ্রহণের মধ্যে যে সময়, তাহ(তে জন আড্যাম প্রতিনিধি 
গবর্ণর জেনেরলের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে নুতন স্কটনপ্তীয় গির্জার পাত্রি 
ডাক্তার ব্রাইস্‌, ইষ্ট ইতিয়! কোম্পানীর ট্টেসনি ক্লার্কেব কর্ধ্ম গ্রহণ করাতে কলিকাতা 
জর্ন্যাল (0910565, 7০007)91 ) পত্রে লেখা হয় যে, উপানালয়ের প্রধান আচার্য্ের 
পক্ষে উহ! অনুপযুক্ত কার্ধ্য হুইয়াছে। এইরূপ লেখাতে প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল্‌ 
আদেশ করিলেন ষে, কলিকাত| জর্ন্যালের সম্পাদক বকিংহ্যাম সাহেবকে ছুই মাসের 
মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়! ইংলও্ড গমন করিতে হইবে । ছুই মাস অতীত হইলে, 
আর এক দিনও তিনি এদেশে থাকিতে পারিবেন না। এই অপরাধে কলিকাত৷ 
জন্ন্যাল পত্র, গবর্ণমে্ট কর্তৃক রহিত হইল। পর বদর, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে, কলিকাত। 
জন্যালের সহকারী সম্পাদক, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়! একখানি বিলাতগামী জাহাজে 
ইংলগ্ড প্রেরিত হইলেন। সম্পাদকনয় ইংলগ্ডে বিদুরিত হওনার পরেই গবর্ণর জেনেরল 
সংবাদ-পত্ডের ম্বাধীনত। বিগোপ করিয়। একটি আইন পাদকরিলেন। এই আদেশ হইল 
যে, এখন কোন ব্যক্তি কোন সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছ। করিলে, প্রধান সেক্রেটারীর 
স্বাক্ষরিত সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। দেসময়ে 
সকৌল্সিন গবর্ণর ঞেনেরলের প্রস্তাবিত কোন আইনের পক্ষে হ্থত্রীমকোট সম্মতি ন। 
দিলে উহ! কার্ষে; পরিণত হইতে পারিত না। দেইজশ্ত, সংবাদ পত্রাদির স্বাধীনতার 
অত্যন্ত পক্ষপাতী রামমোহন রায় সকৌন্সিন গবর্ণর জেনেরলের প্রন্তবিত আইনের 
বিরুদ্ধে সত্রীনকো টের জগ (5016 4১০75 70086 ০1 076 510767716 
0০00৮ 06700102৮06 2৮015 1112 10 357221) স্তার ফ্রান্দিন্‌ 
ম্যাগনেটনের নিকট একটি আবেদন কবিলেন। এ আবেদন-পত্রে এদেশবাসী নিম্নলিখিত 
কয়েকঙ্জন প্রধান ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ;-- 
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সমালোচন। করিয়! প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে তৎকালীন প্রতিনিধি গবর্ণর 
জেনেরল আড্যাম সাহেব তাঁহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
করেন; এনভিম্ন ১৮২৩ সালের ১৪ই মাচ্চ দিবসে, এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্রে 
স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রচার করেন। পার্লেমেণ্টের 
প্রচারিত আইন অনুসারে তখন এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যতদিন পধ্যস্ত 
ক্থপ্রিমকো্ট গ্রাহ্থ না করিতেন ততদিন গবর্ণর জেনেরলের কোন 
ব্যবস্থা আইন বলিয়া গণ্য হইত ন1। যাহাতে গবর্ণর জেনেরলের 
ব্যবস্থা সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক গ্রান্থ ন। হয়, তজ্জন্য তৎকালীন স্থৃপ্রিমকোর্টের 
একজন কৌন্সিলি ফারগুনান সাহেব বকিংহাম সাহেবের পক্ষ- 
সমর্থন করেন। সুপ্রিমকোর্টের জজ স্ার ফ্র্যানসিস্‌ ম্যাকূনেটনের 
নিকটে বিচার হইয়াছিল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ 
দিবসে, একটি আবেদন-পত্র রেজিষ্রারের দ্বারা আদালতের সম্মুখে পঠিত 
হইয়াছিল। সুপ্রিমকোর্ট গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থা গ্রাহ করিলেন। 


প্পপপপপশশি পাশাপাশি শী 





চক্রকুমার ঠাকুর ; দ্বারকানাথ ঠাকুর ; রামমোহন রায়; হরচন্দ্র ঘোষ; গৌরীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর । এই ছয়জন ্বাক্ষরকারী। ইহাতে অকৃতকার্য 
হইয়। রামমোহন রায় বিলাতে প্রিভিকৌন্সিলে আবেদন করিলেন । দ্বিতীয়” আবেদন 
পত্রে রামমোহন রায় পর্চান্নটি যুক্তি দ্বার! প্রদর্শন করেন যে, উত্ত আইন পাস 
হইলে এদেশের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। উহাতে বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করেন যে, এ 
আইন দ্বার৷ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের কার্ধ্য সর্বপ্রকার সমালোচনার অতীত 
হওয়াতে তাহাদের অন্যায় ব্যবহার ও অন্যায় কাধ্য সকল, শাসনের অতীত হইবে। 
ইহাতে দেশের যথেষ্ট অনিষ্টের সম্ভাবনা । কলিকাতা জর্নালের পূর্ব সম্পাদক বকিংহাম 
সাহেব উক্ত আবেদন-পত্র প্রিভিকৌন্সিলে উপস্থিত করেন। প্রিভিকৌন্সিল ছয় মাস 
বিবেচনার পর উক্ত আবেদন-পত্র অগ্রাহ্য করেন । 

(রাজার ইংরেজী গ্রন্থাৰলীর ৪৩৭ পৃঃ ও ৪৪৫ পৃঃ, সুপ্রিমকোটের জজের নিকট 
ও শ্রিভিকৌন্সিলের নিকট ছুইখানি আবেদন-পর্র দেখ ।) 


৪১৪ মহাত। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এই ঘটনায় রামমোহন রায় একখানি আবেদন-পত্র রচন। করিয়া! 
ইংলগাধিপতি চতুর্থ জর্জের নিকটে প্রেবণ করেন। উহাতে .অনেক 
সম্ত্রান্ত বাক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 


উত্তরাধিকার সন্বন্ধে স্বপ্রিমকোর্টের নিম্পতির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন 


৩। স্থপ্রিমকোটের তত্কালীন চীফ জষ্টিপ সার চার্লস গ্রে একটি 
মোকদ্দমায় গ্রচলিত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম উল্লজ্বনপূর্বক এইরূপ 
নিষ্পত্তি কবেন থে, “পুত্র অথব। পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া, কোন 
ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দানবিক্রয় কবিতে পারিবেন না ।” এই নিষ্পত্তিতে 
তৎকালীন হিন্দুগণ যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি এ বিষয়ে ইংরেজী 
ভাষায় একটি স্থদীর্ঘ গ্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। * শাস্ত্রান্ছলারে 
প্রত্যেক হিন্দুব পৈতৃক সম্পত্তির উপর কি প্রকার অধিকার, উহাতে তিনি 
পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্য। করিঘা। প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত নিষ্পত্তিতে বঙ্গ- 
দেশীয় 'হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এবং তৎকালে হিন্দুদিগের 
সম্পন্ভিগত যে সকল স্বত্ব ছিল, এবং তদ্রচষায়ী যে সকল নিয়মপত্র হইয়া 
ছিল, তাহা বিচলিত হইবে । এতগিন্ন তিনি ইহাঁও বিশেষরূপে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন যে, বুটিস্‌ গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে দেশীঘ্ ব্যবস্থা অতিক্রম 
করিলে দেশবাসিগণের প্রতি যার-পর-নাই অন্যায় করা হইবে । তিনি 
এ বিষয়ে তৎকালীন হরকরা পত্রে অনেকগুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশ 


করিয়াছিলেন । রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে উত্তরাধিকাঁব 
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সম্বন্ধীয় উক্ত প্রবন্ধ এবং প্রেরিত পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । * তিনি 
কেবল পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ম্বজাতিগণের নেতৃম্বরূপ 
হইয়। উক্ত নিষ্পত্তি রহিত কবিবাব নন্ত বিলাতে আপীল করিলেন । 
সে বিষয়ে কৃতকাধ্য ৪ হইলেন; প্রিভিকাউন্সিল্‌ হইতে স্থপ্রীঘ 
কোটের নিষ্পত্তি বহিত হইল। 


অদিদ্ধ লাখেরাঁজ ভূমিবিষয়ক আইনের 


বিরুদ্ধে আন্দোলন 

৪। পূর্বের অসিদ্ধ লাখেবাঁজ বলিয়া কালেক্টবেরা কোন ভূমি 
বাজেয়াপ্ত করিলে, তাহার পশিষ্পান্তব বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে 
মোকদ্দমা উপস্থিত কবিয়া স্বত্বাস্বত্বেব বিচাব প্রাথনা কর। যাইত | 
১৮২৮ সালে গবর্ণমেণ্ট একটি আহন প্রগাব কবেন, তাহাতে এই নিয়ম 
হয় যে, কয়েক জিল! লহয়া এক এক জন বিশেষ কমিশনব নিযুক্ত হইবেন) 
তাহাব নিকটে কালেক্টথেব নিষ্পাতবউপব আপীল হইতে পারিবে ; এবং 
প্রিভিকাউন্সিঃলেব বিচাবযোগ্য স্থণ ভিন্ন অন্য সকল স্থলে তিনি যে 
নিষ্পত্ত করিবেন, তাহা চুড়ান্ত ₹ইবে। বেধে জিলাব নিমিত্ত এই 
কমিশনব নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই জিলায় দেওয়ানী আদালতে 

কালেক্টবেব বিচারের বিরুদ্ধে মোকদ্দঘা উপস্থিত কবা যাইবে না। 
এই আইন বিধিবদ্ধ হইবাঁমাত্র রাজ! বামমোহন বায়, বাঙ্গাল|, বিহার 
ও উড়িম্যার ভূম্যধিকারীদিগকে লইয়া উহাব প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণব 
জেনেবল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নিকট একখানি আবেদন-পত্র প্রেবণ 
করিলেন। 1+ কিন্তু তাহা গ্রাহ্া হইল না। এখানে অকুতকাধ্য হইয়া 


*. ইংরেজী গ্রন্থাবলীব ৩৭১--৪২৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
+ রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থথবলীর সহিত উক্ত আবেদন-পত্র মুড্িত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । ৬৩৯-৬৪৫ পৃঃ দেখ । 











৪১৬ মহাত্। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচবিত 


বিলাতে আবেদন করা হইল। ছুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহা গ্রাহ হইল 
না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন ।.কি স্বদেশে, 
কি ইংলগুবাঁসকালে, উহাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কোথাও 
ক্ষান্ত হন নাই । আড্যাম সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, “এই 
অন্তায় আইন ইংরেজ গবর্ণমেণ্টেব প্রতি বঙ্গবাঁসীব বিবক্তির একটি প্রধান 
কারণ। রামমোহন বায় যেমন তাহাব স্বদেশীষগণকে ভালবাসিতেন, 
সেইরূপ বৃটিস গবর্ণমেণ্টে বও পক্ষপাতী ছিলেন। স্ুতবাং স্বদেশবাসিগণের 
হিতেব জন্য ও গবর্ণমেণ্টের সুনাম বক্ষাব জন্য ভারববর্ষে ও ইংলগডে 
উক্ত অন্যায় আইনের প্রতিবাদ কবিতে তিনি কখনও ত্রুটি কবেন নাই।” 

বামমোহন রায় বিলাত গমন কবিয়া সেখানে স্বদেশবাসিগণের 
বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতিব জন্য যে সকল চেষ্টা কবিয়াছিলেন, 
আমরা যথাস্থানে তাহাৰ উল্লেখ কবিব। স্বদেশে অবস্থান কালে তিনি 
যে সকল বাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবিয়াছিলেন, তাহা যতদূব জানা 
গিয়াছে, এস্থলে কেবল তাহাই বিবৃত হইল । 


বৈদেশিক রাজনীতির সহিত গাঢ় সহানুভূতি 


বামমোহন বায়ের চিন্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক মঙ্গল-চিন্তাতেই 
বদ্ধ ছিপ না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাহার একান্ত 
সহানুভূতি ছিল। যত্বপূর্বক ইয়োরোপীয় সংবাদ-পত্র পাঠ কবিয়া তিনি 
ফ্রান্স প্রভৃতি দ্রেশের রাজনৈতিক অবস্থাব বিষয় অবগত হইতেন | কোন 
স্থানে স্তায় ও সত্যেব জয় হইয়াছে শুনিলে তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। 
১৮২১ গ্রীষ্টাব্দে স্পেন দ্রেশে নিয়মতন্ত্রশীসনপ্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ 
কলিকাতায় আমিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য 
কলিকাতার টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একটি প্রকাশ্য ভোজ (74110 
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1)1716) দিয়াছিলেন। তাহার বন্ধু আভ্যাম সাহেব বলিয়াছেন যে, 
পটুগ্যাল দেশে উক্তরূপ নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে শুনিয়াও 
তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের 
সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে 
গ্রীকেরা তুরস্কবাসীদিগের অধানতা। ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি 
একান্ত হৃদয়ে কামন। করিতেন । যখন নেপল্স্বাসিগণ শ্বাধীনতার জন্য 
যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, স্বাধীনতা- 
পক্ষাবলম্বী পরাজিত হইতেছেন । রামমোহন রায়ের চিত্ত সে সংবাদ শুনিয়া 
অিয়মাণ হইয়া পড়িল। মিঃ বক্ল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজের সহিত 
তাহার সে দিন সন্ধ্যার সময় সাক্ষাতের কথ! ছিল। তিনি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে না পারিবার এই কারণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, 
অপরাহে বিশেষ পরিশ্রমের কার্যে তাহার শ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা, 
বিশেষতঃ নেপল্সের দুর্দশার কথ শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হওয়াতে সে 
দিন তিনি দেখা করিতে যাইতে অক্ষম। বক্ল্যাণ্ড সাহেবকে রাজা 
যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহ! আমর! নিয়ে প্রকাশ করিলাম । 
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1২911] 1101)01) 1২2, 
১৮৩* খৃষ্টাব্দে ফবাসী-বিপ্রবেও তিনি যাব-পর-নাই আহ্লাদিত 
হইয়্াছিলেন। ইংলগুযাব্রীকালে আফ্রিকাব দক্ষিণাংশে নেটাল বন্দরে 
একখানি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উডিতেছে শুনিয়া ব্যস্ত 
হইয়া উহাকে অভিবাদন প্রধান করিতে গিয়া! তাহার চরণ ভগ্র হইয়! 
গিয়াছিল। ভারতবর্ষের সহিত ইংলগ্ডের ষে প্রকার সম্পর্ক, তাশাতে 
স্বভীবত:ই ইংলপীয় রাজনীতির প্রতি তাহার দৃষ্টি অধিকতর আরুষ্ট 
হইত। তিনি ইংলত্ীয় রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতেন। তত্রত্য 
রাজনৈতিক দল সকলের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা 
করিতেন। ইংলগ্ডের আইনান্থুসারে রোমান্‌ ক্যাথলিক ধন্মাবলম্বী 
কোন ব্যক্তি পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য হইতে অথবা গভর্ণমেন্টের 
অধীনে কোন কন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সেই নকল অন্তায় 
আইন রহিত হওয়ার জন্ত তিনি সর্ববাস্তঃকরণে কামনা করিতেন এবং 
যখন উহ। বাস্তবিক রহিত হইল, * তাহার আনন্দের সীমা রহিল ন|। 
রোমান্‌ ক্যাথলিকদিগের ধর্মসন্বন্ধীয় স্বাধীনতা লাভ ও ১৮৩০ সালে 


ক: 00761610621 ০1 0170 7650 200 00101861017 4005. 


ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন ৪১৯ 


হুইগ্দিগের ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে তিনি যার-পর-নাই সুখী হইয়াছিলেন। 
তাহার বন্ধু আড্যাম সাহেব বলেন যে, তিনি ইংলগ্ডে অবস্থিতিকালে 
রিফরৃম্‌ (8600, ) বিল্‌ পাস্‌ হওয়। সম্বন্ধে কেবল আস্তরিক আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন, এরূপ নহে, তজ্জন্ত অত্যন্ত যত্ব এৰং পরিশ্রমও 
করিয়াছিলেন । 


(টাউনহলে সভা ও রামমোহন রায়ের বক্ত তা 


1 (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর দিবসে, টাঁউনহলে একটি মহাসভা 
হইয়াছিল । চীন ও ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্ত 
এবং ইয়োরোপীময়গণের ভারতবর্ষবাসের বাঁধ সকল বিদূরিত করিবার 
জন্য পার্লেমেন্ট মহানভায় আবেদন করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। ইয়ো- 
রোপীয়দিগের ভারতবর্ষ বাসেব বাঁধা সকল দর করিবার জন্ত সভায় যে 
প্রস্তাব হইয়াছিল, রামমোহন রায় তাহার সমর্থন করিবার জন্ত ষে 
বক্তৃতা করেন * তাহাতে তিনি ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত 
আলাপ পরিচয় ও সহবাস দ্বার] কিরূপ উপকার ,হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট 
করিয়৷ ব্যক্ত করিয়াছেন । ৮ 
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+ রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড। ৬২৩ পৃঃ দেখ |-২ 
১৮৩০ শ্রীষ্টাব্দের মে ও আগষ্ট মাসের এসিয়াটিক্‌ জর্নাল পত্রিক! (৬০1. [া. [5৮ 
5017169) হইতে পুনমুদ্রিত । ।1 


৪২০ মহাত্। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


০৫ 0)996 %/1)0 010001001026215 10850 1)0901)80 0086 000০1600010 । 
2)0 2, 9০৮ ৮1710] 1 0০010) (0 0110 10690 0170 1961167 0501916 
01 9010]70 020] 1১60070 20 25521011010.” )/ 


সকল শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দিগের সহবাসে যে কল্যাণ হয় না, এ 
কথা সকলেই স্বীকার করিবেন । ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে ধাহাঁরা 
স্থশিক্ষিত, ভদ্র ও ধশ্মীন্ুরাগী, তাহাদের সংসর্গে যে বিশেষ উন্নতি ও 
উপকার হয়, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই । সাহিত্যসন্বন্বীয়, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক, এই ত্রিবিধ বিষয়েরই উন্নতির সম্ভাবনা । রামমোহন 
রায়ের সময়ে কলিকাতায় কয়েকজন উচ্চপ্রকৃতির ইয়োরোপীয় বাস 
করিতেন। রাজা তাহাদের সংসর্গে বিশেষ তৃপ্তি ও উপকার লাভ 
করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার তাহার বিশেষ বন্ধু 
ছিলেন । স্থত্তরাং রাজা ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ 
পরিচয় ও সহবাসের পক্ষসমর্থন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? 


দ্বাদশ অধ্যায় 


পারিবারিক ঘটন। এবং বিলাত গমনের উদ্যোগ 


প্যারা এ 





পৈতৃক সম্পত্তিলাভ, মাতৃবিয়োগ ও স্ত্রীবিয়োগ ; 
রামমোহন রায়ের জ্যেষ্টপুত্রের বিপদ 


১৮২১ সাল হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত রামমোহন রায়ের জীবনে যে 
সকল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি পারিবারিক বিপদ 
সংঘটিত হয়। তাহার জ্যেষ্টপুত্র রাধাপ্রসাদ, বর্ধমান কালেক্টুরিতে 
সেরেস্তাদারের কাধ্য করিতেন । গবর্ণমেন্টের টাকা আত্মসাৎ কর! 
অপরাধে তাহাব নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আভ্যাম 
সাহেব লেখেন যে, রাধাপ্রার্দের উপরিস্থ কর্মচারীর অসত্বর্কতা এৰং 
তাহার সহযোগী অন্যান্ত কর্মচারীর তাহার প্রতি ঈর্ষ! এই ঘটনার মূল 
কারণ। জনৈক লেখক বলেন যে, রামমোহন রায় দেশগ্রচলিত 
ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়। তাহাকে বিপদে ফেলাও 
এ মোকদ্দমার একটি কারণ হইতে পারে । রামমোহন রায়, পুত্রকে 
বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 


৪২২ মহাআ রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যাহা হউক ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকিটু কোর্টে রাধা প্রসাদ 
নির্দোষী প্রতিপন্ন হন। তৎ্পরে উক্ত মোকদ্দমা সদর নিজামত 
আদালতে আসিলে, সেখানেও তিনি নিরপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় পুত্র ও পুত্রবধূর 
সহিত মাতাকর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবন্তী 
রঘুনাথপুর গ্রামে বাটা নিশ্মাণ করেন । উক্ত বাটীতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র 
রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ, করেন। জ্যেষ্ঠের বয়স তখন বিংশতি বৎসর 
তিনি উভয় পুত্রকে লইয়াই কলিকাতার বাটীতে বাস করিতেন। মধ্যে 
মধ্যে রঘুনাথপুরে গমন করিতেন । তাহার মাতার সহিত অসম্মিলন 
স্থায়ী হয় নাই। তিনি পুত্রের মহত্ব অনুভব করিয়। তাহার সহি 
পুনশ্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে, সমস্ত জমিদারী রামমোহন, 
জগন্মোহন ও রামলোচনের পুত্র-পৌত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়। দিয়া 
জগন্নাথদর্শনে গমন করেন । তিনি সেখানে একবর্ষকাল কিরূপভাবে 
অবস্থিতি করিয়া পরলোকধাত্রা করেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 
মাতৃবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাহার মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু 
হইল। তখন কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের বয়ম পাঁচ বৎসর মাত্র। 
কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কিন গীড়ার সংবাদ আসিলে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন এবং এই কথা বিশেষ 
করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদ্দি তোমার মাতার সঙ্কটাঁপন্ন পীড়া দেখ, 
তবে অতি শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে; আর যদি তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিতা হন, তবে কোনক্রমে তাহার মুখাগ্রি করিও না। অল্নকাল 
পরেই শ্রীমতী দেবীর মৃত্যুসংবাদ আমিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, রাম- 
মোহন রায় স্ত্রীবিয়োগে শোকার্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রদ্দৌহিত্র আধ্য- 
দর্শন পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণনগর গমন করিয়া পরলোক গতা 


পারিবারিক ঘটনা এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ ৪২৩ 


সহধর্শিণীর চিতার উপরে দাম্পত্য প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটি স্ত্ত 
নিন্মীণ করিয়াছিলেন । 


বিলাতগমনের সক্কল্প 


রাজ! রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত গমনের ইচ্ছ। করিতে 
ছিলেন) কিন্ত জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য তিনি ষে সকল মহদনুষ্ঠানের 
স্চন1 করিয়াছিলেন, পাছে সে সকলের কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্য 
হঠাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । উপক্রমণিকায় প্রকাশিত 
পত্রে তিনি স্বয়ং বলিতেছেন ;--“এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার 
বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক 
অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে 
বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যত্ত না আমার মতাবলম্বী 
বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পধ্যস্ত আমার অভিপ্রায় কাধ্যে পরিণত 
করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।” ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া আমিল। তিনি 
বিলাতধাত্রার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় বিলাত 
যাইবেন বলিয়া দেশের সর্ধন্র ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
ইহার পূর্বে কখন কোন হিন্দুসস্তান অর্ণবযানারোহণে প্লেচ্ছদেশে যাত্রা 
করেন নাই। কুসংস্কারান্ধ দেশবাসিগণ অবাঁক্‌ হইলেন। দ্বণা, বিছেষ, 
ও আশ্চর্য্য, এই সকল ভাব পর্ধ্যায়ক্রমে লোকের হৃদয়কে অধিকার 
করিতে লাগিল; আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে এই এক কথা, 
“রামমোহন রায় বিলাত যাইবে !” 


তাহার বিলাতগমনের কারণ 


তাহার বিলাতগমনের কারণ তিনি নিজে এইরূপ বলিতেছেন ;-- 
পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানীর নৃতন 


৪২৪ মহাত্া রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষে ভাবী রাজশাসন ও! ভারতবর্ষ- 
বাসিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, 
ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল্‌ শুনা হইবে 
বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে, নবেম্বর মাসে ইংলগুযাত্রা করিলাম। এততিন্ন 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটুকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত 
করাতে ইংলগ্েব রাজকম্মগাবীদিগেব নিকট আবেদন কবিবার জন্য 
তিনি আযাব প্রতি ভারার্পণ করেন।”৮ 

রামমোহন রায় ইহার কিছুকাল পূর্বে বিলাতথাত্রা করিতেন, কিন্ত 
অর্থাভাব তাহার বাসনা চবিতার্থ কবিবাব পথে অন্তরায় হইয়াছিল । 


রাজা” উপাঁধিলাভ 


দিলীর বাদসাহের কার্ধ্য, তাহার বিলাতগমনের সবিধা করিয়। 
দ্রিল; নতুবা বিলা'তগমন তাহাব পক্ষে ছুফব হইয়া উঠিত। দিল্লীব 
নিকটবর্তী কোন জমিদাবীর রাজস্বে বাদসাহেব ন্যাধ্য অধিকাব আছে 
বলিয়া তিনি কোর্ট অব. ডিরেক্টসঁদিগেব নিকট আবেদন কবিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহাবা এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, তিনি সর্ধপ্রথমে যাহ গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং রাজনিয়ম ও ন্যায় বিচাবে যাহ! তাহার 
ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাকে তাহাই দেওয়! হইতেছে । বাদসাহ উক্ত উভয় 
সভায় অরুতকার্ধ্য হইয়া ইংলগাধিপতিব নিকট আবেদন করিতে সন্কল্প 
করিলেন এবং রামমোহন রায়কে সনন্দ দ্বারা রাজা উপাধি দিয়া এ 
বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদানপূর্ববক বিলাত প্রেরণ কব! স্থির করিলেন। 

এ বিষয়ে কুমারী কলেট তাঁহার রচিত রাজীব জীবনী গ্রন্থে যাহা 
বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

“এই সময় একটি ঘটনায় রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের বিশেষ, 
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স্থবিধা হইল। সেই সময়ের দিল্লীর বাঁদসা কোন বিষয়ের জন্য বিলাতে 
আবেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি লোক-পরম্পরায় শুনিতে 
পাইলেন যে, রামমোহন রায় বিলাত যাইবেন। স্থতরাং ভাবিলেন 
যে, রামমোহন রায়কে তাহার দূতরূপে ইংলগ্ডের রাজসভায় প্রেরণ 
করিয়] তাহার কষ্ট ও অভাবের বিষয় রাজা ও মন্ত্রিগণের গোচর করা 
আবশ্তক। বাদসাহের আবেদনের বিষয় এই ছিল যে, বাদসার সহিত 
বৃটিস্‌ গবর্ণমেন্টের সন্ষিপত্রে তাহাকে যে নির্দিষ্ট বৃত্তি দিবার কথ। ছিল, 
তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বৃত্তি প্রদান করা হইত। আর সেই 
অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বৃত্তি দ্বার! তাহার অভাব সকল পূর্ণ হইত 
না। বাদসার পরিবারগণ অর্থাভাবনিবন্ধন বিশেষ অস্থৃবিধা ভোগ 
করিতেছিলেন। এই জন্য ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমে বাদ্‌সাহ 
রামমোহন রায়কে “রাজা” উপাধি দিয়া ইংলগ্ডের রাজসভায় তাহাকে 
প্রেরণ করিবার জন্য, তাহার দূতরূপে নিযুক্ত করিলেন । 

রামমোহন রায় এই “রাজা” উপাধি গ্রহণ করিয়া মণ্টগোমেরি 
মার্টিন সাহেবকে বাদ্‌সার কার্যে তাহার সহকারিরূপে গ্রহণ করিলেন। 
এই মার্টিন সাহেব, বেঙ্গল হের্যান্ড (73০70581 £21210 ) নামক নংবাদ- 
পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৮২৯ সালে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, এন্‌, আরু 
হালদার ও রামমোহন রায় এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। 
কলিকাতা স্থপ্রীমকোর্টে, একজন এটনি এই পত্রের বিরুদ্ধে লাইবেল 
মোকদ্বমা উপস্থিত করাতে, রামমোহিন রায় ইহার জনৈক ্বত্বাধিকারি- 
রূপে আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
শীগ্রুই উক্ত সংবাদ-পত্র উঠিয়া গেল। মার্টিন সাহেব সম্পাদকের কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়। রামমোহন রায়ের অধীনে বাদ্‌সার কার্যে নিযুক্ত 
হইলেন। 


৪২৬ মহাত্সা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এই সময় ১৮৩০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'জন বুল” পত্রে 
কোন ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় ও মার্টিন সাহেব স্থির 
করিয়াছিলেন যে, ১৮২৯ সালের সেপ্টেশ্বব মাসের প্রথমে তাহারা! 
ইয়োরোপ যাত্রা কবিবেন। এক মাস পরে, তাহারা স্থির করিলেন 
যে, এলাহাবাদ হইয়া তাহার ইংলগ যাত্রা করিবেন। কিন্ত তিন মাস 
পর্যন্ত ইংলগ যাত্রার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিতে হইল । এই 
দময়ের মধ্যেই সতীদাহ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচারিত 
হইল। রামমোহন রায় গবর্ণর জেনেরলের কার্যের পক্ষ সমর্থন 
করিতে অতিশয় ব্যন্ত হইয়া পড়িলেন। 

১৮৩ সালের ৮ই জানুয়ারি, রামমোহন বায় গবর্ণব জেনেরল লর্ড 
উইলিয়ম বেটিক্ককে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমশ্ন এই ৮-- 
আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, কয়েক মাস গত হইল. দ্িল্লীব বাদ্‌সা মহম্মদ্‌ 
অকবর বাদ্সা, গবর্ণব জেনেরলকে অবগত করিয়াছেন যে, তিনি 
আমাকে গ্রেট্বুটেনেব রাজ-সভায় দূতরূপে প্রেবণ করিবার জন্য নিযুক্ত 
করিয়াছেন। এবং তাহার ভৃত্য বলিয়া উক্ত পদের সম্মানের জন্য 
আমান্তক “রাজা” উপাধি প্রদান করিয়াছেন! উপাধিজনিত সম্মান 
লাভে ব্যাকুল নহি বলিয়া, আমি এ পধ্যস্ত বাদ্‌সা কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত 
সম্মান গ্রহণে বিরত হিলাম। 

যাহা হউক, এ বিষয়ে দিলীর বাদ্‌সার অভিপ্রায় এই যে, আমি 
ইয়োরোপে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন মহারাজার সভায়, তাহার প্রতিনিধি 
বলিয়া, তাঁহাদের বাজবংশের গৌরব রক্ষার জন্য এবং ইষ্ট ইত্তিয়া 
কোম্পানীর সহিত তাহার বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, 
কম্মচারী বলিয়া এরূপ উপাধি গ্রহণ একাস্ত আবশ্তক। বাদ্‌সা তজ্জন্য 
আমাকে উক্ত উপাধি প্রদান করিবার জন্য একটি মোহর দিল্লীতে 
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১৮২৭ সালে, খোদ্দিত করিয়। আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। 
রেসিডেণ্ট সর্‌ চাল্প্‌ মেটকাফের ২৬ জুনের রিপোর্টের স্থুপারিসে, 
গবর্ণমেণ্ট ধার্ধ্য করেন, যে, বাদ্‌সা তাহার নিজের ভূত্যদ্িগকে সম্মান- 
স্থচক উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল, 
তাহার সেক্রেটারী ট্টালিং সাহেবের দ্বারা যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহার সারমন্্মন এই যে, তিনি তাহার রাজ উপাধি ও দিলীর বাদসার 
দূতরূপে রাজসভায় গমন, এ উভয়ের কিছুই অন্থমোদন করিতে 
পারেন না। 

গবর্ণর জেনেরল যে এইরূপ উত্তর দিবেন তাহা সহজেই বুঝ। 
যায়। কেননা ভারতবষাঁয় গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদের অন্থুগত হইয়া 
কাধ্য করা, রামমোহন রায়ের লক্ষ্য ছিল না। গবর্ণমেণ্ট কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধেই তাহার কাধ্য । 


বিলাতগমন সম্বন্ধে দেশবাঁসিগণ ও আত্মীয়গণ 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার কথা 
শুনিয়া দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়াছিল। একজন সদ্বশজাত প্রাহ্মণ- 
সন্তান গোখাদক শ্লেচ্ছদিগের দেশে যাইতেছে, ইহাতে তাহাদের বিরক্তি 
ও স্বণার ইয়ত্তা রহিল না। তাহার পৌত্তলিক আত্মীয়-স্বজনের] যার- 
পর-নাই দুঃখিত হইলেন । এই “গহিত কাধ্য” হইতে তীহাকে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিবার জন্য নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন । “জাতি যাইবে, 
পেতৃক সম্পত্তি হারাইতে হইবে” তাহাকে এই সকল সাংসারিক ভয়- 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু যে রামমোহন রায় স্বদেশবাসিগণের 
সকল প্রকার অত্যাচার ধীরভাবে সহা করিয়াছিলেন, যে রামমোহন 
রায় ধশ্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ প্রকার বাধাবিষ্ন বীরের 


৪২৮ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


হ্যায় অতিক্রম করিয়াছিলেন, ষে রামমোহন রায় তাহার উদ্দেশ্যসাধন 
জন্ত কুসংস্কারান্ধ ব্রাহ্মণদ্িগের অভিসম্পাত, ধন্মমভার প্রবল আক্রমণ 
এবং নির্ববোধ চিন্তাশূন্ত দেশবাসিগণের নিন্দা, বিদ্রপ ও তিরস্কারকে 
অঙ্গের আভরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই রামমোহন রায়, জ্ঞাতি, 
কুটুষ্বের পরামর্শে, অনুরোধে বা ক্রন্দনে, কর্তব্যজ্ঞানের অনাদরপূর্ববক, 
স্বদেশের হিতব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পবিহাব করিবাব 
লোক ছিলেন না। যে ষোড়শ বৎসরবয়স্ক বালক, ভয়ঙ্কব দুর্গম পথ 
অতিক্রম করিয়া, গিরিশৃঙ্গ উল্লজ্বন পূর্বক তিববতধাত্রা কবিয়াছিল, 
এক্ষণে সেই ব্যক্তি পরিণত বয়সে সকল বিদ্ব বাধা অগ্রান্থ করিয়া, 
সম্পত্তিচ্যুতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত না হইয়া, আত্মীয়স্বজন পরিবারগণের 
অশ্ররজলে অবিচলিত থাকিয়া, জন্মভূমির হিতকামনায়। অকুল সাগরপাবে 
গমন করিতে উদ্যত হইল। যে দ্েশবাসিগণেব হস্তে ভারতের ভাগ্য 
হস্ত হইয়া বহিয়াছে, যে দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন, সভ্যতা ও স্বাধীনতা 
আশ্চর্ধ্য উন্নতি লাভ কবিয়াছে, নিউটন ও বেকন্‌, সেক্সপীয়াব ও 
মিণ্টন, যে দেশের গৌরব, সভ্য জগতের সম্মুখে চিরদিন উজ্জল 
রাখিয়াছেন, সেই দেশ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবাব জন্য তিনি 
প্রস্তুত হইলেন । 


বিলাতগমনের পূর্বেব তথায় রামমোহন রায়ের খ্যাতি 


কোনও ভক্তিভাজন প্রাচীন ব্যক্তিব * নিকট আমরা শুনিয়াছি 
যে, তাহার বিলাতযাত্রার দিন, তিনি তাহার বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবার জন্য এত লোক 
আলিয়াছিল যে, সিঁড়িতে পর্যন্ত লোকের জনতা হইয়াছিল। তিনি 


পপ কপাল পাপ পািসপোসীিশ পাশাপাশি ির্শিশিি শী সপ স্দিল শীশীশ শশা শিশিপিপিশিসীপিশাটািটাশাশি শি 


ক্*  সহষি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর । 
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বিলাত যাইবার পূর্ধেই সেখানে তাহার ষশঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল । তাহার 
প্রণীত খৃষ্টধর্্ম সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তক সকল লগুননগরে মুদ্রিত হইয়া গ্রচা- 
রিত হইয়াছিল। এতদ্বায তীত এ দেশের অনেক স্থবিজ্ঞ ইংরেজ, রামমোহন 
রায়ের মহৎ কাধ্য ও ক্ষমতার বিষয় ইংলগুবাসিগণের অবগতির জন্য 
তথায় লিখিয়! পাঠাইতেন। বিলাত গমনের পূর্বে, ইয়োরোগীয়দিগের 
মধ্ো, রামমোহন রায়ের বশঃ কি প্রকার বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন 
করিবার জন্য, মিস্‌ কার্পেন্টার তাহার গ্রস্থে রামমোহন রায় সম্বন্ধে 
তৎকালীন কোন কোন স্থবিজ্ঞ ইংরেজের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
আমর তাহা হইতে কয়েকটি স্থান অন্থুবাদ করিয়া দিলাম । 


তাহার বিলাতগমনের পুর্বে তাহার সন্বন্ধে কোন কোন 
ইয়োরোপীয়ের মত 


ব্যাপ্টিষ্ট মিসনারী সোসাইটীর ১৮১৬ খুষ্টান্দের বিজ্ঞাপনীতে 
রামমোহন রায়ের উল্লেখ আছে। “রামমোহন রায় একজন কলিকাতাঁর 
ধনবান্‌ রাটীয় ব্রাহ্মণ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় স্থপপ্ডিত। পারস্য ভাষায় 
ইহার জ্ঞান এত অধিক যে, লোকে ইহাকে মৌলবী রামমোহন রায় 
বলিয়া থাকে । ইনি বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিয়া থাকেন এবং উক্ত ভাষায় 
গণিত ও মনোৰিজ্ঞানের পুস্তক সকল পাঠ করেন। তিনি শ্রীরামপুরে 
আমাঁদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কেবল 
একেশ্বরবাদী মাত্র (76156); যীশ্ুগৃষ্টকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাহাদ্ধার! 
পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করেন না । * * তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র 
লোক, কিন্তু গৌড়া হিন্দুরা বলেন যে, তিনি বড় দুষ্ট লোক ।” 

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে একখানি পত্রে ইয়েট্স্‌ সাহেব 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে এইবপ লিখিয়াছিলেন ;--“এক বৎসর হইল, 


৪৩০ মহা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


আমি তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছি। * * কিছুকাল পরে, ইউষ্টেস 
কেরি সাহেবের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিলাম) তাহার 
(রামমোহন রায়ের) সহিত আমাদের অনেকবার কথাবার্তা হইয়াছিল। 
যখন আমার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয় তিনি কেবল পরমাণুব 
অনাদিত্ব, প্রমাণের গ্রকতি প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়েই কথা কহিতেন। 
কিন্তু অল্পদ্রিন হইতে অধিকতর বিনীত হইয়াছেন ও স্থসমাচারের বিষয়ে 
কথা কহিতে অভিলাধী হইয়াছেন । * * তিনি ঈশ্বরের একত্ব সমর্থন 
করেন এবং সকল প্রকার পৌত্তলিকতা' ঘ্বণা করেন। কিছুদিন হইল, 
তিনি ইউষ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহার পারিবারিক 
উপাসনায় উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইউষ্টেস্‌ 
তাহাকে ডাক্তার ওয়াট সাহেবেব রচিত ঈশ্বরসঙ্গীত পুস্তক দিলেন; 
তিনি বলিলেন যে, তিনি উহ1 তাহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়। রাখিবেন। *** 
একটি স্কুলগৃহ নিশ্মাণ করিবার জন্য, তিনি ইউষ্টেসকে এক খণ্ড ভূমি 
দান করিবেন, বলিয়াছেন |” 

ইংলপীয় শ্রীষ্টীয় সমাজের (0)8701) ০? 70180) ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসের মিসনারী রেজিষ্টার (81155701210 [২০৪1569:) পত্রিকায় 
রামমোহন রায়ের বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে । একস্থলে এইরূপ 
বল। হইয়াছে ;--তিনি এক জন ব্রাহ্মণ; প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়ন; 
তাহার স্থবিস্তূত ভূসম্পর্তি; তাহার সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অনেক; তিনি 
চতুর, সতর্ক, কার্য্যতত্পর এবং উচ্চাকাজ্জী ; লোকের সহিত তাহার 
ব্যবহার (119107.575) অত্যন্ত চমৎকার; তিনি অনেক ভাষায় স্থপপ্ডিত ; 
তিনি তাহার কতকগুলি স্বদেশীয় লোককে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে 
উপদেশ দিতে সর্বদ] ব্যস্ত থাকেন। তিনি শ্রীষ্টধর্মপুস্তক বিষয়ে অভিজ্ঞ, 
এবং স্রীষ্টের নামে যাহা কিছু বল! হয়, তাহা শুনিতে তাহাকে অভিলাষী 


পারিবারিক ঘটন! এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ ৪৩১ 


বলিয়া বোধ হয়। কজ+ক**** তাহার গ্রাণসংহার করিবার জন্য 
ব্রাহ্মণের! ছুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার অনেকগুলি 
বন্ধুর সহিত ইংলগড গমন করিবেন এবং তথায় আমাদের ছুইটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটিতে অথবা দুইটিতেই কয়েক বৎসর থাকিয়৷ 
জ্ঞানোপার্জন করিবেন । রামমোহন রায় ইংরেজী শুদ্ধরূপে লিখিতে ও 
বলিতে পারেনঃ * * * * সম্ভবতঃ তিনি এশিক শাস্ত্রের 
যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন, কিন্ত আমাদের একজন পত্রপ্রেরক বলেন যে, 
তিনি এখনও একজন আত্মনির্ভরকারী একেশ্বর বাদী মাত্র ()6150) 1৮ 

লগ্ুনের এসেক্স ক্রাট চ্যাপেলের (১৪০ 50:66 08761) ধর্মযাজক, 
রেভারেও্ড টি, বেলস্তাম, মান্দ্রীজের উইলিয়ম্‌ রবার্ট স্‌ নামক একব্যক্তির 
পত্র প্রকাশ করিয়৷ তাহার ভূমিকাম্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
রামমোহন রাঁঘ্ের অনেক প্রশংসা আছে। উহার একস্থলে তিনি 
বলিতেছেন ;--“এই অসাধারণ ব্যক্তিব সাহস, বাকৃপটুতা এবং 
অধ্যবসায়, সকল বাধাকে পরাস্ত করিয়াছে এবং এরূপ শুনা যায় যে, 
শত শত হিন্দু, বিশেষতঃ যুবকের! তাহার মত গ্রহণ করিয়াছে । তিনি 
আপনাকে খ্রীষ্টিয়ান্‌ বলিয়া স্বীকার কবেন না।” 

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের পূর্বে, কেবল ইংলগেই তাহার যশ: 
বিস্তৃত হয় নাই; ফরাসী ভাষায় তাহার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক 
প্রচারিত হইয়াছিল । মাস্থলি রিপঙ্জিটারী পত্রিকায় (0107)071% [২০০০- 
৪30০7 ) সম্পাদকের নিকট উহার একখণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল । 
কলিকাতা! টাইম্স্‌ (776 02104%66 777765) নামক পত্রিকাসম্পাদক, 
এম, ভি, একট্টা (1. 10. ১০০5৪ ) সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ 
লইয়া উহাতে রামমোহন রায়ের একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল। 


৪৩২ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উহাতে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; একস্থলে এইরূপ আছে-_ 
“রামমোহন রায় বিবেচনা! করিলেন যে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, 
বালকেরাই নৃতন বিষয় সহজে গ্রহণ করিতে পারে । সেই জন্ত তিনি 
নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন । উহাতে পঞ্চাশৎ 
জন ছাত্র, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ভূগোল শিক্ষা করিত ।” অপর একস্থলে 
এইবূপ আছে ;--+“ইয়োরোগীয়েরা যখন আহার করেন, তিনি সেখানে 
তাহাদের সহিত একত্রে বসিতে সঙ্কুচিত হন না; কখন কখন তিনি 
তাহাদিগকে আপনার বাটাতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহাদের রুচি 
অনুসারে তাহাদিগকে ভোজন করান । * * যে কুসংস্কার থাকাতে ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির লোক একত্র আহার করে না, তিনি তাহা বিনাশ করিতে 
চেষ্টা কবিতেছেন। তিনি বিবেচন। করেন যে, এ বিষয়ে উন্নতি একাস্ত 
আবশ্তক হইয়াছে । ইহা হইলে অন্তান্ত বিষয়ের উন্নতি হইবে, 
এমন কি, দেশের রাজনৈতিক উন্নতিও ইহার উপর নির্ভর করিতেছে, 
এবং সেই জন্ত তিনি এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। *** আরবী ভাষায় 
তর্কশান্ত্ব পাঠ করাতে তিনি ধন্মবিচারে সুদক্ষ হইয়াছেন। তিনি মনে 
করেন যে, আরবীব তর্কশান্ত্, অন্ান্য তর্কশান্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেইরূপ, 
তিনি আবার ইহাও বলেন যে, ইয়োরোপীয় গ্রন্থ সকলে এমন কিছুই 
দেখিতে পান নাই, যাহার সহিত হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের তুলনা হইতে 
পারে । (৯) * * * * * এখনও তাহার চল্লিশ বৎসর বয়স হয় নাই |” 
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পারিবারিক ঘটন। এবং বিলাত গমনের উদ্যোগ ৪৩৩ 


তিনি দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ । তিনি উৎসাহিত হইলে তাহার স্থগঠিত এবং 
স্বভাবতঃ গভীরমৃত্তি অত্যন্ত স্থন্দর দেখায়। তাহার শ্বভাবতঃ একটু 
বিমর্ষ ভাব আছে। তাহাকে প্রথম দেখিবামান্্ই, তাহার কথোপকথন 
ও ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। *** 
ইহা জান হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি, 
তাহার ধশ্ম ও সমাজ সংস্কাব সংক্রান্ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন। তাহারা কেহই, এমন কি তাহার স্ত্রী 
পর্য্যস্ত, কলিকাতাতে তাহার নিকট আসেন না। * * তিনিতাহার 
ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের শিক্ষাসম্বদ্ধে তত্বাবধান করার বিষয়েও তাহারা আপত্তি 
করিয়াছিলেন; এবং তিনি যেমন পৌত্তলিকতা বিনাশ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহার কুসংস্কারান্ধ মাতাও তাহার 
কার্যে বাধা দ্রিবাব জন্য অনববত উৎসাহের সহিত চেষ্টা পান ।” 

লেফ টেনাণ্ট কর্ণেল ফাঁটস্‌ ক্লারেন্স তাহার ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালের 
ভারতবর্ষ ও মিসর দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে রামমোহন রায়ের বিষয়ে কিছু 
লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন ;--"তিনি (রামমোহন রায়) 
কেবল সংস্কৃতশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত নহেন, ইংরাজী ভাষ। ও সাহিত্যেও সম্যক্‌ 
জ্ঞান লাভ কবিয়াছেন। তিনি স্পষ্টুবপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুধশ্ম 
বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ; উহা বিরুত হইয়া বহুদেবোপাসনায় পরিণত 
হইয়াছে । আমি তাহার সহিত স্থপরিচিত হইয়াছিলাম। আমি 
তাহাব বিদ্যা! ও ক্ষমতার প্রশংসা করি। আমাদের ভাষায় তাহার 
অতিশয় বাকৃপটুতা আছে এবং আমি শুনিয়াছি যে, তাহার আরবী 
ও পারস্য ভাষায় জ্ঞান ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য । ইহা আশ্চর্যের বিষয় 
ষে, তিনি ইয়োরোপের রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিতে পারেন। ইংলগ্ডের রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। 
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আমার সহিত যখন তাহার শেষবার দেখ। হইয়াছিল, তিনি স্বাধীন 
দেশে (56570108 /ঠা ) শাস্তির সময়েও সৈন্য রাখিবার বিরুদ্ধে, 
অতি সুন্দররূপে তর্ক করিলেন, এবং পালেমেণ্ট মহাসভার যে সকল 
সভ্য উক্ত মতাবলম্বী, তাহাদিগের যুক্তি সকল বলিতে লাগিলেন । আমি 
বিবেচনা করি যে, তিনি অনেক বিষয়ে একজন অত্যন্ত অসাধারণ 
লোক । প্রথমতঃ, তিনি একজন ধন্মসংস্কারক। ইয়োরোপের মধ্যকালের 
লোকদ্দিগের অপেক্ষাও কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়াও, 
তিনি নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। তিনি একজন 
সদিদ্ধান ব্যক্তি। তিনি কেবল ইংরেজী, আববী, সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দুস্ানী 
ভাষায় লিখিত সর্ববোৎকষ্ট পুস্তক সকলের সহি সুপরিচিত এরূপ নহেন; 
তিনি আরবী ও ইংরেজীতে অলঙ্কার শান্ত্রও পাঠ করিয়াছেন। লক এবং 
বেকনের লেখা, সকল সময়েই আবৃত্তি করিয়া থাকেন 1 * * * * আমি 
শুনিয়াছি যে, তাহার পরিবারের তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; তিনি 
তীহার জাতি হারাইয়াছেন এবং অন্ান্ত সকল ধর্মনংস্কারকের ন্যায় 
তিনি এক্ষণে লোকের উপহাসের পাত্র হইয়াছেন । * * * তিনি 
অতান্ত স্ুপ্রী। * * * ইংলণ্ড দেখিতে ও আমাদের কোন একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কবিতে তাহার অতিশয় ইচ্ছা ।” 

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ এণ্ড ফরেন্‌ ইউনিটেরিয়ান্‌ আসোসিয়েসানের 
37716517 20৫ [01:01570 [00162018) £5900150018) সাম্মখসবিক 
সভায় আর্ণট সাহেব তাহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের সন্বদ্ধে বলেন; 
“তাহার (রামমোহন রায়ের ) উচ্চক্ষমতা সকলের বিষয় তাহার রচিত 
গ্রন্থের দ্বারা ইউরোপের লোক জানিতে পারিয়াছে ; কিন্তু ধাহারা তাহার 
সহিত পরিচিত, যাহার! তাহার সহিত কথোপকথনের স্থুখ উপভোগ 
করিয়াছেন, তাহারাই ঠিক্‌ বুঝিতে পারেন যে, তিনি কি প্রকার চরিত্রের 


পারিবারিক ঘটনা! এবং বিলাতগমনের উদ্যোগ ৪৩৫ 


'লোক। যদিও তাহার ক্ষমতার জন্য পৃথিবীর সকল অংশের লোক 
তাহার প্রশংসা করিতেছে, তথাচ কেবল ক্ষমতা নয়, তাহার সদগুণ 
সকল,_-তাহার জ্ঞানালোকসম্পন্ন হিতৈষণা পূর্ণ হ্ৃদয় (স্বাভাবিক শক্তি 
ও উপার্জিত বিদ্যার ন্তাঁয় ) পরোপকারিতাতেও অন্য সকলের অপেক্ষা 
তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে ।” 


রাজারাম ও রামবত্ 

রামমোহন রায় বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তত হইলেন । স্থির হইল যে, 
তাহার সহিত তাহার পালিতপুত্র রাজারাম, রামরত্ব মুখোপাধ্যায় এবং 
রাম্হরি দাস গমন করিবেন | * রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের 
একটি দুর্নাম আছে; স্তরাং রাঁজারামের প্রকৃত বৃত্তান্ত পাঠকবর্গকে 
অবগত করা আবশ্তক | ডিকৃ নামে একজন সিবিলিয়ান সাহেব 
হরিদ্বারের মেলায় একটি অনাথ ও পরিত্যক্ত বালককে কুড়াইয়৷ পায়! 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন । সাহেব যখন বিলাত যান, রামমোহন রায়কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উক্ত বালকের বিষয়ে তিনি কি করিবেন? 
রামমোহন রায় দয়ার্্রচিত্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন । 
রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বালকের 
বিষয়ে একদিন বলিয়াছিলেন, “যখন আমি দেখিলমে, যে একজন 
খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজ একটি দরিদ্র অনাথ বালকের মন্গলের জন্য 
এত যত্ব করিতেছেন, তখন আমি দেশের লোক হইয়। তাহাকে আশ্রয় 





ঈ*গ রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ক নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “মহাত্মা 
রাজ। রামমোহন বার সম্বন্ধীয় 'চুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে /-- 
“রাঙা রামমোহন রায়ের সহিত ধাঁহারা ইংলগ্ড গমন করেন, তাহাদের প্রকৃত নাম 
পরিবর্তন করিয়! তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরতনের পুর্ব লাম শঙ়ু, 
বং রামহরি দাসের পূর্র্ব নাম হরিদাস।” 


৪৩৬ মহাত্না রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দিতে ও তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে কেমন করিয়া অস্বীকার 
করিতে পাবি ?” ভিক্‌ সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, 
স্থতরাং রামমোহন রায়ের দ্বারা বালকটি প্রতিপালিত হইয়াছিল। 
তিনি তাহাকে পুন্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাহাকে এত ভাল- 
বাদিতেন যে, কেহ কেহ মনে করিতেন যে, অতিরিক্ত আদর দিয়া 
তিনি তাহার অনিষ্ট করিতেন । আমরা শুনিয়াছি যে, রাজারাম কোন 
প্রকার উত্পাত করিলে, তিনি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। 
রামমোহন বায় কখন কখন শ্রাস্তিদূর করিবার জন্য, আপাদমত্তক 
বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া! দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন ; এমন সময়ে কোন €কোন 
দিন রাজারাম আসিয়া লন্ফগ্রদানপূর্বক তাহার উপর পড়িত। 
হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তিনি উঠিয়া বলিতেন, এবং কিছুমাত্র বিরক্ত না 
হইয়া! “রাজা, রাজা” বলিয়া! সঙ্গেহে ত্রাহার পৃষ্ঠটদেশ চাপড়াইতেন। 
| (অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে, রাজারাম মুসলমানের সন্তান । 
রামমোহন রায় তাহাকে গৃহে বাখিয়া সম্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন 
// বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন ॥| 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগু-বাস 
(১৮৩০ সালের ১৫ নবেন্ধর--১৮৩৩ সালের 


সেপ্টেম্বরের প্রথম ) 


জাঁহাঁজে অবস্থান কালের বিবরণ 


রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ষের ১৫ই নবেম্বর, সোমবার 
দিবসে রাজারাম, (১) রাম্রত্ব মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাসকে সঙ্গে 
লইয়া “আলবিয়ান” নামক সমুদ্র-পোতে আরোহণ করিলেন। ষে 
সময়ে হুগলি হইতে কলিকাতায় আমিতে হইলে লোকে ঘটস্থাপন 
পূর্বক, কর্ণে বিন্বদ্ল সংলগ্ন করিত, সেই সময়ে একজন বঙ্গবাসী ব্রঙ্ষণ 
ঝঞ্চাঝটিকাসম্কুল অকুল সাগর উত্তীর্ণ হইয়া! ইংলও ভূমি দর্শনের জন্য 
যান্তা করিলেন। তাহার জাহাজে অবস্থান কালের বিবরণ 
তাহার একজন সহযাত্রী ইংরেজ হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ 
সদরল্যাণ্ড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন )--“জাহাজে রামমোহন রায় 
তাহার নিজের ঘরে আহার করিতেন। রন্ধন করিবার স্বতন্ত্র স্থান 
ছিল ন। বলিয়া প্রথমে অত্যন্ত অস্থ্বিধা হইয়াছিল। জাহাজে কেবল 
একটি সামান্থ মৃন্ময় চুল্লি ছিল। তাহার ভূত্যেরা সমুদ্র-গীড়ায় অত্যন্ত 


পপপপপপলাপাপীিি 











(১) রাজারামের বয়স তখন প্রায় দ্বাদশ বৎসর । 


৪৩৮ মহাত্রা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কষ্ট পাইতে লাগিল; তাহার] 'ক্যাবিনের” মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত; 
কখন বাহিরে আসিত না। (২) তিনি স্থানাভাববশতঃ অন্য একটি 
স্থানে কষ্ট করিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সদয়হাদয় ছিলেন যে, 
তাহাদিগকে কোনক্রমেই সেখান হইতে অন্তরিত করিতে চাহিতেন 
না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সংস্কৃত ও হিক্র পাঠ করিতেন । মধ্যাহ্ের 
পূর্ববে এবং সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বাযুসেবন করিতেন; এবং 
কখন কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে তর্কে প্রবৃত্ত 
হইতেন। জাহাজের যাত্রী সকলের আহারের পর, মেজ পরিষ্কৃত হইলে 
এবং ভোজনেব জন্য তখন ফলন সকল আসিলে, তিনি আপনার ঘব 
হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশনপূর্বক সকলের সহিত কথোপকথনে 
নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাহার 
প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। কে 
তাহাকে অধিক যত্ব করিবে, ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, জাহাজের খালাসীর1 পধ্যস্ত তাহাদের 
সাধ্যান্থুসারে কোন প্রকারে তাহার দেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইত। 
ঝটিক! উপস্থিত হইলে তিনি ভেকের উপরে আসিয়া ফ্াড়াইতেন এবং 
স্থনীলপ্রসারিত শুভ্রফেনশোভিত সাঁগর দর্শন ও তাহার গভীরগঞ্জন 


(২) রামরত্ু মুখোপাধ্যাপর দেশে ফিরিয়। আসিলে পব. রাঁজার গ্রস্থপ্রকাশক শ্রীযুক্ত 
ঈশানচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঈশান বাবুকে বলিয়াছিলেন 
যে, তাহাদের সমুদ্র-গীড়। হইয়াছিল বলিয়া স্বতন্ত্রূপে রন্ধন করিয়৷ আহার কর! হয় নাই, 
নতুবা হইত। তিনি ঈশান বাবুকে আরও বলিয়াছিলেন যে, সমুদ্্-পীড়া হইয়াছিল 
বলিয়৷ তাহাদের বিলাতে স্বৃত্যু হয় নাই। রামমোহন রাঁষের সমুগ্র-পীড়। হয় নাই 
বলিয়। তাহার বিলাতে মৃত্যু হইয়াছে। শেষ কথাটিতে কিছু সত্য আছে। সমুদ্র-পীড়ায় 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগ্ঁ-বাস ৪৩৯ 


শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।৮ রামমোহন রায় জাহাজে তাহার 
সঙ্গে দুইটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। * 

“তাহার চিত্তের স্থ্র্্যে আশ্চর্য ছিল। একাধিক ,বার, সমুদ্র তরজ 
বারা তাহার ক্যাবিনস্থ প্রত্যেক বস্তব ভাসিয়! উঠিয়াছিল; কিন্তু উহাতে 
তাহার চিত্তের শাস্তির ব্যাঘাত হয় নাই। প্রতিকূল বায়ু উঠিলেই 
তাহার চিত্ত চঞ্চল হইত । জাহাজ যাহাতে অগ্রপর হইতে থাকে সে 
বিষয়ে তিনি অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন । কেননা, তাহার মনে এই 
আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তাহার ইংলণ্ড পৌছিবার পূর্বেই হষ্টহগ্ডিয়। 
কোম্পানির সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় ।” 

দেশের হিতের জন্য তাহার চিত্ত সর্বদাই এতদূর ব্যগ্র থাকিত। 

জাহাজ যখন উত্তমাশ! অন্তরীপে পৌছিল, তখন তিনি দুই এক 
ঘণ্টার জন্ত তীরে উঠিয়াছলেন। জাহাজে ফিরিয়া আসার পর একটি 
দুর্ঘটন] উপস্থিত হইল । যে সোপানে (02081815006: ) পদ- 
নিক্ষেপ করিয়া জাহাজের ভিতরে আসিতে ও ভিত্তর হইতে বাহিরে 
যাইতে হয়, তাহা উপযুক্তরূপে সংস্থাপিত হয় নাই বলিয়া! তিনি পড়িয়। 
গি। গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন । চরণে আঘাতপ্রাণ্চির জন্য তিনি 
আঠার মাস খঞ্জাবস্থায় কষ্ট পাইক্সাছিলেন। এমন কি ইহজীবনে আর 
কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই । 

কিন্তু শারীরিক কষ্টে তাহার মনের আবেগ নিবারিত হইবার নহে । 

ছুইখানি ফরাসী জাহাজ স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়া তথায় উপস্থিত 





ঙ্গ হুগলি কলেজের তৃতপুর্ব অধ্যক্ষ সদ্ররল্যাণ্ড সাহেব বলিতেন যে, যে জাহাজে 
রামমোহন রায় বিলাত গিয়াছিলেন, তিনি সেই জাহাজে ছিলেন। তিনি দেখিয়।- 
ছিলেন যে, ছুধপাঁনের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি দুইটি ছুগ্ধবতী গাভী জাহাজে সঙ্গে 
করিয়৷ লইয়াছিলেন। 


৪8৪০ মহাত্সা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


হইল। শারীরিক কষ্ট সত্বেও, তিনি ফরাসী জাহাজে একবার যাইবার 
জন্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন । ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া 
তাহার উত্সাহানল প্রজ্বলিত হইয়| উঠিল। শরীরের কষ্ট তিনি গ্রাা 
করিলেন না। উৎসাহে কষ্টবোধ চলিয়া গেল। তাহাকে ফরাসী 
জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল । ।জাহাজের ফরাসিগণ তাহাকে উপযুক্তবূপ 
অভ্যর্থনা করিলেন। ফরাসী-ম্বাধীনতা-পততাকার নিম্নে আসিয়া তিনি কত 
আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি ইণ্টারপ্রেটরের দ্বারা ফরাসীগণকে 
জানাইলেন; পাথিব শক্তিব উপয় ন্তায়ের জয় প্রকাশ হইতেছে বলিয়। 
তাহার এত আনন্দ | ফরাসী জাহাজ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, তিনি 
পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন ;-“4/979) ৫199, 19 ০ £70%66 4? 
ফরাসী দেশের গৌরব ! ফরাসী দেশের গৌরব ! ইত্যাদি। 

উত্তমাশা অন্তরীপের কতকগুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি, তিনি যে 
হোটেলে গিয়াছিলেন, তথায় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া 
তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া, তথায় তাহাদের কার্ড রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বা জাহাজে পধ্যস্ত আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন । 

সদরল্যাণ্ড সাহেব লিখিতেছেন যে, যতই আমরা ইংলগ্ডের নিকট- 
বন্তী হইতে লাগিলাম, ততই রাজা রামমোহন রায়ের চিত্ত পার্লেমেণ্টে 
তখন কি হইতেছে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল । 
তিনি আমাদের জাহাজের কাণ্চেনকে মিনতি করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, ইংলগ্ত হইতে কোন জাহাজ আসিতেছে দেখিলে, তিনি যেন তাহার 
আরোহিগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পালেমেন্টে কি হইতেছে। 
পরিশেষে আমরা বিষুবরেখার নিকটবর্তী হইলে, জাহাজ দেখিতে 
পাইলাম । তাহার আরোহিগণ আমাদিগকে এমন সকল সংবাদপত্র 


ইংলগুষাত্রা ও ইংলগ্ু-বাস ৪৪১ 


দিলেন, যদ্বারা আমর! জানিতে পারিলাম যে, ইংলগ্ডে রাজমন্ত্রীর 
পরিবর্তন হইয়াছে । * এই সংবাদ প্রার্থ হইয়। রাজা যার-পর-নাই 
আনন্দিত হইয়াছিলেন । এ বিষয়েই কয়েক দিন পধ্যস্ত আমাদের 
কথোপকথন চলিয়াছিল। এ মন্ত্রিত্বের পরিবর্তনে ভারতবর্ষেব মঙ্গলের 
সম্ভাবনা বলিয়াই রাজার এত আহ্লাদ হইয়াছিল । যখন ইংলিস্‌ চ্যান্তালে 
পৌছিতে আমাদের আর কয়েক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন 
একথানি জাহাজের নহিত দেখা হইল । উহা? চারিদিন পূর্বের ইংলও 
হইতে ছাড়িয়াছে। উহার আরোহীদ্রিগের নিকট আমরা শুনিলাম 
যে, পার্লেমেন্টে রিফরম্‌ বিল দ্বিতীয় বার পাঠ হইবার সময় উক্ত 
পাওুলিপির বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলদিগের (টোরি) পক্ষে একটি মাত্র 
অধিক ভোট হইয়াছিল! এই সংবাদে রামমোহন রায়, আশান্বিত 
হইলেন যে, পারণামে রিফরম্‌ বিল্‌ পাস হইবে । তজ্জন্ত তিনি আনন্দে 
উৎফুল্প হইয়া উঠিলেন ! কয়েক দিন পরেই ইংলগ্ডের ইতিহাসের এই 
স্কট সময়ে, রামমোহন রায় গ্রেটবুটেন দ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। রিফরম্‌ 
বিলের জন্য, তখন ইংলগুবাসিগণের হৃদয়ে উতৎ্সাহানল জলিতেছে। 
রামমোহন রায়ের হৃদয়েও সেই অগ্নি জলিতে লাগিল। সদরলগাণ্ড 
সাহেব বলিয়াছেন, যে, আমার ভয় হইয়াছিল যে, এ উৎসাহ তীহার 
পক্ষে অতিরিক্ত হইতে পারে। এরূপ প্রবল উৎসাহাগ্নির জন্য রাজা 
পীভাগ্রন্ত হইতে পারেন । 


ঈ*ঈ অর্থাৎ ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ডিউক অব. ওয়েলিংটনের পরিবর্তে লর্ড গ্রে 
প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


-াশ্শিশ্ীিীটিশী সিটি পেপসি পপ পাশপাশি সপ | ৯০০৮ 


৪১২ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


লিভারপুল নগরে পৌছান 


১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে, চারিমাস ২৩ দিনে “আ্যাল্বিয়ান্” 
তাহার গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইল । রামমোহন রায় সেই দিনেই লিভারপুল 
নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামমোহন রায়ের ইংলগ্ড পৌছিবার 
সংবাদ পাইয়া উইলিয়ম্‌ র্যাথবোন্‌ সাহেব তাহার “গ্রীনব্যান্ক” নামক 
ভবনে বাস করিবার জন্য তাহাকে অন্থরোধ করিলেন। কিন্ত তিনি 
স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করাই শ্রেয়ঙ্কর মনে করিয়া র্যাভ লিস্‌ 
হোটেল নামক এক প্রসিদ্ধ হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
সেখানে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক, অনেক সম্ত্রাস্ত ব্যক্তি, তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিতেন। একজন ইংলগবাসী জাহাজের কোন সামান্য কার্যে 
নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। তথায় সে রামমোহন রায়ের 
যশের কথা শুনিয়া অপার সারকিউলার রোডে তাহার বাটা দেখিতে 
গিয়াছিল। গৃহন্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু গৃহের 
সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ হইতে তাহার ম্মরণার্থ চিহৃম্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়াইয়া 
লইয়া! আসিয়াছিল, এবং দেশে পুনরাগমনের পরেও উহা যত্বপূর্ব্ক 
রক্ষা! করিয়াছিল । সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থার লোক হইলেও রামমোহন 
রায় তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহলাদ প্রকাশ করিলেন । 


উইলিয়ম রক্ষোর সহিত সাক্ষাৎ 


লিভারপুলে স্থ্প্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত ও ইতিহাসলেখক 
উইলিয়ম্‌ রস্কোর সহিত রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রস্কোর 
চরিতাখ্যায়ক বলেন “তিনি অল্প বয়সে খ্রীষ্টের উপদ্দেশ সকল সংগ্রহ 
করিয়া একখানি পুস্তক করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত করিতে পারেন 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগু-বাঁস 8৪৩ 


নাই। রামমোহন রায়ের গ্রীষ্টের উপদেশ সংগ্রহ (6:6০97%5 ০৫ 79১৩৪) 
দর্শন করিয়া তীহার নিজের প্রথম বয়সের কাধ্য ম্মরণ হইল। কেবল 
তাহাই নহে; রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত তিনি যতই অবগত হইতে 
লাগিলেন, ততই তাহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল । তিনি 
জানিতে পারিলেন যে, রামমোহন রায় যে কেবল পৌত্তলিকতা ও 
কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন এরূপ নহে, তিনি তাহার বুদ্ধিবৃত্তি 
সকলেরও এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন যে, স্থদভ্য দেশেও 
অতি অল্প লোকেরই সে প্রকার ঘটিয়৷ থাকে ।” 
উইলিয়ম রক্কো একখানি শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপূর্ণপত্র এবং উপহারম্বরূপ 
তাহার রচিত কতকগুলি পুস্তক ভারতবর্ষে রামমোহন রায়কে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। লিভারপুলনিবাপী টমাস হজসান্‌ ফ্লেচার সাহেব 
কলিকাতায় গমন করেন। রামমোহন রাঁয়কে দিবার জন্য রস্কো তাহারই 
হস্তে পুস্তক ও পত্র দেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে উহা রামমোহন রায়ের 
হস্তগত হয় নাই। ফ্লেচার সাহেব কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্রেই 
রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন । রক্ষো রামমোহন রায়কে 
যে পত্রথানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বলিতেছেন যে, গ্রীষ্টের উপুদেশ 
গ্রহ করিতে গিয়৷ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবল পরমেশ্বরের 
ইচ্ছানুরূপ কার্য করাই প্ররুত গ্রীষ্টধর্্ম। 
রস্কোর পত্র কলিকাঁত। পৌছিবার পূর্বেই তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, 
রামমোহন রায় ইংলও আসিতেছেন। অল্পদিন পরে আবার শুনিলেন 
যে, তিনি লিভারপুল নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় তাহার মধুর 
চরিত্র ও সুন্দর মুন্তি সকলের চিত্ব আকর্ষণ করিয়াছে । 
রামমোহন রায় যে সময়ে লিভারপুলে পৌছিলেন, রস্কো তখন 
পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তথাচ তিনি তাহাকে তাহার 
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নিকট আসিবার জন্ভ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। চিকিৎসকের 
নিষেধ সত্বেও তিনি রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । রাম- 
মোহন রায় তাহাকে দেখিয়া এদেশীয় প্রণালী অনুসারে “সেলাম” করিয়া 
বলিলেন যে, “যে ব্যক্তির ষশঃ কেবল ইয়োরোপে নয়, সমুদয় পৃথিবীতে 
প্রচার হইয়াছে, আমি তাহাকে দেখিয়া সুখী হইলাম ।” রস্কো৷ উত্তর 
করিলেন, “আমি ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করি যে, অগ্যকার দিন পর্য্যস্ত আমি 
জীবিত আছি।” তাহার (রামমোহন রায়ের) ইংলগু আগমনের 
উদ্দেশ্ঠ ও রিফর্ম্‌ বিল প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল । 
' রস্কোর বাটীতেই রামমোহন রায়ের সহিত লিভারপুলের সনম্থাত্ত লোক- 
দিগের আলাপ হয়। তাহারা তাহার পাগ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা! দেখিয়া 
আশ্চর্য হইয়াছিলেন। লিভারপুলে অবস্থানকালে রামমোহন রায় 
তত্রত্য ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে গমন কবেন। উপাসকমগ্ডলী 
তাহাকে যার-পর-নাই সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। লিভারপুলে 
উইলিয়েম ব্যাথবোন সাহেবের বাটিতে রামমোহন রায়ের সহিত 
স্থপ্রসিদ্ধ হৃত্তত্ববিৎ (71720108151) পাও্ত স্পরজিমের বন্ধুতা৷ হইয়া- 
ছিল। কিন্ত রামমোহন রায় কখন তাহার প্রচারিত বিদ্যায় বিশ্বাস 
স্থাপন করেন নাই । জনৈক ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্মচারী লিভারপুলের 
মেয়রের দূতশ্বরূপ হইয়া রামমোহন রায়কে অনুরোধ করিতে আসিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি একবার মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ 
করিলে মেয়র তাহাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিবেন। রামমোহন 
রায় এ অন্থরোধ রক্ষা করেন নাই। 

লিভারপুলে অবস্থিতিকালে রস্কোসাহেবের সহধর্মিণীর সহিতও 
রামমোহন রায়ের আলাপ হইয়াছিল। লিভারপুলে যে সকল লোক 
রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহার! তাহাকে একজন 
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মহাপুরুষ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার মুখশ্রী ও ব্যবহারে 
সৌন্দধ্য ও শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন । 

যে সময়ে রামমোহন রায়ের সহিত রস্কো সাহেবের নাক্ষাৎ হয়, 
তখন তাহার বয়স অষ্টসপ্ততি বসর। রামমোহন রায়ের সহিত 
সাক্ষাতের পর তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সেই বৎসর 
৩০শে জুন দিবসে তিনি পরলোক গমন করেন । 

লিভারপুলে তিনি অতি অল্পকালই অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
পালেমেন্ট মহাসভায় রিফরম্‌ বিল্‌ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক 
শুনিবার জন্ত তিনি শীদ্রই লগ্ডন যাইতে বাধ্য হইলেন। যাইবার সময় 
রস্কো, লর্ড ক্রস্থমকে (7:0081)917 ) একখানি পত্র দ্রিলেন। উক্ত পত্রে 
তিনি রামমোহন রায়ের পূর্বব বৃত্তান্ত ও তাহার ইংলগড আসিবাব উদ্দেশ্য 

ক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে পালেমেন্ট সভায় গ্যালারির নীচে আসন 

দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 

হুগলি কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ (717১01091 ) স্বর্গীয় সদরল্যাণ্ড 
সাহেব, রামমোহন রায়ের লিভারপুল অবস্থিতিকালের যে বৃত্তান্ত লিখিয়া 
গিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কয়েকটি কথ! নিয়ে গ্রহণ করিলাম £-- 

লিভারপুল নগরে রামমোহন রায়ের পৌছিবার সংবাদ প্রকাশিত 
হইবামাত্র তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য আসিতে লাগিলেন । রামমোহন রায়কে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অস্তত 
ছয় জন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইত । বড়লোক- 
দিগের সহিত দেখা করিবার জন্য পূর্ববাহ্ে মধ্যাহ্থে ও সায়াহ্ছে সর্বদাই 
তাহাকে বাহিরে যাইতে হইত । সকল সময়ই পূর্বাহে বা সায়াহে আহার 
করিবার সময়ে পর্যযস্ত লোকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিত। তাহা- 
দের সহিত রামমোহন রায়ের ধন্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত । 
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লিভারপুল নগরে সর্ধপ্রথমে রামমোহন রায় একটি ইউনিটেরিয়ান্‌ 
উপাসনালয়ে উপস্থিত হন | তৎ্পূর্বে তিনি কৌন প্রকাশ্য স্থানে গমন 
করেন নাই । উক্ত উপাসনালয়ে গ্রস্থি নামক এক ব্যক্তি আচার্য্যের 
কার্য করিয়াছিলেন । অন্তের ধর্মবিশ্বাস সম্বদ্ধে অসীম শ্রদ্ধার কর্তব্যত! 
বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এ উপদেশ রামমোহন রায়ের বড় 
ভাল লাগিয়াছিল। 

উপদেশ শেষ হইয়া গেলে উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ তথা হইতে 
চলিয়া গেলেন না। রামমোহনকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত সকলে 
তাহার সমীপবর্ভী হইলেন । টেট নামক কোন ইংরেজের সহিত রাজার 
ভারতবর্ষে বন্ধুতা ছিল। তখন তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। রাজ। 
উপাসনালয়ের বাহিরে যাইবার সময় সেই টেট সাহেবের একটি প্রন্তর- 
খোদিত স্মরণচিহু দেখিয়! তাহার জন্ত হঠাৎ শোকার্ত হইলেন। শীঘ্র 
তিনি শোকাবেগ সম্বরণ কিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণের সহিত কথ 
কহিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ভাঁরতবধাঁয় ইংরেজী ভাষায় তাহাদের 
সহিত যেরূপ কথা কহিলেন তাহ শুনিয়৷ তাহারা অতিশয় আশ্র্ধ্য 
হইলেন। উপাসনাদি কাধ্য শেষ হওয়ার একঘণ্ট1 পরে তাহারা রাম- 
মোহন রায়কে ছাড়িয়া! চলিয়া গেলেন । পরস্পব বিদায়ের পূর্বে রাম- 
মোহন রায় তাহাদের মধ্যে অনেকেব সহিত হস্তম্দীন করিয়াছিলেন । 

সায়ান্কে রামমোহন রাম্ম ইংলগীয় ত্রিত্ববাদীদিগের এক উপাসনালয়ে 

গমন করিয়াছিলেন । রেভারেও্ড স্কোরসবি নামে এক ব্যক্তি উক্ত 
সমাজের আচার্য ছিলেন। তিনি প্রথমে অতি সামান্য অবস্থার লোক 
ছিলেন) জাহাজের খালামির কাধ্য করিতেন। পরে, বিদ্যান্ুরাগের 
জন্য এক জন স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ধন্মযাজক হইয়াছিলেন। তাহার 
উপদেশ শুনিয়াও, রামমোহন রায় প্রশংসা করিয়াছিলেন । 


ইংলগুযাত্রা! ও ইংলগ্-বাঁস ৪৪৭ 


লিভারপুলে বড় লৌকদিগের ঠবঠকখানায় ও প্রকাশ্ঠ স্থান সকলে, 
রামমোহন রায়কে দেখিয়া! সকলে অত্যন্ত চম্ত্কৃত হইয়াছিলেন । 
এক জন ব্রাহ্মণ রিফরম্‌ বিলের পক্ষপাতী হইয়া কথা কহিতেছেন, 
সামাজিক ও ধর্ম সনবন্ধীয় স্বাধীনতার পক্ষসমর্থন করিতেছেন দেখিয়া 
লিভারপুলবাসিগণ বড়ই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, ধর্ম সম্বন্ধীয় 
বিচার উপস্থিত হইলে, শ্রীষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের অপেক্ষা রামমোহন 
রায়ের অধিকতর পাগ্ডিত্য দর্শন করিয়া তাহারা অবাকৃ হইয়াছিলেন। 

লিভারপুলে ছুইটি কোয়েকার পরিবার ( একটির নাম ক্রপার, আর 
একটির নাম বেনসন) রামমোহনের প্রতি অতিশয় আকুষ্ট হইয়াছিলেন। 
তাহারা বিভিন্ন প্রকার ধন্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত, রামমোহনের 
সামাজিক সম্মিলন সংঘটিত করিতে লাগিলেন । কোয়েকারদিগের 
বাবা একটি সন্মিলনে হাইচর্চের লোক, ব্যাপটিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, 
একেশ্বরবাদী (91905) সকলে সন্ভাবে ও প্রেমে বামমোহন রায়ের সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধন্মতত্ব, রামমোহন রায়ের 
কথোপকথনের প্রধান বিষয় ছিল। র্যাথবোন্‌ সাহেবেব বাঁটাতে 
রামমোহন রায়ের প্ররুত ধর্মবিশ্বাস নির্ধাবণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্তু উহা সফল হয় নাই। 

লিভারপুল হইতে লগ্ডন 

এপ্রেল মাসের শেষে লিভারপুল হইতে লগুন যাইবার সময়ে 
রামমোহন রায় রেলওয়ের উভয় গার্থে ইংলগ্ডেব ধন, সভ্যত। ও ক্ষমতার 
নিদর্শন সকল প্রত্যক্ষ করিয়। আশ্ধ্য হইতে লাগিলেন। স্থন্দব 
হম্দ্যনিচয়, পুষ্পোগ্ঠানসমর্থিত কুটীবরাজী,চতৃদ্দিকব্যাগী রেলরোড,অশেষ- 
হিতকারী কৃত্রিম নদী ও মনোহর সেতু সকল তাহার নয়ন-মন আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্বত্র পরিশ্রম, 


৪৪৮ মহাতআ রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের জয়স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। ইংলণ্ড কেন 
পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান দেশ, এবং ভারতবর্ষ কেন ছুঃখ ও দরিদ্রতায় 
মুহ্যমান্‌, ইহা তিনি স্থম্পষ্ট অস্থভব কবিলেন। 


ম্যাঞ্চেষ্টারের কল দর্শন 


তিনি লগ্ন যাইবাব পথে ম্যাঞ্চেষ্টাব নগব দেখিতে গিয়াছিলেন। 
তথাকাৰ কল সকল দেখিয়া তিনি যাব-পব-নাই প্রীত ও আশ্চধ্য হইয়া- 
ছিলেন । যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক ও পুরুষ কলে কাজ কবিতেছিল, 
তাহাবা “ভাবতেব বাজী” আসিয়াছে শুনিয়। স্ব স্ব কার্য পরিত্যাগপূর্বরক 
দলে দলে তাহাকে দেখিতে আঙমিল। বামমোহন রাঁয় অত্যন্ত অমায়িকতা 
সহকারে তাহাদেব অনেকেব সহিত হস্তবিকম্পন কবিলেন; এবং 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি আশা করি, তোমবা 
রিফরম্‌ বিল সম্বন্ধে রাজা এবং তাহার মন্ত্রিগণেব পক্ষ সমর্থন কবিবে।” 
তাহাবা আহনাদপূর্ববক উচ্চৈঃশ্বরে তাহার বথায় সায় দিল। 


লগুনে উপস্থিতি 


বামমোহন বায় বাত্রিকালে লগ্ডন নগবে পৌছিলেন, এবং নগবেব 
এক অপরিষ্কৃত অংশে, নিউগেট ট্রাটে এক কদর্য হোটেলে গিয়া উত্তীর্ণ" 
হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেখানে পবদিন প্রাতঃকাল 
পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু যে ঘরে তাহাকে শয়ন করিতে দেওয়া 
হইয়াছিল, সেখানে এত দুর্গন্ধ আসিতেছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সে 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্ত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি একখানি 
গাভী হুকুম করিলেন, এবং রাত্রি দশটাব সময় আডেল্ফি (4,06101% ) 
হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 


ইংলগুযাত্র। ও ইংলগুবাঁস ৪৪৯ 


জেবরিমি বেন্থ্যামের সহিত সাক্ষাৎ 


রামমোহন রায় তথায় নিদ্রিত হইলে, প্রায় নিশীথকালে আধুনিক 
বাবস্থাদর্শনের সৃষ্টিকর্তা জেরেমি বেন্থ্যাম তাহার সহিত দেখা করিবার 
জন্য উপস্থিত হইলেন । তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নিজের বাটা ত্যাগ 
করিয়া কোথাও গমন করেন নাই । কেবল প্রতিদ্দিন উদ্যানে বেড়াইতে 
যাইতেন। অথচ রামমোহন রায় আসিয়াছেন শুনিয়া প্রায় নিশীথকালে 
হোটেলে আসিলেন। কিন্তু দেখা না হওয়াতে তিনি একটু কাগজে 
“জেরিমি বেন্থ্যাম, তাহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট” এই কয়েকটি 
কথা লিখিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন । রামমোহন রায়ের সহিত তাহার 
পরে আলাপ হইলে তিনি যার-পর-নাই সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। বেন্ধ্যাম 
তাহার প্রতি এতদূর গ্রীত হইয়াছিলেন ষে, তিনি তাহাকে “মনুম্যজাতির 
হিতসাধনব্রতে তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত প্রিয় সহযোগী” বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছিলেন । হোটেলের গোলমালে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে 
তিনি রিফরুম্‌ বিল্‌ বিষয়ে পালে মেণ্ট মহাঁসভার বিচার শুনিতে যাইতে 
পারেন নাই । যাহা হউক, রিফরৃম্‌ বিল্‌ বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহোর 
যার-পর-নাই আনন্দ হইয়াছিল । তিনি এ বিষয়ে উইলিয়ম র্যাথবোন্‌ 
সাহেবকে একখানি পজে। লিখিয়াছিলেন ;--“আমি প্রকাশ্ঠরূপে ব্যক্ত 
করিয়াছিলাম যে, রিফর্ম্‌ বিল্‌ পাস না হইলে আমি এদেশ পরিত্যাগ 
করিব । যতদিন পর্যন্ত না পালেমেণ্টে উক্ত বিষয়ক বিচারের ফল আমি 
জানিতে পারিয়াছি, ততদিন আমি আপনাকে এবং লিভারপুলবাসী 
অন্যান্য বন্ধুগণকে পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলাম ।” রিফবৃম্‌ বিল্‌ বিধিবদ্ধ 
হওয়া সম্বন্ধে তিনি অন্য এক স্থলে লিখিয়াছিলেন যে,_-“উহাতে ইংলগ 
ও তাহার অধীনস্থ দেশ সকলের, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হইবে ।” 
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বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও যশোবিস্তার 


রামমোহন রায় কয়েক মাসের জন্য ১২৫ নং রিজেন্ট স্্রটে বাস 
করিয়াছিলেন। তাহার লণ্ডনে আগমনেব সংবাদ পাইয়া অনেক সন্াস্ত 
ও স্থবিখ্যাত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন । বিজেন্ট স্্রীটে 
তাহার বাসা হইবামান্রই বেলা একাদশ ঘটিক। হইতে অপবাহু চাবিটা 
পর্যযস্ত তাহার দ্বাবে ক্রমাগত গাডি আসিতে লাগিল । তাহাব উদ্াব- 
প্রকৃতি ও মধুর-ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন । একজন 
অসাধাবণ জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া তাহাব যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়। 
পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাব পরিশ্রম ও উৎসাহ এত অধিক হইতে 
লাগিল যে, তিনি তজ্জন্য পীভিত হইয! পডিলেন। তাহাব চিকিৎসকগণ 
তাহার ভৃত্যকে অঙ্গমতি করিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে তাহাব সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে না দেয়। 


ইংলগ্াধিপতির সহিত সাক্ষাৎ ও রাঁজনম্ম(ন লাভ 


ইংলগ্ীয় গবর্ণমেণ্ট দ্িলীশ্ববের প্রদত্ত বামমোহন বায়েব “বাঁজা, 
উপাধি স্বীকাব কবিয়াছিলেন। ইংলগাধিপতিব বাজ্যাভিষেককালে 
বিদেশীয় দৃতগণেব সঙ্গে তাহাব আপন নিদিষ্ট হইয়াছিল। লগ্ুনেব 
সেতু নির্মিত হইয়া সাধাবণেব ব্যবহা'ব জন্য উন্মুক্ত হইবাব সময়ে যে 
প্রকাশ্য ভোজ হইয়াছিল, ইংলগ্ডেশ্বব তাহাতে বামমোহন বায়কে নিমন্ত্রণ 
কবিয়াছিলেন। ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানি তাহার উপাধি কখন স্বীকার 
করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাব প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। বো অব্‌ কণ্ট্োলের সভাপতি সাব জে, লি, হবহাউস্‌ 
ইংলগ্ডেশ্বরের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত কবিয়াছিলেন। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস ৪৫১ 


ই্টইপ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক রামমোহন রায়ের 
সম্মানের জন্য প্রকাশ্য ভোজ 


১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই দিবসে ইষ্টইও্ডয়া কোম্পানি রামমোহন 
রায়কে সন্মান প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রকাশ্ঠ ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন । 

তখন এ্যাংলো ইত্ডিয়ানদের এই ভাবের পরিবর্তন বিশেষরূপে দেখা 
গিয়াছিল। কোম্পানির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এই ভোজ- 
সভারও সভাপতি ছিলেন। ইহা ভিন্ন, অশীতি জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি 
ভোজে উপস্থিত ছিলেন । 

সভাপতি তাহার বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া- 
ছিলেন; এবং এইরূপ আশ! প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, ইংলগ্ডে 
রামমোহন রায়ের যেরূপ অভ্যর্থনা হইল, তাহাতে অন্ঠান্ত ক্ষমতাশালী 
€ সন্তরান্ত হিন্দু ইংলগ্ডে আগিতে উৎসাহী হইবেন | 

রামমোহন রায় উত্তরে বলিলেন যে, যে দিন অন্যান্ত হিন্দু ইংলগ্ডে 
আসিতে আরম্ত করিবেন, তিনি আগ্রহাঁতিশয় সহকারে সেই দিনের 
প্রত্যাশ। করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যে সকল ভদ্রলোক 
সহৃদয়তা ও দয়ার সহিত ভারতরাজ্য শাসন-কার্যে নিযুক্ত আছেন, 
এরূপ লোকের সহিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি আনন্দ . 
লাভ করিয়াছেন। ইংরেজের৷ ভারতবর্ধ অধিকার করিবার পূর্বে সে 
দেশে যে অরাজকতা ছিল তিনি তাহার সহিত উহার বর্তমান শাস্তি ও 
উন্নতির তুলনা করিলেন । যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল 
হইয়! সে দেশের উপকার করিয়াছেন ১ রামমোহন রায় তাহার বক্তৃতায় 
তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের 
নামই বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করেন। তাহার সম্বন্ধে 


৪৫২ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রামমোহন রায় বলেন,-তিনি ভারতবর্ষবাসিগণকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্য তাহার যতদূর সাধ্য চেষ্ট1! করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে যাহা 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি কৃতজ্ঞ এবং তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও 
এইরূপ সহৃদয়তার সহিত সে দ্রেশের রাঁজকাধ্য পরিচালিত হইবে, ও 
সে দেশের রাজশাসন সর্বজনগ্রীতিপ্রদ হইবে । 

এই ভোজের বিবরণ-লেখক বলিয়াছেন ,_-ইহা দেখিতে বিশেষ 
কৌতুকাবহ হইয়াছিল যে, যখন অন্যান্থ নিমন্ত্িতগণ কৃষ্ম ও ষৃগমাংস 
আহারে ও সাম্পেন পানে অন্থরাগেব সহিত নিযুক্ত ছিলেন, তখন 
এই ব্রাঙ্ষণ কেবল মাত্র ভাত ও শীতল জল সেবন করিতেছিলেন । 

১৮৩৩ সালের নবেম্বর মাসেব এসিয়াঁটিক জরুন্ঠাল পত্র বলেন যে, 
ইংলগাঁধিপতির মন্ত্রিগণ রামমোহন রায়ের বাজা উপাধি এবং তাহাকে 
দিলীব বাদসার প্রেরিত দূত বলিয়! স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ইহা অপেক্ষাও আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। তাহা 
এই যে, ইংলগুবাসিগণ তাহাকে ভারতবর্ষবাসিগণের প্রতিনিধি বলিয়। 
সহজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কথাটি প্রধান প্রধান 
রাঁজকম্মচারীদিগের ভাল না লাগিলেও, ইহা অস্বীকার কবা সম্ভব নহে। 
এ কথা যথার্থ বটে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহার ণবাঁজা” উপাধি 
এবং ত্বাহাকে দিলীর বাদসার দূত বলিয়া কখনই স্বীকাব করেন নাই। 
তথাচ, সদবল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, ইংলগ্ডের লোক তাহার প্রতি 
যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন কবেন, তাহাতে কলিকাতা অপেক্ষ। 
ইংলগ্ডে তাহার প্রতি এযাংলো ইপ্ডিয়ানদের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছিল। যে সকল লোক ভারতবর্ষে তাহার প্রতি 
ঘ্বণার সহিত ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারাই, তিনি ইংলগ্ে আপিলে, 
তাহার সম্মান দেখিয়া তাহার সহিত পরিচিত হইবাব জন্ ব্যাকুলভাবে 


ইংলগ্রযাত্র। ও ইংলগুবাস ৪৫৩ 


চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮৩১ সালের ৬ই জুলাই যখন ইষ্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানি 
রামমোহন রায়কে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রকাশ্য ভোজ প্রদান 
করেন, তখম রামমোহন রায়ের প্রতি তাহাদের ভাবের পরিবর্তন 
বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়াছিল । 

ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, অনেক সময় রামমোহন রায় হুইগৃদ্দিগের 
( উন্নতিশীল ) অপেক্ষা টোরিদ্িগের (রক্ষণশীল) সঙ্গে অধিক থাকিতেন। 
ডিউক অব কম্বারল্যা্ড তাহাকে পার্লেমেন্টের লর্ড সভায় 
উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়েরই অনুরোধে, লর্ড সভার টোরি 
সভ্যগণ ভারতব্ষীয় জুরি বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। টোরিগণ রিফর্ম্‌ বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইযুছিলেন 
বলিয়।, রামমোহন রায় তাহাদের মুখের উপরে তাহাদিগকে যেরূপ 
অন্থযোগ করিয়াছিলেন, তাহ! মনে করিলে, তাহার প্রতি টোরিগণের 
সদ্্যবহারের জন্ত তাহাদের অনেক প্রশংসা করিতে হয়। সর্ঈরল্যাণ্ড 
সাহেব বলেন বে, লর্ড ক্রহ্ামের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত। 
হইয়াছিল। অত্যন্ত বিপরীত মতের লোক সকল তাহাকে সম্মান ও 
ভক্তি করিতেন। 


হেয়ার সাহেব ও তাহার ভ্রাতিগণ 


প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিভ হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু 
ছিলেন। লগুন নগরের বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাহার 
ভ্রাতার বাস করিতেন। রামমোহন রায় ইংলগ্ড গমন করিলে তিনি 
তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া! অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যেন 
তাহারা যথাসাধ্য তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন । তিনি তাহাদিগকে 
বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বিদেশীয়; 


৪৫৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বিদেশীয় বলিয়া যে সকল কষ্ট ও অস্থবিধা হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল 
বিষয়ে যেন তাহারা তাহাকে বিশেষভাবে সাহাধা করেন। কিন্ত 
রামমোহন রায় অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। 
যতদূর সম্ভব তিনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিতে চেষ্টা করিতেন। 
স্থৃতরাং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতার৷ আন্তরিক ইচ্ছাসত্বেও কয়েক মাস 
পর্য্স্ত কোন সাহায্য দান করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাহারা 
কৃতকাধ্য হইলেন। অনেক চেষ্টা করাতে রামমোহন রায় তাহাদের 
বাটীতে থাকিতে সম্মত হইলেন। রামমোহন রায় যখন ফরাসীদেশে 
গিয়াছিলেন, তখন হেয়ার সাহেবের একজন ভ্রাতা! তাঁহার অনুচর হইয়া 
তথায় গমন করেন। 


তীহাঁর সম্মানার্ঘ প্রকাশ্যসভা 


ইউনিটেরিয়ান্‌ খ্রীষ্টিয়ান্গণ লগ্ডননগরে এক প্রকাস্ত সভায় 
রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। উহ! সম্ভবতঃ ৩১ সালের 
মে মাসে সংঘটিত হইয়াছিল । মস্থলি রিপজিটরী নামক পত্রিকায়,১৮৩১ 
খীষ্টাব্বের জুন মাসে, উক্ত সভার একটি বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় উক্ত সভায় অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গৃহীত 
হইগ্গে পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রাজা রামমোহন রায়কে 
দেখিয়। তাহাদের মধ্যে এরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছে যে, উহা তিনি 
(রামমোহন রায় ) সহজে বুঝিতে পারিবেন না। স্থপ্রপিদ্ধ ওয়ে 
মিনিষ্টার রিভিউ পত্রের সম্পাদক,খ্যাতনাম! সব্‌ জন্‌ বাউরিং উক্ত সভায় 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতার একস্থলে তিনি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার সারমশ্্ এই ;--পযদ্ি প্রেটো ব৷ সক্রেটিস্‌, মিল্টন বা নিউটন 
হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেব্ূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস ৪৫৫ 


তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হহয়া আমি রাজ। রামমোহন রায়ের 
অভ্যর্থনার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছি |» 

বাউরিং সাহেব তাহার বক্তৃতায় যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্শ 
এই ;--“রামমোহন রায়ের বিলাত আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্য 
তাহা ইয়োরোপবাসীরা বুঝিতে পারেন না। যখন রুষ দেশের সম্রাট 
পিটর (26657 016 3580 দক্ষিণ ইয়োরোপের সভ্যতা শিক্ষা করিবার 
জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন,_যখন তিনি তাহার রাজসভার সম্মান 
পরিত্যাগ পূর্বক সার্ডভযাম নগরে জাহাজ নিন্মাণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহার যে মহত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহ! তাহার 
বড় বড় যুদ্ধ-জয়েও হয় নাই; কিন্ত পিটরকে রামমোহন রায়ের ন্যায় 
কুসংস্কার পরাভব করেতে হয় নাই,--কোন বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম 
করিতে হয় নাই; পিটর জানিতেন যে, তাহার প্রজাবর্গ তাহার কার্ধ্ে 
তীহা'র হ্যায় উৎসাহী ;--তিনি জানিতেন যে, যখন তিনি দেশে ফিরিয়া 
যাইবেন, তীহার প্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাহার অভ্র্থন] 
করিবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা কঠিনতর কার্ধ্য করিয়াছেন । 
তিনি ব্রাহ্মণজাতির উচ্চতম সম্মানের অধিকারী হইয়াও যে কার্ধ্য 
করিতে সাহস করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যস্ত কেহই করে নাই। তিনি 
সাহসপূর্ধবক যে কাধ্য করিয়াছেন, তাহ! দশ বৎসর পূর্বে লোকে সম্ভব 
বলিয়। বিশ্বাস করিতে পারিত ন! এবং তজ্জন্ত তিনি ভবিষ্যতে উচ্চতম 
সম্মান লাভ করিবেন । 

বঃ কঃ বঃ রী 

আমি যদি আমাদের অগ্ভকার স্থুমহৎ অতিথির (রামমোহন রায়ের) 
জীবনের ইতিহাস বলিতে থাকি,-_তাহার স্বদেশবাসীদিগের দুঃখনিবৃত্তি 
ও স্থৃথবৃদ্ধির জন্য তিনি যেরূপ প্রভূত পরিমাণে নিয়ত পরিশ্রম করিয়াছেন, 


৪৫৬ মহাত্া! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহা যদি বলিতে থাকি, তাহা হইলে সময়ে কুলাইবে না । এই মুহূর্তে 
যে ভারতবর্ষে জীবস্ত বিধবাদ্দিগকে গ্রহণ করিবার জন্য চিতানল গ্রজ্লিত 
হইতেছে না, তাহা কেবল তাহারই হস্তক্ষেপ, উপদেশ ও যুক্তি-তকের 
জন্য । যিনি এমন উপকার করিয়াছেন, তাহাকে কি আমরা আমাদের 
ভাই মনে না করিয়া থাকিতে পারি? তিনি যখন এখানে আসিয়াছেন, 
তখন কি আমরা উৎ্সাহধ্বনিতে তাহাকে না বলিয়া থাকিতে পারি যে, 
আমর। কেমন মনোযোগের সহিত তাহার কাধ্যের উন্নতি দেখিতাম? 
তাহার কাধ্যের জন্য আমরা জয়ধ্বনি প্রদান না করিলেও, অন্ততঃ 
আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কি আমর থাকিতে পাবি? এক 
দিন যে আমরা তাহাকে এই ইংলগুভূমিতে অভ্যর্থনা করিতে পারিব, 
ইহ] আমাদের নিকটে একটি স্খময় স্বপ্ন স্বরূপ ছিল। উহা একটি 
আশা হইলেও অতি ক্ষীণ আশ। ছিল । উহা! যে কখন বাস্তব ঘটনায় 
পরিণত হইবে তাহা বিশ্বাস করিতে আম্রা সাহস করি নাই ।” 

তৎপরে বাউরিং সাহেব বলিলেন ;--“রামমোহন রায় আমাদের 
মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই স্থৃতি আমাদের পক্ষে এতদূর আনন্দ- 
জনকৃ হইবে, যে অগ্ককার দিন আমাদের ইতিহাসের একটি যুগস্থষ্টি 
করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে । অগ্য এই ত্রাঙ্গণ আমাদের মধ্যে 
দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার 
অতীত ও ভাবী কাধ্যের প্রতি আমরা যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলাম, 
ইহ1 কখন কেহ ভূলিতে পারিবে না। তিনি যে সকল মৃহৎ কাধ্যে 
নিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা যদি কোন প্রকারে তাহার সাহায্য করিতে 
পারি, তাঁহ1 হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে |” 

বাউরিং সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
হার্ভা্ভবিশ্ববিগ্যালয়ের (7291৭ [001521510) সভাপতি ডাক্তার 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাঁস ৪৫৭ 


কারক্লাণ্ড বলিলেন, “ইহা সকলেই জানেন যে, আমেরিকাবাসিগণ রাজা 
রামমোহন রায়ের বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া 
থাকেন। তিনি একবার আমেরিকা গমন করেন, ইহা সেখানকার 
লোক অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রত্যাশা করিতেছেন |” 

কারক্লাণ্ড সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভাপতিব প্রস্তাবে সভাস্থ 
সমস্ত ব্যক্তি একত্রে দণ্ডায়মীন হইয়া করতালিধ্বনিদ্বারা বামমোহন 
বায়ের সম্মানস্থচক প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। 

তৎ্পরে রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যে তাহার 
শরীর ভাল নাই, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, স্ৃতরাং অধিক কিছু 
বলিতে তিনি অক্ষম | বাউরিং ও কারক্লাণ্ড সাহেব তাহার প্রতি বিশেষ 
সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। 
ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্মবিশ্বাস সন্বষ্ধে বলিলেন ;--"আমিও এক 
পরমেশ্বরে বিশ্বান করি |” তিনি বলিলেন, “আপনার যে সকল মতে 
বিশ্বাম করেন, তাহাব প্রায় সকলগুলিই আমি বিশ্বাস কবিয়াথাকি । 

৫ ন্চ সী 

“আমি আপনাদের জন্য কি করিয়াছি? আমিকি করিয়াছি 
জানি না। যদি কিছু করিয়া থাকি, তাহা নিশ্চয়ই অতি সামান্য 1” 
তৎপরে রামমোহন রায় স্বদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, 
তথায় “আমাকে অনেক অস্থবিধার মধ্যে কাধ্য করিতে হইয়াছে। 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের! ( ধাহাদিগের সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ ) সকলেই 
আমার কাধ্যের বিরোধী । সেখানে এমন অনেক খ্রীষ্টিয়'ন্‌ আছেন, 
ধাহার৷ ব্রাক্ষণদের অপেক্ষাও আমাদের কাধ্যের বিরোধী । একেশ্বরবাদ- 
মূলক খ্রীষ্টধন্মই বাইবেলসঙ্গত ধন্দ। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে অনৈক 
খী্টিয়ান্‌ উক্ত রূপ একেশ্বরবাদের বিরোধী । তাহার! খ্রীষ্টের সরল 


৪৫৮ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উপদেশ অপেক্ষা কতকগুলি অবোধ্য মতে অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। 
তিনি ভারতবর্ষে তাহার মতপ্রচারে অধিক কৃতকার্য হইতে পারেন 
নাই। রামমোহন রায় তাহার বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ে কথা বলিলেন। 
পরিশেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া তাহার বক্তৃতা শেষ করিলেন । 
“একদিকে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও সহজজ্ঞান; অপর দিকে ধন, ক্ষমতা ও 
কুসংস্কার এই উভয়েব মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে । এই শেষ তিনটির সহিত 
পূর্বোক্ত তিনটির বিরোধ । কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীন্ই হউক 
বা বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই আপনাদের জয় হইবে । আমি অত্যন্ত 
আন্ত হইয়া! পড়িয়াছি বলিয়া আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের জন্য আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম । আমার জীবনের 
শেষমূহ্র্ত পর্যন্ত আমি উহা! কখনও বিস্মৃত হইব ন11” 

উক্ত সভায় রেভারেও ফক্স সাহেব তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;-- 
“সে দিবস রাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি ইংলগ্ডে আসিয়া খ্রষ্টরের 
একখানি ছবি দ্রেখিয়াছেন। উহার বর্ণ ইউরোপীয়দিগের স্যায়। 
চিত্রকর মনে করেন নাই যে, যীশ্ুখষ্ট ইউরোপীয় ছিলেন না, পূর্বব- 
মহান্দেশবাসী ছিলেন । রাজার এই সমালোচন! ঠিক্‌ হইয়াছিল । 
সেইরূপ, যে সকল ধন্মতত্বজ্ঞ পণ্ডিত খ্রীষ্টধশ্মকে নীরস বুদ্ধিগত ধন্মরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন, তাহারও উহা প্রকৃতভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন 
নাই। বাইবেলশান্ত্র যেরূপ পূর্ববদেশীয় কল্পনা ও ভাবের উজ্জল বর্ণে 
রঞ্জিত রহিয়াছে, এবং কেবল মানবের মন নয়, হৃদয় ও আত্মার ভাব 
উক্ত শাস্ত্রের মধ্যে যেরূপ বিছ্যমান্‌ রহিয়াছে, উক্ত পণ্ডিতের সে প্রকারে 
চিত্রিত করিতে পারেন নাই | হায়! হৃদয় ও আত্মার ভাবে 
আমাদের ধন্ম প্রকাশ হউক, এবং সমগ্র মানবজাতি পরমেশ্বরের 
প্রতিকৃতিতে গঠিত হউক 1” 





ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাস ৪৫৯ 


রবার্ট ওয়েনের সহিত তর্ক 


রামমোহন রায় ইংলগ্ডের প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিতে 
লাগিলেন । সকলেই তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি দেখিয়। অবাক্‌ হইতে লাগিলেন। 
এক দিবস আর্নট সাহেবের বাটীতে একটি ভোজে, রামমোহন রায়ের 
সহিত, চিরম্মরণীয় সাম্যবাদী রবার্ট ওয়েনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল । রবার্ট 
ওয়েন ইংলগ্ডে সাম্যবাদের প্রথম প্রবর্তক । তিনি তাহাকে আপনার 
মত বুঝাইয়! দিতে অত্যন্ত যত্ব করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় 
পূর্ব্ব হইতেই উক্ত বিষয়টি ভালরূপ বুঝিতেন। স্থতরাং কিনি ওয়েন 
সাহেবকে তাহার মতের দোষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
ঘোরতর তর্ক বাধিয়া গেল। মিস্‌ কার্পে্টর এই বিষয়ে একজন চাক্ষুষ- 
দার যে পত্র তাহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পুস্তকে 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, রবার্ট ওয়েন 
রামমোহন রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরাস্ত হইয়া 
তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধীর- 
ভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই । * 
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৪৬০ মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পার্লেমেণ্টের কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্যদান, 
জমিদার ও প্রজা 


১৮৩১ এবং ১৮৩২ পালে ইষ্ট ইত্ডিম্বা কোম্পানীর নৃতন সনন্দ গ্রহণ 
উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য 
পার্লেমেন্ট হইতে একটি কমিটা নিযুক্ত হয়। এদেশীঘ্র ইয়োরোপীয় 
বণিক, রাজকর্মমচারী প্রভৃতি অনেকে উক্ত কমিটার সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ও অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিলেন । 

রামমোহন রায় কমিটির সন্মুথে উপস্থিত হন নাই। রাজন্ব বিভাগ, 
বিচার বিভাগ, ও সাধারণ লোকের অবস্থা বিষয়ে কমিটির প্রশ্ন সকলের 
উত্তর, পরে পরে লিখিয়া বোর্ড অব্কণ্টেশোলের নিকট পাঠাইয়া দেন। 
উহ্থা ব্ুবুকে (1310০ 173০015 ) উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয়। তত্তিন্ন 
তিনি এ সকল প্রশ্ন ও উত্তর স্বতন্ত্র পুশ্তকাকাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
আমর! তাহার সাক্ষ্য হইতে ছুই একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম । 
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সিভিলিয়ানদ্রিগকে অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত 
কিনা, কমিটার এই প্রশ্নে রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছিলেন ;-- 
এই বিষয়ে ব্যবস্থাপকদিগের গভীর চিন্তার প্রয়োজন । যদি তরুণবয়স্ক 
সিবিলিয়ানদ্রিগকে তীহাদের চরিত্র স্থগঠিত না হইতে এবং উপযুক্ত 
শিক্ষালাভের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়,_সেখানে গিয়! তাহারা 
উচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেন,__ভারতবর্ষে পৌছিয়াই সেখানে 
উচ্চপদ্ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা । (খানে 
তাহাদের পিতা-মাতার শাসন নাই, কোন নিকট আত্মীয় তথায় তীহা- 
দিগকে পরামর্শ দ্বার চালাইতে বা দমন করিতে পারেন না। যে মক্ল 
লোকের দ্বারা তাহারা সর্ববদ। পরিবৃত থাকেন, তাহার অন্ুগ্রহলাভের 
আশায় সর্ববদ1 তাহাদের তোষামোদ করে, এবং তাহাদিগের অতি সহজে 
উত্তেজিত প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতার জন্য বহু অর্থ প্রদানে প্রস্তত।. 
এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের অনেক প্রকার ভ্রম ও ক্রটি হইবার এবং 
লোকের প্রতি কর্তবালজ্বনের সম্ভাবনা । এই সকল অদুরদশী 


৪৬২ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যুবকের চিত্তে যে কিছু নীতি ও ধর্ম্বেব ভাব থাকে, একপ অবস্থায় 
পড়িলে তাহা শিথিল হইয়া যাইতে পারে । অল্প বয়মে নিবিলিয়ানদিগকে 
ভাবতবর্ষে পাঠাইবাব পক্ষে এই একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাহার! 
অল্প বয়সে তথায় গমন করিলে দেশী ভাষা সকল উত্তমরূপে শিক্ষা 
করিতে পারেন । কিন্ত ইহা অতি অসার কথা । ঘেসকল মিসনরি « 
খ্ীষ্টধর্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, তাহাদেব বয়স পঁচিশ হইতে 
পঁয়ত্রিশের মধ্যে । তাহাবা তথায় গিয়া ছুই কিংবা তিন বৎসবেব মধ্যে 
দেশীয় ভাষা এমন উত্তমরূপে শিক্ষা কবেন যে, দেশীয় লোকদিগেব সহিত 
কথোপকথন কবিতে পারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাদিগেব সম্মুখে 
দগ্ডাযুমান হইয়া দেশীয় ভাষায় অবাধে ধর্মপ্রচাব কবিতে পারেন। 
যখন মিসনরিরা অধিক বয়সে দেশীয় ভাষা শিক্ষী করিতে পাবেন, তখন 
সিবিলিয়ানের। পারিবেন না কেন? অল্প বয়সে হউক, ব! পরিণত 
বয়সেই হউক, সাধারণ লোকেব সঙ্গে মিশিলেই সহজে ভাষা শিক্ষা কবা 
যায়। বিশেষতঃ দেশীয় আসেলর, দেশীয় জুবি এবং অন্তান্ত উপায়ে 
সাহাধ্য পাইলে, এবং পারস্য ভাষাব* পবিবর্তে ক্রমশঃ আদালতে 
ইংরেজী ভাষা! চলিত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকাব ম্থায় এত 
অধিক প্রয়োজন হইবে নাঁ। সংক্ষেপতঃ বর্তমান সময়ে যেবপ অল্পবয়্থ 
ব্যক্তিদিগকে সিবিলিয়ানরূপে ভাবতবর্ষে প্রেরণ কর৷ হইতেছে, তাহাতে 
তাহাদেব নিজের পক্ষে, গবর্ণমেণ্টেব পক্ষে, এবং জনসাধারণের পক্ষে 
গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়া ধাকে। প্রথমতঃ, অনেক সময় অল্পবয়স্ক 
সিবিলিয়ানদিগের এমন মন্দ অভ্যাস ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে তাহাদের 
স্বাস্থ্যনাশ ও ধনহানি উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা একপ 





* রামমোহন রায়ের সময়ে আদালতে পারস্ত ভাষ! চলিত ছিল। 
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খণগ্রত্ত হইয়। থাকেন ষে, তাহ! হইতে অনেকেই অন্তায় উপায় অবলম্বন 
ব্যতীত মুক্ত হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এইপ্রকারে খণগ্রস্ত হইলে 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও জনসাধারণের প্রতি তাহাদের যে কর্তব্য তাহা 
পালন করার পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যেসকল লোকের 
নিকটে তাহার! খণগ্রস্ত হন, তাহারা তাহাদের সাহায্যে আপনাদিগের 
স্থথৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, অল্পবয়সে বিবেচনাশক্তির 
উপযুক্ত বিকাশ হইবার পূর্ব অন্থপযুক্ত পান্রকে কর্মমচারীরূপে নিযুক্ত 
করাতে, এবং অল্প বয়সে ক্ষমতা লাভ করিয়া অবিচনার ফলক্ববূপ 
অনেক মন্দ অভ্যাস হওয়াতে জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট 
ংঘটিত্ হয়। সেই জন্য কোন চিহ্হিত কর্মচারীকে চব্বিশ বৎসরের 
নীচে ভারতবর্ষে প্রেরণ কবা উচিত নয়; অন্ন ২২ বৎসরেব নীচে 
তাহাদিগকে কখনই সিবিলিয়ানরূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত 
নহে। উক্ত বয়সে ধাহার। ভাবতবর্ষে প্রেরিত হইবেন, তীাহাদিগের 
মধ্যে যিনি কোন একজন ইংলগ্ীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকের 
(70109665501 ০? 11051191) 1,2৮৮ ) নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রদর্শন 
করিয়। প্রমাণ করিবেন যে, উক্ত আইন বিষয়ে তাহার জ্ঞান অন্বছে, 
তিনিই বিচাববিভাগে কর্ম পাইবেন; অন্ত পিভিলিয়ানেরা পাইবেন 
না। যদিও তাহাকে ভারতবর্ষে ইংলগীয় ব্যবস্থাশাস্তর ( 706191। 
[.2৬) অনুসারে বিচার কাধ্য নির্বাহ করিতে হইবে না, তথাচ 
উক্ত ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাহার দক্ষতা থাকিলে বুঝ! যাইবে যে, আইন 
শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিচারকের কর্তব্য নির্বাহ বিষয়ে তাহার ক্ষমতা 
জন্মিয়াছে ; এবং এক প্রকার ব্যবস্থাশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিলে 
তাহার পক্ষে অন্ত প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান সহজ হইবে । যেমন প্রাচীন 
ও অপ্রচলিত ভাষা সকল শিক্ষা করিলে, আধুনিক ও প্রচলিত ভাষা 
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শিক্ষার সুবিধা হয়। এই বিষয়টি এত প্রয়োজনীয় যে, এই নিয়মটি 
লঙ্ঘন করিয় কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে কেহ ব্যবস্থাশীস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
মিবিলিয়ানকে বিচারকের আসন কখন প্রদান করিবেন না। 


ভাঁরতবর্ষীয়দিগের পদ্দোন্নতি 


রাজা রামমোইন রায় ভারতবীঁয়দিগের পদোন্নতি বিষয়ে পালে- 
মেণ্টের কমিটার সমক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন । যাহাতে এদেশের 
শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ উচ্চপদ সকল লাভ করিয়া গবর্ণমেন্টের 
কার্ধ্য স্থনির্বাহ করিবার অধিকার প্রাণ হন, রাজা রামমোহন বায় 
অথগুনীয় যুক্তি সহকারে তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। জজের 
কাধ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ফে, প্রত্যেক ইয়োরোপীয় জজের সঙ্গে, 
একজন দেশীয় বিচারককে একত্রে বিচার করিতে দেওয়া হয়। ইয়ো- 
রোগীয়েবা দেশের ভাষা, আচাব ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ; স্থতরাং তাহাদের ছার! সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে বিচারকাধ্য 
নির্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। এক একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌ দেশীয় ব্যক্তি 
তাহাদেব সঙ্গে একত্রে বিচারকরূপে বসিয়! কার্য করিলে, বিচাবকার্ধ্য 
অধিকতর হ্থুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা । কালেক্টারেব কার্য্য 
সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত যাহ] কার্য তাহ! দেশীয় কম্মচারীরাই 
করিয়া থাকে । স্ৃতরাং ভারতবর্ধবাসিগণকে কালেক্টাবের পদ প্রদান 
করিলে একদিকে যেমন কাধ্য স্থমম্পন্ন হইবে, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত 
অল্প বেতনে তাহারা কাধ্য করিতে পারিবেন। তাহাতে গবর্ণমেন্টের 
বায় লাঘব হইবে । 

রামমোহন রায়ের সময়ে এ দেশীয়েরা কালেক্টারের বা জজের 
দেওয়ানের পদ্দ অপেক্ষ। উচ্চতর পদ লাভ করিতে পারিতেন না। তিনি 
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বিলাতে গিয়া পার্লেমেণ্টের কমিটির সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, 
দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টেব উচ্চতর পদ সকল প্রদান করা একান্ত 
আবশ্বাক। 


ইংলগ্ড পুস্তকপ্রকাশ 


রাজ! রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডে রাজনীতি ও 
ধম্মসম্বন্ধে কয়েকথানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি পার্লেমেন্টের 
, কমিটিব সমক্ষে বিচারবিভাগ, রাজস্ববিভাগ ও ভারতবর্ষীয় লোকের 
সাধারণ অবস্থা বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় । * 


স্পা ীশীীশীশিশিশীশি স্পা সপ্ত পাপা পপ পস্পাশি পাপাশিশ। 





* ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের খ্রীষ্টিয়ান রিফরমার (011713082. [২০017701) 


নামক বিলাতি পত্রিকায় এইরূপ লিখিত হইহাছিল;---017 0110%/1175 7011102- 
(10105 210 00000001001] 000 0961 91 (২201) [২2 110171027 
[২০9. 4) 03১2৮ 017 [110 1২191105০01 11106)095 0৮০1- 4১009৪- 
ঢ101 [10১906, 2০০০9141708 69 070 12৮ 01 1301782] ৮৮10) 27 
£১00007 0109320710৫ 15010500075 00790 [9 91 
[01)0971021100) 0100 1২010101155 01৮15561012 4৯010) 001010015- 
776 0110 1০৬10017000 10119 (50171110600 01 6100 1700156 ০1 
0০017070715 01) (17010010121 2.0 1২০৬০0০ ১৮১6০017715 01 10012) 
৮1011 2 [15391251017 01 15 41001616 13001110971655 7 2159 
58৪8০১605 00 010 1060170 (₹0৬০0701)006 91 0 0০90100% 
1]10150-2600 195 2 100, ৮170 0010010 001101700 ৮৮101) 0655.) 


১৮৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মান্থলি রিপজিটরি (110001719 ২67০9510015) 
পত্রিকায় রামমোহন রখ্য কর্তৃক রচিত নিম্লিখিত ছুই খানি পুস্তকের সমালোচনা বাহির 


হয় । 


1. [59910010616 1১180602] 00672601 06070 /0৭1- 
019] 2170 [২6৮৩1706 5966105 ০? 107015. 7 12101 21) 
1০170], ০9. 1,000. 7; 31160) 21001 4 ০০ + 83০, 
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৪৬৬ মহাতা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রীজনৈতিকদল সকলে তাহার প্রভাব 


এ পর্য্যস্ত যাহ বল! হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে, অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী 
ছিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, তিনি তাহার মত 
সকল অসঙ্কৃচিতভাবে সর্বত্র ব্যক্ত করিলেও, ইংলগ্ডের রক্ষণশীল দলের 
লোক পধ্যস্ত তাহার প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
ইংলত্তীয় রাজনৈতিক দল সকলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এতদূর আকধণ 
করিয়াছিলেন যে, তিনি একখানি পত্র লেখাতে রক্ষণশীলের1 হাউস অব 
লর্ডস্‌ সভায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটি আইনের পাণুলিপির প্রতিবাদ 
করিতে বিরত হন। 


ফরালী দেশে গমন ; সত্াটের সহিত একত্রে ভোজন ; 
টমাস মুরের রোজ-নাম্চা 


১৮৩২ সালের শরৎ্কালে তিনি ফরাঁসী দেশ দর্শন করিতে যাত্রা 
করিলেন। প্রাতঃম্মরণীয় হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা তাহার অনুচর হইয়া 
গিয়াছিলেন। ইংলগুবাসিগণের ন্যা করাপীরাও তাহাকে যার-পর-নাই 
সমাদর করিয়াছিলেন। সম্রাট লুই ফিলিপ অত্যন্ত সম্মানের সহিত 
তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । এমন কিঃ তিনি রামমোহন রায়কে 
নিমন্ত্রণ করিয়। তাহার সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। এরূপ 


৮ শশা শাাশীশীশীট পপাীশিশপীপীপিপপাশী পিপিপি পপ পাশপাশি পিপি 





৮৮ পপ পাপা ীশিশিশপাীশীশিট শাঁশাাশিশািশশীশিিস্পিশীসিশীটিঁটি পাশা সপ 
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কিন্বদন্তী আছে যে, ফরাসী সম্রাটের সহিত ভোজনকালে রামমোহন রায় 
কেবল মাত্র ফলমূল ভোজন করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশের স্প্রসিদ্ধ 
রাজনীতিজ্ঞ ও ন্ুপপ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিছ্যা- 
বুদ্ধিতে চমত্কৃত হইয়া! নান! প্রকারে তাহার প্রতি সমাদর প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তত্রত্য সোসাইটি এসিয়াটিক নামক সভা রামমোহন 
রায়কে সম্মানিত স্ভ্যর্ূপে মনোনীত করিয়াছিলেন । ফরাসীদেশে 
অবস্থিতিকাঁলে রামমোহন রায় একদ্িবস পারিস নগরস্থ কোন হোটেলে 
স্ুপ্রসিদ্ধ সার টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন । কৰি টমাস 
মুর তাহার রোজ-নামচায় রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাতের বিষয়ে 
কযষেকটি কথা৷ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধুর ব্যবহার এবং উদার 
অসাম্প্রদায়িক ভাবে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন । ব্রাঙ্মদমাজ প্রতিষ্ঠার 
কথা উহাতে লিখিত হইয়াছে । পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা 
উক্ত রোজ-নাম্চা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম । 


011) 0070) 7837. 1911)00 ৮৮101 01200970910 26 01076, 
00771927122 4) 151 132006 স৬01700001916010) 211 
4৯, 00105001707 1২011 আকা 20006 ঝা) 1২2 
10121) 1২0৮) 2 ৮০1 10101212010 [020)) 91902101061500841511 
6০765০6%। 270. 110170 211 21900 ৮1071502 1050000005। 
5611 10 000 000211 ০01 ১০০০1) 19010021795, 520 ; (1190 77095 
০010 13121000115 210 1)019505) £৪৬০ 21 20০00010601 2 ০০10৮ 
2৮ 0100602 00177760091 1017507)5 91911 ০০000195) 10116101791 
ঠোড0 5606১111701) 1]0193701171025) 1১709629125 (5201)01105. 
45010 097 5017৬100 1১০10017160 26 7017 10000110851 10117 
/1]101]) 211 5001) 1)017755 25 17701500 270৮ [9:010101011971017) 25 
€5171191) 1121)0171001 (১০,) 5০.) 7610 03011010609 1700 0110 11ঠ11)0 
06 0500 17) 1] 12171200605 20 001-705 ৮৮1)001001 রী 
13121010710) 01 0 90061 3101) (1010) 72621160, 


ফয়াপী দেশে অবস্থিতি কালে রামমোহন রায় ফরাসী ভাঁধায় 
বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভেব জন্ত যত্ব করিয়াছিলেন । 


৪৬৮ মহাত্াা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
রামমোহন রায় ও ইংলত্ীয় সমাজ 


১৮৩৩ সালের প্রারস্তে রাজ রামমোহন রায় ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তন- 
পূর্বক হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
রামমোহন রায় ইংলপীয় সন্তান্ত ভদ্রসমাজে যার-পর-নাই গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি সকলেব সহিত এমন চমৎকার ও 
মধুর ব্যবহার করিতেন যে, আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সকলেই তাহার প্রতি 
আকুষ্ট হইত। তাহার কথোপকথন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাহা৭ 
ংসর্গে সকলেই আনন্দলাভ করিত । কুমারী লুলী একিন্‌ স্থপ্রসিদ্ধ 
ডাক্তার চ্যানিংকে যে সকল পত্র * লেখেন, তাহাতে রামমোহন রায়ের 
অনেক প্রশংসা আছে। ১৮৩১ সালের ২৮শে জুনের একখানি পত্রে 
তিনি এইরূপ বলিতেছেন ;-- 


44] 200৫ 01015 20100 17) 7:0191-09018017) 17017) 29 2. [907:5018 
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ইহার সার মন এই ;--সকলেই তাহাকে (রামমোহন রায়কে) 
একজন অনাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়! বর্ণনা করিতেছেন। প্রভৃত 
ক্ষমূত! ও বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনয় ও সারল্য সকলের হৃদয়কে 
জয় করিতেছে । ইংরেজী ভাষার উপরে তাহার অতিশম দখল আছে, 
এবং ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ । 
তিন সর্বত্র স্বাধীনতা ও উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী । 


পপি শিপ পাপা ক পি পাস সিং 
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তাত্পর্ধয এই যে, রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি আমার মনের 
ভাব অধিকতর উদার ও সার্বভৌমিক হইয়াছে । আমি এক্ষণে 
পৃথিবীর এক-তৃতীয় খণ্ডের বিষয়ে (অর্থাৎ এসিয়। খণ্ড) মনোযোগী হইতে 
পারিতেছি। আর এক স্থলে রামমোহন রায়ের বিষয়ে বলিতেছেন ;-- 
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কুমারী একিন্‌ উদ্ত পত্রের আর এক স্থলে বলিতেছেন যে, রামমোহন 
রায় সতীদাহ নিবারণের বিষয় উল্লেখ করিয়। ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত লর্ড 
উইলিয়ম বেণিহ্ক সম্বঙ্ধে বলিলেন ১1195 (00 702 1700. ৮10]. 
10165917785. কুমারী একিন্‌ উক্ত পত্রে বলিয়াছেন যে, ইংলতীয় 
রমণীকুলের প্রতি এবং সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা। কুমারী একিন্‌ আরও বলিতেছেন যে, যাহাতে ভারতবর্ষে 
জুরির বিচার প্রবপ্তিত হয়, তিনি তজ্জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । 

রাজা ইংলগ্ডে প্রথমে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় বাস করিতেন; 
ধনী লোকের স্তায় জীকজমকে থাকিতেন না । কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি 
আত্মস্বার্থ চরিতার্থের জন্য, ধনবান বড়লোকের ন্তায় থাকিবার জন্য 
তাহাকে পরামর্শ দ্রিলেন। রাজার ন্যায় বুদ্ধিমান ও স্ুচতুর ব্যক্তিও এ 
পরামর্শে ভমে পড়িলেন। তিনিও মনে করিলেন ঘে, ইংলগ্ডে তাহার 


৪৭০ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বড় লোকের ন্তায় জাকজ্মকে থাকা আবশ্যক। এ প্রকারে থাকিলে, 
যে কার্যের জন্য তিনি তথায় আসিয়াছেন, তাহা সফল হওয়ার পক্ষে 
স্থবিধা হইবে । রিজেপ্ট পার্কে, কন্বারল্যাণ্ড টেরাম নামক প্রাসাদতুল্য 
স্থন্দব বড বাটাতে বড় লোকের ন্তায় জাঁকজমকে বাস করিতে 
লাগিলেন। যে সকল লোকের পরামর্শে রাজা এই তুল করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে তাহার সেক্রেটরি ্যাগফোর্ড আরনট্‌ একজন । 

রাজা শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে, এ ভাবে 
ইংলগ্ডে বাস করাব কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তখন এ প্রাসাদতুল্য 
বাটা ত্যাগ করিয়া, বেড্ফোর্ড স্কোয়ারে কলিকাতার হেয়ার সাহেবের 
সহোদরগগের বাটীতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন । 
যত দিন লগ্নে ছিলেন*এঁ স্থানেই থাকিতেন। একখানি ঘোড়ার গাড়ী 
রাখিম়্াছিলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সহিস রাখিয়াছিলেন। 
তাহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্র- 
লোকের ন্যায় থাকিলেও, দেশের প্রথম শ্রেণীর সম্তরাম্ত ব্যক্তিগণ 
তাহার সংসর্গপ্রার্থী হইতেন । 

রাজা রামমোহন রায় ইংলগ্ডে অবস্থিতি কালে তত্রত্য পরিচিত 
ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে কোন কোন ভাগ পুস্তক উপহার প্রদীন 
করিতেন । একবার একখানি হিন্দুশাস্ত্রের ইংরেজী অন্থবাদ একটি 
স্রীলোককে উপহার পাঠাইয় দিয়াছিলেন। উহাতে বেদ বা উপনিষদের 
কিয়ণংশের অনুবাদ ছিল। একখানি পত্রে তদ্বিষয়ে তিনি এইক্নপ 
বলিতেছেন )--“ইয়োরোপ মহাদেশ দেখিতে যাইবার পূর্বের আমি 
শ্রীমতী ডাব্লিউকে যে বেদের অনুবাদ উপহার দিয়া গিয়াছিলাম তাহা 
তাহার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে । এক্ষণে আমাব 
এই মত দৃঢ় হইল যে, তাহার যেরূপ বিবেচনাশক্তি এবং তিনি যেরূপ 
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জ্ঞানের সহযোগে ধশ্মনাধন করিয়! থাকেন, তাহাতে তিনি কোন যুক্তি- 
সিদ্ধ মত কোন বিশেষ পুস্তকে নাই বলিয়। কখন অগ্রাহ করিবেন না।৮ 

রিফর্ম্‌ বিল্‌ 0২০০৭) 9111) পাস হইবার সময়ে ইংলগ্ডে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, রামমোহন রায় 
একখানি পত্রে তদ্দিষয়ে এইবূপ লিখিতেছেন ;+--«এই বিরোধ কেবল 
সংস্কারক ও সংস্কারবিরোধীদিগের মধ্যে নহে, ইহা স্বাধীনতা ও অত্যা- 
চারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিরোধ; ইহা ন্যায় ও অগ্তায় এবং উচিত 
ও অন্থচিতের মধ্যে বিরোধ । কিন্তু ভূতকালের এঁতিহাসিক ঘটন। 
সকলের বিষয় চিন্তা করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, অত্যাচারী শাসন- 
কর্তা এবং গোড়ার! অন্যায় দৃঢ় তাঁর সহিত বাধ। দিলেও ধশ্থখ ও রাজ- 
নীতির উদার মত সকল ক্রমে ক্রমে অথচ দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 1৮ 


আমরা পূর্ব্ব বলিয়াছি যে, সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি রাজা 
রামমোহন রায়ের ব্যবহার অতি হ্বন্দর ও চমত্কার ছিল। তাহার মধুর 
ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত । কোন ব্যক্তির মতের প্রতিবাদ 
করিতে গিয়াও তিনি এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহা করিতেন যে, সে 
ব্যক্তির মনে কোন ব্যথা না লাগে। একদিন ইংলগ্ডের কোন ভ্- 
লোকের বাটীতে বসিয়া তিনি এমনভাবে মৌলিক পাপ (0শগরামথা 
512) বিষয়ে একটি কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝা গেল যে, তিনি উক্ত 
মতে বিশ্বাস করেন ন1। সেখানে এমন একটি ভদ্রমহিল! উপস্থিত ছিলেন, 
ধিনি ইহাতে চমকিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! 
আপনি উক্ত মতে অবশ্ঠ বিশ্বাস করেন ?” রামমোহন রায় স্ত্রীলোকটির 
মুখ পানে চাহিলেন। স্ত্রীলোকটির মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। এক 
মুহূর্তের মধ্যেই রাজা সকলই বুঝিয়া লইলেন এবং অতি ধীরভাবে অবনত 
হইয়। বলিলেন, “আমি বিশ্বাস করি যে, এই মতত্বারা অনেক সংলোকের 
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পক্ষে, খুষ্টীয় নীতিব মধ্যে উচ্চতম ধশ্ম যে বিনয় তাহা উন্নতি হইয়াছে | 
আমার পক্ষে, আমি বলিতে পারি যে, আমি এই মতেব প্রমাণ কখন 
প্রাপ্ত হই নাই |», সেই স্ত্রীলোকটি বামমোহন বায়কে যাহা বলিয়াছিলেন 
তজ্জন্য পরদিন প্রাতে ক্ষমা প্রার্থনা কবিতে আসিলেন , আসিয়া বলিলেন 
যে, বামমোহন বায় তাহাব কথার যেকপভ'বে উত্তব করিয়াছিলেন, 
তিনি কখন কোথাও কোন ভদ্রসমাজে এমন স্থন্দব কিছু দেখেন নাই । 

লগ্নে অবস্থিতিকালে তিনি তাহাব পালিত পুত্র বাজাবামকে শ্রীযুক্ত 
বেভাবেগ্ড ভি ডেভিস্ন এম্‌ এ সাহেবেব নিকট শ্ুশিক্ষাব জন্া বাখিয়া 
দিয়াছিলেন। বাজাবামকে কেমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, দ্বিষয়ে 
বামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন । কথন কথন বাজাবামকে 
দেখিবাব জন্ত তীহাব বাটীতে গমন কবিতেন। ডেভিস্ন সাহেবের 
পরিবারেবা বামমোহন বায়কে অতান্ত শ্রদ্ধা করিতেন | এক দিবস উক্ত 
পবিবাবে একটি শিশুব নামকবণ অথব। দীক্ষ। উপলক্ষে বামমোহন বায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহা শিজেব নামে শিশুটি নামকরণ 
করিলেন। এই ই.বেজ শিশুব নাম “বামমোহন বায় হইল। এই 
শিশুটিকে তিনি বড ভাল বাসিতেন। রামমোহন বাস এ ।শশুটিকে 
দেখিবাব জন্য ডেভিম্ন সাহেবেব বাটাতে যাইতেন | ডেভিস্প সাহেবের 
সহ্ধম্মিণী তাভাব সম্বদ্ধে এইকপ লিখিয়াছিলেন "নিশ্চয়ই এমন 
বিনয়ী মানুষ আর নাই । যেক্জপ সম্ত্রমেব সহিত তিনি আমাব সহিত 
ব্যবহার কবিতেন, তাহাতে আমার লজ্জা হইত । যদি আমি আমাদের 
দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইলেও আমাব নিকটে আসিবাব সময় 
এবং আমাব নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবাব সময় ইহা হইতে কেহ 
অধিক সম্মান প্রদর্শন করিত না। একটি ঘটনায় আমি আশ্চর্য্য 
হইয়াছিলাম। এক দিবস তিনি আমাদেব বাটীতে আসিয়া, আমাকে 


ইংলগুষাত্রা ও ইংলগুবাস ৪৭৩ 


কিম্বা বাঁলকটিকে না দেখিয়া! প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 
এ শিশুটিকে আমি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করি । এই ঘটনাটি 
ব্িষ্টলে কুমারী কাসেলেব বাটাতে যাইবার পৃব্ধে ঘটিয়াছিল। সেইখানে 
তাহাব মৃত্যু হয়।” 

ইহা স্থির হইল যে, রাজা রামমোহন রায় যখন ক্রিষ্টল নগবে গমন 
করিবেন, তথায় ষ্রেপল্টন্‌ গ্রোভ নামক একটি স্থন্দর ভবনে কুমার 
কিভেল্‌ এবং কুমারী কাসেলের অতিথিরূপে অবস্থিতি করিবেন। কুমারী 
কাসেলের অনেক সম্পত্তি ছিল, কিন্ত তখন তিনি নাবালিকা । মিস্‌ 
কার্পেন্টাবের পিত। স্ুুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেন্টার তাহার অভিভাবক 
ছিলেন। কুমারী কিডেল্‌, কাসেলের মাতুলানী এবং তীহাব 
অভিভাবিকা। ভাক্তার কার্পেন্টার এই ছুইটি স্ত্রীলোকের সহিত লগ্ন 
নগরে রামমোহন রায়ের পরিচয় করিয়া দেন। 

বামমোহন রাষ ইংলগ্ীয় সমাজের সহিত বিশেষবপে মিশিয়াছিলেন। 
সকল প্রকার সামাজিক আমোদ প্রমোদেও অবকাশান্গসারে ষোগ 
দিতেন। তাহার একথানি পত্রে আমর। জানিতে পারিতেছি যে, তিনি 
এক দিব তাহার বন্ধুবর্গের সহিত আস্লিস্‌ থিয়েটার নামক নাট্যশালায় 
অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। 

রাজার প্রকৃতিতে বিপরীত ভাবের সামগ্তস্ত ছিল। এক দিকে 
যেমন তিনি গমীরম্বভাব, অন্ত দিকে, আবার সুবসিক, আমোদপ্রিয় । 
কাব্যরদান্বাদনে, নাটকাদির মাধুর্য গ্রহণে বিশেষ সক্ষম ছিলেন। কাব্যরসে 
পরিতৃপ্ত হইতেন। 

বেসিল মণ্টেগড সাহেবের ধাটাতে, রামমোহন রায়ের সহিত, একজন 
তৎকালীন স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী, ফ্যানি কেম্বলের (02107) [677016) 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তিনি কোন কোন হিন্দু নাটকের বিষয় অবগত 


৪৭৪ মহাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


আছেন দেখিয়া রাজ! আহলাদিত হইলেন । কিন্তু মহাকবি কালিদাস 
প্রণীত স্ুপ্রসিদ্ধ 'শকুস্তলা” নাটকের বিষয় অবগত নহেন, দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইলেন । রাজা মনে কবিতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রচিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে শকুস্তলাই সর্বশ্রেষ্ঠ । জন্মান কবি গেটি (0০601) 
শকুস্তলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 7;--+7110 [7996 ৮01,001] [970000610) 
961)0120, ০0105 ” রাজা তাহাকে, পরে, সাব উইলিয়ম জোন্সের 
অনুবাদিত শকুন্তলা একখণ্ড প্রেবণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
ষে, ফ্যানি কেম্বল উহাব সৌন্দষ্য ও গাস্তীর্ধ্য অনুভব কবিতে সক্ষম হন 
নাই । ১৮৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর দিবসেব দৈনন্দিন লিপিতে ফ্যানি 
কেন্বল লিখিয়াছিলেন যে, বাজা তাহ'দেব নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে 
গমন কবিয়াছিলেন। সেদিন ইজাবেলা নামক নাটকেব অভিনয় 
হইয়াছিল। ডিভন সায়াবেব ডিউকেব বসিবাব স্থানে রাজা 
বসিয়াছিলেন। তিনি নাটবাভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়| অতিশয় ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন । উক্ত অভিনেত্রী, তাহার দৈনন্দিন লিপিতে, আর এক 
দিনের কথা লিখিয়াছেন। ১৮৩২ সালেব ৬ই মাচ্চ, মণ্টেগুদেব বাটীতে 
অনেকগুলি ভদ্রলোক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ফ্যানি কেম্বল তথায় 
এক ঘণ্টাকাল নৃত্য কবিয়াছিণেন। বাজা সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
ফ্যানি কেম্বল আবও লিখিয়়াছেন যে, বাজাব সহিত তাহাদেব অনেকক্ষণ 
পর্য্যস্ত আমোদজনক কথোপকথন হইয়াছিল । উহাতে তিনি (ফ্যানি 
কেন্বল) অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন । উক্ত অভিনেত্রী, আরও 
বলিতেছেন, তাহাব (রাজার) মৃত্তি অতিশয় চিত্বাকর্ষক। লগুনের 
যে সকল গৃহে নৃত্যাদি হয় (911-:9075 ) তথায় তাহার সুচিত্রিত 
পোষাক ও তাহার বর্ণ, তাহাকে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় করিয়াছে । তাহার 
আকৃতিতে স্থৃতীক্ষ বুদ্ধি, অতিশয় মধুরত। ও শান্তভাব প্রকাশ করে। 


ইংলগুযাত্রা ও ইংলগুবাঁস ৪৭৫ 


ফ্যানি ক্যাম্বল বলিতেছেন যে, রাজার সহিত হাস্তরসাত্মক কথোপকথনে 
তীহার1 উভয়েই অতিশয় হাস্য করিয়াছিলেন। অভিনেত্রী বলিতেছেন 
যে, এই সাক্ষাতের তিন দিবস পরে, তিনি রাজার নিকট হইতে একখানি 
মনোরম পত্র ও কয়েকখানি ভারতবীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন 74৯ 00810061066 8700 
90116 [170190 1900155 0:01 0172010095৮ 200121)16 01 211 076 
71900701001 0100 1525. রামমোহন রায় ইংলগ্ডে সবান্ধবে নাট্যশালার 
যাইতেন। ১৮৩৩ সালের ১২ জুন তিনি কুমারী কিডেলকে লিখিতেছেন 
যে, তিনি তাহার সঙ্গে ও তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে সায়াহথে আস্লিস্‌ 
থিয়েটারে গমন করিবেন। 


ব্রিষউল গমনের সংকল্প ও ভারতবধাঁয় রাজনীতি 


এই সময়ে ভারতব্ষীয় রাজনীতি সম্বন্ধে পা্লেমেণ্টে বিচার 
হইতেছিল। সেই জন্য রামমোহন রায়ের লগ্ডনে অবস্থিতি এবং সর্বদা 
পার্পেমে্ট ভবনে গমন করা একান্ত আবশ্তক ছিল। স্বদেশের 
রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য এই সময়ে, তিনি বিবিধ প্রকারে চেষ্টা ও 
পরিশ্রম করিতেছিলেন। একজন লেখক বলিয়াছেন যে, এই সময়ে 
তাহাকে সর্বদা পালেমেন্ট ভবনে দেখা যাইত । কুমারী কাসেলকে 
একখানি পত্রে, রামমোহন রায় লিখিতেছেন ৮-"অগ্য কমন্স সভায় 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাওুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবে । কমিটিতে বিবিধ 
প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক-বিতর্ক দ্বার কারধ্যের 
ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে । কমন্স সভায় এই পাঙুলিপি পাস 
হইলে, লর্ড দিগের সভায় কি হইবে, তাহা আমি শীঘ্র নির্ধারণ করিতে 


৪৭৬ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পারিব। তখন আমি উহার শেষ ফল শুনিবার জন্ত প্রতীক্ষা ন। 
করিয়া লগ্ডন পরিত্যাগ করিব। পর সপ্তাহে আমি ত্রিষটল যাত্রা করিব। 
লগুন হইতে যাইবার পথে আমি বাথ ঘগরে এবং তাহার নিকটবর্তী 
স্থানে আমার পবিচিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাইব।” এই সময়ে 
রামমোহন রায় স্বদেশের রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য যার-পর-নাই 
ব্যস্ত থাকিতেন। ভারতবর্ষে ও ইংলগ্ডের নানা স্থানে পত্র লিখিতেই 
তাহার অনেক সময় যাইত | 


চতুর্দশ অধ্যায় 


স্বগীরোহণ 
১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর 


ব্রিষ্টল নগরে আগমন 


১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ত্রিষ্টল 
নগরের নিকটবর্তী ষ্রেপল্টন্‌ গ্রোভ নামক মনোরম ভবনে উপনীত 
হইলেন। রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতার ডেভিভ হেয়ার 
সাহেবের ভগিনী * কুমারী হেয়ার আসিয়াছিলেন । কুমারী হেয়ার লগ্ডনে 
বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে তাহার পিতৃব্যদিগের ভবনে থাকিতেন। 
রামমোহন রায়ের সহিত রামহরি দান ও রামরত্ব মুখোপাধ্যায় নামক 


সিসি এপ | পশশিসপিপিিশিপসি শি পপি পাগশীশিশাশী শি শশী পি শশী শশী শীতে শাশািীশীশীশীশি ০০ পাপা পাও 


* কুমারী কার্পেন্টার রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে 
1119 1256 10955 10 12051210001 005 1২202 12 8101১001২2৮ 
লিখিয়াছেন যে, কুমারী হেয়ার কলিকাতার হেগার সাহেবের কন্যা । ইহ! তাহার ভুল 
হইয়াছে । তিনি হেয়ার সাহেবের সহোদরা । হেয়ার সাহেৰ চিরকুমার ছিলেন । 


৪৭৮ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


তাহার ছুই জন হিন্দু ভৃত্যও ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন। তাহার পালিত 
পুত্র রাজারাম তাহার পূর্বেই ষ্রেপল্টন্‌ গ্রোভে আসিয়। 
পৌছিয়াছিল। 

কুমারী কাসেলের বিষয় আমরা পূর্বের কিছু বলিয়াছি। এক্ষণে 
তাহার পাঁরচয় সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব । শ্রীযুক্ত মাইকেল কাসেল্‌ 
ব্রিষ্টল নগরের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধে্চরিত্র বণিক ছিলেন। তিনি 
ডাক্তার কার্পেন্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ্য ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তখন ডাক্তার 
কার্পেন্টাবের উপরে তাহাদের একমাত্র সন্তান কুমারী কাসেলের 
তত্বাবধানের ভার পড়িল। 

রামমোহন রায় লগ্তন হইতে ব্রিষ্টলে আনিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। 
লগ্ডনের গোলমাল ও ব্যস্ততার মধ্য হইতে আপিয়া, ব্রিষ্টলের শান্তভাব 
তাহার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর হইল। তিনি প্রায় প্রতিদিন ষ্টেণল্ঈন্‌ 
গ্রোভ ভবনে অথবা ভাক্তার কার্পেন্টারের ভবনে তীহার সহিত কথোপ- 
কথন করিতেন । ডাক্তার কার্পেন্টার রামমোহন বায়কে যতই দেখিতে 
লাগিলেন, ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ত1 যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই 
তাহাব প্রতি তাহার প্রীতি-ভক্তি বুদ্ধি হইতে লাগিল । যে উপাসনালয়ে 
ডাক্তার কার্পেন্টার আচার্যের কার্য করিতেন, বাজা রামমোহন রায় 
তথায় ছুই রবিবার উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। 
তৃতীয় রবিবারে ভাক্তার কার্পেন্টারের সহযোগী রেভেরেওড আর বিস্প্র্যাণ্ 
ডাক্তার কার্পেন্টারের প্রতিনিধিত্বূপ উপাসনালয়েব কার্য নির্বাহ 
করিয়াছিলেন । তিনি মাঞ্চেষ্টারের নূতন কলেজেব জন্য উপাসকমণ্ডলীর 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবেন। পরে কোন সময়ে রামমোহন রায় 
তাহাকে বলিয়। পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার সহিত কোন সময়ে 


স্বর্গারোহণ ৪৭৯ 


সাক্ষাৎ করিবেন এবং তীহাদ্বার। উক্ত কলেজে কিছু অর্থসাহায্য প্রেরণ 
করিবেন । 

কুমারী কার্পেন্টার বলেন যে, ব্রিষ্টলের লোৌক রাজা রামমোহন 
রায়কে প্রায় আট বৎসর পূর্ব হইতে জানিতেন। কলিকাতায় একটি 
ইউনিটেরিয়ন্‌ মতে উপাসনালয় সংস্থাপনের জন্ত উক্ত উপান্কমণ্ডলীর 
নিকটে একবার সাহীষ্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজা 
রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ধশ্ম ও অন্তান্য বিষয়ে কিরূপ মহৎ কার্যে 
নিযুক্ত আছেন, তাহা তাহাদিগকে অবগত কর হইয়াছিল । সেই 
জন্ত, তিনি যেদিন উক্ত উপাসনালয়ে আসেন, তাহাকে উপাসক মণ্ডলীর 
সভ্যগণ অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন | ইউনিটেরিয়ন্‌ 
উপাসনালয় ভিন্ন, রামমোহন রায় ব্রিষ্টলের অন্যান্য খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের 
উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার 
উদার হৃদয় সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ ছিল না। লগুনে অবস্থিতিকালে, 
তিনি সম্প্রনার-নিব্বিশেষে সর্বপ্রকার শ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে 
উপস্থিত হইতেন। 

পাঠকবগের স্মরণ আছে যে, সপ্তদশবষ পুব্রে রাজা রামমোহন রায় 
শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের বাটাতে গিয়া তাহাদের পারিবারিক 
উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। কেরি সাহেব তাহাকে একখানি ওয়াট 
সাহেবের ধন্ম-সঙ্গীত পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। রামমোহন রায় 
উপহার পাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি ইহা আমার হাদয়ে সঞ্চয় করিয়া 
রাখিব। বাস্তবিকই তিনি উহা তাহার হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। ডাক্তার কার্পেন্টার বলেন;_-“রামমোহন রায় কোন 
উপাসনালয়ে গমন করিবার পূর্বে ওয়াট সাহেবের রচিত শিশুদিগের 
জন্য ঈশ্বরসঙ্গীতগুলি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন।” মহামনা রামমোহন 


৪৮০ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচ রিত 


রায় আত্মোন্তির উদ্দেশ্যে শিশুদিগের জন্য রচিত ঈশ্বরসঙ্গীত পাঠ 
করিতেন! তাহার হৃদয় কেমন স্ন্দর ও মধুর ছিল! ওয়াটের রচিত 
সামাজিক উপাসনাবিষয়ক একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ তিনি অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত আবৃত্তি ক্তেন। »% 

্বপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক রেভাবেগু জন ফষ্টর, ষ্রেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনেব 
পার্বতী একটি বাটাতে বাস করিতেন । তিনি রামমোহন রায়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন। ফর সাহেবের 
জীবনচরিতপুস্তকে এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । যে 
কোন কারণে হউক, রামমোহন রায়ের প্রতি প্রথমে ফষ্টব সাহেবের 
ভাল ভাব ছিল না । এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখিতেছেন “তাহার 
(রাজা রামমোহন রায়ের) বিরুদ্ধে আমাব প্রবল কুসংস্কার ছিল। 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! হইত না। কিন্ত তিনি যখন কুমারী কাসেলের 
বাটাতে আসিলেন, তখন না! গিয়। থাকিতে পারিলাম না। তাহার 
সংসর্গে বসিয়া তাহার প্রতি আমার কুসংস্কার অদ্ধ ঘণ্টাও থাকিতে 
পারিল না । তিনি অতিশয় আনন্দপ্রদ ৪ মনোরম ব্যক্তি । তিনি যে 
বুদ্ধিমান্‌ ও হুপাণ্তত, ইহা বলিবার 'প্রয়োজন নাই । তিনি সরল বন্ধু- 
ভাবাপন্ন এবং অতিস্থভব্য। অনেক লোকের সঙ্গে একজে আমি 
তাহার সহিত ছুই দিবস সায়ংকাল অতিবাহিত করিয়াছি । শেষবারে 
ভারতবধীর দার্শনিকদিগের কয়েকটি মৃত বিষয়ে এবং হিন্দুদিগের 
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হ্বগারোহণ ৪৮১ 


রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা! সম্বন্ধে তাহার সহিত 
বিশেষভাবে আমাৰ কথোপকথন হইয়াছিল 1” 


কুমারী কাঁপেণ্টার 


ব্রিষ্টলে স্বর্গীয় কুমারী কার্পেন্টারের সহিত তাহার আলাপ হয়। 
মিস্‌ কার্পেন্টারের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, রাজ। রামমোহন বাঁযই 
তাহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছ প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়! দেন। 


ব্রিষউলের সভায় তাহার অসাধারণ প্রতিভাপ্রকাশ 


১১ই সেপ্েম্বব দিবসে, ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে, রাজা রামমোহন 
রায়ের সহিত কথোপকথনেব জন্য বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত 
হইয়া আসিরাছিলেন। ডাক্তাব কার্পেন্টাব বলেন যে, উক্ত দিবসের 
সভায় ভারতবর্ষেব ধশ্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং উহার ভবিষাৎ 
উন্নতি বিষয়ে কথাবার্তা এবং ভারতবধীয় দার্শনিকদ্িগের কয়েকটি মৃত- 
সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল । স্থ্গ্রসিদ্ধ ফষ্টর সাহেব প্রভৃতি 
কয়েকজন প্রধান প্রধান স্থপণ্ডিত ব্যক্তি তাহার অসাধারণ তর্কশক্তি 
দেখিয়া অবাক্‌ হইয়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান্‌ 
থাকিয়া! উপস্থিত পণ্ডিতগণের সকল প্রকার স্কঠিন প্রশ্নের সহৃত্বর 
প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্বেধ ষে অসাধারণ প্রতিভাব 
উন্মেষ দেখিয়। বঙ্গভূমির এক সামান্য গ্রামবাসিগণ চমত্কৃত হইয়াছিল, 
যে অসাধারণ প্রতিভা প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ ভাষ! ও বিবিধ শাস্ত্রে 
সম্যক্‌ ব্যুৎপত্তি অঞ্জন করিয়া! লোককে আশ্চর্য্য স্তব্ধ করিয়াছিল, যে 
অসাধাবণ প্রতিভা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্মসম্প্রদায়তূক্ত 

9] 


৪৮২ মহাত্সা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গকে বিচার-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভাগীরথীতীরে 
পৌত্বলিকতার ছুর্ভেছ্য ছুর্গ মধ্যে "একমেবাদ্িতীয়ং” পরমেশ্ববেব বিজয়- 
নিশান উড্ডীন করিয়াছিল, অদ্য ব্রিষ্টল নগরে সমবেত মহাপগ্ডিতবর্গ 
সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আশ্চধ্যে স্তম্ভিত হইলেন। 
কিন্তু হায়! ইহাই তাহার শেষ কার্ধ্য ! তাহার সুমহৎ জীবন-নাটকের 
ইহাই শেষ অঙ্ক! কি বলিতেছি! যে আত্মা অনন্ত জ্ঞান, েম, পুণ্যের 
অধিকারী,_-অনস্তকাঁল যে আত্মার পরমায়ু, তাহার কাধ্যেক কি শেষ 
আছে? 

ডাক্তার কার্পেন্টার বলিতেছেন )--পরদিন প্রাতঃকে €১৭ই 
সেপ্টেম্বর ) আমার সহিত তাহার ইহজীবনের শেষ দেখা ভইয়াছিল। 
প্রাতঃকালে আহার করিতে আসিতে তাহার বিলম্ব হইয়াছিল । স্রাহাকে 
দেখিয়া আমি অনুভব করিলাম যে, পূর্বদিনের পরিশ্রম ও উৎসাহে 
তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি ব্যগ্রভাবে ইচ্ছা ক্বলাম যে, 
তিনি সেদিন বিশ্রাম করেন। তাহার সম্পূর্ণ 'বশ্রামেব সময় যে 
নিকটবর্তী, তাহা তাহার নিজের অন্তঃকরণ ভিন্ন অন্ত কেহ খন মনে 
করিতে পারিত না। তথাচ মানসিক শক্তিহাশির কোন £চহ তখন 
প্রকাশ পায় নাই । সেই দিবস সায়াহুকালে তিনি তাহাব বন্ধুগণের 
সহিত এবং এস্লিন্‌ সাহেবের বুদ্ধিমতী মাতার সহিত ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ 
ভবনে কয়েক ঘণ্টা কথোপকথন করিয়াছিলেন । 

১৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, রাজ! জরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমেই 
জর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্রমে বিকারে পরিণত হইল । প্রধান প্রধান 
চিকিৎনকগণ অত্যন্ত ষতুপহকারে চিকিৎসা করিলেন। গ্রাতঃম্মরণীয় 
হেয়ার সাহেবের ভগিনী কুমারী হেয়ার দিবারাত্র বাজার সেবা করিলেন । 
কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ স'লের ২৭এ সেপ্টেম্বর 
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শুক্রবার, জ্যোত্স্াময়ী রাত্রির ছুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের সময় প্রদীপ্ত 
প্রদীপ নির্বাণ হইল ।--ভারতের ছুঃখ-রজনীর প্রভাত-তারা আর 
কোন্‌ অদৃশ্য, অলক্ষ্য দেশে গিয়া উদয় হইল ! ইংলগ্ড কাদিল ! ভারত 
কাদিল ! হ] ঈশ্বর ! তোমার কাধ্যের গৃঢ় তাঁৎপর্ধ্য কে বুঝিবে ! 

মৃত্যুশধ্যার বর্ণনার কিয়দংশ কুমারী কলেটের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত 
হইল । 

“বোধ হইল যে, অধিকাংশ জাগ্রত সময় তিনি উপাশনায় অতি- 
বাহিত করিতেন । তাহার মনে কি বিশেষ কষ্ট ছিল, এবং কি কথা 
ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইতেছিলেন, তাহা জানিবার 
আমাদের কোন উপায় ছিল না। যে সকল শেষ কথা তাহাকে উচ্চারণ 
করিতে শুনা গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি পবিত্র “ওকাঁর” উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবনে বহু লোকসমাগমের মধ্যে 
এবং মৃত্যুরনির্জন ঘারে সর্ধত্রই ভগব্চিন্তাই তাহার আত্মার প্রধান 
কার্য ছিল। শীঘ্রই তিনি সংজ্ঞ। ও বাকৃশক্তি হারাইতে লাগিলেন 
তথাচ সময়ে সময়ে জ্ঞানলাভ করিয়া চতুষ্পার্্বন্তাী বন্ধুগণকে তাহাদের 
সেবার জন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলেন। 


চিকিৎসকের দৈনন্দিন লিপি 


রাজা রামমোহন বায়ের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত এসলিন্‌ সাহেবের 
দৈনন্দিন লিপি হইতে কুমারী কার্পেন্টার, রামমোহন রায়ের গীড়া ও 
মৃত্যুশয্যার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমব। পাঠকবগের অবগতির 
জন্য নিয়ে তাহার সারমশ্ম দিলাম। 

ব্রিষ্টল, সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে 
আমি রামমোহন রায়কে দেখিতে গেলাম। তাহার সহিত অত্যন্ত 
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হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইল; তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, তিনি 
খ্রীষ্টের জীবনে উশ্বরনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশ্বান করেন। তাহার বিবেচনায় 
্রীষ্টধন্মের আন্তরিক প্রমাণ, ([170017)21 ০%1061)06 ) নুতন বাইবেলের 
এঁতিহাসিক প্রমাণ অপেক্ষা প্রবলতর। হিন্ুস্থানী ভাষা হইতে 
অনুবাদিত একথানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি আমাকে প্রদান করিলেন । আমি 
তাহাকে বলিলাম €যষে, অধ্যাপক ভিন বলেন যে, তিনি (রামমোহন রায়) 
খ্রীষ্টধন্মের শিক উৎপত্তি অস্বাকার করেন। তিনি বলিলেন যে, 
তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু খ্রীষ্টের জীবনে 
ঈশ্বরনিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন নাই । 

বুধবার, ১১হ সেপ্ম্বর। ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত ষ্টেপল্ট ন্‌ 
ভবনে আহার করিতে গমন করিলাম। সেখানে ডাক্তার জেরার্ড এবং 
সিমন্ন এবং শ্রীযুক্ত কষ্টর, ক্রস, ওয়াসাল, স্পযাণ্ড হত্যাদি ব্যক্তিগণের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন 
হইয়াছিল । যে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রণালীঘ্বার৷ রাজ! তাহার 
বর্তমান ধর্মসন্বদ্বীয় মীমাংসা সকলে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাহার 
বিবরণ আমাদিগকে বলিলেন । 


চে ০ শা না সং 


১২ ০সপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার । আমি এখানে নিদ্রা গিয়াছিলাম। 
প্রাতঃকাঁলীন আহারের সময়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথোপকথন হইয়াছিল। 
আমি রামমোহন রায়কে ওয়েট ইও্য়ান কাঁফ্রিদিগের কিছু বিবরণ 
বলিলাম । উক্ত জাতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান তিনি গ্রীষ্টিয়ান মিসনরিদ্রিগের নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন ; সুতরাং আমার বিবরণ শুনিবার জন্য তাহার 
চিত্ত প্রস্তত ছিল না। কুমারী কিডেল্‌, কুমারী কাসেল্‌, রাজা ও আমি 
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তাহাদের গাড়ীতে ব্রিষ্টল নগরে আসিলাম। আমার মধুমক্ষিকা সকল 
দেখিবার জন্ত রাজা ৪৭ন্‌ৎ পার্ক দ্্রীট ভবনে নামিলেন। মধুমক্ষিকা 
সকল দেখিয়! তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। 

১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার । দুইটার সময় রোগী সকলকে দেখিলাম । 
চারিটার সময় ফরেঞ্চে গেনাম। সেখানে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। 
রাজা, কুমারী কিভেল, কুমারী কাসেল্‌, ডাক্তার জেরার্ড, ভবলিননিবাসী 
কারী সাহেব, শ্রীযুক্ত ক্রস সাহেব, জে কোটস্‌ সাহেব ইত্যাদি সকলে 
তথায় ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইল । রিফবৃম্‌ বিল 
পাস্‌ হইবার সময় হুইগদল যেরূপ প্রণালীতে কাধ্য করিয়াছিলেন, 
বামমোহন রায় তাহা আক্রণ করিলেন । 

১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার । আমি ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে গমন 
করিলাম । সেখানে ডাক্তাব কার্পেন্টারের সহিত দেখা হইল। রাজার 
সহিত আনন্দপ্রদ কথাবার্ত। হল এবং সেইখানেই আহার করিলাম। 

১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। কুমারী কিডেলের গাড়ীতে রাজা 
যাইতেছিলেন । তিনি আমাকে ও মেরিকে সেহ গাড়ীতে উপাননালয়ে 
লইয়! গেলেন। আমি তাহাকে ভাক্তার প্রিচার্ডের 1)755)০21 1115607 
01180 নামক পুস্তক প্রদান করিলাম । আমি উহা রামমোহন 
রায়ের পাঠের জন্ত ডাক্তারের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলাম। 

১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবাব | রামমোহন রায়কে দেখিবার উদ্দেশ্তে 
আমার মাতা অগ্ধ সায়াহে ছুই এক দিনের জন্য ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ, ভবনে 
গমন করিলেন। 

১৯এ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার । আমি আমার মাতাকে দেখিবার 
জন্ত ষ্টেপল্টন্‌ ভবনে অশ্বারোহণে গমন করিলাম, ইত্যাদি। দেখিলাম 
রাজার জর হইয়াছে । তিনি আমাকে দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন। আমি 
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তাহার জন্য ওষধের ব্যবস্থা করিলাম। & * আট ঘটিকার সময় রাজার 
গাডী আমাকে লইতে আমিল। আমি দেখিলাম, তিনি পূর্ববাপেক্ষা 
কিছু ভাল আছেন, কিন্তু এখনও অল্প জর আছে। শ্রীযুক্ত জন্‌ হেয়ার 
এবং কুমারী হেয়ার সেখানে ছিলেন। ইহার| রামমোহন রায়ের সহিত 
তথায় বাস কবিতেছেন। আমি তথায় নিদ্রা গেলাম। 

২০শে সেপ্টেম্বব, শুক্রবার । রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল নাই। রাজার 
গাড়ীতে ২টার সময়, বাড়ী ফিবিয়া আলিলাম। পুনর্রবার তথায় আহাব 
করিতে গেলাম। রাজাব শিবঃগীডা হইতেছিল, ওুঁষধধের গুণে তাহা 
নিবারণ হইল । সায়ংকালে তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব চক্ষু 
অত্যন্ত খোল! ছিল। একাদশ ঘটিকার সময় তাহাব নিদ্রাভঙ্গ হইল । 
আমি দেখিলাম, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ ভাগ সকল অতিশয় শীতল 
হইয়াছে এবং তাহার নাড়ী ১৩০ একশত ত্রিশ, এবং দুর্বল, ক্রমে ক্ষীণ 
হইয়া পড়িতেছিল। গবম জল প্রভৃতি, কিঞ্চিৎ স্থরা এবং বাহক 
উত্বাপে উপকার হইল। কিন্তু তাহার অস্থিরতা অত্যন্ত অর্ধক। 
একবার শয্যায়, একবাব মাটিব উপর একটি সোফায় (5০919) পুনঃ- 
পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। আমি অগ্ঠ তাহাকে বলিলাম 
যে, তিনি কুমারী হেয়াবকে তাহার নিকট সর্ববদ1 থাকিতে দেন। তিনি 
বলিলেন, উহা অন্তায় হইবে । আমি তাহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিলাম, 
এদেশের প্রথা অনুসারে উহা সম্পূর্ণ নির্দোষ কার্য । তিনি তাহাকে 
থাকিতে দ্রিলেন। কুমারী হেয়াব শধ্যায় গিয়াছিলেন । আমি তাহাকে 
উঠাইয়। বাজার নিকটে থাকিতে বলিলাম । আমি তাহার যেরূপ সেবা 
করিতেছিলাম, তাহাতে রাজ। আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট ছিলেন । 
অগ্য রাত্রে আমি তাহার জন্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার মাকে 
বলিলাম, ষদি কল্য বাঁজা ইহা অপেক্ষা ভাল ন1 থাকেন, তাহা হইলে 
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আমি গ্রন্তাৰ করিব যে, প্রিচার্ড সাহেব আসিয়া তাহাকে একবার 
দেখেন। 

২১খে সেপ্টেম্বর, শনিবার | কুমারী হেয়ার রাজার নিকটে বসিয়া 
ছিলেন। রাদ্ত্র তিনি কেমন ছিলেন, আমাকে তাহার সংবাদ দিয়।- 
ছিলেন। আমি প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিলাম; তাহার নাড়ী 
পূর্ববাপেক্ষা ভাল । তিনি পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন । জিহ্বার অবস্থা 
ভাল নহে। কুমারী কিডেল প্রস্তাব করিলেন যে, ডাক্তার প্রিচার্ডকে 
আনাইয়া দেখান হউক। ইহাতে আমি আনন্দের সহিত সম্মত 
হইলাম। ক্রিষ্টলল গমন করিলাম। ছুইটার সময় কয়েকজন রোগীকে 
দেখিলাম, এবং ষ্রেপল্টন্‌ ভবনে পাচটার সময় আহার করিবার জন্য 
প্রিচার্ডের সহিত গমন করিলাম । যতক্ষণ না গ্রিচার্ড বাটাতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, ততক্ষণ প্রিচার্ডের আগমনের কথা আমি রাজাকে বলি 
নাই। প্ররিচার্ড আসাতে রাজ সান্তাষ প্রকাশ করিলেন। প্রিচার্ডের 
মুখশ্রীতে কিরূপ বুদ্ধি গ্রকাশ পায়, রাজা তাহা আমাকে পরে বলিয়া- 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়াব সাহেবের সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি প্রিচার্ডকে আনয়ন করার অতিশয় অনুমোদন করিলেন । আমি 
একাদশ ঘটিকা'র সময় শয্যায় গমন করিলাম । কুমাবী হেয়ার রাজার 
নিকটে পুনর্বাব বসিয়া রহিলেন। 

২২শে সেপ্টেম্বর, রবিবার । অতি প্রত্যুষ পধ্যস্ত রাজা অতিশয় 
অস্থির ছিলেন প্রত্যুষে নিত্রা গিয়াছিলেন; চক্ষু অতিশয় খোলা । 
সার্ধএকাদশ ঘটিকাব সময় প্রিচারডআসিলেন । আমি তাহার সহিত 
ভিতরে গেলাম । হেয়ার সাহেব বাহিরে আমিলেন । সায়ংকালে রাজা 
পূর্ববাপেক্ষা ভাল ছিলেন । * *রাজ। বলিলেন, যখন প্রিচাড; হেয়ার 
এবং আমি তাহাব নিকটে রহিয়াছি, তখন যদি তাহার মৃত্যু উপস্থিত 


৪৮৮ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


হয়, তথাচ তাহার এই সন্তোষ থাকিবে ধে, ত্রিষ্টল নগরে চিকিৎসা 
সম্বন্ধে যতদূর স্থব্যবস্থ। কর! যাইতে পারে, তাহা তাহার পক্ষে ঘটিয়াছে। 
মেরি এবং আমার মাতা, কুমারী কাসেলের গাড়ীতে উপাসনালয়ে গিয়। 
আবার ফিরিয়া আসিলেন। কুমারী হেয়ার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত 
শ্রান্তিবিরহিত হইয়া রাজার সেবা! করিতেছেন। রাজার উপরে তাহার 
ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। আমার অপেক্ষা তিনি অত্যন্ত সহজে রাজাকে 
ওঁষধ খাওয়াইতে পারেন। রাজা তাহাকে অতিশয় জেহ করেন। 
তিনিও রাজাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন। 

২৩শে সেপ্েম্বর, সোমবার । আমি পাঁচটার একটু পূর্বের উঠিলাম । 
রাজ। রাত্রে বড় অস্থির ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া নিদ্রা 
গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অন্ত লোক যে 
নিকটে আছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই । কিন্তু তাহাকে যখন সচেতন 
করা হইত, তখন তাহার সম্পূর্ণ আত্মলংঘম থাকিত। কিরূপ ঘটিবে, 
সে বিষয়ে আমার অধিকতর ভয় হইয়াছিল; তথাচ তাহার আরোগ্য 
বা মৃত্যু উভয়ই সম্ভব বলিয়া! মনে করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে কুমারী 
হেয়ার বলিলেন যে, অন্ত চিকিৎসক আনাইয়া পবামশ গ্রহণ করা 
উচিত। আমিও সেরূপ অনুরোধ করিলাম । শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব 
বিবেচনা করিলেন ে, তাহার নিজের বিবেচনায় আবশ্যক না হইলেও, 
এরূপ একজন খ্যাতনামা ও সন্্বান্ত ব্যক্তির জন্য আরও চিকিৎসক 
আনাইয়া পরামশ গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের 
পরামর্শে ডাক্তার ক্যারিককে আনয়ন কর। হইল । তিনি সায়ংকালে 
প্রিচার্ডের সহিত আনিলেন। শারীরিক যন্ত্র সকলের মধ্যে মস্তি 
সর্বাপেক্ষা অধিক রোগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল । মুন্তকে 
জৌক বসান হইল । অগ্য রাত্রে রাজ কিছু ভাল ছিলেন । আমি 
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তাহার সেবা করিতেছিলাম বাঁলয়া, তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলেন; অত্যন্ত স্সেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, এবং সর্ধদা আমার হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। 
প্রাতঃকালে গরম জলের দ্বারা তাভার অঙ্গ ধৌত করিয়া দিয়াছিলাম। 
বোধ হহপ ঝাত্রে কিছু ভাল ছিলেন। 

২৪শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার । হেয়ার সাহেব ও কুমার হেয়ার এবং 
বালক রাজারাম রাজার নিকটে বপিয়। তাহার সেবা করিয়াছিলেন। 
১১টার সময় চলিয়া গিয়াছিলাম। পাঁচটার সময় পুনর্বাব রোগীর 
নিকটে ফিরিয়া আমিলাম। গত রাত্রি অপেক্ষা রাজার শাড়ী কিছু 
ভাল। মোটের উপর তিনি তদপেক্ষা মন্দ নাই । ক্যারিক ও গ্রিচার্ড 
ছুই প্রহরের সময় আসিলেন। দিবাভাগে অধিকতর স্থিব ছলেন, এবং 
অধিকতর শান্তভাবে নিদ্রা গিয়াছিলেন। কন্ধ চক্ষু খোলা ছিল। 
নায়কালে ও কাত্রে অবস্থা মন্দ থাকে । 

২৬শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার । গত রাত্রে অধকাংশ সময় হেয়ার 
সাহেব তাহার সেবা করিয়াছিলেন । রাত্রি তিনট। এবং চাখ্টাব মধ্যে 
তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছলেন যে, কখন কখন রাজৰ নাড়ী 
অত্যন্ত দুর্বল এবং দ্রুত হইয়া যাইকেছে। ইহাতে তাহাব অতিশয় 
উদ্বেগ হইয়াছিল । রাত্রে প্লাজার ভাল নিদ্রা হয় নাই; অধিকাংশ সময় 
চক্ষু খোলা ছিল। ডাক্তার খ্যারিক ১১টার সময় আদিলেন। 
প্রিচার্ডের আসিবার পূর্বেই কুমারী হেয়ার আমাদিগকে রোগার ঘরে 
ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম, রোগীর ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে 9 মুখ 
বাঁকিয্। যাইতেছে । এক কিন্বা দুই ঘণ্টা পধ্যন্ত অল্প কা অধিক 
পরিমাণে এইরূপ চলিল। বোধ হইল, আমরা যে ঘরে আসিয়াছি, 
তাহ তিনি জানিতে পারেন নাই । যদ্দিও প্রাতঃকালে যখন আমি 


৪৯০ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত 


তাহার €নকটে গমন করিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া মৃদুহাস্ত করিলেন, 
এবং সঙন্গেহে আমার হস্তমর্দন করিলেন । আমরা তাহার চুল কাটিয়া 
মাথায় শীতল জল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। ধনুষ্টস্কার থামিয়া গেলে' 
বোধ হইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। চক্ষু এখনও খোলা । চক্ষুর 
পুন্তলিকা ছোট হইয়া গিয়াছে । বোধ হইল, বাম বাহু এবং পদ অবশ 
হইয়া গিয়াছে । আমরা স্থির করিলাম, সায়ংকালে ভাক্তার বাণণার্ডকে 
ভাকিতে হইবে । আমি সমস্ত দ্রিন এখানে থাঁকিলাম। কি ঘটিবে, 
তদ্দিষয়ে আমার অতিশয় ভয় হইতেছিল । অপরাহ্ছে তাহার শরীর 
অধিকতব গরম হইল এবং নাড়ী আর একটু প্রবল হইল; কিন্তু সার্দ 
ছয় ঘটিক'ক সময় আবার ধনুষ্টস্কার হইতে লাগিল। অনেক ঘণ্টা ধরিয়া 
অনেক কই কিছু খাছ তাহার গলাধঃকরণ হইয়াছিল। সুতরাং, 
তাহার পুণ্টীব জন্য আরও কিছু খাইতে দেওয়া সম্ভব হইল না। 
প্রাতঃকালে যখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে ধন্যবাদ 
করিলেন, তাহার পর হইতে তাহার প্রায়ই কিছু জ্ঞান ছিল না। 
ভাক্তাব বার্ণার্ড আসিতে পাবিলেন না। প্রিচার্ড এবং ক্যাবিক রাজাকে 
মুমূর্ষু অবস্থায় বাখিয়া চলিয়া গেলেন । ছুই প্রহরের পূর্বেব কেহ শধ্যায় 
গমন করিল না। কুমারী কিডেল্‌ অনেক সময় রাজার নিকটে ছিলেন । 
কুমারী কুল মধ্যে মধ্যে ছিলেন। কুমারী হেয়ার এবং শ্রীযুক্ত জন 
হেয়ার ও বাজারাম প্রায়ই রোগীর ঘরেব বাহিরে আসেন নাই । আমাব 
মাতা মধ্যে মধ্যে রোগীর নিকটে গিয়াছিলেন । 

২৭ণ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার । প্রতিমুহ্র্তে রাজাব অবস্থা মন্দ হইতে 
লাগিল। তাহার নিশ্বাস শীন্ত্র শীঘ্র অথচ বাধা প্রাঞ্ধ হইয়া চলিতে 
লাগিল । তাহার নাড়ী অঙ্গভব করা যায় না। তাহার দক্ষিণবাহু তিনি 
ক্রমাগত নাভিতে লাগিলেন এবং তাহার মৃত্যুর কয়েকঘণ্ট। পূর্বে তাহার 


স্বরগারোহণ ৪৯১ 


বামবাহ্থ নাড়িয়াছিলেন। অদ্য চকন্দ্রীলোকপূর্ণ স্থন্দর রাত্রি। কুমারী 
হেয়ার, কুমারী কিডেল্‌ এবং আমি জানাল! দিয়। বাহিরে চাহিয়? 
দেখিলাম, নিশীথের শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যদৃশ্ত। এক দিকে এই, অপর দিকে 
এই অসাধারণ ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে । এই মুহূর্তের কথা আমি 
কখনই ভুলিব না। কুমারী হেয়ার এক্ষণে হতাশ ও অভিভূত হইয় 
পড়িয়াছিলেন। তাহার যখন আশ। ছিল, তখন যেমন তিনি তাহাকে 
শান্ত করিবার জন্য বা কিছু আহার দিবার জন্থ তাহার শরীরের দিকে 
অবনত হইয়া পড়িতেন, এধন সেরূপ করিতে তাহার সাহস হয় না। 
নিকটবত্বী একখানি কেদারার উপরে বসিয়া তিনি কাদিতে লাগিলেন । 
বালক রাজারাম রাজার হাত ধরিয়াছিলেন। গতকল্য প্রাতঃকালের 
পূর্বে র'জারাম কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ রাত্তি 
দেড় ঘটিকার সময় খন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দেহ হইতে জীবনশ্রোত 
শীপ্র শীঘ্র চলিয়া! যাইতেছিল, এবং তাহার চতুষ্পার্শববস্তী সকলের পক্ষে, 
অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহার শেষ নিশ্বাস দর্শন করা ভিন্ন অন্য কোন কার্ধ্য 
ছিল ন!, আমি কুমারী কিডেলের সন্তোষার্থে আমার পোষাক না ছাড়িয়াই 
শয্যায় শয়ন করিলাম। রাত্রি সার্ঘ দ্বিঘটিকার সময় হেয়ার সাহেব 
আমার ঘরে আদিলেন ; আসিয়া বলিলেন, সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে । 
রামরত্ব রাজার চিবুক ধরিয়া হাটু গাড়িয়৷ তাহার পার্খে বসিয়াছিলেন। 
কুমারী হেয়ার, বালক রাজারাম, কুমারী কিডেল্‌, যুক্ত হেয়ার সাহেব 
আমার মাতা, কুমারী কাসেল্‌, রামহরি এবং একজন কিম্বা দুইজন 
ভৃত্য সেখানে ছিল। রাত্রি দুইটা বাজিয়৷ ২৫ মিনিট হইলে রাজা 
রামমোহন রায়ের শেষ নিশ্বাস পতিত হইয়াছিল । রাজার অস্তিম সময়ে 
হেয়ার সাহেব ইচ্ছা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ রামরত্ব ত্রাহ্ণদিগের মধ্যে 
প্রচলিত কোন সময়োপযোগী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রামরত্ব হিন্দুস্থানী 


৪৯২ মহাত্সা! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ভাষায় কিছু প্রাথনা করিলেন । * স্ত্রীলোকের! গৃহ হইতে চলিয়। গেলে 
পব, আমর! বাজার দেহ মাছুরেব উপর সোজা কবিয়া শয়ান কবিলাম । 
তাহার হিন্দু ভৃত্যদিগেব সহিত কথা কহিতে লাগিলাম। প্রীয় ৩০ট! 
কিম্বা ৪ টার সময় আমরা সকলেই সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। 
পার্থেব ঘরে কয়েক জন ভৃত্য বসিয়া বহিল; আমি শয্যায় গমন 
কবিলাম। কিন্তু বাত্রেব ঘটনায় এত কষ্ট হইয়াছিল যে, ভাল নিদ্র। 
হইল না। * * কুমাবী হেয়াব শধ্যায় শয়ন কবিয়াছিলেন | পুঃ নামক 
ভাস্কর (মার্ষেল প্রস্তবেব মিস্ত্রী) একজন ই-নলীদেশবাসীব সহিত 
উপস্থিত হইলেন। তিনি বাজাব মস্তক ও সুখেব একটি প্রতিমুদ্তি গ্রহণ 
করিলেন । শ্রীযুক্ত হেযাব সাহব এবং আমি ব্রিষ্টল নগরে গেলাম । 
রাজার দেহ পরীন্মার বন্দোবস্ত কবিয়া আপিলাম | ড ক্তাব কার্পেন্টাব 
আমাদিগেব নিকট প্রাতঃকালে আসলেন । ণ  আমবা অগ্ক সকলেই 
মৃতদেহের নিকটে বসিয়াছিলাম। দ্েহটি ক্নন্দব ওগন্তীব দেখাউতেছিল। 
এই ঘটনায় আমর! সকলেই অভিভূত হইযাছিলাম | 

বাজা তাহাব পীডার সময়ে তাহাব চতুষ্পার্শবন্তী বন্ধুগণেব প্রতি 
তাহাব কৃতজ্ঞতা এবং তাহার চিকিৎসকদ্দিগেব প্রতি তীহাঁব বিশ্বাস 
তেজন্বিনী ভাষায় প্রকাশ কবিয়াছিলেন। তাহার পীডাব সময়ে তিনি 
প্রায়ই কথ কহিতেন না) দেখা যাইত যে, তিনি সর্ধদাই উপাসনায় 
নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি রাজারামকে এবং তাহাব চতুপ্পার্থবর্তী 
বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন যে, এবাব তিনি বক্ষা পাইবেন না। 


শিস শী শীশাাশাীশী শশা শিস পপি 


* রামবত্র হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রার্থনা করিযাছিলেন, ইহা সম্ভব নহে । তিনি 
ংস্কৃত মন্ত্রপাঠ অথবা বাঙ্গালা প্রার্থনা কবিয়া থাকিবেন । 

+ ডাক্তার কার্পেন্টার গীডিত ছিলেন বলিধা রাজাব নৃড়ার পূর্বে ভাহাকে 
দেখিতে আসিতে পারেন নাই । 





স্বর্গীরোহণ ৪৯৩ 


শনিবার দিবসে তাহার দেহ পরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় জানা গেশ 
যে, মস্তিক্কেব প্রদাহ হইয়াছিল। উহাতে কিছু জলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইল 
এবংউহা পৃষেব দ্বারায় আবৃত ছিল। মস্তকের খুলির সহিত মস্তিষ্ক 
ংলগ্র হইয়! গিয়াছিল; সম্ভবতঃ উহা পুর্ববস্তী কোন রোগেব ফল। 
বক্ষঃস্থল এবং উদরেব যন্ত্র সকল স্ুস্থাবস্থায় ছিল । জব হইয়াছিল, এবং 
তজ্জন্ত জীবনীশক্তিব অত্যন্ত ক্ষীণতা৷ এবং মস্তিষবেব প্রদাহ হইয়াছিল । 
কিন্তু সচরাচর উহার যে পরিমাণে বাহা চিহ্ন প্রকাশ হইয়া থাকে, 
বর্তমান স্থলে সে প্রকাব হয় নাই। 


তাঁহার সমাধি ও সমাধিমন্দির 


পাছে তাহাৰ পুত্রগণ তাহার বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হন, সেই জন্য 
রাজা পূর্বব হইতেই তাহার ইয়োরোপীয় বন্ধুগণকে অস্থবোধ কবিয্বাছিলেন 
যে, শ্রীষ্টিয়ান্দিগের সমাধিস্থানে খ্রীষ্টিয়ান্দিগের মতানুসারে অন্তেষি ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিয়। তাহাকে সমাহিত কবা না হয়; কোন স্বতন্ত্র স্থানে তাহার 
দেহ প্রোথিত করা হয়। বাস্তবিক তিনি আইন অগ্রপাবে তাহার জাতি 
রক্ষা বিষণে সতর্ক থাকিতেন। তাহার মৃত শরীবে যজ্জোপবীত দুষ্ট 
হইয়াছিল, তাহার এই অনুজ্ঞান্ুসারে ষ্রেপল্টন্‌ গ্রোভের নিকটবর্তী 
একটি নিজ্জন বৃক্ষবাটিকায় ১৮ই অক্টোবর, শুক্রবার, নিঃশব্দে তাহাব 
দেহ সমাহিত করা হইল । রামরত্ব ও রামহরি চীৎকারপূর্ববক ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন! তাহার বন্ধু দ্বাবকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত 
গমন কবিয়া উক্ত স্থান হইতে আরনোস্‌ ভেল (4009ঃ5 ৬৪1) নামক 
স্থানে শব অন্তরিত করিয়া তাহাব উপবে একটি সুন্দর সমাধিমন্দির 
প্রস্তত করিয়া রি্লাছিলেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


রাজ। রামমোহন রায়ের সর্ববাঙ্গীণ মহত 


স্পট ও ররর. 


শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল 


বাজা রামমোহন রায়ের শরীর, বিদ্যাবুদ্ধি, হৃদয়, ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক 
বীরত্ব সকলই অসাধারণ ছি । তাহার শরীর ছয় ফুট অথাৎ প্রায় 
চারি হাত দীর্ঘ, সুশ্রী ও স্থগঠিত ছিল। তিনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। 
শারীরিক গঠনের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্বের বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে। ভারতবধীয় প্রাচীন আধ্যের। ইহ] সুস্পষ্ট বুঝিতে পাবিয়াছিলেন। 
তাহার 'আজামুলঘ্বিতবাহু; প্রভৃতি চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন। অধুনাতন কালে জ্ঞানীলোকসমুজ্জল ইয়োবোপ ও 
আঙ্গেরিকায় ফিজিয়নমি ও ফ্রেনলজি নামক বিদ্যাবিৎ পগুতের! 
মানব-দেহের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সম্বন্ধ প্রতিপন্ন কবিয়। 
থাকেন । পরলো কগত স্পাবৃজিন্‌ সাহেব ফ্রেনলজি (হৃত্বত্ববিদ্যা) বিষয়ে 
সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, ইংলগ্ডে তাহার 
সহিত রামমোহন রায়ের বন্ধুতা হইয়াছিল । তিনি রামমোহন বায়ের 
মন্তকের গঠন দেখিয়া তাহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন । হ্ৃত্তত্ববি্াচসারে রামমোহন রায়ের মস্তক অসাধারণ 
শক্তির পরিচায়ক বলিয়া বিলাতের হ্ৃত্ত্ববিগ্ভাবিৎ পণ্ডিতগণ উহার 
একটি নকল (০৪89৮) প্রস্তত করিয়া লইয়াছিলেন। বামমোহন রায়ের 


শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল ৪৯৫ 


মস্তি, সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদ্রিগেব মস্তিষ্ক অপেক্ষা বছুল পরিমাণে 
বৃহৎ ছিল। বাজা রামমোহন রায়েব চিকিৎমক তাহার পাগড়ীটি বিগত 
প্রায় ষাট বৎসর যার-পর-নাই যত্বের সহিত আপনাব নিকটে বাখিয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি পাগড়ীটি এদেশে আনীত হইয়াছে ।* এ পাগড়ীট্ি 
এত বড় যে, ধাহাদের মস্তক শ্বভাবতঃ বড, তাহাদেব মস্তকেও উহ! 
বড় হয়। রামমোহন রায়ের যৃত্তি, সৌনরধ্য ও অসাধারপণত্ব প্রকাশ 
করিত। কুমারী কার্পেন্টারের গ্রস্থ পাঠ কবিয়া অবগত হওয়া ঘায় যে, 
ইংলগ্ডের লোক তাহার মৃত্তি দেখিয়! সন্তষ্ট ও প্রীত হইয়াছিল। তাতাবা 
তাহার চেহারার অতিশয় প্রশংসা কবিতেন। 

রামমোহন রায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধাবণ ছিল। এত 
আহার কবিতে পারিতেন যে, শুনিলে আশ্চয্য হইতে হয় । গ্রাচীনদিগেব 
সুখে শুনিয়াছি যে, একটি সমগ্র ছাগমাংস একাকী ভোজন 
কবিতে পারিতেন | সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সেব ছুপ্ধ পান 


শপস্পিশপীশপসপিপকপপাশী পি পপ শিপ শিপ স্পািপাপপীপীশিশশ পি পিপিপি 


+ শ্রীবুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয উহ1 বিলাত হইতে এদেশে আনধন করিয়াছেন । 

1 বামমোহন বায়েব বৈধ্ুববংশে জন্ম । সেই জন্য তিনি শৈশবাবধি অনেক বয়স 
পর্ধ্যস্ত কখন মাংসভোজন করেন নাই । বংপুরে যখন কন কবিতেন, সেই সম্যেই 
প্রথমে তিনি মাংস ভোজন কবেন। মাংসভোজন করিবার একটি বিশেষ কারণ ঘটিয়া- 
ছিল। কেই কেহ বলেন, তিনি যে খেসাবি দাইল খাইতেন উহাতে ঘৃত না দিয়া 
রন্ধন করা হইত । সেই জন্য তাহার কিছু রক্তেব দোষ হইফাছিল। হাকিম অর্থাৎ 
মুসলমান চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে ছয় মাসেব পাঠা না কাটিয়া! মাটিতে 
পুতিয়া৷ পরে রম্বান কবিয়! ভোজন করিতে পরামর্শ দেন । রাজ! অবগ্ত উল্তবপ 
নিষ্টরভাবে ছাগবধ করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ছাগমাংদ ভোজনে 
সম্মতি প্রকাশ করেন । 

সেই সময়ে তাহার বযোজ্যে্ঠ জেঠতুত ভাই নবকিশোর বাধ বংপুবে ভাহাব নিকটে 
ছিলেন । নবকিশোর রায মহাশয কিছুদিন অবৈতনিকভাবে খুডতুত ভাই জ্গন্মোহন 
ও রামমোহনের বিষয়কর্দের তন্বাবধান করিতেন । বিষযকন্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের 
সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রংপুরে গিয়াছিলেন । নবকিশোব বংপুৰ হইতে 


৪৯৬ মাখা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করিতেন । * পরলোক্গত ভরত শিরোমণ মহাশয় বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে 
রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিতেন । আমাদিগের কোন বন্ধুব 
নিকট তিনে গল্প করিয়াছিলেন যে. একদিন অপরাহে তথায় উপস্থিত 
হইলে, বামমোহন রায় তাহাকে বলিলেন।_-"দেবতা ! অগ্য গোটা 
পঞ্চাশ আম জলযোগ করা গেল ।” 

খানাঝুল রুষ্ণনগপ্ অঞ্চলনিবাশী গুরুদাস বন্ত নামক এক ব্যক্তি 
হুগলিতে মোক্তারি করিতেন। রামমোহন রায় একবাব হুগলি গমন 
করিয়া গুকরুদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, তথায় একটি 
নারিকেল বুক্ষে স্থন্দব নারিকেল হইয়! রহিয়াছে । গুরুদাসের নিকট 
ফলভক্ষণের ইচ্ছা প্রকীশ কবিলে, গুরুদ্াস একটি ভাব কাটিয়া! আনিয়া 
দিলেন। বামমোহন রায় বলিলেন “ও গুররুদাস! উহাতে আমার 
কিহহবে? এক্কাদিস্থদ্ধ নারিকেল পাড়িয়া ফেল 1” ভখন তিনি প্রায় 
এক কাদি নারিকেল ভক্ষণ কবিলেন। ৫ 

শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধাবণ না হইলে প্রায় এক শতাব্দী পৃ 
যোডশ বৎ্সবের এক বালক ব্যাত্রদস্থ্যসস্কুল ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া, হিমগিবি উত্তীর্ণ হহয়া, কি তিব্বত দেশে গমন কবিতে 








পপ | পাপাশশীশীশীশিশীশি শীট পিপি ৮ 
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শিট পিপিপি সিশ 


শুনিয়া আসেন যে, বামমোহন বাষেব ছাগমাংস ভোজনে প্রবৃত্তি হইতেছে । তিনি 
গ্রামে প্রত্যাগত হইয়া রামমোহন রায়ের মাতাকে বলিলেন £___"খুড়ী, রামমোহন 
্ীষ্টিয়ান্‌হইয়াছে । বিষুঁভক্তের ছেলে পাঠা খেলেই তে। জাত গেল |” বামমোহন রায়ের 
জননী নবকিশোরকে সত্যবাদী বলিয়া জাঁনিতেন । সুতরাং তাহার কথা বিশ্বাস 
করিলেন ।  নবকিশোর রায, রামমোহন বায়ের বিষয়কর্ণ তত্তাবধানকাধ্য পবিত্যাগ 
করিলেন । গ্রামের লোক বামমোহন রায়কে ্রীষ্টিয়ান বলিতে লাগিলেন । 

”  স্বগায় অক্ষয়কুমার দত মহাশয়েব নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম । 

1 পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী । 

;  প্রবন্ধলেখকের জনৈক বন্ধু এললিতমোহন সিংহের ( জমিদার ) নিকট 
গুরুদাঁস বস্থ নিজে এই গল্পটি কবিয়াছিলেন । 


রাজ। রামমোহন রায়ের সর্ধাঙ্গীন মহত ৪৯৭ 


পারিত? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ না হইলে রাজা রামমোহন 
রায় যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখন সম্ভবপর 
হইতে পারিত ? শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলের অভাব, ব্যক্তিগত বা জাতীয় 
উন্নতির একটী গুরুতর অন্তরায়। বাঙ্গালী যুবকদিগের শারীরিক 
অস্বাস্থ্য ও ক্ষীণতা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে গুরুতর প্রতিবন্ধক 
উপস্থিত করিতেছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটা পরীক্ষায়, মনে হয়, 
যেন তাহাদের শরীরের অর্দেক রক্ত হাঁস হইয়া গেল। বি, এ, বা 
এম্‌, এ, পাস করিয়া অনেকে একান্ত নিজীব হইয়া পড়েন। ইহা কি 
সামান্য আক্ষেপের বিষয় ! 

প্রভৃত শারীরিক বল ওস্বাস্থ্য থাকাতে বামমোহন বায় প্রবল 
পরাক্রমে আপনার স্ত্বমহত্ কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। যে 
সময়ে তিনি কলিকাতায়,.অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্গজ্ঞানগ্রচার, সমাজসংস্কার 
ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আপনার শরীর, মন, প্রীণ উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 
“মহাশয়! আপনি সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিতে- 
ছেন,_ প্রতিমাপুজার অসারত্ব দেশের লোককে বুঝাইয়! দিতেছেন 
বলিয়া গোঁড়া পৌত্তলিকেরা আপনার প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে, 
এক দ্দিন আপনাকে পথে ধরিয়া প্রহার করিবে ।” রামমোহন রায় 
একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,_-“আমাকে মারিবে? কলিকাতার লোক 
আমাকে মারিবে? তাহারা কিখায়?” 


বিদ্াবুদ্ধি। 
পাঠকবর্গ রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্ত বিছ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় 


প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তথাচ তদ্বিষয়ে আমরা আরও কয়েকটা কথা বলিব । 
৪39 


৪৯৮ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবি, পারসি, উদ্দু? বাঙ্গাল! 
ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিক্র এই দশ ভাষায় সম্যক্‌ বুযুৎপন্ন 
ছিলেন। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সথপপ্ডিত 
ছিলেন। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, ডাক্তার কাপেন্টার প্রভৃতি 
তাহার পাত্িত্য দেখিয়া আশ্ধ্য হইয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত ভাব লিউ, জে, ফক্স সাহেব রামমোহন রায়েব অসাধারণ বিছা 
বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন ;--]010 ৮৮100 9610 ০৮০] ৮৮1010]) 115 
2500101:017101715 5101:0205 0011)])1051119 50101000652 210 1210019805 
71101) 17001510021 ১0৮415080 721619 2১৪০9০1216০ (098011101,৮ 
ইহার তাঞ্পধ্য এই ;--বিজ্ঞান ও ভাষা সম্বন্ধে তাহার (রামমোহন 
রামের) জ্ঞান এরূপ স্থুবিস্তুত ছিল যে, কেন একজন ব্যক্তির পক্ষে 
এরূপ প্রায়ই ঘটে না। 

এদেশের পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র 
সম্বন্ধে তাহার অসাধারণ পাপ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেক বড় বড় 
পণ্ডিত তাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান দেখিয়া! আশ্চরধ্য হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্তরে 
তাহার পাগ্ডিত্য, সে সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়৷ তুলিয়াছিল। দেশের সর্বত্র হুলুস্থুল পড়িয়। গিয়াছিল। এ দেশে 
তখন বেদ বেদান্তের চচ্চা ছিল না। রামমোহন রায় বেদাস্তাদি শাস্ত্রে 
স্থপপ্ডিত ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতগণ বেদাস্তাদি শাস্ত্রে তাহার 
পাণ্তিত্য দেখিয়া অবাকৃ হইয়াছিলেন। বেদাস্তাদি শাস্ত্র হইতে তিনি 
যেভূরি ভূরি স্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালীন ূ 
পৌরাণিক, ম্মার্ত, ও নৈয়াফ়িক পণ্ডিতগণ সু হইয়া! গিয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় প্রতিপক্ষের সহিত তর্কের সময় কেমন স্থকৌশলে 
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তাহার নিজের কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন তাহার তর্কচাতুর্যে, 
তাহার প্রতিবাদী, তাহার আপনার ফাদে আপনি পড়িতেন। এক দিবস 
প্রাতঃকালে রামমোহন রায় তাহাব মাণিকতলার ভবনে মুখপ্রক্ষালন 
করিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাহার সহিত 
শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন । রামমোহন রায় তাহা 
দিগকে সাদর অভ্যর্থনা পূর্ববক বসাইয়া মুখ ধৌত করিতে লাগিলেন । 
ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের মধ্যে একজন দেখিলেন যে, রামমোহন রায় 
পূর্ব দিবসের ব্যবহৃত দস্তকাষ্ঠে দস্তমার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এই অনাচার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি রামমোহন রায়কে আক্রমণ 
করিলেন । বলিলেন, “মহাশয় ! এ আপনার কেমন ব্যবহার ?” রাম- 
মোহন রায় সে কথার বিশেষ কোন উত্তর করিলেন না। মুখপ্রক্ষালন 
করিয়া তিনি অধ্যাপক মহাশয়দিগের সহিত ব্রন্মজ্ঞান বিষয়ক বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলেন। বিচার করিতে করিতে উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে 
তামাক দিবার জন্ত ভূত্যকে আদেশ করিলেন । ভূত্য তামাক দিলে পর, 
রামমোহন রায় ভূত্যকে বলিলেন, একটা ভাল করিয়া নল প্রস্তত করিয়া 
দাও। যে ভট্টাচা্যটা পূর্বদিনের উচ্ছিষ্ট দস্তকাষ্ঠে দস্তমাঙ্জন জন্য 
রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত নলসংযোগে 
ধূমপান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল । অনেক- 
ক্ষণের পর, রামমোহন বাঁয় তামাক দিবার জন্য পুনর্বার ভৃত্যকে আজ্ঞা 
করিলেন। সেই ভটাচাধ্যটি পুনর্বার নলসংযোৌগে তাআকুট সেবন 
আরম্ভ করিলেন। তখন রামমোহন রায় উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন; বলিলেন, “দেবতা ! এ আপনার কেমন ব্যবহার ? 
আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, নিজে কেন তাহার বিপরীত ব্যবহার 
করেন? যে দস্তকাষ্ঠ একবার উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যবহার কর! ষদি 
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অনাচার ও অধম্ম হয়, তাহা হইলে যে নল একবার উচ্ছিষ্ট করিয়াছেন 
কি বলিয়া তাহ! পুনর্বার ব্যবহার করিতেছেন ?” ভটাচাধ্য মহাশয় 
রামমোহন রায়ের কৌশলে ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও নিরুত্তর হইলেন । 


মেধাঁশক্তি বিষয়ে একটি গল্প । 


আমরা এস্লে তাহার আশ্চধ্য মেধাশাক্ত সম্বন্ধে একটি গল্প 
বলিতেছি। একদা এক পণ্ডিত আসিয়া কোন একখানি তন্ত্রশান্ত্ 
বিষয়ে তাহার সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেন । রামমোহন 
রায় দেখিলেন যে, তিনি কখনও উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। পণ্ডিতকে 
বলিলেন যে, আপনি আগামী কল্য ঠিক এই সময় আসিবেন, বিচার 
হইবে । 

পণ্ডিত চলিয়৷ গেলেন। রানমোহন রাঁয়ের নিকট উক্ত গ্রন্থ ছিল 
না। স্বৃতরাঁং তৎক্ষণাৎ শোভাবাজারের রাজবাটা হইতে পুস্তক লইয়া 
আসিলেন, এবং মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করিলেন। একবার অধ্যয়ন- 
মাত্র তাহার অসাধারণ মেধা উহ? আয়ত্াধীন করিয়া লইল। তৎ্পর- 
দিবন ঠিক সময়ে বিচারার্ধা ব্রাঙ্ষণ আসিয়। উপস্থিত। ঘোরতর বিচার 
হইল । পরিশেষে তিনি রামমোহন রায়ের পাপ্ডিত্য ও তর্কশক্তির নিকট 
পরাস্ত হইয়া গৃহপ্রস্থান কবিলেন। 


তর্কপ্রণালী বিষয়ে একটা গল্প । 


তাহার তর্কের প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। অতি সহজে বিপক্ষকে 
তাহার আপনার কথাতেই তাহাকে ঠকাইতেন। 

রামমোহন রায়ের বাটার প্রাঙ্গণে এক উদ্যান ছিল। এক ব্রাহ্ধণ 
প্রত্যহ পুজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দিবস 
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ব্রাঙ্ষণ আনিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় উত্তরীয় রক্ষা! করিয়া! পুষ্পচয়ন 
করিতেছেন, এমন সময়ে বাটার কোন ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্ত সে 
খানি তথা হইতে অন্তরিত করিল। ব্রাক্ষণ কার্য শেষ করিয়া আসিয়া 
দেখেন যে, যথাস্থানে উত্তরীয় নাই। অনেক অন্বেষণেও উহা! প্রাঞ্চ 
হইলেন না । তখন তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া চীৎকা পূর্বক ছুঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । রামমোহন রায় তখন বাহিরে আসিয়া 
ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া সকল বুঝিতে পারিলেন ; বলিলেন, “দেবতা ! 
(তিনি ব্রাহ্ষণদিগকে দেবতা বলিয়াই সম্বোধন করিতেন ) আপনি স্থির 
হউন, আপনার উত্তরীয় গিয়াছে, এক খান! উত্তরীয় অবশ্যই প্রাপ্ত 
হইবেন” এই বলিয়। ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। 
ইত্যবসরে রাজার ইঙ্গিতে উত্তরীয় আসিয়া উপস্থিত হইল । উত্তরীয়খানি 
ব্রাহ্ণকে দিয়! বলিলেন, “এই গ্রহণ করুণ, কেমন সন্তুষ্ট হইলেন তো ?” 
ব্রাঙ্মণ বলিলেন,“আমার দ্রব্য আমি পাইলাম, তাহাতে আর সন্তুষ্ট কি।” 
রাজ! জিজ্ঞাস করিলেন, “এ পুষ্পগুলি কাহার ?” “কেন? দেবতার 
পুষ্প” “দিবেন কাহাকে ?” “দেবতাকে দিব” তখন রাজা বলিলেন 
“তুবে দেবতা সন্তষ্ঠ হইবেন কেন ?» ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা! সরিলু না। 

খ্রীষ্িয়ান পান্দিদ্িগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচারের বিষয় 
পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। রামমোহন রায় মূল হিক্র ও গ্রীক বাইবেল 
হইতে প্রয়োজনীয় অংশ লকল উদ্ধ ত করিয়া, মাসন্যান প্রভৃতি মহাপণ্তিত 
ব্রীষিয়ান পাত্দিদ্দিগকে অবাক করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সহিত 
তর্কযুদ্ধে তাহার! কেন পরান্ত ও নিরুত্তর হইয়াছিলেন ! ইওিয়া 
গেজেটের ইয়োরোগীয় সম্পাদক রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন;-_- 
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মাসম্যান সাহেবের সহিত বিচার বিষয়ে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন 3-_ 
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্রীষ্টধশ্ম ও খ্রীষ্টিয়শান্ত্র সন্বদ্ধে তাহার পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ, হিন্দু 
ও মুসলমানশাস্ত্র সন্বদ্ধেও তদন্ুরূপ । রামমোহন রায় ভট্টাচার্যের নিকট 
মহা শাস্ত্জ্ঞ, গ্রাষ্টিয়ান মিসনরির নিকট 07:62 11700108187) মৃহা 
ধর্মতত্বজ্ঞ ), মৌলবিদিগের নিকট “জবরদস্ত মৌলবি” ছিলেন । পাঁঠক- 
বর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় পাবন্য ভাষায় 
“তোহফতুল মোহদিন” নামক এবখানি ধর্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
উহার ভূমিকা আবৃবি ভাষায় লিখিত। 

কেবল ইহাই নহে । রামমোহন রায় ভাঁষাবিৎ পঞ্ডিতেব নিকট 
বহুভাষাভিজ্ঞ মহাঁপপ্ডিত; সাহিত্যশাজ্ের পণ্ডিতের নিকট শান্বিক ও 
সাহিত্যজ্ঞ; দার্শনিকের নিকট দাশনিক) বাঁজনীতিজ্ঞের নিকট 
রাজনীতিজ্ঞ; বিষয়ীব নিকট একজন স্থৃতীক্ষ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি 
ছিলেন । 

রামমোহন রায়ের ভাষাজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা করিবার শক্তি বিষয়ে 
আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। এস্থলে আর একটা গল্প 'বলিব। 
দাক্ষিণাত্য হইতে কোন ব্যক্তি তগ্প্রদেশীয় ভাষায় রামমোহন রায়কে 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহ! বুঝিতে পারিলেন 
না। কলিকাতাগ্রবাসী সেই প্রদেশের একটী লোককে ডাকাইয়া উহ! 


রাঁজ। রামমোহন রায়ের সব্বাঙ্ীন মহত্ব ৫০৩ 


পড়াইয়। লইলেন। পড়াইয়৷ লইয়৷ তাহার ইচ্ছা হইল যে, সেই ভাষা 
শিক্ষা করেন। সেই ব্যক্তির নিকটে, তিন মাসে ভাষাটা শিখিয়া 
ফেলিলেন। শিক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি তাহার নিজের ভাষায় স্বয়ং উত্তর 
লিখিয়াছিলেন । 

ইংরেজী ভাষায় রামমোহন রায়ের কিবূপ অধিকাঁর ছিল অনেকেই 
তাহা বিশেষরূপে অবগত নহেন। তাহার ইংরেজী ভাষায় বিশেষ 
অধিকার জন্য এদেশীয় ও ইংলগীম উংরেজদিগের নিকটে তিনি যথেষ্ট 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন । কুমারী কার্পেন্টার বলিতেছেন যে, 
প্রকাশ্পত্রে বা পুস্তকাঁকারে, ধশন্দ ব। রাজনীতি বিষয়ে কিছু প্রকাশ 
করিতে হইলে, তিনি সম্গুখস্থ কোন ব্যক্তিকে তাহা অনর্গল বলিয়। 
যাইতেন, উপস্থিত ব্যক্তি তাহা লিখিয়া লইতেন। কোন স্শিক্ষিত 
ইংরেজ তাহা একবারও দেখিয়া দিতেন না। অথচ কুমারী কাপ্পেন্টার 
বলিতেছেন, উহা নির্দোষ ইংরেজী হইত। 

রাজা অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরস্ত করেন । তথাচ তিনি 
ইংরেজী ভাষায় আশ্চর্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিলাতে, গিয়া 
ইংরেজী ভায়ায় যে সকল পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোন 
ইংরেজের সাহাধ্য গ্রহণ করেন নাই; অথচ কেমন স্থন্দর ইংরেজী 
লিখিয়াছেন। কি ভারতবর্ষে, কি ইয়োরোপে, এই একটি তাহার অভ্যাস 
ছিল যে, অনেক সময় তিনি বলিয়া যাইতেন, নিকটস্থ কোন ব্যক্তি 
লিখিতেন। যখন লগুন নগরে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের বাটীতে 
বাস করিতেছিলেন, তখনও এরূপ করিতেন; লেখান হইয়৷ গেলে, 
শেষে কথন কখন কিছু কিছু সংশোধন করিতেন । ডাক্তার কার্পেণ্টারের 
লেখ! হইতে আমর। এ বিয়য়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম । 


৫০৪ রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
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, আমরা বলিয়াছি, রামমোহন রায় দার্শনিকদিগের মধ্যে একজন 
দার্শনিক ছিলেন। বিলাতের স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেন্টার প্রভৃতি মহা 
পণ্ডিতগণ তাহাকে [1810901)67 বলিয়া গ্রভৃত প্রশংসা করিয়াছেন । 
হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাহার কিরূপ পাগ্তিত্য ও দক্ষতা ছিল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
নিকটে তাহ! অবিদিত নাই। বেদাস্তশান্ত্র বিষয়ে সুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রশেখর বস্থ মহাশয় তাহার বেদাস্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থে রামমোহন 
রায়ের বেদান্ত জ্ঞান ও বেদান্ত ব্যাখ্যার যার পর নাই প্রশংসা করিয়া- 
ছেন। বস্থ মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল 
প্রধান প্রধান দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন তাহার মধ্যে 


রাজ রামমোহন রায়ের সব্বাঙ্গীন মহত ৫০৫ 


একজন প্রধান বলিয়৷ গণ্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। ইংলপীয় দর্শনের 
প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের অধিক শ্রদ্ধা ছিল নাঁ। * কুমারী কার্পে- 
ণ্টারের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই ইংরেজদিগের নিকট রামমোহন রায় 
বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় দর্শনের সহিত তুলন1 করিলে, ইংলগ্ডের 
দশন কিছুই নহে। বাস্তবিক, রামমোহন রায়ের সময়ে ইংলতীয় 
দর্শনের যেরূপ অবস্থ। ছিল, তাহাতে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তাহার অধিক 
শ্রদ্ধা না হওয়া আশ্চধ্য নহে। 

রামমোহন রায় আইনজ্ঞদিগের মধ্যে আইনজ্ঞ। তাহার রচিত 
আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল তাহার আইন বিষরক গভীর জ্ঞান প্রকাশ 
করিতেছে । রামমোহন রায়ের একটি ম্মরণার্থ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, রামমোহন রায় 
আইন সম্বদ্ধে যেরূপ প্রবন্ধ সকল রচন! করিয়াছেন, এরূপ লিখিতে পারিলে 
যে কোন ব্যবহারাজীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাগ্রদ হইত। 

তাহার বিষয়-বুদ্ধির কথা কি বলিব! একটী কথা৷ বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে। ৬দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত লোকও অনেক সময় তাহার 
পরাম্শ লইয়া কাজ করিতেন। ১ 

তাহার সময়ের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি, অনেক জমিদার, বৈষয়িক 
বিষয়ে, তাহার নিকটে সৎপরামর্শ লাভ করিয়। উপকৃত হইতেন বলিয়া, 
তাহারা তাহার সমাজে অর্থসাহায্য করিতেন। তাহার প্রচারিত ধর্মের 
তাহারা কিছু বুঝিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি তাহাদের আত্তরিক 
শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু তাহার পরামর্শে তাহাদের বৈষগ্িক উপকার হইত 
বলিয়া তাহার! তাহার সমাজে সাহায্য দান করিতেন। 

আমর! বলিতেছি তিনি রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ 


টি 


** ৩৪৩ পৃঠ। দেখ । 





৫.৬ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


লোকের মধ্যে হিতকব জ্ঞানপ্রচারেব জন্য তিনি সংবাদপত্র প্রচার 
করেন। উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে স্থপ্রিমকোটে'র চিফ জস্টিস্‌ সাব চার্লস্‌ 
গ্রে সাহেবেব অন্যায় নিম্পত্তিব প্রতিবাদ করিয়া তিনি তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত করেন। হিন্দুদিগেব দায়াধিকাব সম্বন্ধে অত্যন্ত দক্ষতাব সহিত 
পুত্তক বচন৷ করিয়া প্রকাশ করেন। স্ত্রীজাতিব উত্তবাধিকারিত্ব বিষয়ক 
পুস্তকে অখগুনীয় যুক্তিসহকাবে ন্যায়েব পক্ষ সমর্থন কবেন। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িক্যাবাসী জমিদাবদিগকে লইয়া অসিদ্ধ লাখরাজ ভূমি সম্বন্ধীয় 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে ঘোবতব আন্দোলন উপস্থিত কবেন। 
মুদ্রাষস্ত্রেব স্বাধীনতাব জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কবেন, এবং উক্ত বি্ষি্কে 
অখগুশীয় যুক্তিপূর্ণ আবেদনপত্র স্বয়ং বচনা কিয়! গবর্ণর জেনাবলেব নিকট 
প্রেরণ করেন। ইংলগ্ডে গিয়া! ভাবতবর্ষেব কল্যাণেব জন্য পার্লামেন্টের 
কমিটির নিকট আপনার সাক্ষ্য প্রেবণ কবেন ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
পুত্তক প্রকাশ কবেন। গাঠকবর্গ ইহা সকলেই অবগত হ্ইয়াছেন। 

বামমোহন বায় শিক্ষাপ্রচাবক ছিলেন। এ দেশের লোককে 
যাহাতে ইংরাজী ভাষ!| ও পাশ্চাত্যজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্ধিষযে তিনি 
অতিশয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে গবর্ণব জেনীবলকে তিনি 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহ। তাহাৰ এক অক্ষয় কাঁতিস্তস্ত। তিনি 
হিন্দুকালেজের একজন সংস্থাপক। স্কুণ সংস্থাপন বিষয়ে তিনি ডফ 
সাহেবের বিশেষ সাহয্যকাবী। তিনি একটি ইংরেজী স্কুল সংস্থাপন 
করিয়া, তাহার সমুদায় ব্যয়ভাব নিজে বহন করিতেন । 


হৃদয় ও ধন্মভাব 


তাহার বন্ধুগণেব প্রতি তীহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। 
তিনি তাহার বন্ধুগণকে অনুরোধ কবিয়াছিলেন যে, ব্রাক্ষলমাজে সকলে 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্বাঙ্গীন মহত ৫০৭ 


চাঁপকান্‌ ও বাঁধা পাগৃড়ি পরিধান পূর্বক আগমন করেন। তিনি মনে 
করিতেন যে ব্রাহ্মদমাজ পরমেশ্বরের দরবার ; সুতরাং সেখানে স্থন্দর 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসাই কর্তব্য। কথিত আছে, শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিবস আফিস হইতে আসিয়া পুনর্ববার 
পোষাক পরিধান কবিতে কষ্টবোধ হওয়ায়, ধৃতি চাদ্রেই সমাজে 
আসিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উহা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং 
তেলিনীপাড়৷ নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
অন্থরোধ করিলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ বাবুকে তদ্বিষয়ে কিছু বলেন। 
অন্নদাবাবু জানিতেন যে, রামমোহন রায়ের অত্যন্ত চক্ষুলজ্ভা, এবং সে 
জন্তই তিনি নিজে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি 
তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন “মহাশয়ই কেন বলুন না?” 

তিনি শিষ্যদিগের প্রতি অত্যন্ত মেহের সহিত ব্যবহার করিতেন। 
তাহাদ্রিগকে “বেরাদার” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । কেবল শিহ্যদিগকে 
কেন, প্রায় সকল লোককেই তিনি এরূপ স্সেহ সম্ভাষণ করিতেন। 
অনেক সময় কোন আহ্লাদের কারণ উপস্থিত হইলে, প্রেমালিঙ্গন 
করিতেন। কোন শিষ্য তাহার কোন ছুর্বলতা দেখিয়া! বিদ্রণ বা 
তিরস্কার করিলে তিনি ষার-পর নাই উদারভাবে তাহা গ্রহণ কবিতেন। 
তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাহার বাবরী চুল ছিল; চুলগুলির প্রতি 
অতিশয় যত্ব করিতেন; প্রতিদিন আনের পর দর্পণের সম্মুখে কেশ- 
বিন্তাসে অনেক সময় নষ্ট হইত। জ্জন্ত এক দ্িবস তারাটাদ চক্রবর্তী 
তাহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন “মহাশয়! “কত আর স্থখে মুখ 
দেখিবে দর্পণে* এই গীতটি কি কেবল পরের জন্তই রচন। করিয়াছিলেন ?” 
রামমোহন রায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন “বেরাদার ! ঠিকৃ বলিয়াছ, 
ঠিক বলিয়াছ।” 


৫০৮ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বালক-বালিকাদিগকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। অনেক সময়ে 
তাহাদিগকে লইয়। আমোদ করিতেন। একজন ভক্তিভাজন প্রাচীন 
ব্যক্তি * বলেন যে, “তিনি বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে বয়স্তদিগের সহিত 
রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। রামমোহন রায় তাহাদিগকে 
দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ গ্রকাশ করিতেন । বালকেরা আমোদ 
করিবে বলিয়া তিনি বাটাতে একটি দৌল্না করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
বালকেরা দোল্নায় ছুলিত, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে দৌলাইতেন। 
কিয়ৎকাল এইবূপে দোল্‌ দিয়া বলিতেন "এখন আমার পালা”); এই 
বলিয়া! নিজে দোল্নায় বসিতেন ; সকল বালকে মিলিয়া মহা উল্লাসে 
তাহাকে দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধিব সঙ্গে সঙজে এইরূপ শিশুব ন্যায় 
সরলতা কেমন স্থন্দব ! 

এক দ্িবস রামমোহন রায় বালকদিগেব সহিত এইবূপে দোল্নায় 
দোল খাইতেছেন, এমন সময় কলিকাতার একজন বড় পণ্ডিত তাহার 
সহিত দেখা করিতে আসিলেন । আসিয়া দেখেন এত বড লোক 
হইয়াও রামমোহন রায় বালকদিগের সহিত দোল্নায় ছুলিতেছেন ! 
অভ্যাগত পণ্ডিত, রামমোহন রায়কে বলিলেন, “একি মহাশয়? একি 
করিতেছেন?” রামমোহন রায়ের অসামান্ত প্রত্যুৎ্পন্নমতি ছিল? 
বলিলেন, “মহাশয়, ইহাতে আমার ভবিষ্যতে উপকার হইবে । পণ্ডিত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভবিষ্ততে আপনার কি উপকার হইবে? 
রামমোহন রায় উত্তর করিলেন, “আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা আছে; 
সমুদ্রে বাতাস হইলে জাহাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হয়; সেই আন্দোলনে 
আরোহীদিগের সমুদ্রগীডা (5৫৪ 51017635 ) বলিয়া! এক প্রকার পীড়া 


৫ পাশ স্পা শীষ 


* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


রাজ! রামমোহন রায়ের সব্বাজীন মহত্ব ৫০৯ 


উপস্থিত হয়। এইব্প দোল্নায় দোলায়মান হওয়া অভ্যাস থাকিলে 
উক্ত সমুদ্রপীড়। হওয়ার সম্ভাবন। অল্প ।” 

স্ত্রীলোকদ্দিগের প্রতি তাহার ব্যবহার অতি চমত্কার ছিল। 
সত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন । তাহার একজন আত্মীয় 
বলেন যে, তিনি যখন বসিয়। থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি 
তাহার সহিত দ্াড়াইয়া কথা বলিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটিকে 
বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সহিত কথা কহিতেন। 
পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, তিব্বত দেশে স্্রীজাতি দ্বারা তাহার 
প্রাণরক্ষ। হইয়াছিল । সেই অবধি স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার প্রগাট শ্রদ্ধা 
ছিল। কি ভারতবর্ষে, কি তিব্বতদেশে, কি ইংলগ্ডে, বাল্যে, যৌবনে; 
বার্দক্যে তিনি চিরদিন শ্ত্রীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন। সতীদাহ 
নিবারণের জন্য তিনি কি না করিয়াছিলেন? কেবল রাশি রাশি 
পুস্তকের ছুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া, ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ 
করিয়া দেশে বিদেশে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সতীর প্রাণ- 
রক্ষা করিবার জন্ত গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানিত হইলেন । তাহাতে 
তাহার ভৃত্য অপমানকারীর প্রতি রাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার 
তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই ! 

বহুবিবাহ নিবারণজন্তয রামমোহন রায় কি করিয়াছিলেন, 
পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন । ছুঃখিনী ভারতরমণীর জন্য 
রামমোহন রায়ের স্বকোমল হৃদয় সর্ধদাই ক্রন্দন করিত। পাঠকবর্গ 
জানেন যে, তিনি তাহার সতীদাহবিষয়ক একখানি পুস্তকে কেমন 
কাতরভাবে, উজ্জল বিষদভাষায় এদেশীয় রমণীগণের ছুঃখ ছুর্গতি বর্ণনা 
করিয়াছেন ! উহ1 পাঠ করিলে বোধ হয় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়, 
পাষাণ চক্ষেও জল আসে । 


৫১০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রামমোহন রায় চিরদিনই বহুবিবাহের অতিশয় বিরোধী ছিলেন । 
তাহার একজন শিষ্য নন্দকিশোর বস্থ মহাশয়ের বিবাহের সম্বদ্ধের 
সময় তাহার শ্বশুর তাহাকে ভুলাইবার জন্ত প্রতারণ| করিয়া একটি 
স্থন্দরী বালিকাকে দেখাইয়াছিলেন। নন্দকিশোর সুন্দরী বালিকাকে 
দেখিয়া বিবাহে মত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একটি কৃষ্ণবর্ণা 
বালিকাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইল । নন্দকিশোর, সেই জন্ত, 
শ্বশুরের প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায়ে, নিজে মনোনীত করিয়া আর 
একটি বিবাহ করিবেন, মনে করিলেন । রামমোহন রায় তাহাকে 
এব্দপ কাধ্য হইতে নিবৃত্তি হইতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । এরূপ বিবাহ 
করিতে নিষেধ করিযাছিলেন। তিনি তীহাকে বলিয়াছিলেন 3--ষে 
বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে, তাহাই স্থন্দর বৃক্ষ । সেইরূপ তোমার স্ত্রী 
স্ুন্দবী না হইলেও যদি তিনি সৎপুত্র প্রদব করেন, তাহা হইলেই 
তাহাকে অবশ্ঠ সুন্দরী বলিতে হইবে । বিধাতার ইচ্ছ। এমনই সংঘটিত 
হইয়াছে যে, নন্দকিশোর বস্থর সেই স্ত্রীর গর্ভে স্থপ্রসিদ্ধ বাজনারায়ণ 
বন্থু মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত 
ব্রা্মদমাজের উন্নতি সাধনে এবং তাহার প্রবর্তিত সমাজসংস্কার কাধ্যে 
রাজনারায়ণ বাবু ষেন্ূপ জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এরূস আর কয়জন 
করিয়াছেন ? 

গরিব দুঃখীর প্রতি রামমোহন রায়েব যার-পর-নাই সহান্থৃভৃতি ও 
দয়া ছিল। ছুঃখীর ছুঃখে তাহার ত্বদয় সর্বদা ক্রন্দন করিত। দুঃখী 
লোকের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তিনি কখনই তাহ সহা করিতে 
পারিতেন না। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট 
আমরা শুনিয়াহি যে, তাহার নিবাসগ্রামে তাহার একটি বাজার ছিল। 
যে সকল ব্যাপারীর] বাজারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত, তাহার 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্ধঙ্গীন মহত্ব ৫১১ 


জোষ্টপুত্র রাধাপ্রসাদ ভাহাদিগের নিকট হইতে তোলা গ্রহণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। এরূপ তোল! গ্রহণ করিবার নিয়ম সর্বত্রই আছে 
এবং উহা! ন্ায়বিরুদ্ধ নহে । তথাচ ইহাতে ব্যাপারীরা বড়ই কষ্টবোধ 
করিতে লাগিল । এক সময় রামমোহন রায় তথায় গমন করিলে, তাহার! 
সকলে মিলিয়া তাহার নিকট আসিয়া এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিতি 
করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার মুখে 
ঘটনাটির বিষয় শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাতপূর্বক বলিলেন “হা! 
পরমেশ্বর! এই সকল দছুঃখীলোক সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া 
উদরান্নের সংস্থাপন করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার 1” রাধাগ্রসাদ 
অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । সেই দিন অবধি 
তোলা গ্রহণ করা বন্ধ হইল। 

ছুঃখীলোকদিগের প্রতি তাহার সহানুভূতি ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র কাব্যে প্রকাশ 
পাইত। একদ্িবস তিনি চোগা চাপকান প্রভৃতি পোষাক পরিধান 
করিয়া বহুবাজারে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে দেখি- 
লেন যে, একজন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আর উহা 
তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া! মোট্টি তাহার মৃস্তকে 
তুলিয়া দিলেন। 

হরিনাভি নিবাসী পরলোকগত আনন্দ্রন্দ্র শিরোমণি মহাশয় গল্প 
করিয়াছিলেন যে, তিনি একদিবস দেখিলেন যে রাজা রামমোহন রায় 
একজন মুটিয়ার সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন । রাজ! রামমোহন 
রায়ের তুল্য একজন সম্তান্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার সহিত বসিয়৷ কথা কহিতে 
দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় আশ্চধ্য হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নিকটে 
গিয়া শুনিলেন, রাজ] মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কলিকাতা 
নগরে সর্ধশ্ুদ্ধ কত মুটিয়া আছে। তিনি মুটিয়াদিগের অবস্থা 
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প্রভৃতি বিষয় সকল তাহার নিকট অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইতে, 
ছিলেন । 

একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তাহার নিকট আসিয়া ধর্মোপদেশ 
শুনিতেন। চউপযুক্ত বন্ত্রাভাবে তিনি কয়েক দ্রিবন তাহার নিকটে 
আমিতে পারেন নাই শুনিয়া! রাজা তাহাকে বঁলয়াছিলেন “আপনি 
জানিবেন যে, আমি কখন পোষাক দ্রেখিয়া মানুষ চিনি না।” 

কোন প্রকার নির্দিয় কাধ্য দেখিলে তিনি যার পর নাই বিরক্ত 
হইয়া উঠ্িতেন। রামস্থন্দর নামে তাহার এক পাচক ত্রাহ্গণ ছিল, 
সে এক দিবস মাংস রদ্ধন করিবে বলিয়। বটা দিয়া একটি ছাগল কাটিতে- 
ছিল! রামমোহন রায় ছাগের চীৎকার শুনিয়! তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করিলেন এবং এই নির্দয় কার্যের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধের 
সহিত হষ্টিহস্তে রহ্ধনশালার দিকে চলিলেন। বামস্ুন্দব দেখিয়া ভয়ে 
পলায়ন করিল । রামমোহন রায় তাহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন; 
এবং বলিলেন যে, “আমি মাংস ভোজন করি বলিয়া এপ্রকারে 
জীবহিৎস। কর অতি মূটের কর্ম 1” 

আজকাল দেখিতে পাই যে,এককাঠা জমির অধিকারীও আপনাকে 
জমিদার বলিয়া অহঙ্কার করেন এবং ছুঃখী প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারের 
পক্ষসমর্থন করিতে উৎসাহী হন। রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রে 
ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে । তিনি জমিদারের পুত্র ঃ নিজে 
জমিদার) তাহার সাহায্যকারী বন্ধুগণ অনেকেই প্রধান প্রধান জমি- 
নার,--বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই বড় বড জমিদার ,_-অথচ 
রামমোহন রাঁয়। কি ভারতবর্ধে, কি ইংলগ্ডে, চিরদিন ছুঃখী প্রজাগণের 
পক্ষপাতী । পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, পালেমেন্টের কমিটির 
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নিকট তীহাদের প্রশ্রের উত্তরে, ভারতের ছুঃখী প্রজার পক্ষ হইয়া, 
রামমোহন রায় কিরূপ স্যুক্তিপূর্ণ কথা সকল লিখিয়৷ পাঠাইয়া 
ছিলেন 7_-যাহাতে প্রজার ছুঃখ দূর হয়, যাহাতে আর তাহাদিগকে 
করভারে বিপন্ন হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে রামমোহন রায় প্রাণগত 


যত্ব করিয়াছিলেন । তিনি ইংলও্ বাসকালে তাহার লিখিত 


একটি প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লিখিতেছেন /++৬৮107 ০5০৪০) 
212% 2100 ০৮০19 20011011৮0০ 05156 50] 01 21105150119 009 
101095600 7115071095 ০01 0176 28710916012] [968,520 0 10019, 
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রাজা রামমোহন রায়ের হ্বদয়, একটি গ্রাম, একটি নগর বা একটি 
দেশে বদ্ধ ছিল না। তাহার বিশ্বজনীন হ্বদয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল 
জাতির সুখে ছুঃখে, উন্নতি অবনতিতে সহানুভূতি অন্গভব করিত। 
কোথায় স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্রশীসন প্রণালী প্রবন্তিত হইল, রামমোহন 
রায় তজ্জন্ত আনন্দ করিয়া কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিলেন ! 
কোথায় নেপল্স্‌ দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে, স্বাধীনতাপক্ষ পরাজিত হইতে 
লাগিলেন, রামমোহন রায় কলিকাতায় বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত দেখা 
করিতে পারিলেন না! কেমন আগ্রহের সহিত তিনি ফরাসিবিপ্রজ্বের 
সংবাদ লইতেন ! গ্রীশ দেশের সহিত তুরস্কের সংগ্রামের সময়ে গ্রীশ- 
বাসীদিগের প্রতি তিনি কেমন প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন! 
বিলাত যাইবার সময়ে সমুদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার 
পতাকাঁতৈ আগ্রহাতিশয় সহকারে অভিবাদন করিতে গিয়া তাহার চরণ 
ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। 

রামমোহন রায়ের যেমন পাগ্ডত্য ও তর্কশক্কি, তেমনই ধর্মভাব 
ছিল। সামাজে বিষুণ খন গান করিতেন, তাহার গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া 
অজন্র অশ্রধারা প্রবাহিত হইত। তাহার সম্মুখে কেহ একটি ভাবের 
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কথা বলিলে ব৷ স্থুসঙ্গীত গান করিলে, তিনি ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিতেন । 

উপাসনা রাজার চিরসঙ্গী ছিল । যখন স্থির হইয়৷ বসিয়া 
থাকিতেন, তখনও মনে মনে উপাসনা করিতেন, যখন কোথাও 
যাইতেন, পথে যাইতে যাইতে উপালনায় নিযুক্ত থাকিতেন । ইংলগ্ডে যখন 
তিনি হেয়ার সাহেবের ভ্রাতৃগণের বাটিতে বাস করিতেন, তখন কুমারী 
হেয়ার পর্ববদা তাহার ভাব দেখিয়া বিবি এস্লিন্কে তদ্বিষয়ে যাহা 


বলিয়াছিলেন, বিবি এস্লিন্‌ তাহ এইরূপে লিখিয়া গিয়াছেন ;-_ 
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০1] (1101051015 !? 

নিষ্ঠ। ধশ্রের প্রধান লক্ষণ । ষোড়শবর্ষ হইতে উনষষ্ঠী বৎসর পয্যস্ত 
তিনি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কিন্তু তাহার বিশ্বাস এক 
দিমের জন্তও বিচলিত হইল ন1। “একমেবাদ্িতীয়ম্* পরব্রদ্ষের যে জয়- 
পতাকা! তিনি বাল্যকালে ধারণ করিয়াছিলেন ; সুখে, ছুঃখে, সম্পদে, 
বিপদে, রোগে, সুস্থতায়, দেশে, বিদেশে, বাল্যে, যৌবনে, বার্ধক্যে অবি- 
চলিত নিষ্ঠার সহিত চিরদিন তাহ! বহন করিয়াছিলেন । নাঁন্তিকতা ও 
সংশয়বাদকে তিনি অতিশয় ভয় করিতেন। পৌত্তলিকতা অপেক্ষা 
নাস্তিকতাকে বহুল পরিমাণে অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি- 
তেন। তাহার সময়ে কলিকাতার কতকগুলি ভদ্রলোক নাস্তিক ও 
সংশয়বাদী হইয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেন । 
নাশ্তিকতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক 


রাজ। রামমোহন রায়ের সর্বাঙ্গীন মহত ৫১৫ 


জীবনের, ধশ্ম যে একান্ত আবশ্টক, ইহা তাহার স্বদগত বিশ্বাস ছিল; 
স্থতরাং নাস্তিকতার প্রাছুর্তাবে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। একদা 
কোন বাক্তি আসিয়া তাহাকে বলিল, “মহাশয়! অমুক পূর্বে্ব 70679 
(একেশ্বর বাদী) ছিলেন, এখন 4১076151 (নান্তিক) হইয়াছেন।” তিনি 
শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আর কিছুদিন পরে 36891 (পশু) হইবেন ।” 

স্থগ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় রামমোহন রায়ের একজন 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ধর্ম সন্বন্ধীয় অনেক বিষয়ে সংশয় প্রকাশ- 
পূর্বক তর্ক করিতেন বলিয়া, রামমোহন রায় তাহাকে 0০80৮ 
[17119900177 বলিয়। বিদ্ধপ করিতেন । 

তাহার বিশ্বাস, তাহার নিষ্ঠা, তাহার দৃঢ়তা অসামান্য; তাহার 
হিতৈষী বন্ধুগণ তাহাকে সর্বদা সতর্ক করিতেন যে, তিনি উপযুক্ত 
প্রহরী সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। তাহার প্রতি অনেক 
পৌত্তলিকের যেরূপ বিষম বিদ্বেষভাব, কোন সময়ে তাহার প্রাণের প্রতি 
আঘাত করিতে পারে । রামমোহন রায় আত্মরক্ষার জন্য পোষাকের 
মধ্যে একখানি কিবিচ রাখিয়া অকুতোভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন-- 
কাহাকেও গ্রাহা করিতেন না। 

এক দ্বিকে লোকের অত্যাচার, অপর দিকে অর্থকষ্ট; রামমোহন 
রায় সত্যের অটল ভূমির উপর দপ্তায়মান হইয়া অবিচলিত চিত্তে সকলই 
সহা করিয়াছিলেন নিষ্ঠ। ও নির্ভীকত। তাহার চরিত্রে হিরগ্ময় অক্ষরে 
চিরদিন লিখিত ছিল । তিনি কলিকাতায় আসিয়! অবধি ব্রন্মজ্ঞান গ্রচার 
প্রভৃতি যে সকল মহৎকাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে 
জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহা 
নিজব্যয়ে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গাল! প্রভৃতি 
ভাষায় বহুসংখ্য ক পুম্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । সে সময়ে কে তাহার 


৫১৬ মহাতআসা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পুস্তক মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে? সুতরাং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে রাশি রাশি 
পুস্তক মুদ্রিত করিয়া! দেশের সর্ববন্র বিতরণ করিলেন। কেবল একবার 
নয়, এক একখানি পুস্তকের ছুই তিন সংস্করণ এইরূপে মুদ্রিত করিয়া 
বিতরণ কর! হইত। 

অন্যান্য কারণেও তাহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। আড্যাম সাহেব 
টিনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধন্ম পরিত্যাগ পূর্বক ইউনিটেরিয়ন মত অবলম্বন 
করাতে তিনি একেবারে জীবিকাচ্যুত হইয়া! পড়েন। রামমোহন বায় 
তাহার কষ্টনিবারণ ও ধর্মগ্রচারে সাহাধ্য করিবার জন্ত বিলক্ষণ অর্থ 
নাহায্য করিতেন। এতত্তিন্ন, অনাথ ছুঃখীদিগের সাহায্যের জন্তও তিনি 
সর্ধদা মুক্তহস্ত ছিলেন; স্থতরাং অর্থের অত্যন্ত অসচ্ছলতা হইয়াছিল; 
এমন কি প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হওয়াও স্কঠিন 
হইয়াছিল । ব্বর্গীয় মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এ সম্বন্ধে 
বলিতেছেন)--“ব্রান্মধন্ম গ্রচাবেব জন্য তার কত যত্ব করিতে হইয়াছিল; 
তার ধন গেল, সমুদায় বিষয গেল, দিল্লিব বাদসাহের বেতনভোগী 
পর্য্যন্ত হইয়া জীবন-পোষণ করিতে হইয়াছে ।” 

এখানে যেমন পরিশ্রম ও অর্থাভাব, ইংলগ্ডে তাহা! আরও অনেক 
পরিমাণে অধিক হইয়াছিল! তথায় ভারতের কল্যাণের জন্ত তাহাকে 
অহোৌবাত্র ব্যস্ত থাকিতে হইত। যাহাতে প্রিভিকৌন্সিলে সতীদাহ 
নিবারণ বিষয়ক গবর্ণমেণ্টের আদেশ রহিত করিবার জন্ত ধশ্মনভার 
আবেদন অগ্রাহ্‌ হয়, * যাহাতে ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য সুব্যবস্থা 
সকল প্রচলিত হয়, যাহাতে ইংলত্তীয় ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান লোকের 
চিত্ত ভারতের কল্যাণসাধনে আকৃষ্ট হয়, তিনি তদ্িষয়ে সর্বদাই যত্ব 








* বখন শ্রিভিকৌন্সিলে ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহা করিয়। রায় দেওয়া! হইয়াছিল, 
তন রাজ রামমোহন রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন । তাহার কত আনন! হইয়াছিল! 


রাজ। রামমোহন রায়ের সর্বাজীন মহত্ব ৫১৭ 


করিতেন । বড় লোকদিগের সহিত দেখা করা, তাহাদ্দিগক্ছে এদেশের 
বিবিধ জটিল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, নানাস্থাদে রাশি রাশি পত্র লেখ 
ইত্যাদি বিবিধ কাধ্যে তাহার নিশ্বান ফেলিবার অবসর ছিল না। যত 
সবল ও স্থস্থ হউক না কেন, মানুষের শরীরে কত সহ হয়? তিনি 
গীড়িত হইয়া পড়িলেন। 

তাহার পীড়ার আর একটি কারণ ছিল। সংস্কৃত ,কলেজসংস্থাপক 
উইলসন সাহেব বলেন যে, ইংলগ্ডে তাহার অত্যন্ত অর্থাভাব 
হইয়াছিল। দিলীর বাদশীছের নিকট হইতে অথবা তাহার বাটা হইতে 
কিছুমাত্র অর্থ প্রেরিত হইত না; স্ৃৃতরাং তাহাকে ক্রমাগত খণ 
করিতে হইতেছিল। কেমন করিয়া খণ পরিশোধ করিবেন, তাহার 
কোন উপায় দেখিতে পাইতেছিলেন না। একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়, 
এমন কি, আহারাদি নির্ব্বাহ হওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। উইল্সন্‌ 
সাহেব বলেন, এই অর্থাভাবজনিত দুর্ভাবনা তাহার রোগের একটি 
কারণ। তিনি ভারতের জন্য গ্রাণগত পরিশ্রম করিয়া, ভারতের জন্য 
দুঃসহদরিদ্রতা সহ করিয়া গ্রাণ হারাইলেন ! তাহার এই স্বার্থ ত্যাগ ও 
মহত্ব ভারত একদিন বুঝিবে কি? , 

রামমোহন রায় পুরুষকারের অত্যুজ্জন দৃষ্টান্ত । তিনি যখন বিলাত 
গমন করেন, তখন তাহার পুত্র রমাপ্রপাদ “বাবা কোথা ঘা” বলিয়। 
কাদিতে লাগিলেন । পুত্রের ক্রন্দনে রামমোহন রায় অটল ! গন্ভীরভাবে 
তেজের সহিত, বলিলেন 'পুরুষবাচ্ছা ! কাদ কেন?” 

রাঁজ। রামমোহন রায় স্বাধীনভাব অতিশয় ভালবানিতেন । নীচ! 
ও ক্ষুদ্রতার প্রতি তাহার আস্তরিক ঘ্বণা ছিল। আভ্যাম সাহেব তাহার 
বিষয়ে বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায় একবার 
কলিকাতায় বিসপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 


৫১৮ মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বিসপ তাহাকে ক্ষমতা ও মর্যাদ। বৃদ্ধির কথ! বলিয়া, তাহাকে সাংসারিক 
প্রলোভনপ্রদর্শন পূর্ববক খ্রীষ্টীয়ান হইতে অনুরোধ করায় তিনি এতদূর 
বিরক্ত হইয়াছিলেন,_বিশপের প্রতি তাহার এতদূর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল 
যে, তিনি আর জীবনে কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই । 

প্রকৃত ধন্রজীবনে কোমলতা ও কঠিনতা ;_বজ্র ও পুষ্প একত্রে 
জড়িত থাকে । রামমোহন রায়ের চরিত্রে তাহাই ছিল। তাহার আশ্চর্য্য 
অটলভাব বিষয়ে আমরা আর একটি গল্প বলিব। কলিকাতাঁর সান্কি 
ভাঙ্গার ভবানিচরণ দত্ত * এবং কলুটোলার নীলমণি কেরাণী, রামমোহন 
রায়ের স্থপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার! উভয়ে মনে করিলেন যে, 
রামমোহন রায় কেমন ত্রহ্মজ্ঞানী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। 
তিনি শোকে তাপে অধীর হন কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে । 
রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ কুষ্ণনগরে কম্ম করিতেন । ভবানী ও 
নীলমণি উভয়ে মিলিয়া রাধাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদসম্বলিত একখানি জাল 
পত্র রামমোহন রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন । সে সময়ে ডাক ছিল 
না। এক স্থান হইতে অন্তস্থানে কাসিদ অর্থাৎ একপ্রকার হরকরার দ্বার! 
পত্রার্দি প্রেরণ কবা হইত । ভবানীচরণ ও নীলমণি একটি লোককে 
কাসিদর সাজাইয়! তাহাকে রামমোহন রায়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। 
সে ব্যক্তি সেজাল চিঠি লইয়! রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
পত্রখানি রামমোহন রায়ের [হৃন্তে দিয়া বলিল, আমি কৃষ্ণনগর হইতে 
আসিতেছি। রামমোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। 
ভবানীচরণ ও নীলমণি পূর্বে আসিয়। তাহার নিকটে বসিয়াছিলেন। পত্র 
পাঠ করিয়। রামমোহন রায়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল । কিন্তু পাচ মিনিটের 











্পীসপ্পাপাশাসীক 


»* ইহার নামে কলিকাতায় একটি গলি আছে । 





রাজা রামমোহন রায়ের সর্বাঙ্গীন মহত্ব ৫১৯ 


মধ্যেই রামমোহন রায় সম্পূর্ণরূপে প্রক্কৃতিস্থ হইয়া যে কার্য করিতেছিলেন 
তাহাতে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন। ভবানীচরণ ও নীলমণি দৃঢ়তা ও অটল 
ভাবের এই অসাধারণ দৃষ্টাস্ত দেখিয়া অবাক্‌ হইলেন, একেবারে তাহার 
চরণের উপর গিয়া! পড়িলেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন । 

রামমোহন রায় কি? রামমোহন রায় মহাপগ্ডিত, রামমোহন রায় 
দার্শনিক, রামমোহন রায় ধর্ম তত্বজ্ঞ,_যাহা কেন বলনা, একপ কোন 
কথাতেই তাহার প্ররুত ভাব প্রকাশ হয় না । এ দেশে, এজাতির সম্বন্ধে 
তাহার জীবনে যিনি বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, তিনিই তাহাকে প্ররুত 
ভাবে দেখেন। রামমোহন রায় বিধাতার হস্তের যন্ত্র। রাঁমমোহণ রায় 
হইতে এ দ্রেশে নবযুগের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার জীবনের বিশেষত্ব 
এই যে, এ দেশের উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদঘাটিত করিয়া দিয়া 
গিয়াছেন। ধর, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, ইংরেজীশিক্ষাপ্রচার, 
সতীদাহনিবারণ, বহুবিবাহনিবারণচেষ্টা সকলেরই মূলে তিনি। তাহারই 
জীবনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভারতের সর্ববিধ কল্যাণের স্রোত বিধাতা 
প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজীশিক্ষা ও ব্রা্ষমমাজ একই সময়ে 
আরম্ভ হইয়াছে । রামমোহন রায় উভয়েরই মূলে। ইংরেজীশিক্ষা, 
জঙ্গল উৎপাটিত করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত কগিয়! দ্রিতেছে, ব্রাঙ্মদমাজ বাঁজ 
বপন করিতেছে । 

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের তেজন্ষিনী লেখনীবিনিঃস্থত কয়েক 

ংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়৷ আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম । 

ধন্ত রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ 
ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এত দূর বিকীর্ণ 
হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার স্বিমল স্বচ্ছচিত্ব যে নিজ দেশে ও 
নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্বাচন করিয়া পরিত্যাগ 


৫২০ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করিয়াছিল, ইহ সামান্য আশ্চর্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। 
তখন তোমার জ্ঞান ও ধন্মো্সাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পঞ্চিল-ভূমি 
পরিবেষ্টিত একটা অগ্রিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহ হইতে পুণ্য-পবিত্র 
প্রচুর জ্ঞানাগ্রি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাঁকিত। 
তুমি বিজ্ঞানের অন্কুল পক্ষে যে স্থগভীব বণবাছ্য বাদন করিয়৷ গিয়াছ, 
তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ-কুহর ধ্বনিত কবিতেছে। সেই 
অতুযুন্তত গম্ভীর তৃ্যধ্বনি অগ্যাপি বার বাব প্রতিধ্বনিত হইয়া এই 
অযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়া আমিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ- 
ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহাব উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে রণ-ছুশ্ম? 
বীবপুরুষের পবাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচাব-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ 
পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যকৃরূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি 
বাজা। জড়ময় ভূমিথণ্ড তোমাব রাজ্য নয়। তুমি একটা স্থৃবিস্তাব 
মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তব 
কালীন স্থমাজ্জিতবুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়। 
তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আমিতেছে। ধাহারা আবহমানকাল হিন্দু- 
জাতির যনোরাজ্যে নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়।৷ আসিয়াছেন, তুমি তাহা- 
দিগকে পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার বাজা। তোমাব জয়- 
পতাকা তাহাদেবই ম্বাধিকাব মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর 
পতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান্‌ বহিয়াছে। পূর্বে যে 
ভারতবষাঁয়েরা তোমাকে পরম শক্র বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা 
অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস কবিতেছেন, তাহাব 
সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু । 
এক দিকে জ্ঞান ও ধন্মভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করি- 
বার যত্ব করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় স্থগভীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্বক 


রাজা রামমোহন রায়ের সব্বাঙ্গীন মহত্ব ৫২১ 


বৃটিস্‌ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়। নানাবিষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর 

ংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে 
একি কাগু! কি ব্যাপার! শ্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা ! তুমি 
ইংলণ্ডে গিয়! অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার স্থপপ্ডিত সাধু লোকে তোমার 
অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সন্বলিত 
এরূপ একটি অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, 
সক্রেটিস বা নিউটন্‌ ধরণী-মগ্ুলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। তুমি 
আপন সময়ের অতীত বস্তব! কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও 
অতীত। ভারতবর্ষ তোমার ধোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া 
গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম গ্রহণ, অবনীমণ্ডলে আর 
কখনও ঘটিয়াছিল, বোধ হয় না। 

“সহমরণনিবারণ, ব্রাহ্মধশ্মসংস্বাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতিসাধন 
ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তস্ত ও কীত্তিস্তস্ত জাজল্যমান্‌ রহিয়াছে ! 
না! জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীত্তি সংস্থাপন উদ্দেশ্তে অর্ধভূমণ্ডল 
অতিক্রম করিতে কৃত-সংস্কল্প ও প্রতিজ্ঞারূট হইয়াছিল । তাদৃশ স্থদূর- 
স্থিত ভূখগণ্তবাসী স্প্রতিষ্ঠ সাধু লোকেও তোমার অপামান্য মহিম! জানিতে 
পারিয়া, প্রত্যুদশ্শমনপূর্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমান্র 
ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মনে মনে কতই শুভ সংকল্প সঞ্চারিত ও কতই 
দয়া-শ্বোত প্রবাহিত করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে 
সমুদয় কম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবিভূ্ত হইল না !--্রিষ্টল !--ত্রিষ্টল ! তুমি 
কি সর্ধবনাশই করিয়াছ ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ অবসন্ন করিয়া 
রাখিয়াছ ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদফলরাশি উৎপত্শমান হইয়া- 
ছিল, সেই আলোকসামান্ত বৃক্ষ-মূলে সাংঘাতিক কুঠারপ্রহার করিয়াছ 1” 


৫২২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে ! আমাদের সেই দিনের 
সৃতাশৌচ অগ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! মেই দিন ভারতরাজ্যের 
কল্যাণ-শিরে বভ্রাঘাত হইয়াছে। এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! দেই দ্রিন তোমরা 
নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণভীৎশূন্ত শিক সৈন্তের অবস্থায় পতিত 
হইয়াছ ! ছুঃখ-জীব্বী কষিজীবিগণ ! যে সময় তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের 
জন্য অপধ্যাঞ্ধ অন্ন প্রস্তৃত করিয়াও নিজে সচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রুনয়নে 
অত্যপরুষ্ট তওুল গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি 
এ ছুঃসহ ছুঃখ-রাঁশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করি- 
বার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন, এবং ভজ্জন্ত বুটিস্বাজ্যের রাজধানীতে অধি- 
টান পূর্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে 
লিখিয়। বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, সেই দ্রিনে তোমরা সেই 
করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়-লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ। 
ভারতব্াঁয় চিরনিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ ! তোমাদের অশেষরূপ ছুঃখ- 
বিমোচন ও বিশেষরূপে উন্নতি-সাধন ধাহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান 
ংকল্প ছিল, এবং যে হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের 
শোিত শু হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও 
অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থ। 
ও 'তন্নিবন্ধন শ্বজনবর্গের শোৌক-সন্তাপ, আর্তনাদ ও অশ্র-বারি সমস্তই 
নিবারণ পূর্বক ভারতমগ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্য। হ্রাস 
করিয়া যান, সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ ! 
বিবিধ গীড়ায় প্রগীড়িত জননী ভারতভূমি ! যে আশা নরলোকের 
জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নিমু্ল হইয়াছে 11” 
*পূর্ববতন শোক-সন্থাদ নবীভৃত হইয়া উঠিল। অশ্র-জল নিৰারণে 
একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এসময়ে বিষয়াস্তর স্মরণ করিয়া! 


রাজা রামমোহন রায়ের সর্বাজশীন মহত্ব ৫২৩, 


উহা৷ বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক | একটি প্রবোধের বিষয়ও আছে । আমাদের 
রাজা একেবারে নির্বাণ হইবার বস্ত নন। তিনি ভূলোক হইতে অস্তহিত 
হইয়াছেন, তথাচ চিরাঁবলম্থিত হিত-ত্রত উদযাপন করিয়। যান নাই। 
তদীয় সমাধি-ক্ষে্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় স্থপবিভ্র মৃহানাঁদ 
বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎ্সাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ 
সঙ্কল্প সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও 
নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ 
প্রদানপূর্বক আমাদের ভক্তি ও কুতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। 
কেবল আমাদের নয়, ইয়োরোপ আমেরিকাও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে 
তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াঁছে।” 

“তিনি জীবদ্দশায় শ্বরেশীয় লোককর্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশ। 
করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোক তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্ত 
একাল পধ্যস্ত তাহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। 
ভাগ্যে স্থবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলগুভৃূমিতে গমন করেন, 
তাই তাহার একটি রীতিমত সমাধিমন্দির প্রস্তুত হয়। ভাল ভারুত- 
ব্ষীয়গণ! তোমরা তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের স্মরণার্থ তদীয় 
প্রতিরূপাদি প্রস্তত করিতে অগ্রসর হও, কিন্ত রামমোহন রায়ের একটি 
সর্ববাবয়ব সম্পন্ন প্রতিমুত্তি প্রস্তত করাইয়া বেটিস্ক মহোদয়ের দক্ষিণ 
হস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় 
্রস্থকারগণ ! সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক তাহার একখানি সর্বাঙ্গ-স্ন্বর 
জীবন-চরিত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় লেখনী স্বার্থক ও পবিত্র করা এবং 
তদ্বার1 তাহার খণের লক্ষাংশের একাংশ পরিশোধ কর! কি অতিমান্র 
উচিত বোধ হয় না? আমর! কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম।” 


৫২৪ মহাত্। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


“আন্ুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশ: বৃদ্ধি হইয়। পড়িয়াছে, সত্য বটে, 
কিন্তু প্রিয়তম গাঠকগণ !” যিনি ভাবতভূমির ছুঃখহরণ ও শুভসাধনার্থ 
প্রাণ, মন, ধন সমর্পণ করেন, "মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমে- 
শ্বরের যথার্থ উপাসনা” এই মহার্থবোধক পবম পবিত্র পাসিক বচনটি যিনি 
সতত আবৃত্তি করিয়া নিজ চরিতে নিরস্তব সম্যক্রূপে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদ- 
শন করেন, সেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র 
সংযোগ, ভূমণ্ডলে আর কখন ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় না; যিনি 
একাধারে সেইরূপ এঁ সমস্ত গুণ ধাবণপূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণ- 
কব ক্রিয়ানুষ্ঠান কবেন, এবং ভূম্বর্গসমান ইয়োবোপ ও আমেবিকা, ভক্তি- 
পূর্বক যে অসামান্য পুরুষের নিকট উপদেশ ও পবামর্শ গ্রহণ কবিয়। 
কৃতার্থ হয়, মনের দ্বাব উদঘাটন পূর্ববক উচ্চৈঃস্ববে শ্রদ্ধা-সহকাবে ধাহার 
গুণবর্ণন ও মহিমাকীর্তন করে, ধাহার সর্ব-শুভকর উদাবচরিব্র আদর্শ- 
ত্বরূপজ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণের সহিত তাহার অন্কুকবণ প্রার্থনা! কবে, এবং 
এক সময়ে ধাহাব সহিত সহবাস ও সদালাপ বহুমুল্য সম্পত্তি বিবেচন। করিয়া 
তল্লাভার্থেযার পব নাই আগ্রহ ও ওৎস্থৃক্য প্রকাশ কবে, ও পরে ধাহার 
অসন্ভাবে শোকাকুল হইয়া! ছুঃসহ ক্লেশাুভবপূর্ব্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে, 
উল্লিখিত কথাগুলি তাহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিও । 

“এটি যদি একটি খ্যাতাপন্ন ইংরাজের প্রতিমৃত্তি নিশ্মাণের সম্কল্প হইত, 
তাহা হইলে, কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তিব উপস্বত্ব, কত 
রাজ্য-শৃন্ত রাজোপাধিকের রাজন্ব-ভাগ, কত কর্মচাবিত্ব-পদেব বেতন- 
মুদ্রা, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্যতম স্বাধীন বৃত্তির 
আয়টস্ক মুহ্র্তমাত্রে দানপুস্তকে অস্কি ত ও অবিলম্বে একত্র রাশিকৃত হইয়। 
কার্যসাধন করিয়া দিত | অথব। রামমোহন বায়েরই ম্মবণ-চিহ্ন সংস্থাপ- 
নার্থ যদি একটি সম্ত্ান্ত ইংরেজ উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলেও 


রাকা রামমোহন রায়ের সব্বাঙজীন মহত্ব ৫২৫ 


কোন কালে ইহা সম্পন্ন ইইয়া যাইত তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভপ্রার্থনা- 
তেই অক্েশে সমুদায় স্থসিদ্ধ করিয়া তুলিত। আমাদিগকে ধিক্‌1--শত 
ধিক! সহন্রবার ধিক! এমন ছুর্দশাপন্ন হইয়াও হিন্দুজাতির চিরস্থায়ী 
হইবার ইচ্ছা আছে! যখন আমার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য 
নাই, তখন এরূপ ধিক্কার উচ্চারণ ও আর্তনাদ প্রকাশ করা শোভ। পায় 
না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাত ও জলস্ত দাবানলের স্থদীর্ঘশিখা- 
সমুদগম কে নিবারণ করিতে পারে ? প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে, দাবানল 
আপন আধারকে ভম্মীভূত না করিয়া নিরস্ত হয় না। ভিক্ষা দুরে 
থাকুক, চেষ্টা দূরে থাকুক, বাক্যক্ফুরণেরও শক্তি নাই ! পূর্বোক্ত পংক্তি- 
গুলি আমার চিতা-ভস্মের অন্তর্গত অগ্রি-স্ফুলি্গ বই আর কিছুই নয়। 
তাহাতে কুত্রাপি কিছু উৎ্সাহানল উদ্দীপন করিলে, সৌভাগ্যের বিষয় 
হইত । উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল, ইতস্ততঃ তাহার উত্তাপও অন্থভূত হইল; 
কিন্তু তালপত্রের অগ্নি, প্রদীপ্ত হইয়াই নির্ববাণ হইয়া গেল! সকলই 
আক্ষেপের বিষয়। মনস্তাপ! মনস্তাপ! মনস্তাপ! অনেকে শৃগাল- 
প্রতিমা নিশ্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহপ্রতি মৃত্তিদর্শনে অন্থু- 
রাগী ও উৎযোগী হইবেন না। এদেশের মানবপ্রকৃতির কি বিকৃতি ও 
বিপর্যযই ঘটিয়াছে !-_-ও ইয়োরোপ ! ও আমেরিক1! একবার এদিকে 
নেজ্রপাত কর! যদ্দি রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়বর্গের কতদুর্ব অধঃপাত 
ঘটিতে পারে দেখিতে চাও, তখে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর! 
উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশয় হয় ও মন্থষ্যদেহ 
কিরূপে অমানুষের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের প্রতি নেত্রপাত 
করিয়া দৃষ্টি কর। পর্বত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় 
ও জ্বলন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভন্মরাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই 
বর্তমান অকৃতজ্ঞ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর ! 11” 


যোড়শ অধ্যায় 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধর্্মবিষয়ক মত। 
শীস্্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ । 


* নিবি ৮ খা তিনি 


প্রচাঁরার্থ অবলম্িত ভাঁষ! 


আমর বর্তমান্‌ অধ্যায়ে বাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত 
সম্বন্ধে আলোচন। করিব। কিন্তু তাহার মতামত বিষয়ে কোন কথা 
বলিবার পূর্বের, ধর্ম প্রচারার্থ রাজার অবলম্বিত ভাষা সম্বদ্ধে অঙ্গযগ্গক্রমে 
কয়েকটি কথা বল আবশ্যক মনে করিতেছি । 

ধশ্মপ্রচারে রাজ! কি ভাষা প্রথম অবলম্বন করেন? মার্টিন লুখার 
যেমন লাটিন ভাষ! পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক জান্মীন ভাষায় (01০01. 
[7167 06777020) বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তিনি 
যেমন দেশের প্রচলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া শ্রীষ্টধশ্মের সংস্কার সম্পন্ন 
করেন, রাজা রামমোহন রায় ও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় বেদাস্তশাস্তর 
অনুবাদ করেন, এবং সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রচলিত ভাষায় 
জনসাধারণের মধ্যে ধন্ম প্রচার করিবেন, স্বির করেন । কি ভাষা প্রথমে 
অবলম্বন করেন, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিয়। দেখা আবশ্যক । ষোড়ষ বৎসর 
বয়সে পৌত্বলিকতার প্রতিবাদ করিয়! ও একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়া ষে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহ! হস্তলিপি মাত্র, হুদ্রিত হয় নাই । বোধ হয় 
তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ লিখিত নহে । পরিবারস্থ বাক্তিগণ 
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জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের মধ্যে, স্বমত প্রকাশ ও বিচারের জন্ত লিখিত । উক্ত 
পুস্তক সম্ভবতঃ বাঙ্গাল। গছ্যে লিখিত হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, 
সংস্কৃত শ্লোকও ছিল। উহা যে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই, তাহ। 
রাজার বেদান্তস্থত্রের ব্যাখ্যার অনুষ্ঠান পত্রে আভাস পাওয়া যায়। 
অনুষ্ঠানপত্রে বাঙ্গালা গছ্যপাঠের যেরূপ নিয়মাবলী দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজার বেদাস্তভাষাই প্রথমে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮১৫ খুষ্টাব্দে উহা! প্রথম প্রকাশিত হয়। 
রংপুরে থাকিতে রাজা শান্ত্ীয় বিচার করিতেন । ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকও লিখিতেন। সে সময়ে বাঙ্গালা গদ্চে পুস্তক রচনার 
প্রথা ছিল না)--লিখিলে লোকে বুঝিতেও পারিত না। সে সময়ে 
আদালতের দলিলাদ্ি সচরাচর পারস্যভাষায় লিখিত হইত। শিক্ষিত 
লোকেরা অনেকেই পারস্তভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মুসলমানরাজ- 
শাসনকালের ন্তায়, পারস্ত রাজভাষ! ছিল না, তথাচ পারস্তভাষার চর্চ! 
অনেক পরিমাণে প্রবল ছিল। বিশেষতঃ আদালতে পারস্য ভাষার 
ব্যবহার ছিল । রংপুর তখন একটি মুসলমানপ্রধান স্থান । মুসলমানদের 
সহিত রাজার আত্মীয়তা ছিল । রাজা মুসলমান শান্ত্রাদির চচ্চ। করি- 
তেন। মৌলবীদের সহিত মুললমানশাস্্র বিষয়ে বিচার করিতেন । 
মৌলবীর! তাঁহাকে 'জবরদস্ত' মৌলবী বলিতেন । রংপুরে অবস্থিতি- 
কালে তিনি যে পারস্যভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন, 'জ্ঞানাগুন, 
নামক পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সেখানে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
দের সহিতও বিচার করিতেন। তাহাদিগের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া বেদাস্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দে যে, জ্ঞানাগুন” পুস্তক পুনমুদ্রিত হইয়াছিল, তন্বারা 
জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, রাজা বাঙ্গাল! গঞ্যেই বেদাস্তের কোন কোন 
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অংশ অন্গবাদ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত 
রাজার ইংরেজি গ্রস্থাবলীর প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পৃষ্ঠাতেও একথা লিখিত 
আছে। স্থতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, রাজা একেশ্বরবাদ প্রচারার্থ 
প্রথমে পারস্য ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এবং 
বাঙ্গাল। গছ্যে বেদান্তের কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখন বাঙ্গালা গছ লিখিবার কোন প্রণালী ছিল না বলিয়। 
মৌলিক (02151091 ) পুস্তক বাঙ্গালা গছ্যে লেখেন নাই। কেবল 
কোন প্রকারে সামান্ত অনুবাদকার্ধ্য বাঙ্গাল] ভাষায় সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে, সামান্ত বাঙ্গাল! 
প্রবন্ধ লিখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই । 


তিহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন” প্রকাশ 

রংপুব কিন্বা মুর্সিদাবাদে রাজা “তহ.ফাতুল মওয়াহিদ্দীন নামক 
পুস্তক পাবস্ত ভাষায় রচনা কবিয়া প্রসাব করেন। এই পুস্তকে রাজা 
তীহাৰ পূর্ব লিখিত একথানি ধর্মসন্বন্ধীয় বিস্তৃত গ্রন্থেব উল্লেখ করিয়া- 
ছেন।। উহাও পারস্য ভাষায় লিখিত। এই পুস্তকখানির নাম 
“মনাজাবাতুল্‌ আদিয়ান” । এই নামটির অর্থ বিবিধ ধর্মের বিচার । 
এ পুস্তকখানি “তহ ফাতুল মওয়া হিদ্দীনে*ব কিছু পূর্ববে কিংবা একই 
সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহা! বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, এই 
মনাজারাতুল নামক পুস্তক বাজ! রংপুবে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন । 
এই পুস্তকে রাজ! শান্ত্রনিরপেক্ষঘুক্তিবাদ (7২৪00791197) এবং 
একেস্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তহ্ফাতুল পুস্তকেও তাহাই 
করিয়াছেন। মনাজারাতুল পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না। পাওয়া 
গেলে বড়ই আহ্লাদের বিষয় হইত। উক্ত পুস্তকে বিবিধ ধর্মের 
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সমালোচন! কিরূপভাবে করিয়াছিলেন, জানিতে পারা যাইত । জগতে 
প্রচলিত বিবিধ ধশ্মের আলোচনা! করিয়া তাহা হইতে সাধারণ তত্ব 
রাজাই প্রথমে প্রকাশ করেন। উক্ত মনাজারাতুল পুস্তক যদি পাওয়া 
যাইত, তাহাহইলে উহাতে রাজা বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর আলোচন। করিয়া 
কোন সাধারণ ধন্মতত্বের কথা বলিয়াছেন কি না, জানা যাইতে পারিত। 
. উক্ত পুস্তকের নামদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, উহ! কথোপকথনচ্ছলে 
লিখিত। বোধ হয়, স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেবের অন্করণে রাজা 
উহ] কথোপকথনচ্ছলে লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তক যাহাতে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তদ্িষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান কবা আবশ্যক । রাজা নিজেই 
লিখিয়! গিয়াছেন যে, "তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন” তিনি মুদ্রিত করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তত্তাহার লিখিবার ভঙ্গিতে ইহাঁও বোধ 
হয় যে, মনাজারাতুল পুস্তক কথনও মুদ্রিত করেন নাই। হস্তপ্রতিলিপি 
লইয়৷ উহা প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে এদেশে মুদ্রাযস্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইতে আরম্ত হইয়াছিল মাত্র। | 


প্রচারার্থ বাঙ্গাল গদ্য অবলম্বন 


যখন রাঁজা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন এবং জীবনের 
মহাব্রত বলিয়া ব্রদ্মজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইলেন, তখন তিনি পারস্য ভাষা 
পরিত্যাগ করিয়৷ বাঙ্গাল! গছ অবলম্বন করিলেন। বাঙ্গাল! গছ অবলম্বন 
করিয়া ধর্মগ্রন্থ লিখিবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, কলিকাতা 
হিন্প্রধান স্থান। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে হইলে,' 
বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করাই স্থবিধা। দ্বিতীয়, তখন মুসলমানদিগের 
আধিপত্য চলিয়া গিয়াছে । পারন্য ভাষা শিক্ষা কর হ্রাস হইয়৷ 
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ও ইংরেজি ভাষায় তাহার ধর্মগ্রন্থ সকণ প্রচার করিতে লাগিলেন। 
তৃতীয়, কেরী, ওয়ার্ড প্রভৃতি খুষ্টিয়ান মিসনরিগণ কিছু কাল পূর্ব 
হইতে বাঙ্গাল। ভাষা অবলম্বন করিয়া শ্রীষ্টধন্ম গ্রচার করিতেছিলেন। 
তাহাদের দৃষ্টাস্ত রাজাব বাঙ্গীলা ভাষা অবলম্বনের একটি কারণ হইতে 
পারে। পুর্বে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ব্দোস্তের কোন কোন অংশের 
অন্থবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু পারস্য ভাষাই প্রধান অবলম্বন ছিল। 
এক্ষণে গ্রীষ্টিয়ান মিসনরিদিগের স্তায় বাঙ্গাল ভাষাকেই প্রধান অবলম্বন 
কবিলেন। 

গ্ীষ্টিয়ান মিসনরিদিগেব নিকটে তিনি যে বাঙ্গালা গছ্য লিখিবার 
প্রণালী শিক্ষা কবিয়াছিলেন, এমন নহে । মিসনরিদিগেব অনেক পূর্বে 
যষোডশ বৎসর বয়সে, বোধ হয় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে 
বাঙ্গালা গছ্য লিখিয়াছিলেন। রংপুরে কোন প্রকার সাহাধ্যনিরপেক্ষ 
হইয়াও তিনি বেদান্তাদির বাঙ্গাল! গগ্চ অন্থবাদ এবং বৌধ হয় পিছু কিছু 
বাঙ্গাল। বিচার গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রত্িছন্দী গৌবীকান্ত 
ভট্টাচাধ্য বাঙ্গাল! গগ্য অবলম্বনে তাহার প্রবদ্ধের উত্তব দিতেন । 
*. যে সময়ে তিনি 'তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন। গ্রন্থ লেখেন, সে সময়ে 
তাহার ধন্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের কিরূপ অবস্থা ছিল, আলোচনা 
করিয়া দেখ! উচিত । ইংরেজি শিক্ষা করিবার অনেক পূর্ষরেই রাজা 
বেদাস্ত পাঠদ্বারা পৌত্তলিকতার অসারতা বুঝিতে পারেন এবং একেশ্বব- 
বাদে উপনীত হন। কোরাণ ও মুসলমান ধর্মগ্রন্থাদি পাঠেও রাজার 
মনে একেশ্বরবাদ দৃট়ীকৃত হয়। যদ্দিও এই সমস্ত উপায়ে রাজার মনে 
ধর্মভাব বিশুদ্ধ ও সরল আকার ধারণ করিয়া! একেশ্বরবাদে পরিণত 
হইয়াছিল, যদিও তিনি বহুদেবোগাসনা ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তথাচ বেদাস্ত ও কোরাণে এমন কিছু নাই যদ্বারা 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৩১ 


অলৌকিক প্রত্যাদেশ ও অনৈর্গিক ক্রিয়ায় বিশ্ব(স এবং অন্তান্ত কু সংস্কার 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র যে মনুষ্ের রচিত, 
ঈশ্বরের আদেশ নহে, ধশন্মঘাজকেরা যে মন্ুষ্ের উন্নতিপথে কণ্টক 
নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস যে ভরান্তিমাত্র, ইহা 
বুঝিতে পারা কেবল বেদাস্তাদি শান্ত্রপাঠে হয় না। সর্বপ্রকার 
কুসংস্কার উচ্ছেদ করিয়া এ্রতিহাঁসিক ও অলৌকিক ভ্রান্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়!, কেবলমাত্র প্রকৃতি বা ক্রহ্ষাগুগ্রস্থ পাঠ করিয়া ঈশ্বর স্বদ্ধে 
জ্ঞানোপাজ্জন, এবং মন্ুস্যজাতির মঙ্গলাকাজ্া ও উন্নতিচেষ্টাই যে, 
ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃষ্ট উপায়, এই সকল ভাব ও মত রাজা বেদাস্তশান্ত, 
কোরাণ কিন্বা অন্ত কোন প্রচলিত ধশ্বশাস্ত্রে প্রাপ্ত হন নাই । আরব- 
দেশীয় মতাঁজল এবং মওয়াহিদ্দীন সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ সকল এবং 
ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিমূলক গ্রন্থ সকলে রাজা 
এই সকল মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ইহা তাহার 
একটি গুরুতর পরিবর্তন। তিনি এই স্থানে হিন্দু ও মুলমানদিগের 
শান্ত্রনি্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়! এবং ইয়োরোপের মধ্যযুগের কুসংস্কার- 
শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া বর্তমান সময়ের সভ্যতার আলোকে উপনীত হইলেন ণ 


বর্তমাঁন যুগের মূলমন্ত্র 


মানবের মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
স্বাধীনতাই বর্তমান সময়ের সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। শাস্ত্র, 
জনশ্রুতি, দেশাচার এবং কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মুক্তি, ইহাই 
বর্তমান যুগের মূলমন্ত্র। মানুষ এখন সাবালক হইয়! আত্মরক্ষা এবং 
আত্মাবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। এই মূলমন্ত্র, এই মোহিনী শক্তি, 
ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়৷ উঠিয়াছিল। 


৫৩২ মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যোডশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে লোকের মন ইহার জন্ প্রস্তত হইতেছিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহার পরিণাম । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বেকন, 
এবং উক্ত শতাব্দীর শেষভীগে লক, মানবের বুদ্ধিকে অনেক পরিমাণে 
ক্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান। প্রাচীন দশনশান্্র সকলের বিরুদ্ধে বেকন 
অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে খুষ্টিয়ান ধশ্মমত এবং আরিষ্টটলেব 
দর্শনশান্ত্র, এই ছুইটি মিলাইয়! মানবের চিন্তাকে বদ্ধ করিবার জন্য একটি 
লৌহনিগঢ প্রস্তত কব হইয়াছিল। মধ্যযুগে সমস্ত বিষয়ে কতকগুলি 
স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখা! হইয়াছিল। মন্ুষ্ুকে কোন বিষয়ে শ্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা করিতে, কোন স্বাধীন মত গ্রহণ কবিতে, কিংবা ত্বাধীনভাবে 
সত্যানুসন্ধান করিতে দেওয়া হয় নাই। বেকনের পূর্বে কোপানিকাস্‌, 
গায়োরর্ডেনো, ব্রনো, গ্যালিলিও, টাইকোত্রেহি, কার্্যান ভেসালিয়াস 
প্রভৃতি অনেক মহাত্মা ভৌতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিদ্যাব চর্চা করিয়া 
অনেক নৃতন মত স্থাপন করিয়া মধ্যযুগের দর্শন শান্্রকে ভাঙ্গিয়] 
দিয়াছিলেন। আরিষ্টলেব তর্কশান্ত্র ও মনোবিজ্ঞানকে মহাপগ্ডিত 
বেথান্‌ বিশেষ ভাবে আক্রমণ করেন। বেকন এই সকল দৃষ্টাত্তদ্বারা 
'উত্সাহিত হ্ইয়। স্থির করিলেন যে, জ্ঞানের সকল বিভাগেরই উন্নতি 
সাধন করিতে হইবে । এই জন্ত তিনি সমগ্র জ্ঞানবাজ্য পর্যবেক্ষণ 
করিলেন। যত প্রকার বিজ্ঞান হইতে পারে, তাহ নির্ধারণ করিলেন। 
তাহার সময়ে প্রত্যেক বিজ্ঞানে কি পরিমাণ সত্য ছিল, কি কি অভাব 
ছিল, কিকি বিষয়ে নৃতন গবেষণা আবশ্যক, তাহার এক বিস্তৃত 
বিবরণ লিখিলেন। 


বেকন একটি নৃতন প্রণালী স্থির করিলেন। এই প্রণালী দ্বারা 
বিজ্ঞানের সকল বিভাগে গবেষণা ও উন্নতি চলিতে পারে । (1০৪০) 


0োগথ0আযাঞ। ভগ ০78৭0 ) 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৩৩ 


বেকনের পূর্বে আরিষটলের প্রদখিত ন্যায় (35119215701) কিংবা 
অন্মান (1)০8০0০% ) প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের প্রণালী ছিল। বেঁকন 
প্রদর্শন করিলেন যে, উক্ত প্রণালীদ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয় না। 
গবেষণা ও পরীক্ষাদ্ধারা যে ব্যাপ্তিনির্ণন্ন ([7040002, ) ব। কাধ্যকারণ- 
সম্বন্ব-নির্ণর় হইয়া থাকে, তদ্বারাই নৃতন সত্যের আবিষ্কার হয়। সত্য- 
নির্ণয়ের পথে কি কিবিঘ্ব আছে, বেকন তাহ] পরিষ্ষাররূপে প্রদর্শন 
করিলেন । কি কি ভ্রান্তি ও কুসংস্কারদার! মনুষ্য সত্যনির্ণয়ে অকতকার্ধয 
হইতেছে, বেকন্‌ তাহাও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন । 

গ্রথম, প্রাচীন শাস্ত্র বা ভক্তিভাজন লোকের নামে কোনও মত 
প্রচারিত হইলে, লোকে তদ্দিষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পারে না; 
স্থতরাং সত্যনির্ণয়ে অনমর্থ হয়। প্রাচীন কালের ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণ 
কিংবা পিতৃপিতামহাদির প্রতি স্বাভাবিক ভক্তিবশতঃ তাহাদের 
অবলন্বিত বা প্রচারিত মতের যাথার্থ্যবিষয়ে মানুষ অনুসন্ধান করিতে 
গারে না! বেকন চারি প্রকার উপাস্য প্রতিমা, (10015 ) অর্থাৎ 
একদেশদিতা প্রভৃতি ভ্রান্তির চারি প্রকার হেতু নির্দেশ করিয়াছেন । 

মন্গষ্য কিরূপে সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, বেকন তাহ। প্রদর্শন 
করিলেন। জনশ্রুতি, কুসংস্কার ও বড়লোকের শাসন-বাক্য * হইতে 
মুক্ত হইয়! কিরূপে সত্যনির্ণয় করিতে হয় এবং প্রকৃতি বা ত্রহ্মাণ্ডেব 
নিয়ম সকল পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরূপে অসীম জ্ঞানের পথে অগ্রসব 
হইতে হয়, বেকন তাহা বুঝাইয়া দিলেন । 

স্প্রসিদ্ধ মনস্তত্ববিৎ পণ্ডিত লক্‌ বেকনের এই কাধ্যের আরও 
উন্নতি সাধন করিলেন। বেকন মানববুদ্ধিকে যে স্বাধীনতা প্রদান 


পপ পপ অপ 





*. 10013 00105 6106) 10915 06 079 0৪৮০) 10015 ০01 006 
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৫৩৪ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করিয়া গেলেন, লক্‌ তাহার আরও উন্নতিসাধন করিয়া, উহাকে দার্শনিক 
ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন। লক্‌ বলিলেন যে, সত্যনির্ণয়ের পূর্বে 
ইহা স্থির করা আবশ্তক যে সত্য কি? জ্ঞানকি? জ্ঞেয়ই বাকি? 
মন্ুষ্তের কি বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে এবং কি কি বিষয় জানিবার 
শক্তি মানুষের একেবারেই নাই। এই সকল বিচার করা আবশ্যক । 
এই জন্ত জ্ঞান কি, তাহার ভিত্তি কি, তাঁহার উৎপত্তির প্রণালী কি, 
তাহার লক্ষণ কি, তাহার ষাথার্থতাঁর পরিমাণ কি? লকৃ তাহার মনে।- 
বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিলেন । (155 ০০7)- 


06117105070 1[71007200 [010001775101)017)5 ) 


লক্‌ জ্ঞানের লক্ষণ স্থির করিলেন । জ্ঞানলাভের সম্ভাবনার পরিমাণ 
কোন্‌ বিষয়ে কত দূর আছে এবং কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারে, ইহা নিদ্দীবণ করিয়া লক্‌ বেকনের নৃতন প্রণালীর ভিত্তি দৃট়ীরুত 
করিলেন । লক্‌ প্রদর্শন করিলেন যে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের অধিকাংশ 
কথ] অর্থশন্ত বাক্যমান্রঃ তাহাতে পদার্থের জ্ঞান নাই । লকের মতে 
মানসগুত্)ক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রত্যক্ষ বিষয়ের অতীত যাহ কিছু আছে, তাহা 
জানিবার আমাদের শক্তি নাই । সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, জ্ঞানাভাষ 


মাত্র, জ্ঞান নহে । লকৃ আরও প্রদর্শন করিলেন যে, আমাদের কোন 
জ্ঞান বা ধারণার বান্তবতা বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হইলে, দেখ। উচিত 


যে, সে জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে ;--কিরূপ অভিজ্ঞতার 
([:%0716706) ভিত্তির উপরে এ জ্ঞান প্রতিষঠিত। যদি আমাদের 
ইন্দ্রিয়বোধ বা! মানসক্রিয়ার উপরে উক্ত জ্ঞান প্রতিচিত না থাকে, তাহা 
হইলে উহা নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য । অভিজ্ঞতার ([:%767160০০ )ভিতি 
অনুসারে স্থির করিতে হইবে ষে, সে জ্ঞান যথার্থ কি না, অথব। কতদূর 
সম্ভবপর | এ জ্ঞান কতদূর যথার্থ, স্থির করিতে হইলে বেকনের প্রণালী 
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অবলম্বন করিতে হইবে । অর্থাৎ ভূয়োদর্শন, পরীক্ষা ও ব্যাপ্ডিনির্ণয় 
([)000007.) অবলম্বন করিয়া দ্বেখিতে হইবে, উহ সত্য কি অলত্য ? 
কুসংস্কার, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের শাসনবাক্য, প্রাচীনকালে মহাত্মাদিগের 
প্রতি ভক্তি, জনশ্রুতি, এই সকলের দ্বারা যে সকল ভ্রাস্তির উৎপত্তি হয়, 
বেকনের ন্টায়, লকৃ তদ্বিরুদ্ধে লেখনীচালন। করেন। তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ 
যুক্তিবাদের মূলস্থত্র রাখিয়া যান। তাহার মতে কি ধর্ম, কি রাজনীতি, 
কি বিজ্ঞান, কোন বিষয়সন্বন্ধীমম কোন একটি মতে সায় দিতে হইলে, 
তদ্ুপযুক্ত গ্রমাণ আবশ্টয ক। 


লক্‌ রাজনৈতিক বিষয়েও এইরূপ যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিস্তা ও অনুসন্ধান 
প্রয়োগ করিয়। গিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, গবর্ণমেন্টের কোন 
মৌলিক ক্ষমতা নাই। সমাজের লোকদিগের প্রতিনিধি বা টুষ্টী বলিয়। 
গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা । সকলেই নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বাধীনভাবে, 
সমাজের নিয়মাধীন থাকিতে মত দিয়াছে বলিয়াই সমাজ চলিতেছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ সাধনই সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্য । সমাজে 
থাকিতে গেলে ব্যক্তিগত স্বাধীনত| কিছু খর্ব হয়, সত্য; কিন্তু এইটুকু 
ক্ষতি, অধিকতর মঙ্গল বা অধিকতর লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীকার 
করিতেছে । যখন দেশের রাজশাসন বা সমাজের নিয়ম এরূপ হয় যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল ন| হইয়। অমঙ্গল সাধিত হইতে থাকে, তখন সেই 
গবর্ণমেণ্ট বা সেই সামাজিক নিয়মের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক লকের 
মতে ব্যক্তিগত মঙ্গলসাধন করিবার নিমিত্বই লোকে সমাজভুক্ত হইয়াছে, 
এবং গবর্ণমেণ্টের হন্তে শাসনক্ষমতা দিয়াছে । যদি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না 
হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর গবর্ণমেণ্টের কিংবা সমাজের 
কোন কর্তৃত্ব থাকা উচিত নয়। 

ধশন্মবিষয়েও, লক্‌ ক্বাধীনচিস্তার পরিচয় দিয়াছেন। লক্‌ খ্রীষ্টিয়ান 
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ছিলেন। কিন্তু মনুত্ের স্বাধীনতা, পাপের জন্য পারলৌকিক দণ্ড এবং 
ধীস্ুত্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে অনেক পরিমাণে আন্মেনিয়ান্মতাবলম্বী, 
সোসিনিয়ান কিংবা! ইউনিটেরিয়ান্‌ ছিলেন। লকৃ, ধশ্মবিষয়ে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। লক্‌ বলিতেন যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তির উচিত চিরাগত মতের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। নিজের বিচারশক্তি 
পরিচালনাপূর্বক ধশ্মমত স্থির করেন, যে কোন ধশম্মমত জ্ঞানের 
বিরোধী, তাহাতে বিশ্বাস কবা উচিত নহে । যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করা মন্ুুষ্যের পক্ষে সম্ভব, সে বিষয়ে বুদ্ধিচালন! করিয়া সত্য নির্ণন কব। 
কিন্তু যেখানে মানবের অভিজ্ঞতা অসম্ভব, সেখানে মানবীয় জ্ঞান সম্ভব 
নহে, সেখানেই কেবল বিশ্বাস সম্ভব । কিন্ত বিশ্বাস যেন জ্ঞানেব বিরোধী 
নাহ্য। বিশ্বাসের বিষয় মানবজ্ঞানের অতিরিক্ত হইতে পাবে, কিন্তু 
জ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না) হওয়া উচিত নহে । এইৰপে লকু, 
পবমেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ শাস্ত্র লাভের স্থান রাখিয়া গিয়াছেন । 
বিশ্বাস সম্ব্ধে লকের মত সংক্ষেপতঃ এই;--যেখানে মানবের অভিজ্ঞতা 
বা বুদ্ধি পৌছিতে পারে না, সেখানেই বিশ্বাসের স্থান । সেউ বিশ্বাস, 
মানবজ্ঞানের বিবোধী হইবে না, জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পাবে ৷ মানব- 
জ্ঞানের বিরোধী হইলে, উহা! পরিত্যাজ্য । 

বেকনও অলৌকিক শাস্ত্রে এইকপ একটি স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। 
জগৎ দেখিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা জান! যায় তাহাই স্বাভাবিক ধর্ম । 
যে সকল বিশেষ তত্ব, জগৎ দেখিয়া জানা যায় না, সেই সকল তত্বের 
জন্য অলৌকিক শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু তাহার মতে এই অলৌকিক 
শাস্ত্র যেন স্বাভাবিক ধর্ঘের বিরুদ্ধ না হয়। ম্বাভাবিক ধন্মে যাহ। 
আছে, তাহার অতিরিক্ত কথা অলৌকিক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারে। 
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অস্টাদশ শতাব্দীর ভীয়িষ্ট গণ 


এক্ষণে লকের পরবর্তী সময়ের কথা বলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি, বেকন এবং লক্‌ প্রদশিত যুক্তিবাদ 
ও স্বাধীন চিন্তা বিশেষভাবে ধর্মবিষয়েও নিয়োজিত করিলেন । এই 
সকল লোককে একেশ্বরবাদী (10159) বলে। কলিন্স, টিগ্যাল, 
টোলাও্, চব স, মরগ্যান স্তাফ টস্বেরী প্রভৃতি লোক প্রধান একেশ্বববাদী 
(1061519) ছিলেন। বহির্জগৎ এবং মানবের জ্ঞান তাহাদের ধশ্মের 
ভিত্তি ছিল। এই জগৎকে জ্ঞানদ্বার৷ অনুসন্ধান করিয়া তাহারা স্বাভাবিক 
ধর্মে উপনীত হইয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা 
নিম্নে তাহাদের প্রধান প্রধান মতগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি । 


১। একেশ্বরবাদ। একজন জগতের কর্তা আছেন, ইহা তাহারা 
কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বার প্রমাণ কবিতেন । 


২। ঈশ্বর নিয়ন্ত।। প্রাকৃতিক নিয়ম সকল এবং অপরিবর্তনীয় 
নীতি সকল, এই ছুই প্রকার নিয়মে জগৎ পরিচালিত হইতেছে । 


৩। মন্ত্ুগ্ের আত্ম। অমর। পরলোকে আত্মা কশ্মফল ভোগ করে। 
মানবাঝ! ম্বাধীন। আপনার কার্যের জন্ত মনুষ্য পরমেশ্বরের নিকট 
দায়ী। পাঁপ-পুণ্যের জন্, পাঁরলৌকিক দগ্ু-পুরস্কার আছে। মন্গষ্যের 
(নৈতিক ও ধশ্মগত প্রকৃতি এবং সামাজিক অবস্থা বিচার করিয়া 
তাহারা এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। স্থতরাং তাহাদের 
মতে পরমেশ্বর মানবের বিধাতা ও বিচারক । 


৪। পরলোকে পরমেশ্বরের পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রকাশিত হইবে । 


৫। বহিঞ্গগৎ এবং মনুস্তের বুদ্ধিগত ও টনতিক প্রকৃতি, সকল 
যুগে, জাতিনির্বিশেষে, মন্ুষ্যমাত্রকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। 
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বিশেষ কোন যুগে, বিশেষ জাতিকে বা ব্যক্তিকে পরমেশ্বর বিশেষ 
'কোন শাস্ত্র দিয়াছেন, অথবা তাহাদের বিষয়ে ধন্মে কোন গ্রকার 
বিশেষ বিধান করিয়াছেন, তাহা এই একেশ্বরবাদীরা কোন 
ক্রমেই স্বীকার করিতেন না। তাহারা বলিতেন, পরমেশ্বরের বিধাতৃত্ব 
বিশ্বজনীন । সকলের প্রতি সমান। প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্ধ্যকাঁবণ- 
সম্বন্ধ দাবা তাহার বিধাতৃত্বের ক্রিয়া হইয়া থাকে । 

৬1 সকল দেশে ও সকল জাতীয় লোকে স্বাভাবিক ধন্মের 
আলোক দ্বারা পরিজ্রাণ লাভ কবিতে পারেন, অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করিলে এবং বিবেকের বাণী অন্ুপারে কাধ্য করিলে, মন্তুয্য মুক্তিলাভ 
করিতে পারে। ধশ্মসাধন করা, কর্তব্য পালন করাই পরিজ্রাণের 
একমাত্র ও বিশ্বজনীন পন্থা । 

৭। (নতিক নিয়মের উদ্দেশ সমাজেব কল্যাণ। উহাই পরমেশ্বরের 
ইচ্ছা 

উপরে তাহাদের ভাবাত্মক মত সকলের বিষয় বলা হইল। নিয়ে 
তাহাদেব কয়েকটি অভাবাত্মক মতেব কথা বলিতেছি $-- 


১। এতিহাসিক শাস্ত্র অর্থাৎ খৃষ্টিয়ান শান্ত, মুসলমান শান্্র ইত্যাদি 
শীস্্রকে তাহার! অভ্রান্ত বলিষা স্বীকার কবিতেন না। শাস্ত্র সকল যে, 
বিশেষ কোন ঈশ্বরান্ুপ্রাণিত ব্যক্তি দ্ধাব অলৌকিক বা অনৈসর্গিকরূপে 
গ্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাহার স্বীকার করিতেন না। তাহাদের 
মতে বিশেষ কোন ঈশ্বরপ্রেরিত শান্ত্র মানিলে দুইটি দোষ ঘটে । 

প্রথম, প্রমেশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি দোষারোপ হয়। পরমেশ্বর 
সমগ্র মন্ুযাজাতির পিতা । তীহার প্রতি কোন বিশেষ জাতি ব 
ব্যক্তির বিশেষ দাবী নাই। এইটি উশ্বরপ্রেরিত বিশেষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে 
নৈতিক আপত্তি | 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৩৯ 


দ্বিতীয়, বিশেষ শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, 
এ প্রকার শাস্ত্র মানিতে হইলে এমন কিছু মানিতে হয় যাহা প্রাকৃতিক 
নিয়ম, মন্তুষ্ের স্বাভাবিক জ্ঞান এবং নৈতিক প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। 
এ প্রকার শাস্ত্র মানিতে হইলে, অলৌকিক ও অনৈসর্গিক ক্রিয়াতে 
বিশ্বাস কবিতে হয়। কিন্তু তাহারা অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস কবিতেন 
না বলিয়া শান্্রই অস্বীকার করিয়াছিলেন । 

২। উপরি-উক্ত কারণে, এই সকল একেশ্বববাদীরা (9০153) 
পরমেশ্বরের বিশেষ বিধানে বিশ্বাম করিতেন না। 

৩। যাহা কিছু অলৌকিক ও অনৈসর্গিক সে সমস্ত বিষয়ই অস্বীকার 
করিতেন । সুতরাং বাইবেল শাস্ত্রেযে সকল অলৌকিক ক্রিয়া বণিত 
হইয়াছে, তাহা তাহার! বিশ্বাস করিতেন না । 

৪। যাহা কিছু জ্ঞান এবং বিবেকের বিরোধী, তাহা যে শান্ত্রেই 
থাকুক, তাহাদের মতে তাহা পরিত্যাজ্য । জ্ঞান, বিবেক এবং নীতির 
অপরিবর্তনীয় নিয়ম সকল আমাদের নেতা । ইহাই ধর্মের কোষ্ঠী পাথর। 
শাস্ত্রে ও প্রচলিত ধশ্মে, জ্ঞান এবং নীতির অনুমোদিত যাহা কিছু আছে, 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । তত্ভিন্ন আর সকলই পরিত্যাজ্য । , 

ইহারা প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র এবং সক্রেটিসের নীতি উপদেশকে অতিশয় 
শ্রদ্ধা করিতেন। ইহারা খ্রীষ্টের উপদেশ সকল মানিতেন। গ্রীষ্টেব 
উপদেশের পরই অথবা প্রায় সমভাবে প্লেটো এবং সক্রেটিসের দার্শনিক 
উপদেশ সকলের সম্মান করিতেন। ইহারা কেবলই যে য়ীহুদী ও 
খ্রী্টীয় শাস্ত্রের ধন্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ স্বীকার করিতেন, এমন নহে) 
সকল শাস্ত্র ও জ্ঞানী লোকের উপদেশেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। 

৫। খ্রীষ্টধন্মকে তাহারা এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে সত্য 
গ্রহণ করিতেন। তীহাঁদের মতে পুরাতন বাইবেলে মুসার নিয়ম এবং 
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প্রফেটদিগের উপদেশ ব্যতীত অধিকাংশ পরিত্যাজ্য । নূতন বাইবেলের 
অলৌকিক ক্রিয়া সকল পরিত্যাজ্য । তাহাদের মতে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্থে 
ত্রিত্ববাদ, যীশুর পুনরুখান, যীশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, যীশুর প্রতি 
বিশ্বাসের দ্বার পাপীর মুক্তি, অবতারবাদ অথবা যীশুর ঈশ্বরত্ব, যীশুর 
মানবীয় ও এঁশিক প্রকৃতি ইত্যাদি মত যুক্তি ও নৈতিক বুদ্ধির বিরোধী । 
তাহাদের মতে জলসিঞ্চন দ্বারা ধশ্মদীক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার বাহ্‌ 
অনুষ্ঠানের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না । গ্রীষ্টধশ্মের অবোধ্য বিষয় 
সকল ( 1[5101705 ) তাহারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেন। 

তাহারা গ্রীষ্টধম্মের এক অংশস্বীকার করিতেন। তীহাদের মতে উহাই 
্ীষ্টধর্মের সার অংশ । মুসার দশ আজ্ঞা, গ্রফেটদ্িগের উপদেশ এবং 
সকলের উপর যীশুর উপদেশ । এই সকলকে তাহার! শ্রদ্ধা করিতেন। 
যীশুর উপদেশ সকলের মধ্যে একটি বিশেষ উপদেশ,__“অন্যের নিকটে 
যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্থের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর” 
এই বিশেষ উপদেশটিকে তাহারা অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । 

এই ভাবে তাহারা বলিতেন যে, শ্বীষ্টধন্ম মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত 
রহিয়াছে । যতদিন জগৎ, ততদিন খ্রীষ্টধশ্ম বর্তমান। তাহার! 
বলিতেন যে, শ্ীষ্টধন্ম অবোধ্য (71591677045 ) নহে । কারণ, খ্রীষ্টধর্মের 
যে মতগুলিকে অবোধ্য বলা হয়, যেমন ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, 
অনৈসর্গিক প্রণালীতে যীশুর জন্ম, প্রভৃতি মত পরিত্যাগ করিয়া, 
খ্রীষ্টধশ্মের নৈতিক উপদেশ, _কর্তব্যপালনবিষয়ক উপদ্দেশ নিচয়, পাপ 
ও পুণের জন্য দণ্ড পুরস্কার, তাহারা শ্রীষ্টধশ্মের সার অংশ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । সেইজন্য তাহারা বলিতেন যে, খ্রীষ্টধশ্ম কোন অবোধ্য 
বিষয় নহে ।. 

৬। সেপ্টপল ও কাল্ভিনের একটি বিশেষ মত তাহারা অগ্রাহ 
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করিতেন । ঈশ্বর কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া স্থপথে লইয়া যান, আর 
কাহাকেও লইয়া যান না, ইহা তাহারা মানিতেন নাঁ। ইহাতে 
পক্ষপাতিত্ব দোষ হয়। যিনি ধর্মসাধন করেন, তিনিই ঈশ্বরের অঙ্গগ্রহ- 
পাত্র, তাহারই মুক্তিলাভের অধিকার হয়। তিনি ধশ্মসাধনদ্বারা 
ঈশ্বরের নিয়মাহ্ুসারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ স্বর্গে যান; আর যে 
ব্যক্তি নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে দণ্ডিত হয়। এইবপে তাহাদের মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্রাণ তাহার নিজের হস্তে। 

৭। যাহা কিছু স্বাভাবিক তাহাই তাহার! ঈশ্বরকৃত বলিয়া! মনে 
করিতেন; আর যাহা স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম, তাহাই তাহাদের মতে 
ভ্রান্তিমির্অিত। তাহার! প্রত্যেক বিষয়ে, স্বভাব ও স্বাভাবিক পদার্থের 
পক্ষপাতী ছিলেন। 


ফরাদীদেশীয় এন্সাঁইক্লোপিডিষ্ট গণ 


১৭৩৬ শ্রীষ্টাবে স্ুপ্রসিদ্ধ বিসপ বট্‌্লার সাহেব তাহার 4১7108% 
গ্রন্থে এই সকল একেশ্বরবাদী-(1)61315 ) দ্রিগের মতের উত্তর দেন। 
বটুলারের সময় হইতে ইংলগ্ডের ভীয়িষ্টগণ (16150 ) ক্ষীণপ্রভ হইয়। 
পড়েন; কিন্তু ফরাসীদেশে ইহাদের শিষ্যবর্গ প্রভূত শক্তিসহকারে 
গ্রষ্টধম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার! বিশেষরূপে রোমান 
ক্যাথলিক ধন্মসমাজকে আক্রমণ করিতেন। এই যুদ্ধের মহারথীদের 
মধ্যে ভন্টেয়ার, ভি ভি রো, হেল্ভিটিয়াস্‌, ভালেম্রের, হোলব্যাক্‌, 
কগুর্সে, কণডেয়াক্‌ এবং রুষো ও ভল্নি এই কয়েক জনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা এন্সাইক্লোপিডিয়! গ্রন্থ, প্রচার 
করিয়াছিলেন । ভি ডি রে! এবং ড্যালেমবাট কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ সম্পার্দিত 
হইয়াছিল ইহারা অজ্ঞান ও কুসংস্কার-অন্ধককার বিদূরিত করিয়া, 
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জগতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতে চেষ্ট করিতেন। ইহার! গ্রীগীয় 
ধর্ঘসমাঁজের ,বিরুদ্ধে, মানবের জ্ঞান ও স্বাধীনতার নামে, সমর-ঘোষণ। 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহার! গবর্ণমেপ্ট এবং বর্তমান সামাজিক 
প্রণালীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মীন হইয়াছিলেন। কি ধর্মমবিষয়ক, কি 
সামাজিক, কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই যাহা তাহার! দূষণীঘ বলিয়া 
মনে করিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ীয়মান হইতেন। 

তাহারা চতুর, স্বার্থপর ধর্মঘাজক এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন। তাহারা মনে করিতেন যে, কতকগুলি চতুর স্বার্থপর 
লোক সমবেত হইয়া সাধারণ লোককে কুসংস্কারান্ধকারে ফেলিয়া, 
তাহাদিগকে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের উপব 
প্রভৃত্ব করিতেছে । তাহারা মনে করিতেন ষে, ধশ্মযাজকেরা এবং 
রাজনীতিজ্ঞেরা মিলিত হইয়া এইরূপ অত্যাচার করিতেছে । তাহারা 
মনে করিতেন যে, মানবজাতির ইতিবৃত্তে, মনুষ্যসমাজে, যত অত্যাচার, 
মূর্খতা, পাপ, দরিদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, যথেচ্ছাচারিতা দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহ! চতুর স্বার্থপর ধর্মযাজক এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রত্ৃত্বের ফল। 
সেইজন্য ইহারা ধন্মধাজক এবং ধন্মসমাজ-( 0)707:0) ) মাত্রকে স্বণা 
করিতেন এবং যে স্থানে রাজা বা রাজপুরুষদিগেরই সম্পূর্ণ ক্ষমতা, প্রজা- 
দ্রিগের কোন ক্ষমতা নাই, সেরূপ গবর্ণমেণ্টকে তাহার। ঘ্বণ। করিতেন। 
তাহারা মনে করিতেন, যে ধন্মঘাজকেরা, অজ্ঞ সাধারণ লোকদিগকে 
স্বর্গের প্রলোভন এবং নরকের বিভীষিক! প্রদর্শন করিয়া আপনাদের 
কাধ্য সিদ্ধি করে। তাহাদের নিজের ধন মান রক্ষা করিয় 
বিলাসপ্রিয়ত। ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তাহারা ধন্মের জন্য 
হত্যাকাণ্ড করিয়া জগৎকে নরশোণিতে প্লাবিত করে। ইহারা মনে 
করিতেন যে, অনেক ধর্ম-প্রবর্তক এইরূপে আপনাদের প্রতুত্ব ও ঈশ্বরত্ব 
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স্থাপন করিয়া ধশ্মযাজক্দিগের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার পন্থা করিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে ইহার! একমত ছিলেন । 

ইহার্দের মধ্যে কেহ বা নান্তিক জড়বাদী, কেহ সংশয়বাদী, কেহ 
অদ্বৈতবাদী এবং কেহ বা একেশ্বরবাদী ছিলেন । এই একেশ্বরবাদীদিগের 
মধ্যে ভণ্টেয়ার, রুষো এব্‌ং ভল্নি প্রধান। ভপ্টেম়ার এবং ভল্নি, 
থিওফিল্যান্থ পিষ্ট ছিলেন। রুষে! ভক্তিপথাবলম্বী গ্রীষ্টিয়ান একেশ্বর- 
বাদী ছিলেন। থিওফিল্যান্থুপিষ্ট রা ইংলতীয় ডীয়িউ.দ্িগেরই সন্তান- 
স্থানীয় । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, তাহাদের প্রধান ধন্্মত পরমেশ্বর 
ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম। মানবজাতির হিতসাধন বিষয়ে তাহাদের 
অত্যন্ত উৎসাহ ছিল । 

ভণ্টেয়ার দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, বেদে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম 
ও মনুয্তের প্রতি প্রেম শিক্ষা দেওয়া! হইয়াছে । কিন্তু ভল্টেয়ার যাহাকে 
বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক বেদ নহে; একটা 
জালবেদ। যাহা হউক, থিওফিল্যান্থ পিষ্টদের মত এই যে, খ্রীষ্টিয় 
ধ্্নশান্ত্রে ও অন্তান্ত ধশ্মশান্ত্রে অনেক অসত্য, কুসংস্কার ও নীতিবিরুদ্ধ 
কথার মধ্যেও কতক পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মনুত্বেরু প্রতি 
প্রেমের উপদেশ আছে । তবে তাহাদের মতে, চতুর ধশ্মযাজকদিগের 
দ্বারা সকল ধর্শাস্ত্রেই নীতিবিরুদ্ধ কথা, অলৌকিক ক্রিয়া এবং নানা 
প্রকার কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়৷ হইয়াছে । স্বার্থপর, চতুর ধন্দমধাজকদিগের 
বারা সকল ধর্দশশাস্ত্রই কলুষিত হইয়াছে । তাহাদের মতে, কোন ধর্মশান্তর 
এবং কোন প্রচলিত ধশ্ম ঈশ্বরপ্রেরিত নহে । সকলই মনুত্যের সষ্ট ও 
কৃত্রিম । ভল্নি তাহার রচিত 4[২10105 ০1 [1101755ঃ ০০ [২০001019 
01 (116 [২০০16109005 ০0? [1001769+ নামক গ্রন্থে এবং উহার 
পরিশিষ্টে, থিওফিল্যানথ, পিষ্টদিগের ধর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
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তিনি ইয়োরোপ, এসিয়া এবং মিশরদেশের প্রাচীন ধশ্ম এবং আমেরিকান্‌ 
ইণ্ডিয়ান্দিগের ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আদিম 
অবস্থায় মন্তষ্তের মন প্রাকৃতিক ঘটনা সকলের বিষয় চিন্তা করিত। 
এইবপ চিন্তার ফলম্বরূপ নানাপ্রকার ধর্শ্বের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু 
ধর্মযাজকেরা অলৌকিক ক্রিয়া, কুসংস্কার ও অনেক নীতিবিরুদ্ধ মতের 
দ্বারা এ সকল ধর্মকে পূর্ণ করিয়া তাহাদের বাসন! চরিতার্থ করিতেছে । 
ভল্নির মতে, ীশুশ্রীষ্ট, তাহার জন্ম, তীহাব ক্রশে হত হওয়া এবং 
মৃত্যুর পরে তাহার পুনরুথান এ সকল স্র্্যসন্বদ্ধীয় একটি রূপক মাত্র? 
অর্থাৎ তিনি এ সকল ঘটনাকে স্থ্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্ত 
রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


স্্প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম 


ফরাসি দেশের এন্সাইক্লোপিভিয়ালেখক্দিগের সময়ে, ইংলগ্ডে 
স্প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেব সন্দেহবাদ প্রচার করেন। হিউম 
সাহেবের এই কয়েকটি বিশেষ মত। প্রথম, তিনি অলৌকিক ক্রিয়া 
()11750105) অস্ধীকার করেন। দ্বিতীয়, পবকাল এবং পাপপুণ্যের দণ্ড 
ও পুরস্কার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন $ বলেন যে, ইহার কোন প্রমাণ 
নাই। তৃতীয়, তাহার মতে কার্য্যকারণসম্বন্ধমূলক যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ হয়না; কিন্তু কৌশলসন্বন্ধীয় যুক্তিদ্বাবা পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব যে প্রমাণ হয়, ইহা তিনি একপ্রকার হ্বীকার করেন। হিউম 
বলেন, কৌশলসন্বন্ধীয় যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বর নিন্দাণকর্তা বলিয়া! গ্রমাণ 
হইতে পরে? কিন্তু স্থষ্টিকর্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না । চতুর্থ, তিনি 
স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা ধশ্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা 
করেন। ধন্ম সকলের উত্পত্তি কিরূপে হইল, ইহা তিনি বিশেষভাবে 
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আলোচন। করেন এবং প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার ধশ্দের তুলনায় 
সমালোচনা করেন। পঞ্চম, ধরম্থের বাহ্‌ অনুষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ মত 
সকলকে, চতুর ধরশ্মধাজকদিগের স্ষ্ট বলিয়া মনে করেন; অথচ 
কতকগুলি ধশ্মমত ও বাহ অনুষ্ঠান জনসমাজের শৃঙ্খল! রক্ষার উদ্দেশ্তে 
আপামর সাধারণের জন্য গ্রয়োজনীয় ব্লিয়া স্বীকার করেন। 

যুক্তিবাদের মূলসুত্রসঞ্চারক বেকন ও লকের গ্রন্থ এবং ইংলতীয় 
ডীয়িষ্টগণের, করাসীনদশীয় থিওফিল্যানথৃপিষ্ট ও এন্সাইক্লোপিডিষ্টদ্িগের 
ও টমাস পেনের গ্রন্থ এবং সংশয়বাদী ছিউমের গ্রস্থপাঠে, রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ বিষয়ে 
বিকসিত ও দৃঢ়ীরুত হইয়াছি। এই সকল গ্রন্থদ্ধারা তাহার উপরে 
অধুনাতন ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও শ্বাধীনচিন্তার প্রভাব পতিত হয়। এই 
প্রকার মনের ভাব লইয়াই তিনি তহফাতুল মোয়াহেদ্দীন গ্রন্থ রচনা 
করেন। রাজা তাহার কোন কোন গ্রন্থে লক্‌, বেকন ও অন্তান্ত স্বাধীন 
চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, হিউম, গিবন্‌ প্রভৃতি এবং ফরাসী পণ্ডিত 
ভল্টেয়াবেব নাম ও তাহাদের মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । 


আঁরবদেশীয় মতাজল সম্প্রদায় 


যুক্তিবাদ বিষয়ে বাজা আরবদেশীয় মতাজল নামক দার্শনিক সম্প- 
দায়ের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন । এই বিষয়টি পরিষ্ষার 
করিয়া বুঝা আবশ্তক বলিয়া আমরা নিয়ে মতাঁজলদিগের বিষয় বলিতেছি। 
মতাজল সম্প্রদায়, খ্রীীয় নবম শতাব্দীতে বোগদাদের খলিফ. আলমমন 
এবং তাহার পরবর্তী খলিফ দিগের সময়ে প্রাদুভূতি হইয়াছিল। মতাজল্‌- 
দিগকে শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী বলা যায় না। কেননা তাহারা কোরাণ 
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মানিতেন। তাহাদের মতের সহিত অনেক পরিমাণে যুক্তিবাদ 'মাশ্রত 
ছিল। মতাজল শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ত্যাগী, অর্থাৎ মুল মুনলমান সম্প্র- 
দায়ের সহিত তাহাদের মতভেদ হইয়াছিল বলিয়াই তাহাবা উক্ত নামে 
অভিহিত হইয়াছিলেন। সারস্তানী, তাহার মিলাল্ওয়ানাহাল্‌ নামক 
গ্রন্থে মতাজলদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেব মত বিশেষ কবিয়। 
লিখিয়াছেন। তীাহাদিগের কতকগুলি মত নিম্মে লিখিত হইল । 

১। পরমেশ্বব অনাদি অনস্ত। অনাগ্যনস্তত্ব তাহাব স্বপেব একটি 
বিশেষ লক্ষণ । পবমেশ্বরেব হচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি তাহার ব্বরূপ্বে অনাদি 
অনস্তকালস্থায়ী বিশেষ বিশেষ গুণ বলিয়া তাহার] মানিতেন না। তাহাব। 
বলিতেন, সর্বজ্ঞতা পবমেশ্বরেব শ্ববপ, গুণ নহে। সর্বশক্তিমত্তা 
তাহাব স্বরূপ, গুণ নহে। তাহার জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গুণ- 
রূপে তাহাতে বর্তমান নাই । অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, প্রাণময় | 
জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি তাহার স্বরূপ (15501)০০) ; এ সকল তাহাব ধশ্ম 
ব। গুণ নহে। পবমেশ্বরে ধশ্মধন্মী বা গুণগুণী ভাব থাকিতে পাবে না। 
মতাজলদ্িগের মতে তাহাতে ছুইটি দোষ হয়; প্রথম, পবমেশ্বব তাহার 
গুণের অধীন হইয়। পড়েন। পদার্থ সকল যেমন তাহাদের গুণের অধীন, 
সেইরূপ তিনিও তাহাব গুণেব অধীন হইয়। পডেন। দ্বিতীয়, পরমে- 
শ্বরেব ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকাব কবিলে, তাহাব একত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন 
হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার করিলে “ওয়াহদ্রৎ্ অর্থাৎ একত্ব বজায় 
থাকে না। স্থফীদিগের এবং বেদাস্তেরও এই প্রকাব মত। স্বরূপ- 
লক্ষণ সকল ঈশ্বরের ধশ্ম নহে; এ সকল তাহার ম্বরূপ। যেমন সৎ, 
চিৎ, আনন্দ। কিন্তু যে যে স্থল এসকল গুণের কথ! আছে, সেই সকল 
স্থলে তটস্ লক্ষণদ্বার৷ এরূপ বলা হইতেছে, মনে কবিতে হইবে । 
রাজা রামমোহন রায়েরও এই প্রকার মত ছিল। মহম্মদ বলিয়াছেন, 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৪৭ 


পরমেশ্বরের দান ব! অন্ধ গ্রহের বিষয় চিন্ত। কর, তাহার স্বরূপের বিষয় 
চিন্তা করিও না। সে সম্বদ্ধে তোমার কোন শক্তি নাই। 

২। ম্তাজলের৷ বলিতেন যে, কোরাণশান্ত্র একটি নৃতন বস্ত। 
উহা ঈশ্বরের স্থষ্ট, দেশকালে বদ্ধ ; স্থতবাং উহা একটি ঘটনা । পরমেশ্বরের 
স্বর্ূপের অন্তর্গত নহে; স্থতরাং উহা নষ্ট হইতে পারে । নেই জন্য, 
কোরাণকে অনাদি অনস্তকালস্থায়ী বলা যাইতে পারে না। গোড়া 
মুসলমানেরা কোরাণকে নিত্য বলেন। হিন্দুরাও সাধারণতঃ বেদকে 
নিত্য বলেন । শিব্োনিত্যঃ (মীমাংসক মত) । কিন্তু নৈয়ায়িকেরা প্রতি- 
পন্ন করিয়াছেন 'শব্দোহনিত্যঃ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অনিত্য । যে সকল 
মুদলমান কোরাণকে নিত্য বলিতেন, ম্তাজলেরা তাহাদের কথার 
প্রতিবাদ করিয়া প্রমাণ করিতেন যে, কোরাণ অনিত্য | 

৩। কোরাণে যে যেস্থানে পরমেশ্বরের মুখ, হস্ত, সিংহালন প্রভৃতি 
বণিত আছে, তাহা মতাজলদিগের মতানুসাবে 'মতাঁসাবি”, অর্থাৎ সে 
গুলিকে রূপক বর্ণনা বলিয়। বুঝিতে হইবে । যেহেতু, পরমেশ্বর নিরাকার, 
সর্বব্যাগী। তীহার মৃত্তি হইতে পারে না। ইহা বেদাস্তের ও বাজা 
রামমোহন রায়েরও মত । 

৪। মনুষ্য তাহার নিজের কাধ্যের কর্তা | ভাল কি মন্দ কাঁধ্য, 
যাঁহাই হউক, মনুষ্য আপনার কাধ্য আপনি করিয়া থাকে এবং আপনার 
সৎকাধ্যদ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে। পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে ন্তায়বান্‌। 
তাহা হইতে কোন অমঙ্গল বা অত্যাচার আসে না। যেমন পল এবং 
ক্যাল্ভিনের মত অস্বীকার করিয়া ইংলগীয় ভীয়িষ্ট রা বলিয়াছিলেন যে, 
মনুষ্য স্বাধীন, আপনার কর্শঘ্ারা পরিত্রাণ লাভ করে; সেইরূপ মতাঁজলেরা, 
গোঁড়া মুসলমানদিগের মধ্য পল ও ক্যাল্ভিনের অনুরূপ মৃতের প্রতিবাদ 
করিয়া বলিতেন যে, মনুষ্য আপনার কর্দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে । রা'জ। 


৫৪৮  মহাত্বা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রামমোহন রায় মীমাংসাশান্ত্রের কম্মবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন 
যে, পরমেশ্বর নিলিপ্ুভাবে কন্মাছুনাবে ফলবিধান কবেন । তিনি 
ব্রাক্মণসেবধি” পত্রিকায় পল এবং ক্যাল্ভিনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। 

৫। ম্ৃতাজলের। বিশ্বাস করিতেন যে, যে সকল জাতি পরমেশ্ববেব 
নিকট হইতে কোন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাহারাও পরমেশ্বরের জ্ঞান 
লাভ করিয়া জীবনেব কর্তব্য সকল প্রতিপালন করিতে পারেন । মনুষ্য 
স্বাভাবিক বুদ্ধিদ্বধাব ভাল মন্দ জ্ঞান লাভ কবিতে পাবে এবং প্রককতভাবে 
এই স্বাভাবিক জ্ঞানেব অনুমবণ করিয়া মন্তধ্য মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
পাঁরে। পরমেশ্বব যে, তাহাঁব পয়গম্ববদিগেব দ্বার| মন্ুষ্তেব নিকটে 
ধম্মন্য়িম প্রেরণ কবেন, ইহা তাহাক পর্দে একটি বিশেষ অন্রগ্রহ মাত্র । 

এস্থানে দেখা যাইতেছে যে, ইংলত্ীয় ভীয়িষ্ট দ্রিগেব সহিত মতাজল- 
দিগেব মতের আশ্র্য্য মিল রহিয়াছে । রাজ! রামমোহন বায়ের মতও 
এইরূপ ছিল। তবে ইংলপীয় ভীয়িষ্ট বা, প্রফেট বা পড়গন্থরে বিশ্বাস 
করিতেন না1 তোহফাতুল মোযাহেদ্দীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বাজা 
বামমোহন রাঁয়ও এফেট বা পয়গপ্ধর একেবাবে অস্বীকাব কবিয়াছিলেন । 
ইংলপ্তীয় ডাঁয়িষ্টদিগের মত এই যে, মন্ুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞানই যথেষ্ট। 
পয়গন্বরদিগেব ছাঁবা যে পরমেশ্বব বিশেষ জান প্রেবণ কবেন, ইহ। 
তাহার! স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মতাজলেবা তাহ স্বীকাঁল কবিতেন। 
রাজ! রামমোহন রায়ের মত এ বিষয়ে পবিবগ্তিত হইয়াছিল । তিনি এ 
বিষয়ে ভীয়িষ্ট দিগেব মৃত পরিত্যাগ কবিয়া মতাজলদিগেব মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তিনি পরে, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ মানিতেন। তবে 
রাজা রামমোহন রায়ের মতানুসারে, ম্বাভাবিক জ্ঞানে যাভা বুঝা যায়, 
মহাপুরুষের! তাহাই অধিকতব পরিষ্কাব কবিয়া বলিযাছেন। মহাপুরুষ 
সম্বন্ধে তিনি অলৌকিক কিছুই মানিতেন না। 


রাজ রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৪৯ 


৬। পরমেশ্বর তাহার জ্ঞানদ্বারা কেবলই জীবের কল্যাণ সাধন 
করেন। তিনি তাহার ভূত্যগণের সৎকার্যের পুরস্কার প্রদান করেন । 
পরমেশ্বর মঙ্গলম্বরূপ, ন্যায়ন্বরূপ এবং পবিত্রম্বরূপ। 

অষ্টাদশ শতব্দীর ভীয়িষ্ররা যেরূপ পুরাতন বাইবেলে বণিত 
জিহোভার ক্রোধ, নিষ্টরতা ও ন্যায়বিরুদ্ধ কাধ্যের প্রতিবাদ করিতেন, 
মতাজলেরাও সেইরূপ গোঁড়। মুললমানদিগের বণ্রিত পরমেশ্বরের ন্তায়- 
বিরুদ্ধ কা্য, নি্ুরতা ও অত্যাচার অস্বীকার করিতেন। রাজা রাম- 
মোহন রায়ও, সেইরূপ, পুরাণশাস্ত্রে বণিত অবতারদিগের নীতিবিকুদ্ধ 
কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এস্থলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখা,উচিত। 

প্রথম, মতাজলদিগের দ্বারা আরবদেশীয় দর্শনশাস্ত্র ও তর্কশান্ত্র বহুল 
পরিমাণে পরিবস্তিত হইয়াছিল। সারস্তানি জালালুদ্দীন আস্থইতি এবং 
অন্যান্ক অনেকে আবৃবি ভাষায় মৃতাজলদিগের বিবরণ লিখিয়াছেন। 
আরবদেশীয় দর্শনশাস্ত্রে, মতাজলদিগের মত সকলের প্রভাব এককালে 
বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়াছিল। রাজ রামমোহন রায় আরুবি ভাষায় 
লিখিত ধর্মতত্ব, দর্শনশাস্ত্র, তর্কশান্ত্র ও মনোবিজ্ঞান বিশেষরূপে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। তাহার রচিত তহফাতুল মোয়াহেদ্দীন পুস্তকে ইহার 
নিঃসন্দেহ প্রমাণ প্রার্থ হওয়া যায়। তিনি আরবদেশীয় তর্কশাস্ত্, 
ধর্মতত্ব, দর্শনশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানে বিশেষ পারদশী ছিলেন । 

দ্বিতীয়তঃ, এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, তিনি কোরাণ বিষয়ে 
মুসলমান মৌলবীদের সহিত বিচার করিয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়া, 
কোরাণ ও মুললমান দর্শনশান্্দ্ধারা একেশ্বরবাদ ও মোয়াহেদীবাদ 
প্রচার করিতেন। তীহাকে মৌলবীরা “জবরদস্ত মৌলবী+ বলিতেন। 
মতাজলেরা মুসলমান ছিলেন। অর্থাৎ তাহারা কোরাণের ভিত্তির 


৫৫০ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উপর তাহাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজ। যে সকল 
আবুবি গ্রন্থে মোয়াহেদীদিগের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকল 
গ্রস্থেই মতাজলদ্িগের মতের বিচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোয়্াহেদী ও 
মতাজলদিগের গ্রস্থনকলঘারা রাজাব মত অনেক পরিমাণে গঠিত 


হইয়াছিল । 


মৌয়াহহেদী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 


আমর] এস্থলে মোয়া হেদী ( মওয়াহেদ্দী ) সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি । মোয়াহহেদী শব্দের অর্থ 
ঈশ্বরের একত্ববাদী। ধাহার! “ওয়াহদৎ” অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের একত্ 
স্বীকার করেন, তীাহারাই মোয়াহহেদী। এই মোয়াহহেদী সম্প্রদায় 
কোরাণকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া ইহাদ্িগকে মুসলমান 
বলা হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের ত্বরূপের একত্ববাদী মুসলমান বলা 
হয়। এই মোয়াভহেদী সম্প্রদায়ের জোক অনেক পাওয়া যায়। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে, আফ্রিকা ও স্পেনদেশে আল্‌ মোহেদী নামে একটি 
ধর্দসম্প্রদায় প্রাছুন্ত হইয়াছিল । মহম্মদ ইবুতাউমত্ত নামক এক ব্যক্তি 
উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইনি পরমেশ্বরের একত্ব বিষয়ে একখানি 
গ্রন্থ লেখেন এবং একটি রাজবংশ সংস্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের 
লোক আপনাদ্দিগকে একমাত্র যথার্থ মুসলমান বলিতেন। ইহাদের 
কিছু কিছু নূতন ধন্মানুষ্ঠান ছিল। ইহারা পয়গম্বর ও কোরাণে বিশ্বাস 
করিতেন। মোয়াহ হেদীর! পরে সুফী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়। গিয়া- 
ছিলেন। মোহিয়দ্দীন ইবন্থল আরবী তাহার রচিত ফক্ুত্থল্‌ হেকাম 
( তবজ্ঞানকৌস্তভ ) গ্রন্থে এই সুফী মোয়াহ্‌ হেদীমত বিশেষরূপে প্রচার 
ও বিস্তার করেন। তিনি আবছুলকাদের গিলানীর শিশ্ু। তাঁহার মত 


রাজা রামমোহন রায়ের ধশ্মবিষয়ক মত ৫৫১ 


€য়াহ দতুল্‌গজুদ্” এবং “হামাহ উস্ত্‌” ; এ কথার অর্থ এই যে, কেবল 
একমাত্র সত্যপদার্থ আছে ;-_-এই সকলই ঈশ্বর । ইহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, 
শহ্করের অনুরূপ মত। তবে, শঙ্করের মত বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
এই সুফী মোয়াহহেদীদিগের মত কোরাণশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্টিত। 

আর একদল সুফী ছিলেন। তীাহাদিগের নাম “সুফী মোসায়েখ। 
তাহারা বিশিষ্টভাবে “ওয়াহদৎ” ব পরমেশ্বরের একত্ব মানিতেন। 
তাহার। বলিতেন, “ওয়াহ দতুল সহ্ুদ্‌,-হামাহ আজ উস্ৎ” ইহার অর্থ, 
প্রমেশ্বরের স্বরূপ ও তাহার প্রকাশের একত্ব ;--এই সকল যাহা কিছু 
প্রমেশ্বরের ৷ ইহার! রামান্থুজের ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈ৩বাদী বা নিষ্বার্কের 
তায দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে, পূর্বের বল! হইয়াছে যে, ইহাদের 
মত কোরাণের উপর প্রতিষ্টিত। সকল মোয়াহ হেদীই মুসলমান; 
তাহারা কোরাণ ও প্য়গম্থরে বিশ্বাস করেন । কিন্তু গড়া মুসলমানেরা 
যেরূপে কোরাণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের মতে ভ্রমাত্মক | 
তাহারা কোরাঁণ এবং পয়গম্থরের উক্তির আধ্যাত্মিক, রূপক, দার্শনিক, 
অথবা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মুসলমান স্বতি সরিয়ৎ 
অনুসারে থে সকল কর্মকাণ্ড হইয়া থাকে, তাহা ইহারা অনেক ছান্ডিয়া 
দেন। অনেক পরিবর্তন করিয়া যুক্তিসঙ্গত করিয়। লন। একেবারে 
অগ্রাহ্থ করেন না। কিন্তু ধাহারা “মজ্ুব? অর্থাৎ “পরমহংস” তাহারা 
একেবারেই সরিয়ৎ মানেন না। 

আর্বি ভাষায় লিখিত ধশ্মতত্ব বিষয়ক গ্রন্থে ও দর্শনশান্ত্রে নানা 
ধন্মমতের বিচার আছে । সেই সঙ্গে সঙ্গে মোয়াহহেদী ও মতাজলদিগের 
মতের বিচার আছে। রাজা যে মনাজারাতুল আদিয়া অর্থাৎ বিবিধ 
ধর্মের বিচার নামে আর্বি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহাতে 
তিনি কতক পরিমাণে আর্বি দর্শনশাস্ত্রের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


৫৫২ মহাত্বা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচবিত 


খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর গ্রারস্তে, অর্থাৎ মতাজলদেব পঞ্চাশ বসব 
পূর্ব একটি নান্তিক সম্প্রদায় প্রাছুভূতি হইয়াছিল। তাহাদিগকে 
জিন্দিগ বলিত। বোধ হয়, তাহার৷ ধন্মশাস্্র ও পরমেশ্ববেব অস্তিত্ব 
একেবাবেই অস্বীকার করিত। কিন্তু তাহাবা বলিত যে মন্ুস্তোব 
কর্তব্য এই যে, পরস্পবেব উপকাব করেন এবং মানব-হৃদয়ে শ্বভাবতঃ 
যে নীতিস্যত্র সকল লিখিত রহিয়াছে, তাহা পালন কবেন। 

মৃতাজলদিগের পঞ্চাশ বসব পবে সবল এাতৃমগ্ডলী ( 3706070 
১:০0০7-)) নামে এক মুসলমান দার্শনিক সম্প্রদায় প্রাছুর্ভত হইয়াছিল । 
ইভার। ফ্রি-মেসনদেব ন্যায় অনেক বিষয় গোপন বাখি'ত। এই 
সম্প্রধায় সমগ্র মুসলমান সাম্রাজো, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র সভ্যজগতে বিস্তৃত 
হইয়াছিল। সেই সময়ে যে সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল, ইহাবা সেই 
সকলের একটি প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ ( £0০৮০101619 ) প্রস্তুত কবিয়া- 
ছিল। ইহাবা ধর্ম ও দর্শনশান্ত্রেব সামগ্তস্ত করিবাব জন্য বিশেষ 
চেষ্টা কবিয়াছিল। 

তোহফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থের প্রথমেই বাজা বলিতেছেন যে, 
তিমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া, অনেক জাতিব ধন্মপ্রণালী দেখিয়া ও 
সেই সকল ধন্মকে পবস্পব তুলনা কবিয়া নিয়লিখিত চুইটি “বষয 
জানিতে পাবিয়াছেন । 


বিশ্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক বিশ্বীস 


প্রথম, সকল ধর্মেই জগতের কর্তা ও বিধাতা, একজন পবমেশ্ববেব 
অস্তিত্ব স্বীকার কবা হইয়াছে । 

দ্বিতীয়, যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সকল ধশ্মাবলম্বীর মধ্যে একমত 
দ্নেখা যায়, সেইরূপ, ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের 


রাজ রামমোহন রায়ের ধশ্মবিষয়ক মত ৫৫৩ 


মধো মতভেদ দৃষ্ট হয়। ধর্মের অনুষ্টানে এবং ধর্মবিষয়ক অন্যান্ত মত 
সম্বন্ধেও. বিভিন্ন ধণ্মাবলম্বীর মধ্যে পরস্পর গ্রন্ডেদ লক্ষিত হয় । রাম- 
মোহন রায় বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে বিভিন্ন ধন্মাবলম্বী- 
গণের মত ও বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকার । তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
তাৎপর্য এই যে, লোকে যেমন পরমেশ্বরকে ব্রহ্গ, জিহোবা, আলা 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের ঈশ্বরসন্বন্ধীয় জ্ঞানও 
ভিন্ন প্রকার। কেহ কৃষ্কে ভজনা করিতেছেন, কেহব। খাঁষ্টকে 
ত্রাণকর্তী বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই উভয় প্রকার লোকের 
ঈশ্বরসন্বন্ধীয় জ্ঞান ঠিক এক প্রকার নহে। 

ধশ্মবিষয়ক অন্যান্য মত সপ্বন্ধেও বিভিন্ন ধম্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ 
দৃষ্ট হয়। কে আমাদের পরিত্রাতা, ইহা লইয়! বিভিন্ন ধন্মাবলম্বীর মধ্যে 
মতভেদ । কেহ বলেন খুষ্ট, কেহ বলেন কৃষ্ণ, কেহ বলেন মহম্মদ 
পয়গন্ধর। পরিত্রাণ কিসে হয়? কন্মে কি ভক্তিতে? এ বিষয়ে অত্যন্ত 
মতভেদ । পরিত্রাণ কাহাকে বলে? পরলোক কি? পারলৌকিক 
অবস্থা কিরূপ? এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধন্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। ধর্মের কাধ্যগত বিভাগেও বিশেষ প্রকার বিভিন্নতা৷ 
দেখা থায়। শুদ্ধ কি, অশুদ্ধ কি, ব্যবহার্য কি, অব্যবহাধ্য কি, বিধি 
কি, নিষেধ কি, হারাম কি, হালাল কি, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যার-পর নাই ভিন্নতা লক্ষিত হয়। সাধনপ্রণালী 9 
উপাসনাপ্রণালী বিষয়ে বিভিন্নসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্তমান। 

এই সকল কারণে রাজা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ম্ুষ্য স্বভাবতঃ 
এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া! থাকে । এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন । 
হৃতরাং ইহা মন্ষ্ের পক্ষে স্বাভাবিক। এক জগৎকর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস, 
কোন কৃত্রিম উপায়ে, কেবল অভ্যাসদ্ধার। উৎপন্ন হয় না। যে বিশ্বাস 


৫৫৪ মহাআ! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সমগ্র মন্তষ্যজাতিতে দেখা যায়, তাহা মন্ত্র পক্ষে স্বাভাবিক । 
স্বাভাবিক বলিয়া সকল জাতির মধ্যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস বর্তমান; 
অথবা, ঈশ্বরবিশ্বাসের দিকে মন্ুফ্যের মনের স্বাভাবিক গতি । 

যখন দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে এবং ধর্মের 
মতৃগত ও কাধাগত বিষয়ে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন প্রকার 
মত রহিয়াছে, তখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, এ সকল মন্্ষ্যের পক্ষে 
স্বাভাবিক নহে । বিশেষ বিশেষ প্রকাব দেবতায় ও বিশেষ প্রকার 
উপাসনাপ্রণালীতে বিশ্বাস, শিক্ষাৰ ফল। এ সকল স্বাভাবিক নহে । 
জনশ্রুতি, শান্ত ও চতুষ্পার্থেব অবস্থাদ্বারা এই সকল মত উৎপন্ন 
হইয়া থাকছে! 


প্রচলিত ধর্ম নকল কি সত্য ? 


রামমোহন রায় তৎপরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জগতে প্রচলিত 
সকল ধন্মই কি সত্য? অথবা সকল ধশ্মই মিথ্য। ? কিম্বা কোন কোন 
ধশ্ম পিতা এবং কোন কোন ধন্ম মিথ্যা? তিনি বলিতেছেন, এই প্রশ্বের 
তিনটি উত্তর হইতে পারে । প্রথম, এই এক উত্তর হইতে পারে ষে, 
সকল ধন্মই সত্য | কিন্তু ইহ সম্ভব নহে । কেননা বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বীর 
ঈশ্বর সম্বন্ধে বিপরীত প্রকার মত দৃষ্ট হইতেছে । ধর্শের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 
দেখা যাইতেছে যে, এক ধশ্মেষে কাযষ্যের বিধি রহিয়াছে, অন্য ধশ্মে 
তাহাই নিষিদ্ধ। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা নিচয় কথন সকলই 
সত্য হইতে পারে না। (এ স্থলে রাজ! আরবী ভাষায় তর্কশান্ত্র হইতে 
70001016 ০0£71071007062010601)-এর স্থত্র উদ্ধত করিতেছেন।) 
স্থতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল ধর্মই সত্য হইছে পারে না। 
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কোন একটি বিশেষ ধর্ম কি সত্য ? 


দ্বিতীয় উত্তর এই হইতে পারে যে, প্রচলিত সকল ধর্মের মধ্যে একটি 
বিশেষ ধন্ম সত্য । অবশিষ্ট সকল ধন্মই মিথ্যা । এই উত্তর সম্থদ্ধে রাজা 
বলেন যে, কোন একটি বিশেষ ধশম্মকে কেন সত্য বলিব, আর অপর 
গুলিকে কেন মিথ্যা বলিব, তাহার যথেষ্ট হেতু পাওয়া চাই। যদ্দি বল, 
একটি বিশেষ ধর্ম, সত্য ; তাহা হইলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, সে কোন্‌ 
ধশ্ম? কি জন্য তুমি একটি বিশেষ ধর্মকে সত্য বলিতেছ এবং অবশিষ্ট 
সকল ধন্মকে মিথ্যা বলিতেছ ? একটি বিশেষ ধন্মকে সত্য বলিলে এবং 
অবশিষ্ট ধন্্ সকলকে মিথ্যা বলিলে, তাহার উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করা 
আবশ্যক । কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ, পরকাল, মুক্তি ও ধন্মের বাহ অনুষ্ঠান 
বিষয়ে গ্রচলিত ধম্মসন্প্রদায় সকলের মধ্যে, কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসসন্বপ্ধে, 
এমন কোন যুক্তি পাওয়া যাঁয় না, যন্্বারা বলা যাইতে পারে যে, এই 
বিশেষ ধশ্মপ্রণালী সত্য এবং অবশিষ্ট সকলগুলি মিথ্যা। এই সকল 
বিশ্বাস মন্ুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে এবং জ্ঞানের আয়ত্তও নহে । 
স্থতরাং যখন কোন ধন্মাবলম্বীরা বলেন যে, তাহাদের ধর্মমত সম্পূর্ণ সৃত্য, 
এবং অন্ত সকল ধর্ম ভূল, তখন তাহারা নিশ্চয়ই অমূলক কথা বলেন । 


যথেষ্ট হেতুবাঁদ 


রাজ' এই স্থলে আরবি ভাষার তর্কশান্ত্র হইতে যথেষ্ট-হেতুবাদের যুক্তি 
(চ7)01016 ০£ 38000167)6 2683020) উদ্ধৃত করিতেছেন । এক যথেষ্ট" 
হেতুবাদ কাহাকে বলে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । অনেক- 
গুলি ঘটনা, একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে, 
যদি তন্মধ্যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা, সেই কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা 
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হইলে, সে স্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইবে যে, অন্য কোন ঘটনা উতৎপপন্ন না 
হইয়া এ বিশেষ ঘটনাব উৎপত্তি কেন হইল, ইহাব যথেষ্ট-হেতুবাদ প্রদর্শন 
কবা আবশ্তক। বিজ্ঞান আলোচনাব পক্ষে, এই যথেষ্ট-হেতুবাদ একান্ত 
প্রয়োজনীয় । আববদেশীয় দার্শনিক ও তর্কশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগেব মধ্যে 
তর্কশান্ত্রের এই নিয়মটি বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল । ্রীষ্টীয় সপ্তদশ 
শতাব্দীতে লাইবনীজ (].০101) আববদেশীয় তর্কশান্ত্ের এই তকুটি 
ইয়ৌরোগীয় তর্কশান্ত্রেব অন্তত্রিবিষ্ট কবিয়া দেন। বিজ্ঞানচর্চাব পক্ষে 
ইহা! অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম । 


প্রচলিত সকল ধর্মই কি মিথ্য। ? 


তৃতীয় । সঞ্ল প্রচলিত ধশম্মই মিথ্যা! কি না? বাজা বলিতেছেন 
যে, যখন সকল ধন্মই সত্য, একথা স্বীকাব কবা যায় না, এবং কোন 
কোন বিশেষ ধশ্ম সত্য, ইহাও স্বীকার কবা যায় না, তখন সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, সকল ধর্মই মিথ্যা ) 

রাজাব কথাব উপরে একটি সমালোচনা হইতে পাবে | সকল ধশ্মই 
মিথ), ইহ! রাজাব যুক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয় না। ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, কোন ধন্মই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। অথবা কোন ধন্মকেই সত্য 
বলিয়! সিদ্ধান্ত কবিতে পাবা যায় না। যখন কোন ধন্মসম্প্রদায়ের লোক 
বলেন যে, তাহাদেব অবলম্থিত ধন্মই নিশ্চিত সত্য এবং অন্ত সকল ধশ্ম 
মিথ্যা, তখন তাহাবা ঘুক্তিসিদ্ধ কথা বলেন নাঁ। বাস্তবিক, বাঁজাব 
ইহাই অভিপ্রায় । রাজা বলিতেছেন, অসত্য সকল ধন্মের পক্ষেই সাধাবণ। 
তাহার অভিপ্রায় এই যে, ষদি কোন ধন্মসম্প্রদায়েক লোক বলেন যে, 
তাহাদেব ধশ্মই একমাত্র সত্যধশ্ম বলিয়া! প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহ! হইলে 
তাহাদের কথা নিশ্চয়ই অমূলক । এস্থলে আর একটি কথ। বল! আবশ্তক 


রাজ রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৫৭ 


ষে, রাজা সকল ধন্মেব বিষয় আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
পরমেশ্বরে বিশ্বাস বিশ্বজনীন | এই বিশ্বজনীন শ্বাভাবিক বিশ্বাস, কার্য- 
কারণ-সম্বন্ধীয় যুক্তি এবং কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তির দ্বারাও সমধিত হইয়াছে। 
রাজার মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্বরূপ সত্য, সকল ধর্মেই বর্তমান। রাজার 
মতে, সকল ধম্মের লোক যখন পরমেশ্বরকে স্থগ্টিকর্তা ও বিধাতা বলিয়! 
বিশ্বাস করিতেছেন, তখন সকল ধন্মেই সত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, সকল 
ধশ্মেই যখন বিশেষ বিশেষ অমূলক মত এবং বিশেষ বিশেষ অযুক্কিসিদ্ধ 
বাহ্‌ অনুষ্ঠান সকল বহিয়াছে, তখন সকল ধর্শেই অসত্য বর্তমান্‌। 


কিরূপে সত্যানুসন্ধান করিবে ? 


তৎপরে রাজ! বলিতেছেন যে, লোকে স্বাভাবিক বিশ্বাস এবং 
অভ্যাসসন্তৃত ও বাহা কারণে উত্পন্ন সংস্কারের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করিতে 
পারে না। এ বিষয়ে বাজাব মত অষ্টাদশ শতাব্দীর ভীয়িষ্ট দিগেব তুল্য। 
তাহাবৰ পর বাজা বলিতেছেন যে, ধর্মবিষয়ে অনুসদ্ধান করিয়া দেখ! 
আবশ্যক যে, কি স্বাভাবিক ও কি অস্বাভাবিক, কি আন্তরিক এবং কি 
বা বাহ ও আকস্মিক কারণে উৎপন্ন । সত্যনির্ণয় করিতে হইলে এবপ 
অনুসন্ধান আবশ্যক ; কিন্তু লোকে তাহা কবে না। স্পপ্রসিদ্ধ ইয়োরোপীয় 
দাশনিক লকৃও একথা বলিয়া! গিয়াছেন। রাজা বলেন যে, সকল বিষয়েই 
দুইটি বিষয় অন্থসম্ধান করা আবশ্যক প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত 
পদার্থ সকলের বাস্তব প্ররূতি ও গুণ। দ্বিতীয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
কাধ্যের জ্ঞান, সেই সকল কার্যের ফল এবং ফলের তারতম্য । এই 
দুইটি বিষয় জ্ঞানোপাজ্জনেব পক্ষে একান্ত আবশ্ঠক। 


কেন লোকে সত্যানুসন্ধান করে না? 
এই কথাটি আরবদেশীয় দর্শনশান্ত্রে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । পূর্বে 
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যে, সবল ভ্রাতৃমগডলীর (91:3০01 :61671)) কথা বল! হইয়াছে, ভাহারা 
এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই বিষয়টি স্প্রসিদ্ধ পার্শনিক 
লকের বচিত 42558 ০0700017070 050 10077000001 ১270172 
নামক পুস্তকে ও আছে । খাজা এই মতটি আববদেশীম পর্শনশাস্ত্রে ও 
'তৎপরে লকেব গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলেন । বাজা বর্শাতহেন খে, বিভিন্ন 
সম্প্রদায়েব নেতৃগণ এ প্রকারে ধশ্মালোচনা ববেন না । “ত্যেব অন্রসন্ধ'ন 
এবং সত্যেব জ্ঞানলাভেই মন্ুষ্কেব মন্ুয্যত্ব । মনুষ্য পম্মবিষষে ,ন গুকাৰ 
অনুসন্ধান কবে না। কেন কবে না, বাজ। তাহাব কাবণ প্রদর্শন 
করিতেছেন । প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ধম্মেব নেতৃগণ আপনাদের তম্মন ও 
গৌববের জপ্ত কতকগুলি যুক্তিশৃন্ত মতের সৃষ্টি কাবন। দ্বতীয়, 
অলৌকিক শক্তি এবং অলৌকিক ক্রিয়া দ্বার] তাঁহাবা গাপনাদেব মতের 
যাথার্থ্য প্রাতপন্ন করিতে ০1 করেন | তৃতীয়, এই গ্রকাবে তণহারা 
লোকদ্দিগকে পবিভ্রাণেব আশা দেন বলিয়া অনেক লোক তাহাদের 
শিষ্য হয়। চতুর্থ, এই সকল ধশ্মপ্রবর্তক মন্তষ্যেব স্বাভাবিক বিচ'ব- 
“ক্তি ও বিবেকের ক্রিয়া রহিত কবিয়া দেন। লোকে আপনার্ছিগেব 
বিচাববুদ্ধি এবং বিবেককে বলিদান দিয়া, সাম্প্রদায়িক ধম্ম প্রব্তকছিগ্বে 
আঁজ্ঞান্্সাবে চলিতে থাকে । পঞ্চম, লোকে অলৌকিক ক্রিষা এবং 
অসম্ভব গল্প সকল পাঠ করিয়া আপনাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি কবে। 
সাম্প্রদায়িক উপধশ্মবিশ্বাসীদিগের এমনই মনেব ভাব যে, তাহাবা 
ধশ্মসন্বন্ধে যতই অধিকতব অসম্ভব ব্যাপাব শ্রবণ ব। পাঠ কবেন, 'ভতই 
তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি ভয়। মন্ুষোব জ্ঞান ও বিচাবশক্তি এমনই 
শৃডঙ্ঘলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যষ্ঠ, লোকের ধশ্মবুদ্ধি এমনই বিকৃত হইয়া 
গিয়াছে যে, যে সকল কার্য) ইহলোকে জনসমাঙের পক্ষে অনিষ্টকবৰ এবং 
পবলোকে ছুর্গতির কাবণ, তাহাও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়তৃক্ত লোকেব 
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নিকট পরিত্রাণপ্রদ কার্ধা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । মিথ্যা বাক্য, চৌধ্য, 
বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচার পধ্যস্ত ধশ্মসাধনেব অঙ্গ বলিয়া গণ্য 
হইয়াছে । প্রচলিত কোন কোন হিন্দুসম্প্রদায়েব মধ্যেই ইহাব দৃষ্টাত্ত 
সকল প্রাঞ্ধ হওয়া যায়। সপ্তম, যদি কখনও কেহ ধম্মবিষয়ে ম্বাধীন 
ভাবে সত্য নির্ণয় কবিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, সে নিজেই হয় ত 
এবং অপর সকলে এ ইচ্ছাকে পাপবুদ্ধি বা সয়তানের কাধ্য বলিয়! নির্দেশ 
কবিবে ; এবং সে নিজেই হয় ত এবপ ইচ্ছাকে দুর্বব,দ্ধি বলিয়া উহা মন 
হইতে দূব করিয়া দিবে । 

এস্থলে বাজা বিভিন্ন সম্প্রদায়েব নেতৃগণকে আক্রমণ কবিয়াছেন। 
ফবাসীদেশেব এন্সাইক্লোপিডিষ্ট (100০০10০151 )-গণ, ভণ্টেয়াব 
( ৬৮০15110 )1ড ভি বো (10100106) হেল্ভিটিয়াস ( [7015০009 ) 
এবং ভল্নি ( ৮০177০$ ) চতুর স্বার্থপর ধর্্মযাজকিগকে এইবপে 
আক্রমণ কবিয়াছিলেন । 

মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বিবেক যে কতদূব “বকৃত ও 
বিশৃঙ্খলবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছে, সাম্প্রদায়িক উপধশ্মের বিষয় বলিতে গিয়া 
রাজ! তাহ হুন্দবরূপে প্রদর্শন কবিয়াছেন। বিশ্বাসেব বিষয় যত অদ্ভুত 
ও অসম্ভব হয়, ততই ভাহা বিশ্বাকে বদ্ধিত কবে, বাজা এই একটি 
বিশেষ কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন কালেব একজন শ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক 
টাটুলিযান, (11676011121) ) (01001502090 ) ধশ্মপন্থদ্ধে কোন 
বিশেষ মৃত বিষয়ে বলিয়াছেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস 
কবি । “]15611050) 17000085010 15 17100০5110০”) বাজার 
আর একটি বিশেষ কথা এই যে, উপধর্থেৰ প্রভাবে লোকে 
পাপকার্ধ্যকেও পুণ্যক্ম বলিয়া মনে করে । একথা ভন্টেয়ারও 
বলিয়াছেন। 
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জনসমাঁজ ও ধন 


তৎপরে রাজ। একটি গুরুতর কথা উত্থাপন করিয়াছেন । ইহ] 
নিশ্চিত যে, সমাজ এবং সামাজিক শৃঙ্ঘল! ধশ্মের একটি ভিত্তি। কিন্তু 
এই কথাটি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন | 
প্রথম, সিসিরে। এবং বাক প্রভৃতি পণ্ডিতের! বলিয়াছেন যে, মনুষ্যসমাজ 
পরমেশ্বরের সষ্ট । পরমেশ্বর ধন্মরাঁজ; মনুষ্যসমীজের কর্তা ও নেতা । 
তিনি সমাজে ধন্মসংস্থাপন ও ধশ্মসংরক্ষণ করেন । সেইজন্য আমাদের 
সামীজিক কর্তব্যসকল, কেবল সামাজিক নহে । সামাজিক কর্তব্য 
সকল পরমেশ্বরেব প্রতি কর্তব্য । সামাজিক কর্তব্যপকল একদিকে 
যেমন সামাজিক, আর একদিকে সেইরূপ ধন্্রসঙ্গন্ধীয় বা ঈশ্বরনির্দিষ্ট 
কর্তব্য । সমাজ ও সামাজিক জীবন, ধন্মের অজন্ববপ; ধন্মের পরিপুষ্টির 
জন্তা । দ্বিতীয়, কেহ কেহ বলেন, ধন্ম সামাজিক জীবনের 
অঙ্গস্বরূপ ;--সামাজিক জীবন পরিপালনের জন্য ধশ্ম ; অর্থাৎ সমাজের 
কল্যাণের জন্ত পবলোকে বিশ্বীস, পাঁপ-পুণো বিশ্বাস, এবং পাপ-গুণ্যের 
বিচারকর্জাম় বিশ্বাস আবশ্তক। এইরূপ বিশ্বাস কৃত্রিম নহে। ইহা! 
মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক । ধাহারা এই সকল কথা বলেন, তীহাদ্দের 
মধ্যে কেহ কেভ এই সকল ধর্মমত ও বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করেন। আর কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাসের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ 
করিয়াও বলিয়া থাকেন যে, এ সকল সত্য হউক বা না হউক, এই 
সকল বিশ্বাস, সামাজিক জীবনের একাল্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ | এই 
শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এই সকল মত কাধ্যতঃ 
সত্য। যেহেতু, এই মত ও বিশ্বাসগুলি না থাকিলে, সামাজিক ও 
নৈতিক জীবনের উচ্ছেদ হইত । 
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তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন যে, আত্মার বিশ্বাম অর্থাৎ আত্মাকে 
দেহ হইতে ম্বতন্ব বলিয়! বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, পাপ-পুণ্যের দণ্ড - 
পুরস্কারে বিশ্বাস, কৃত্রিম বা মনুষ্যকৃত। রাজা বা রাজপুরুষেরা, চতুর 
ধর্মযাজকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই সকল মত ও বিশ্বাস ত্য 
করিয়াছেন। কেন-না এইরূপে জনসমাজকে শাসন ও পরিপালন 
করার সুবিধা হয়। এই সকল কৌশল বা উপায় স্থষ্টি না করিলে 
সামাজিক শৃঙ্খল! ও রাজশক্তি রক্ষা পাইত ন|। 

এখন দেখ যাউক, ইংলপ্ীয় ভীয়িষ্ট গণ এবং ফরাসীদেশীয় এন্সাই- 
ক্লৌপিডিষ্ট গণ, এ বিষয়ে, উপরি-উক্ত মতের মধ্যে কে কোন্টি সমর্থন 
করিয়াছেন। ইংলগ্ীয় ডীয়িষ্টগণ সকলেই আত্মা, পরলোক এবং 
পাপ-পুণ্যের পারলৌকিক দণ্ডপুরস্কারে বিশ্বাস করিতেন; তাহার! বলিতেন 
যে, ইহ সংসারেই পরমেশ্বরের ধর্মশাসন রহিয়াছে । সমাজে পাপ-পুণ্যের 
ফলাফলের এশ্বরিক নিয়ম রহিয়াছে । তবে, ইহজীবন মন্ুষ্ের পরীক্ষার 
অবস্থা। এখানে পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার যাহ! অপূর্ণ থাকে, পরলোকে 
তাহা পূর্ণ হইবে। 


ফরাসীদেসীয় এন্সাই ক্লোপিডিষ্ট দিগের মধ্যে ছুই দল ছিল। প্রথুম 
ভণ্টেয়ার, ভল্নি এবং রুসো৷। ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। 
তাহাকে সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা বলিয়! বিশ্বাস করিতেন । রুষে খ্রীষ্টিয়ান- 
দরিগের স্বর্গাদি সকলই বিশ্বাস করিতেন। ভপ্টেয়ার শ্রীষ্টিয়ানদ্রিগের 
দ্র্গ ও নরক বিষয়ক বিশেষ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তিনি 
উক্ত মতকে বিদ্রপ করিয়াছেন । কিন্ততিনি পরলোক এবং পাপ-পুণ্যের 
পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কারে সাধারণভাবে বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ 
্বর্গ-নরকবিষয়ক প্রচলিত মত যত দূর পর্য্যন্ত জ্ঞানান্মোদিত, ততদূর . 
পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ বিষয়ে ভল্নির মত ইংলপ্ীয় 
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ডীয়িষ্ট দিগের ন্যায় ছিল। তবে ভণ্টেয়ার এবংভল্নি বলিতেন যে, শর্ট 
শাস্ত্রে ও অন্তান্ত শাস্ত্রে পরমেশ্বর পরলোক এবং স্বর্নবক বিষয়ে যে 
সকল মত আছে, তাহা অত্যন্ত বিকৃত ও কুসংস্কারাপন্ন । তীহাদেব 
মতে, পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যে সকল বাহ্ান্ুষ্ঠান ও সাধনাদির 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাও কুসংস্কারপূর্ণ । ধশ্মযাজকেবা, অনেক 
সময় আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি ও গৌরবের জন্য এবং অনেক 
সময় বাজার্দিগের সুবিধা ও লাভেব জন্য এ সকল ধর্মসন্বন্ধীয় 
মত ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি কবিয়াছেন। ভল্নি বলেন ঘে, বাজার 
ষে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্ববপ, এই মত ধর্মধাজক স্থামুফ্েল প্রথম সৃষ্ট 
কবেন। এ স্থলে চতুর ধন্মবাজক ও চতুর রাজা একত্র হইয়া কার্য 
করিয়াছে । | 

২। ফরাসীদেশীয় এন্সাইক্লো পিডিষ্ট দিগের মধ্যে আব এক দল ছিল। 
তাহারা নাস্তিক। হোলব্যাক্‌ (17917১801) হেল্ভিটিয়াস্‌ (061৬60০৫5) 
লা মেটি (. 11০07) এই দলভুক্ত ছিলেন । ভিডি বে! (0767০) 
কিছু কাল এই দলভুক্ত ছিলেন। ইহাবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানবাত্মাব 
অমরত্ব এবং পাপ ও পুণ্যেব পারলৌকিক দ্রগু-পুরক্কারে বিশ্বাস কবিতেন 
না। বলা বাহুল্য যে, ধর্মের অন্যান্য মৃত ও অনুষ্ঠান সকলও ইহার! 
অস্বীকার করিতেন। ইহারা বলিতেন, যে ধর্ম-যাজকেরা সাধারণ 
লোককে ভ্রমে ফেলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য, 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব, ব্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব প্রভৃতি মত স্ষ্টি করিয়াছে । 
ইহারা বলিতেন যে, বান্ ধশ্মাস্ুষ্ঠটান সকল এবং পরমেশ্বর ও পরলোকে 
বিশ্বাস, এ সকলই স্বার্থপর ধন্মযাজকদিগের স্থষ্তি। কেবল শাস্ত্র ও শাস্তর- 
নিদিষ্ট ধন্মকে বিনাশ করিতে হইবে, এমন নহে, স্বাভাবিক ধশ্মও 
(বএএ79] [০118107) কুসংস্কার । উহাও অনিষ্টকর । উহীও ধর্ম 
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যাজক ও রাজাদিগের স্থষ্টি। ইহাদের মতে, ধর্বমাত্রকেই উচ্ছেদ 
করিয়া, জগৎকে, মন্ুষ্জাতিকে উদ্ধার করা আবশ্তক । 

এইরূপে মন্ুয্যজীতিকে উদ্ধার করিবার উপায়, ধশ্মবিহীন শিক্ষা । 
মানবের ইন্দ্রিয় ও ইন্ট্রিয়ের বিষয় সকল, মানবের শারীরিক অভাব 
সকল এবং জ্ঞানান্নমোদিত স্বার্থের উপরে লোকশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে । প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামাজিক অধিকার ও 
কর্তব্যের বিষয় শিক্ষা দ্রিতে হইবে । গবর্ণমেন্ট, দেশের প্রত্যেক বালক 
ও বালিকাকে এই প্রকার শিক্ষ। প্রদান করিবেন। এই দলের লোকই 
প্রথমে জাতীয় সাধারণশিক্ষার মত প্রচার করেন। এই দলের 
অনেকে বলিতেন যে, ধর্ম আর কিছুই নহে, কেবল পরের মঙ্গল 
করিয়া আপনার মঙ্গল সাধন করিবার পন্থামাত্র । ধশ্ম কেবল 
জ্ঞানানুমৌদিত স্বার্থসিদ্ধি । 


স্্প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম 


আর একজন মহারথীর কথা এ স্থলে বল আবশ্ক। ইনি 
সংশয়বাদী হিউম। হিউম মনে করিতেন যে, পাপ-পুণ্যের পারলৌককিক 
দণ্ড-পুরস্কার প্রমাণ করা ষায় না; অপ্রমাণও করা যায় না। মানবাজ্মার 
অস্তিত্ব মানবাত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মন্গন্ের বুদ্ধি কোন 
স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। কিন্তু হিউম বলেন যে, 
জগতের কৌশল দেখিলে আভাষ পাওয়! যায় যে, একজন জ্ঞানময় 
নিম্মীণকর্ত। আছেন তাহার স্বরূপ বা অন্তান্ত লক্ষণ কিছুই জানা যায় 
না। তাহার মতে, যদিও এই সকল বিষমু মানব-বুদ্ধির অতীত, তথাচ 
ঈশ্বর, পরলোক ও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস এবং ধশ্মের বাহাঞ্ষ্ঠান নিচয় . 
/ সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । সর্বসাধারণ লোকে 
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এই দকল মতে বিশ্বাস করিলে সামাজিক শৃঙ্খল! ও নীতি সুরক্ষিত হয় 
হিউম্‌ বলেন, গুণাতীত পদার্থ (591১96800০9), ঘটনার উৎপাদক কারণ, 
(02059), আত্মা (5০01), ব্যক্তিগত একত্ব (001750781 10617000), 
জড় (11967), এই সকল বিষয়ে কোনরূপেই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়। যায় না। এই সকল বিষয়ে চলিত মৃত ও বিশ্বাস, যুক্তিদ্বার। 
সমধিত হইতে পারে না । থাঁচ, কাষ্যগত জীবনের জন্য এই সকল 
বিশ্বাস প্রয়োজনীয় । সেইবপ ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস এবং ধন্মের 
বাহ্ানুষ্ঠান সকলে বিশ্বাস, যুক্কিসিদ্ধ না হইলেও, উহা সর্বসাধারণ 
লোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিম্বরূপ। 

এই সকল বিষয়ে তহফাতুল মোয়াহ্‌হেদ্দীন পুস্তকে রাজা কি মত 
প্রকাশ করিয়াছেন, অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। রাজ! বলিতেছেন 
যে, মন্ধুপা স্বভাবতঃ সামাজিক জীব । মনুষ্োর প্রকৃতিই এই যে, একত্র 
হইয়! সমাজে বাস করে। 

এস্থলে, জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে রাজার মত পাঁওয়। যাইতেছে । 
হবস্‌ (79065 ), লক (1.০0].6 ), রুসো! ( [২০এ59০2৪ ), ভল্নি 
(৬০1০৮) প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্তিতগণ বলেন যে, চুক্তিদ্বারা প্রথমে 
জনসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। মন্গষ্য প্রথমে প্রত্যেক স্বতন্ত্র বাস 
করিত। তৎ্পরে, তাহাদের নিজের সুবিধার জন্য, অধিকতর কল্যাণ- 
লাভের প্রত্যাশায়, তাহারা ইচ্ছাপূর্বক পরস্পর একত্র হইল। উপরি- 
উক্ত পণ্ডিতগণের মতে এইরূপে জনসমাজের উৎপত্তি। 

জনসমাজের উৎপত্তি বিষয়ে এই চুক্তির মত ( 0০2:৮:8০) রাজা 
অবশ্য জানিতেন। কেননা,» রাজ। লক্‌-প্রণীত গ্রন্থ সকল বিশেষরূপে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লকের গ্রন্থে, এই মতের স্বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
আছে। আইন ও দেশাচারের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজা এই মত কিছু 
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পরিবপ্তিত করিয্রা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জনসমাজের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে তিনি উক্ত মত একেবারেই শ্বীকার করেন নাই। জনসমাজের 
উৎপত্তি বিষয়ে তিনি বলেন যে, জনসমাজ কোন কৃত্রিম পদার্থ নহে । 
কেহ মন্ত্রণা করিয়া! উহা শ্ষ্টি করে নাই। স্বভাবতঃ উহার উৎপত্তি 
হইয়াছে । জনসমাজ যে চুক্তি (0000500 করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, 
ইহা হইতে পারে না। মানব প্রকৃতি হইতে মানবের সামাজিক অবস্থা। 
যদিও এডমণ্ড বর্ক, কোন কোন স্থলে জনসমাজের উতৎপত্ভি বিষয়ে 
এই চুক্তির কথা বলিয়াছেন, তথাচ বর্কেরও প্রকৃত মত এই ছিল যে, 
জনসমাজ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । 

এক্ষণে বিজ্ঞান, ত্রমবিকাশের মত (7১0106107) প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। স্থতরাং সমাজবিজ্ঞানে, মানবসমাজের স্বাভাবিক উৎপত্তি 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে । মন্ুযা ত্বভাবতঃ সামাজিক জীব। মানবসমাজ 
কৃত্রিম পদার্থ নহে । কোন প্রকার চুক্তি বা মন্ত্রশাদ্বারা ইহাব উৎপত্তি 
হয় নাই। মন্ুযা ত্বভাবতঃ আসঙ্গলিপ্ন, | মনুষ্য আদিম অবস্থায় 
দলবদ্ধ হইয়া] বাস করিত । তাহার পর, সেই দলের মধ্যে এক একটি 
পরিবার সংগঠিত হইল। তাহার পর, 72721707791 ০9016 ; 
অর্থাৎ বংশের মধ্যে যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ বা প্রধান, তীাহাদ্বারা পরিচালিত 
ও শাসিত সমাজ । তাহার পর, ৭1710০0126৫ (৪০ ০1 076 
19071870121 9০০16 ; অর্থাৎ বংশের মধ্যে ধিনি সর্বজোষ্ঠ, নি 
ধর্্মাচার্য্য রূপে, সে সমাজ পরিচালিত ও শাসিত করিতেন । তাহার পর, 
রাজা ও রাজশাসনের উৎপত্তি । সমাজ-সংগঠনের পক্ষে কি কি বিষয় 
একান্ত আবশ্যক, রাজ! তাহ। বলিয়াছেন । প্রথম, পরস্পর অ'লাপ- 
পরিচয়ের জন্ত ভাষা । হ্িতীয়, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার জন্ত আইন ও" 
সামাজিক নিয়মাদি। তৃতীয় ধর্্মসপ্বত্বীয় মূল সত্যে বিশ্বাস; যেমন 
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দেহাতিরিক্ত আত্মাতে বিশ্বাস এবং পরলোক ও পারলৌকিক 
দগু-পুরস্কারে বিশ্বাস। 

এস্থলে রাজ! ধর্মের দুইটি ভিত্তির কথাই বলিলেন। প্রথম, দেহাতি- 
রিক্ত আত্মায় বিশ্বীস। দ্বিতীয়, পরলোকে পাপ-পুণ্যের ফলভোগে বিশ্বাস। 
রাজা ঈশ্বরে বিশ্বীসের কথা বলিলেন না কেন? এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত 
হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বাসটিতে অর্থাৎ পরলোকে 
পাপ-পুণ্যের ফলন্ভোগে বিশ্বাসে ঈশ্বরবিশ্বাস উহ্থ রহিয়াছে । কেননা! 
ঈশ্বরই ফলদাতা। সমাজের অঙ্গ কি? এই প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের পূর্ণত্, 
ও স্ষ্টকতৃত্ব বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ সকল কথার 
সহিত সামাজিক প্রসঙ্গের সম্বন্ধ নাই । তবে পরমেশ্বর যে, পাপ-পুণ্যের 
দণ্ডদাতা ও পুর্বর্তা, তিনি যে বিধাতা, একথা সহজেই আসিয়া পড়ে। 

“্বতীয়তঃ, রাজা বলিতেছেন যে, এই সকল ধর্ম-বিশ্বাস সমাজ- 

ংগঠনেব পক্ষে একান্ত আবশ্তক। এগুলি সমাজের অন্গস্বরূপ। এস্থলে 

রাজা সমাজকে ধর্মের অঙ্গ না বলিয়া ধর্মকে সমাজের অর্গ বলিতেছেন। 
ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিত হিউম ও ক্যাপ্ট এবং ফরাসীদেশীয় 
এন্নাইক্লোপিভিষ্টদিগের মত। 

তৃতীয়ত: রাজা তিনটি বিষয়কে, সমাজের অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া- 
ছেন। প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় আইন ও আচার ব্যবহার, তৃতীয় ধর্ম্ম। 

ধন্মবিশ্বাসকে রাজ। দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, ধর্মের 
মূল বিশ্বাস, যেমন আত্মায় বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরক্তৃক পারলৌকিক 
দণ্ড-পুরস্কারে বিশ্বাস। এই মূল বিশ্বীস, জনসমাজ সংগঠনের পক্ষে একান্ত 
আবশ্তক | এতভিন্ন, রাজার মতে এমন অনেক প্রকার ধর্মবিশ্বাস আছে, 
যাহ। জনসমাজ-সংগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে; বরং অনেক স্থলে 
সমাজেব পক্ষে অনিষ্টকর। যেমন, শুভ ও অশুভ, শুচি ও অশ্তচি এবং 
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আহারপান ও উপবাসাদি বিষয়ক অযুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস ও নিয়ম সকল 
জনসমাজের পক্ষে অহিতকর। 

ভণ্টেয়ার ও রুসো, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয় সমাজের অযুক্ত বিশ্বাস 
ও অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রবল পরাক্রমে লেখনী চালন। করিয়া- 
ছিলেন, রোমানক্যাথলিক শ্রীষ্টিয়ানদিগের যুক্তিশৃন্ত বাহ্‌ অনুষ্ঠান, বৃথা 
বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, রুচ্ছ,সাঁধন, উপবাসাদি, ধর্মযাজকের নিকট পাপ- 
স্বীকার, ইত্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের অসারতা, তাহারা যেরূপ 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, রাজাও সেইকপ প্রচলিত হিন্দুধশ্ম ও প্রচলিত 
অন্তান্য ধশ্মের কুসংস্কার ও অনিষ্টকর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে 
লেখনী চালন! করিযাছেন। 


ঈশ্বর ও পরলোক 


এস্থলে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মাতে 
বিশ্বাস এবং পাপ-পুণ্যের পারলৌকিক দণ্ড-পুরস্কারে বিশ্বাস, এই যে ছুটি 
ধন্মের মূল সত্য, ইহার প্রমাণ কি? রাজা বলিতেছেন যে, এগুলি 
জনসমাজ-সংগঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্তক | ধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস, 
সমাজের অজন্বরূপ। এই ছুটি বিশ্বাসের উপরে সমাজসংগঠন নির্ভর 
করে। ধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস ভিন্ন, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ সম্ভব 
হয় না। দ্বিতীয়তঃ, রাঁজ। বলিতেছেন যে, আদৌ এই ছুটি বিশ্বাস 
ভিন্ন, ধন্ম গ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এস্কলে প্রশ্ন এই যে, এই 
মূল বিশ্বাস, সত্য কিনা ? ূ 

রাজ! বলিতেছেন যে, আত্মা ও পরলোকের বাস্তব অস্তিত্ব মানব- 
বুদ্ধির অগম্য বিষয়। এস্থলে, রাজা যে বাস্তব অস্তিত্বের কথা বলিতে 
ছেন, উহার তাৎপর্য কি? উহার অর্থ, স্বরূপ সত্তা, অর্থাৎ আত্মার 
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স্বব্ূপ ও পরলোকের প্রকৃত অবস্কা। রাজা বলেন, আত্ম'ব প্রকৃত 
স্ববপ এবং পরকালের প্রকৃত অবস্থা, মন্ুয্যের পক্ষে অবোধ্য। 

এ স্থলে এমন কেহ মনে না! করেন যে, রাজা আত্মা ও পবলোকে' 
অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিতেছেন । তাহাব কথার প্ররুত তাৎ্পধ্য এই 
যে, আত্মা ও পরলোকের প্রকুতম্বরূপ মানব-বুদ্ধির অতীত বিষয় । * 
তথাচ তিনি বলিতেছেন যে, সাধারণের জন্য আত্ম ও পবলোক বিষয়ে 
কতকগুলি আভাস প্রয়োজনীম। আত্মা ও পবলোক এবং হ্ছগ ও নরক 
সম্বন্ধে সাধারণের উপযোগী স্কুল ধারণা, সমাজশাসন ও সংরক্ষণ জন্‌) 
একান্ত প্রয়োজনীয় । রাজার মতে, এ সকল গুঢ়তত্ব হইলেও এসকলের 
লৌকিক আভাস বা অধ্যাস আবশ্যক । প্রচলিত ধন্মমকলে, আত্মা, 
পরলোক এবং শ্বর্৯-নরক-বিষয়ে, স্থল ভাবে যে সকল আভাস দেওয়। 
হইয়াছে, তাহা তিনি উপকারী ও প্রয়োজনীয় মনে করিতেন! অশিক্ষিত 
সাধারণ লোকের মধ্যে এ প্রকার আভাস না থাকিলে সম্'জশাসন ও 
সংবক্ষণ চলিতে পারে না। 

তাহারপব, তহফাতুল মোয়াহ হেদ্দীন গ্রন্থে বাজ প্রমাণ কাবতেছেন 

যে, এই সামগ্তস্তপূর্ণ ব্রদ্মাণ্ডের একজন শর্টা, নিয়স্ত। এবং বিধাতা আছেন। 
তিনি তাহার অনস্ত জ্ঞানদ্বারা এই জগৎকে পরিচালিত কাঁবতেছেন । 
জনসমাঁজের মঙ্গলই জগদীশ্বরের ইচ্ছ। ৷ জগদীশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য 
জ্ঞান ও বিবেকরূপ আমাদের ম্বাভাবিক মনোবৃত্তি রহিয়াছে । শ্বাভাবিক 
জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয় আমবা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্যলাভ 


সপপসাপিপীসি পনি পাশপাশি 


* কোন শ্রদ্ধাম্পদ্দ প্রাচীন ব্যন্তিব নিকট শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি রাজা বামমোহন 
বায়কে পত্রদ্ধার জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন যে পরলোক বিষয়ে তিনি কি জানেন? 
রাজা তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, মাতৃগর্ভস্থ শিশু পৃথিবীর বিষষ যেরূপ জানে, 
তিনিও পরলে।কের বিষয় সেইরূপ জানেন । 
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করি। পরমেশ্বর যে, বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে কোন বিশেষ শাস্ত্র 
দিয়াছেন, ইহা রাজা স্বীকার করিতেন না। রাজার মতে সমাজের 
হিতসাধন করা আমাদের পরম ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন যে সকল ধর্্ববিধি আছে, 
তাহ! নিম্ষল অথবা অনিষ্টকর। এই ছুইটি রাজার স্থিরসিদ্ধাস্ত। 
তহফাতুল মোয়াহ হেদ্দীন গ্রন্থের এই সকল মত রাজা চিরজীবনই এক 
প্রকার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ও আত্মা যে, স্বরপতঃ অজেয় 
তাহা তিনি তাহার রচিত বেদাস্তসার প্রভৃতি গ্রস্থেও স্বীক'র করিয়! 
গিয়াছেন। পরলোকাদির স্বরূপ বিষয়ে কিছু না বলিয়া র'জা চিরদিনই 
বলিয়াছেন, শমদমাদি সাধন ও লোকহিতপালনই পরম ধন্ম । 


সত্যাঁসত্য বিচার 


তৎ্পরে রাজা বলিতেছেন যে, মন্ুষ্যের এমন একটি শ্বাভাবিক 
মানসিক শক্তি আছে, দ্বারা মনুষ্য সত্য এবং অনত্যের গুভেদ বুঝিতে 
পারে; অর্থাৎ স্টায়বান্‌ ও অপক্ষপাতী হইয়া কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ববক 
অন্থসন্ধীন করিলে মনুষ্য ধশ্নাধশ্ম, সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় । 
জ্ঞানের আলোচনাদ্বার! ধন্মবিষয়ে সত্যাসত্য বিচার করা একা স্ত আবশ্কক। 
ধর্মবিষয়ে জ্ঞানদ্বারা সত্যনিবপণ করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির 
আছে। স্বপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত লক্‌ বিশেষভাবে এই মতটি 
প্রচার করিয়াছিলেন । ইহা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের মূলস্থত্র। ইংলপ্তীয় 
ভীয়িই্ইগণ এবং ফরাসীদেশীয় এন্সাক্লো পিডিষ্ট গণ ইহা স্বীকার করিতেন। 
মতাজল নামক যে মুনলমান সন্প্রদীয়ের কথা বল! হইয়াছে, ডাহাবাও 
ইহা বিশেষভাবে মানিতেন। 
দ্বিতীয় কথ। এই যে, এইবূপে কুসংস্কার-বিবঙ্জিত হইয়া জ্ঞানছার!. 
অনুসন্ধান করিলে, মনুষ্য অন্তান্ত ধর্মমত পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্ত 
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মূলধন্্বিশ্থাসে উপনীত হয়) অর্থাৎ মন্থুষ্য তখন বুঝিতে পারে যে, 


একজন জগতের মূল কারণ ও নিয়ন্তা আছেন এবং সমাজের হিতসাধনই 
মন্ষ্যের কর্তব্য বা ধঙ্ম। 


বিশেষ বিধান 


তৎপরে রাজা বলিতেছেন যে, বিধাতা অপক্ষপাতী ও সম্দর্শা হইয়া 
জগতের কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছেন । তাহার নিয়ম সকল বিশ্বজনীন | 
প্রাকৃতিক সমুদয় নিয়ম সার্বভৌমিক এবং সকলের প্রতি সমান। যখন 
বহির্জগতে পরমেশ্বরের কার্ধ্য-প্রণালী এই প্রকার, তখন ইহা কখনই 
স্বীকার করা যায় না যে, তিনি কোন বিশেষ মনোনীত জাতির নিকটে 
বিশেষ কোন গ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তীহাদ্দিগকে বিশেষ কোন শাস্ত্র প্রদান 
করিয়াছেন । যেমন বহির্জগৎ সঙ্ধদ্ধে তিনি বিশ্বজনীন নিয়মদ্বারা কার্ধ্য 
করিতেছেন, সেইরূপ তিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি সাধারণ 
নিয়গদ্বারাই কাধ্য করেন। বহির্জগতের ন্তায় তিনি অন্তর্জগতেও জ্ঞান 
ও বিবেকের মধ্য দিয়া নিয়মান্থুমরে কাধ্য করিতেছেন | বিশেষ ব্যক্তি 
বা বিশেষ জাতির জন্য তিনি বিশেষ কোন বিধান করিয়াছেন, রাজ 
তহফাতুল গ্রন্থে এরূপ মত অন্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্ত রাজা 
উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আমরা স্বাভাবিকরূপে পরমেশ্বরের নিকট 
হইতে অন্তরে যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাই যথেষ্ট । উহার পরিচালনার 
দ্বারাই মনুষ্যের উন্নতি হয়। উহার পরিচালনার জন্য মনুষ্য দায়ী। 
মনুষ্য কোন প্রকার অলৌকিক প্রণালীতে পরমেশ্বরের নিকট হইতে 
ধর্ম জানিতে পারে, ইহ! তিনি বিশ্বাস করিতেন না। স্থতরাং রাজা 
গ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্র, মুনলমান শাস্ত্র এবং হিন্দুশান্রকে অলৌকিকরূপে ঈশ্বর- 
প্রেরিত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এঁ সকল শাস্ত্র মনষ্যের, 
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জ্ঞান ও বিবেক পরিচালনার ফল। মনুষ্য স্বভাবতঃ জ্ঞান ও বিবেকের 
মধ্য দিয়া শাস্ত্রের সত্য লাভ করিয়াছে । পরমেশ্বর অলৌকিক ও 
অপ্রাকৃতিকরূপে উহ প্রদ্ধান করেন নাই । 

রাজ৷ তহফাতুল গ্রন্থে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, টোল্যাড 
এবং টিলেগ প্রভৃতি ইংনতীয্ব ভীয়িষ্ট গণও এ প্রকার মত প্রচার 
করিয়াছেন । তাহাদের লিখিত গ্রন্থ (40170956201 0০ 
71505701005) 9200 00107502010 ৪9 010 ৪5 07৩ ০:6৪0০৮) পাঠ 
করিলে ইহা স্ুম্পষ্টর্ূপে বুঝিতে পারা যাঁয়। 

মতাজলরাঁও বলিতেন যে, কোরাণ নশ্বর। কোরাণ ভিন্ন, ঈশ্বব 
মনুষ্যকে বুদ্ধি ও জগৎ দিয়াছেন। মনুষ্য নিজের বুদ্ধির সাহায্যে 
জগতকাধ্যের আলোচন৷ দ্বারা উন্নতিসাধন করিতে পারে । কিন্তু 
মৃতাজলরা বলিতেন যে, পরমেশ্বর সময়ে সময়ে অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ 
কোন পয়গন্বরকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ সেইরূপ একজন 
ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর । 

তহফাতুল গ্রন্থে মতাজলদ্িগের সহিত রাজার মতভেদ দৃষ্ট 
হইতেছে। রাজার এই মৃত পরে কতদুর পরিবন্তিত হইয়াছিল, অমর! 
তাহা ক্রমে শ্রদর্শন করিব । 


ছুইপ্রকার ধর্মবিশ্বাস 


রাজা তৎপরে, তহফাতুল গ্রন্থে, ধর্মবিশ্বাস সকলকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করিতেছেন । প্রথম, জগতের আদিকারণ পরমেশ্বরে বিশ্বাস । 
তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা সমগ্র ব্রক্মাগতকে পরিচালিত করিতেছেন? 
এই বিশ্বাসটি বিশ্বজনীন । রাজা মনে করিতেন যে, এই বিশ্বাসটি 


৫৭২ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


যুক্তিছ্বার সমর্থিত হইতে পারে । জগৎকাধ্যের পর্যবেক্ষণ ও আলোচন। 
দ্বাবা একজন জ্ঞানময় আদ্িকারণের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে। 
আকাশমগ্ডলস্থ জ্যোতিফমণ্ডলীর মধ্যে যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা বর্তমান, 
__গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র সকলের স্ুশৃঙ্খলামন্ধ গতিবিধি, বিভিন্নপ্রকার 
জীব ও উদ্ভিজ্জনিচয়ের বিভিন্ন প্রকার জীবন-প্রণালী এবং জীব ও 
উদ্ভিজ্জ সকলের বংশ রক্ষার জন্য স্থকৌশলময় ব্যবস্থা; জন্তদিগের মধ্যে 
স্বাভাবিক অপত্য-স্সেহ ; এই সকল হইতে পরমেশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ 
করিবার জন্য কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। পেলি 
সাহেব এই কৌশলসঘ্বন্ধীয় যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । চামীস" 
সাহেব বাহা ও অন্তর্জগৎ এবং জড় ও জীবনবিশিষ্ট পদার্থের সম্বন্ধ 
আলোচন! করিয়া একথানি পুস্তকে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রমীণ কঁবিয়া- 
ছেন। পেলি এবং চামাসের গ্রন্থ, রাজা অবশ্যই পাঠ করিয়া থাকিবেন। 
পেলি এবং চামাস” উভয়েই উচ্চশ্রেণীর ধন্মতত্বজ্ঞ পণ্ডিত (7)০0108192) 
্রীষ্টধশ্ম সম্বন্ধীক্ন গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া রাজা অবশ্ঠই উক্ত ছুইখানি গ্রস্থ 
পাঠ করিয়া থাকিবেন। 
পরমেশ্বরে এই প্রকার বিশ্বাস ভিন্ন, লোকে তাহার বিশেষ বিশেষে 
ত্বরূপলক্ষণে বিশ্বাস করিয়া থাকে । ধর্মসন্বন্ধে যে সকল বিশেষ বিশেষ 
মত আছে, তাহা বিশেষ শিক্ষা এবং বিশেষ অভ্যাসের ফল। শ্বজাতির 
মধ্যে প্রচলিত সংস্কার সকল লোকে গ্রহণ করিয়। থাকে । এ বিষয়ে 
কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । লোকে পরমেশ্বরকে কেবল 
জগতের তৃষ্টিকর্ত ও বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করে, এমন নহে, তাহার 
সম্বন্ধে অন্তরূপ সংস্কারও পোষণ করিয়া থাকে । এমন সকল লোক 
আছেন, ধাহার! স্থষ্টিশক্তিকে প্রকৃতি কিংবা কাল বলিয়া মনে করেন। 
অনেকে এই জগৎকেই পরমেশ্বর বলিয়া মনে করেন। ইহা এক- 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৭৩ 


গ্রকার অদ্বৈতবাদ ৷ অনেকে পরমেশ্বরে মানবীয় মনোবৃত্বি, ক্রোধ, ঘ্বৃণা 
প্রভৃতি আরোপ করেন। বহুলোকে সৃষ্ট পদার্থ বা জীবকে পরমেশ্বর 
মনে করিয়। তাহার পূজা করেন। এততিন্ন বিশেষ বিশেষ ধর্মমত ও 
ধন্মের বাস্থানুষ্ঠান ধন্মজগতে লক্ষিত হয়। যেমন বিশেষ কোন নদীতে 
স্নান করিয়া লোকে মনে করে, তাহাদের পাপক্ষয় ও পরিত্রাণ হইবে। 
লোকে বিশ্বাস করে যে, ধশ্মশধাজককে অর্থ দিয়া তাহার নিকট হইতে 
পাপের ক্ষমা ও পরিজ্রাণ রয় কর! যায়। অভ্যান এবং দেশাচার লোকের 
এই প্রকার বিশ্বাসের কারণ। কার্যকারণসম্বন্ধ বিষয়ে লোকে অন্ধ 
বলিম্বাই এই প্রকার বিশ্বাস জনসমাজে তিষ্ঠিতে পারে । এ সকল 
বিশ্বাসের কোন জ্ঞানমূলক ভিত্তি নাই। লোকে মনে করে যে, এই 
সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রকার অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক শক্তি আছে। 


অলৌকিক ক্রিয়া 


রাজা রামমোহন রায় অলৌকিক ক্রিয়া (111720195 ) সম্বদ্ধে তহ- 
ফাতুল গ্রন্থে ষাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমন্ম প্রদান 
করিতেছি । প্রথম, লোকে বলিয়! থাকে যে, এমন অনেক আশ্চধ্য 
ঘটনা আছে, যাহা এতই আশ্চর্য্য যে, এ সকলকে অলৌকিক ক্রিয়া 
বলা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না । যখন সাধারণ লোকে কোন 
ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না, তখন তাহার মনে করে যে, 
উহা! অলৌকিক ঘটনা, এশীশক্কিদার! সম্পন্ন হইয়াছে । উক্ত ঘটনার 
স্বাভাবিক কারণ বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন লোকে মনে করে যে, উহার 
কোন শ্বাভাবিক কারণ নাই । উহা কোন অলৌকিক ব৷ দৈবশক্তিদ্বারা 
সম্পন্ন হইয়াছে। লোকের এই প্রকার অজ্ঞতা দেখিয়া ধর্মযাজকের! 
আপনাদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণের মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস 


৫৭৪ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন। অলৌকিক বা দৈবঘটনায় বিশ্বাস 
ভারতবর্ষে এত অধিক ষে, যে স্থলে কোন আশ্চর্য্য ঘটনার স্বাভাবিক 
কারণ স্পট বুঝা যায়, সে স্থলেও লোকে মনে করে ষে, উহ! 
পরলোকগত কোন মহাজন দ্বারা অথবা কোন জীবিত সাধুদ্ধার! 
সম্পন্ন হইয়াছে । রাজ! রামমোহন রায় তহফাতুল মোওয়াহেদ্দী নগ্রন্থে 
অলৌকিক ক্রিয়ার অযুক্তত| বিষয়ে, যে সকল খুক্তিপ্রদর্শন কবিযাছেন, 
আমর! সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা! করিতেছি । 

প্রথমতঃ) ব্যাঞ্চিনির্ণয় (7000009 1:62501) ) ভ্বার। সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, এই জগতের ঘটনা! সকল পরম্পৰ কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বন্ধ । 
এ জগতের সকল বিষয়ই বিশেষ কারণ এবং বিশেষ অবস্থাব উপবে 
নির্ভর করে । বাস্তবিক এরূপ বলা যায় যে, প্রকৃতির অন্তর্গত যে কোন 
একটি বিষয়ের সহিত সমগ্র ব্রদ্ধাণ্ডের সপ্বন্ধ রহিয়াছে । এস্কলে রাজা 
ষে প্রকারে কার্য্যকারণ সন্বদ্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা ষখাথই 
আশ্চধ্য। ঘটনা নিচয়ের মধ্যে কাধ্যকারণ সন্বন্ধের কথা বলিয়া, বাজা 
প্রদর্শন করিতেছেন যে, সমগ্রতব্রদ্দাণ্ডের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের 
সহিত সম্বন্ধ । জগতের সকল ঘটনা ও সকল পদার্থেব মধ্যে পরস্পর 
সম্বন্ধ বর্তমান। স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিউম্‌.সাহেব কারণবাদের 
যেরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, রাজার ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। 

(ক) এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার কারণ আমর! প্রথমে 
স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু বিশেষ মনোৌযোগপূর্ববক 
অনুসন্ধান করিলে, অথব! অন্তের নিকটে তদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিলে. 
তাহার কারণ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি । ইয়োরোপীয়গণ অনেক আশ্চর্য্য 
যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন । প্রথমে আমরা উহার বিষয় কিছুই বুঝিতে 
পারি না? কিন্ত কিরূপে যন্ত্রের কার্ধ্য হইয়! থাকে, তদিষয়ে উপদেশ 
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গ্রহণ করিলে উহা! বুঝা যায়। বাজীকরেরা অনেক আশ্চর্য ক্রিয়া করিয়া 
লোককে আশ্চধ্যে স্তব্ধ করে। আমরা প্রথমে তাহ! কিছুই বুঝিতে 
পারি না; কিন্ত সে বিষয় অনুসদ্ধান ও শিক্ষা করিলে,উহার সকল ততৃই 
বুঝা যাঁয়। এই সকল বিষয় আমর! বুঝিতে পারি বা না পারি, ইহা 
নিশ্চয় যে, কার্ধ্যকারণসন্বদ্ধদার] সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

(খ) এমন অনেক আশ্চর্য ঘটনা আছে, লোকে অনেক অন্ুসন্ধান 
করিয়াও যাহার কারণ নির্ণয় করিতে শারে না। এই সকল ঘটনা, 
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। সংঘটিত হইয়াছে, না বলিরা ইহাই বল। 
উচিত যে, আমরা এ সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম 

হইতেছি। প্রাকৃতিক নিয়ম লজ্ঘন করিয়া কোন ঘটনা উৎপন্ন হয়, 
এ কথা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। 

(গ) যদি আমরা এমন কোন আশ্চর্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ করি, 
যাহা আমাদের অভিজ্ঞতা-( 1210671০0০০ ) বিরুদ্ধ তাহা হইলে আমরা 
উহা! বিশ্বী করিতে পারি না। যদি কেহ বলেন যে, কোন লোক 
মৃতব্যক্তিকে জীবনদান করিয়াছে; অথবা কোন ব্যক্তি সশরীরে দ্বর্গে 
উঠিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে এরূপ কথা আমাদ্িগের অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ 
হইল। লোকে বলিতে পারে যে, এরূপ ঘটনা! বহুকাল পূর্বের সংঘটিত 
হইয়াছিল। যাহাই হউক; উহা আমাদের অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ বলিয়া 
আমর] উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি ন1। 

(ঘ) যখন দুইটি ঘটনার মধ্যে কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না, তখন 
তাহার মধ্যে একটিকে কারণ এবং অপরটিকে কার্য বলিয়। সিদ্ধান্ত করা 
একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেহ য্দি বলেন যে, মন্ত্রপাঠমাত্র কোন ভয়ঙ্কর 
বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার হইয়াছেন, তাহা হইলে আমর1 এ কথায় 
বিশ্বাস করিতে পারি না। সাংসারিক ব্যাপারে দেখা যায় ষে, যে সকল 
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বিষয়েব মধ্যে পরম্পর কোন সম্বন্ধ নাই, লোকে তাহার মধ্যে একটিকে 
কাবণ এবং অপরটিকে কার্ধ্য কখনই বলে না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসেব 
প্রভাবে লোকের বিচারশক্তি এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, যে সকল 
বিষয়েব মধ্যে পরস্পব কোন সম্বন্ধ নাই, এমন সকল বিষয়ের মধ্যেও 
লোকে কাধ্যকারণসন্বন্ধ দেখিতে পায়। 

দ্বিতীয়তঃ, ধশ্মযাজকেরা1 বলেন যে, ধশন্ম সম্ঘ্ধে অনেক অবোধ্য 
বিষয় আছে । বিশ্বাস এবং পবমেশ্বরের অন্ুগ্রহেব উপব ধম্ম নির্ভব 
কবে? ধন্ম কখন বুদ্ধি ও বিচাবেব বিষয় নহে। ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক 
কব! উচিত নহে । রাজা বামমোহন রায় এ কথাব উত্তবে বলিতেছেন 
যে,ষে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই এবং যাহা আমার্দিগেব জ্ঞানে 
বিরোধী, তাহা কখন বিজ্ঞ ব্যক্তিব বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। 

ভূতীয়তঃ, অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া সমর্থন করিবাব জন্য লোকে এই একটি 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে যে, কিছুই ছিল না, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বব 
এই ব্রন্ধাণ্ড স্গ্টি কবিলেন। যিনি এই ব্রহ্মা্ড হষ্টি করিতে পাবেন, 
তিনি অবশ্যই মুতদেহে জীবনসঞ্চাব করিতে সমর্থ । 

এ কথার উত্তবে বাজ বলিতেছেন যে, এই যুক্তিদ্বাব1 কেবল এইমাত্র 
প্রমাণ হইতেছে যে, এরূপ ঘটন। হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু প্রাচীন 
কালে ধর্ধগ্রবর্তকগণেব দ্বাবা এরূপ ঘটন। যে বাস্তবিক সংঘটিত 
হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়েও সাধুদিগের দ্বারা সংঘটিত হইতে 
পারে, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। 

এ বিষয়ে রাজ। আব একটি কথ। বলিতেছেন যে, কোন বিশেষ ঘটন। 
সত্য কি না, এপ বিচার উপস্থিত হইলে, কেহ যদি বলেন ষে, পরমেশ্বব 
সর্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, স্তবাং উহ যথার্থ হইতে 
পারে, তাহা হইলে সে কথা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি সম্ভব এবং 
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অসম্ভবের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, যদি সকল বিষয়কেই সমভাবে 
সম্ভব বলিয়াই স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে তর্কশান্ত্রের সকল যুক্তিই 
বৃথা হইয়া যায়; প্রমাণ ও প্রমেয় কিছু থাকে না। কোন্‌ বিষয় 
কতদূর সম্ভব বা কতদূর নিশ্চিত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই যুক্তি 
শান্ত্রান্ছসারে বিচার করা হইয়া থাকে । কিন্ত যদি পরমেশ্বর সর্ধ্র- 
শক্তিমান্‌ বলিয়৷ সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার কর! না 
হয়, তাহা হইলে প্রমাণ ও অপ্রমাণ সকলই অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

রাজ] উক্ত যুক্তির আর একটি উত্তর এইরূপে দিয়াছেন যে, পরমেশ্বর 
সর্বশক্তিমান বলিয়া তিনি যে অসম্ভব বিষয় সষ্টি করিতে পারেন, এমন 
কখনই হইতে পার না। মুসলমানদিগের পাচটি বিশেষ বিশ্বাস আছে। 
তন্মধ্যে একটি বিশ্বান এই যে, তাহার কোন সরীক নাই । তাহার 
ত্বত্বাধিকারের অংশী নাই। সিয়া এবং সুন্নি উভয় দলের লোকেই 
বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বরের সরীক নাই । রাজা বলিতেছেন 
যে, পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়া কি তিনি আপনার সবীক স্যন্ট 
করিতে পারেন? কখনই বলিতে পারিবে না যে, তিনি পারেন। 
কেননা যাহার সরীক আছে, সে ঈশ্বর হইতে পারে না। পরমেশ্বর 
সর্ধশক্তিমান্‌ বলিয়া তিনি কি আত্মবিনাশ করিতে পারেন? যদি বল 
পারেন, তাহা! হইলে তিনি ঈশ্বর হইলেন না। পরমেশ্বর নিত্য; 
যাহার বিনাশ সম্ভব, সে কেমন করিয়া! পরমেশ্বর হইবে? ছুইটি সম্পূর্ণ 
বিপরীত বিষয় কখন সত্য হইতে পারে না। যেমন, একই সময়ে ও 
একই স্থানে আমি আছি ও নাই, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে 
না। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান্মহইলেও ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় 
( 0০9280106071655 )]কথন সত্য হইতে পারে না। | 


মতাজল নামক মুসলমানপুসম্প্রদায়েরধলোকে স্পষ্টই বলিতেন যে, 
৪7 
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পরমেশ্বর কখন অসম্ভব বিষয় স্যষ্টি করিতে পারেন না। পরমেশ্বর যে, 
আপনার সরীক স্থষ্টি করিতে পারেন না এবং তিনি আত্মবিনাশে অক্ষম, 
এ ছুটি দৃষ্টাস্তই তাহার! প্রদান করিতেন। রাজা তহফাতুল মোওয়াহেদ্দীন 
গ্রন্থে মতাজলদিগের মতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এ সকল কথা লিখিয়াছেন। 
মতাঁজলর। বলিতেন যে, পরমেশ্বরের যে সকল গুণ, তাহ] তাহার স্বর্ধপ্‌ 
ভিন্ন আব কিছুই নহে। পরমেশ্বরের শক্তি, তাহার স্বরূপ ভিন্ন আর 
কিছুই হইতে পারে না। স্থতরাং পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ হইতে কখন 
বিচ্যুত হইতে পারেন না। সিফাতিয়ান নামক এক মুমলমান সম্প্রদায় 
এ বিষয়ে মতাজলদিগের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন । তাহারা বলিতেন 
যে, পরমেশ্বরের গুণ তীহার স্বরূপ হইতে পৃথকৃ। পরমেশ্বর তাহার 
শক্তিছ্বারা সম্ভব এবং অসম্ভব সকলই করিতে পারেন । 

তৎপরে রাজা অলৌকিক ক্রিয়ার প্রমাণন্বরূপ শব্বপ্রমাণের বিষয় 
বিচার করিতেছেন । 

(ক) লোকে বলিয়া! থাকে যে, শব্খপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিয়ার 
যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। গ্রাচীনকালে এমন সকল লোক ছিলেন, ধাহাদের 
পক্ষে মিথা কথা বলা অসম্ভব। অলৌকিক ক্রিয়ার বাস্তবত। সম্বন্ধে 
তাহার] সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তৎপরে, হস্তলিপিদ্বারা বা মুখে-মুখে 

ংশ-পরম্পরায় সেই সংবাদ চলিয়া আসিতেছে। প্রথম বংশের 
লোকের নিকট শুনিয়া দ্বিতীয় বংশের লোকে উহা বলিয়াছে এবং 
দ্বিতীয় বংশের লোকের নিকট শুনিয়৷ তৃতীয় বংশের লোকে উহা! 
বলিয়াছে, এইরূপে অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বর্তমান বংশ পর্ধ্যস্ত 
আসিয়াছে । অথবা, হস্তলিপিদ্বারা উহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। 
' এই যে জনশ্রুতি বা শব্বপ্রমাণ, ইহা অবশ্ত অলৌকিক ক্রিগ্নার যাথার্থ্য 
বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৭৯ 


রাঙ। রামমোহন রায় এ কথার উত্ততর বলিতেছেন যে, শব প্রাণ 
অবশ্ঠ প্রমাণ বটে। কিন্তু ধাহারা শব্দপ্রমাণদ্বারা অলৌকিক ক্রিন্না 
সমর্থন করিয়! যাকেন, শব প্রমাণ সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রকৃত জান নাই। 
তাহার। বলেন যে, প্রাচীন কাপের এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট 
হইত অলৌকিক ক্রিনাব সংবাদ আপিঘাছে, ফাহাদের পক্ষে মিথ্যা 
কখ। বল। অনন্তবছিল। কিন্তু এন্পণ এক শ্রেণীব গোক যে, প্রাচীন 
কালে ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং এই প্রকার জনশ্রুতি বা 
শব্দ-্রমাণদঘার! প্রাগীনকালেব ঘটন। সত্য বলিব! প্রতিপন্ন হয় না। 
ধাহারা ত্বচক্ষে এর ঘটনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া বলা হইতেছে, 
তাহাদের সত্যবাদিত্ব নিঃলংশমে সপ্রমাণ হওম়। আবশ্যক | 


এতিহাসিক ঘটন।র প্রম1ণ 


রাজার মতে নিম্নলিখিত ছুই প্রকার প্রমাণদ্বার। এতিহাসিক ঘটনার 
যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে । প্রথম, এরূপ চাক্ষ্ষদশী'র সাক্ষ্য আবশ্তক, 
ধাহাদের কথায় অন্য কেহ প্রতিবাদ করেন নাই ; অথবা অন্ত কেহ 
অন্যরূপ বলেন নাই । উক্ত চাক্ষুষদর্শী সাক্ষীদ্দিগের সত্যবাদিত্ব বিষষে 
অন্ত কোন প্রমাণ থাকিলে উক্ত ঘটনার যাথার্থ্য বিষয় আরও দৃঢ়ীকৃত 
হ্য়। দ্বিতীয়, উক্ত ঘটনাটি আমাদের অভিজ্ঞতা-€ চ:য19০1157০6 ) 
বিরুদ্ধ ন। হয়; অর্থাৎ উক্ত ঘটন প্রাকৃতিক নিম্নমবিরদ্ধ না হয়। কোন 
ঘটনায় এই সকল লক্ষণ থাকিলে, তাহাতে বিশ্বাস কর। যাইতে পারে । 
অর্থাৎ উহ! সম্ভবপর ( 7:০১21০ ) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । এই 
প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট ঘটন। সম্বন্ধে অল্প লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, বা 
অধিক লোকেই সাক্ষ্য দান করুন, তাহাতে কিছু আসে-যায় না; উহ 
বিশ্বাস করা যাইতে পারে। 


৫০৮০ মাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কিন্তু রাজা বলিতেছেন যে, অলৌকিক ঘটন৷ সম্বন্ধে যে সকল 
কিম্বদস্তী রহিয়াছে, তাহা এ প্রকার নহে। তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ এবং 
আমাদের 'জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ। কিন্বদস্তী সকল পরস্পরবিকুদ্ধ 
হওয়াতে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহ1! অমূলক । কিন্দস্তী সকল 
জ্ঞানের বিরুদ্ধ ও পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া! আমর উহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারি না। 

অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাসের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আমর! 
সমুদায় এ্রতিহাসিক ঘটন! শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অলৌকিক 
ক্রিয়ার পক্ষসমর্থনকারিগণ বলেন যে, যদি তুমি প্রাচীনকালের 
রাজাদিগের বৃত্তান্ত শব্দপ্রমাণে বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হুইলে 
সেই প্রকার প্রমাণেই অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস কর না কেন? বোধ 
হয়, পেলি এবং হোয়েটুলি সাহেবের যুক্তি স্মবণ করিয়া, রাজা এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করিয়াছেন ! হোয়েটুলি বলিয়াছেন যে, যদি নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টির বৃত্তান্ত বিশ্বাস কর, তাহা হইলে যীশুগ্রীষ্টের পুনরুথানে 
কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিতে পার? উভয় প্রকার ঘটনাই এক 
গ্রকার প্রমাণদ্বার সমর্থিত হইতেছে । 

রাজা এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, এঁতিহাসিক ঘটনার 
প্রকৃত প্রমাণ কিরূপ হণ্যয়৷ আবশ্যক, তাহ পূর্বে বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ 
তাহার বিবরণ আমাদের জ্ঞানবিরুদ্ধ এবং পরস্পরবিরুদ্ধ না হয়। 
ইতিহাসে যে সকল রাজার বৃত্তাস্ত আছে, তাহ এই প্রকার। 
রাজার সিংহাসনারোহণ, শক্রদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ প্রভৃতি 
বৃত্বান্ত এ প্রকার বলিয়া, অর্থাৎ উহা! আমাদের জ্ঞানবিরুদ্ধ ও পরস্পর- 
বিরুদ্ধ নহে বলিয়া আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু 
অলৌকিক ক্রিয়ার বৃত্তান্ত সেক্প নহে। উহা আমাদের জ্ঞানবিরুদ্ধ 


রাজ! রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৮১ 


এবং পরম্পরবিরুদ্ধ। স্রতরাং আমরা উহাতে বিশ্বাস করিতে 
পারি ন1। 

রাজ! এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথ। এই বলিতেছেন যে, যদ্দিই বা এঁতি- 
হাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়, তথাচ অলৌকক ক্রিয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয় 
বিশ্বাসে উপনীত হওয়। যায় না। পরোক্ষ ঘটন। সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা 
কখন সম্ভব নহে । হযে সকল ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ নহে এবং যাহ। 
প্রতাক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, (যেমন অতীত কালের ঘটন। 
সকল ) তাহা কেবল সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । (স্থপ্রসিদ্ধ 
দার্শনিক লকৃও এই কথা বলিয়াছেন। ) রাজা বজিতেছেন যে, এত্তিহাসিক 
ঘটনা! সকল সত্য হওয়া ষে অত্যন্ত সম্ভব, শব্দপ্রমাণে কেবল এই পধ্যস্ত 
প্রতিপন্ন হয়। ইতিবুত্তে রাজাদিগের বংশাবলি, জন্ম এবং অন্যান্য 
বৃত্তান্ত যাহ? পাওয়া যাইতেছে, তাহা সম্ভবপর ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এঁতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বাস এই প্রকার । কিন্ত ধশ্মসন্বন্ধীয় বিশ্বান কখন 
এ প্রকার হইতে পারে না। উহা নিঃসংশয় ও নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া 
আবশ্যক। সুতরাং যে প্রকার প্রমাণে এতিহাসিক ঘটনায় আমর! 
বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেই প্রকার প্রমাণে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কখন সমর্থিত 
হইতে পারে ন1। এ্রতিহাসিক ঘটনায় বিশ্বাস এবং ধরন্মবিষয়ক বিশ্বাস কখন 
এক প্রকার হইতে পারে না। স্ৃতরাং এতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ এবং 
ধম্মবিষয়ক বিশ্বাসের প্রমাণ কখন এককূপ হইতে পারে ন1। 

এস্থলে রাজ। স্ুন্দররূপে প্রদশন করিলেন যে, এঁতিহাসিক ঘট না, 
এবং ধর্মবিষয়ক সত্য আমাদের ছুই বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। 
এঁতিহাসিক ঘটনা, আমরা সম্ভবপর বলিয়! বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু 
ধর্শসম্বদ্ধীয় সত্য, অবশ্থস্ভাবিরূপে অথবা নিঃসংশগ্কিতরূপে প্রমাণীকৃত 
বলিয়া! আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । এতত্তিন্ন, তর্ক করিয়া কোন 


৫৮২ মহাতা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বিষয় প্রমাণ করা এক, আর মন্স্যের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ, বা 
আধ্যাত্মিক তৃপ্তি ও সস্তোষ, এ ছুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। 

এতপ্ডিন্, প্রকৃতরূপ প্রমাণ না থাকিলে, এঁতিহাসিক ঘটনাও 
নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না । যেমন, কেহ কেহ বলেন যে, 
আলেক্জান্দার বা সেকেন্দার সা চীনদেশ জয় করিয়াছিলেন । যদিও এ 
বিষয়ে মুসলমানদিগের মধ্যে এবং মধ্য-এসিয়াবাসীদিগের মধ্যে কিবদস্তী 
আছে, তথাচ পারশ্যদেশীয় এবং গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকগণ উহা! লিপিবদ্ধ 
করেন নাই বলিয়া আমর! উহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এতত্িন্ 
সেকেন্দার সার জন্ম সম্বদ্ধে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহ! 
অলৌকিক বলিয়া গৃহীত হয় না। 

এস্থলে রাজা এতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাতে অন্ঠান্ত বিষয়ের ন্যায়, তাহাব আশ্চর্য্য প্রতিভা ও মৌলিকত্বের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। জঙ্মাণদেশীয় এতিহাসিক পণ্ডিত নিবুর 
ধ্রতিহাসিক সমালোচনার (17151070081 071007577) সষ্টিকর্তা। 
তিনি রোমদেশীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল এইরূপে পরীক্ষা করিয়া 
উহার আদ্িবিবরণের অধিকাশংই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। 
ইংলগ্ডে আর্ণন্ড, লিউইস্‌ প্রভৃতি ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিবুরের শিক 
এবং প্রতিদবম্দী । সার জঙ্জ কর্ণওয়াল লিউইস এঁতিহাসিক ঘটনার 
গ্রমাণ বিষয়ে (01 006 0200115 07 171960110 01601111169 ) 
একখানি গ্রন্থ লেখেন। রাজা নিবুরের অল্প দিন পরে এবং আন্ডি ও 
লিউইসের পূর্বের যেরূপ ভাবে এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন, তাহা 
যথার্থই আশ্চর্য । রাজা ভঙ্দাণ ভাষ। জানিতেন না। তাহার সময়ে 
নিবুরের গ্রস্থ ইংরাজীতে অঙ্গবাদিত হয় নাই । অথচ এতিহাপিক ঘটনার 
প্ুমাণ সম্থদ্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রতিভা ও 
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মৌলিকত্বই প্রকাশ পাইতেছে। সেকেন্দার সার চীনদেশবিজয়ের 
ৃষ্টান্তদ্বারা এতিহাসিক ঘটন! সম্বন্ধীয় গ্রমাণের বিষয়টি কেমন পরিষ্কার 
করিয়৷ বুঝাইয়া দিয়াছেন! এক্ষণে এতিহাসিক সমালোচনাপ্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহার সময়ে উহা কিছুই ছিল না। স্থতরাং 
তাহার এতিহাসিক সমালোচন। যথার্থ ই বিম্ময়কর । 

অলৌকিক ক্রিয়াবাদিগণ বলেন যে, কে কাহার পুত্র, ইহ! শব্দ- 
প্রমাণে বিশ্বাস করিতে হয়। স্থতরাং শব্খপ্রমীণে অলৌকিক ক্রিয়ায় 
বিশ্বাস করা কখনও যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। রাজা এই যুক্তির 
উত্তরে বলিতেছেন যে, পুত্রের পিতা নির্ণয় সম্বন্ধে, অবশ্য, শব্দপ্রমাণের 
প্রতি নির্ভর করিতে হয়। একজাতীয় জীবের মধ্যে সমস্তানের উৎপত্তি 
জগতে সর্বদাই দেখা যায়। ইহা প্রাকৃতির নিয়ম। কিন্তু প্রাকৃতিক 
নিয়মবিরুদ্দষ কোন ঘটনার কথা বলিলে, আমর তাহা বিশ্বাস করিতে 
পারি না। যেমন খ্রীষ্রিয়ানেরা বলেন, যীখ্তগ্রীষ্টের জন্ম প্রাকৃতিক 
নিয়মাহগসারে হয় নাই। ইহা কখনও বিশ্বামষোগ্য হইতে পারে না। 
অপর গ্রন্থে রাজ। বলিয়াছেন যে, একজাতীয় পিতামাতার সন্তান, যদি 
ভিন্ন জাতীয় জীব বলিয়া কথিত হয়, তাহ! হইলে বলিতে হইবে, উক্ত 
সম্ভানের জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মান্থসারে হয় নাই । এইরূপ অস্বাভাবিক 
জীবের কথা রাজ! উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিয়াছেন । 


মধ্যবর্তিবাঁদ 


তদ্পরে, রাজা মধ্যবপ্তিবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তহফাতুল মোওয়া- 
হে্ীন গ্রস্থে রাজা পয়গম্বরদিগের মধ্যবপ্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন,। 
ঈশ্বর এবং মন্ুস্যের মধ্যে, পয়গম্থরগণ যে মধ্যবর্তী, এবং তাহাদের মধ্য 
দিয়া পরমেশ্বর শান্্র প্রেরণ করেন, রাজা ইহ স্বীকার করেন নাই। 


৫৮৪ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মধ্যবন্তিবাদীরা বলেন যে, জগদীশ্বর স্বাভাবিক নিয়মে জগতের কার্য্য 
পরিচালিত করিতেছেন। স্বাভাবিক কাধ্যকারণসন্বন্ধদ্ধারাঁ জগতের 
পদার্থ সকলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া সম্ভব হইতেছে, 'এ বিষয়ে জীবের 
কতৃত্বের প্রয়োজন হয় না । সুতরাং এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে 
যে, পয়গম্বর ব' প্রফেট দদিগের নিকট পরমেশ্বর কি স্বয়ং প্রকাশিত হন, 
অথবা অন্ত কোন ব্যক্তির মধ্য দ্রিয়। প্রকাশিত হইয়া থাকেন ? পয়গন্ধর- 
দিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, তাহ! অপরোক্ষ জ্ঞান, না পরোক্ষ জ্ঞান? যদি বল 
যে অপরোক্ষ জ্ঞান, ঈশ্বর স্বয়ং পয়গন্বরদ্দিগের নিকট অব্যবহিতরূপে 
প্রকাশিত হন, তাহা হইলে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মধ্যবর্তী ব্যতীত 
পরমেশ্বর মন্ুষ্যের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন। অর্থাৎ মানবাত্মার 
উপযুক্ত অবস্থায়, মন্থয্য অপরোক্ষ ভাবে, পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে 
পারে; অথব| এরূপও বলা যায় যে, পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে 
প্রকাশিত হন। তাহা হইলে, ঈশ্বর ও মন্থুত্ের মধ্যে মধ্যবর্তীর 
প্রয়োজন থাকিল না। আর যদি বল যে, পয়গম্বরদিগের নিকটও অন্য 
ব্যক্তির মধ্য দিয় তিনি প্রকাশিত হন, তাহা হইলে মধ্যবর্তীর আবার 
মধ্যবস্ভীর প্রয়োজন । মিডিয়মেব নিকট প্রকাশিত হইবার দ্বন্ত, অপর 
মিডিয়ম আবশ্তক। এইবূপে অনাদি পরম্পরা আসিয়! পড়ে | স্থতরাং 
সিদ্ধান্ত হইল যে, মধবন্তিবাদ অযুক্তিসিদ্ধ ৷ 
প্রকৃতির অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের স্আায় পয়গম্বর এবং শাস্ত্র, 
স্বাভাবিক । জনসাধারণের শিক্ষার জন্য অলৌকিকরূপে পয়গণ্থরদিগের 
আবির্ভাব হয় না৷ পরমেশ্বর স্বাভাবিক প্রণালীতে বিশ্বকার্ধ্য পরিচালিত 
করিতেছেন। যেরূপ কার্যযকারণ সম্বন্ধে সকল ঘটনা সম্থদ্ধ, মহাপুরুষ 
ও শাস্ত্র সেই স্বাভাবিক প্রণালীর অন্তর্গত ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
রাজ৷ মধ্যবন্তিবার্দের বিরুদ্ধে আর একটি কথা বলিতেছেন যে, 
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'বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ বিভিন্ন পয়গণ্বর ও শান্ত স্বীকার করেন। এই 
সকল পয়গম্বর ও শাস্ত্র পরম্পরবিরোধী। এক ধশ্নাবলম্বী লোকে 
ধাহাকে প্রকৃত নেতা বলিয়! মনে কবেন, অপর ধন্মাবলম্ষিগণ তাহাকেই 
ভ্রান্ত ব! প্রতারক বলিয়! বিশ্বান করেন। সুতরাং ইহ! বলিতে হইবে 
যে, অন্ততঃ এক পক্ষে ভ্রম আছে। যদি পরমেশ্বব স্বয়ং পয়গণ্ধর ও 
শাস্ত্র পাঠাইতেন, তাহা হইলে এরপ ভ্রাস্তির সম্ভাবনা থাকিত না। 
আর এ কথাও বলা যায় না যে, একটি জাতি বা ধন্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র ও পয়গম্বর আবদ্ধ; অপর সকলে তাহ প্রাপ্ত হয় 
নাই। এরূপ কথ। বলিবার যথেষ্ট যুক্তি কিছুই নাই, এবং এরূপ কথ! 
বলিলে পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয়। পরমেশ্বর সমদর্শী ১ স্থতরাং 
সকল পয়গম্বরের ও সকল শাস্ত্রে ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা । অর্থাৎ 
এই সকল ভ্রান্তি ও বিরোধ মন্ুষ্তেণ । যাহা কিছু মন্ুষ্যকৃত, মন্থস্তের 
বুদ্ধি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন, তাহাতেই ভ্রান্তি ও পরস্পরবিরোধ 
থাকিবার সম্ভাবনা । শান্তর ও মহাপুরুষবাদের মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ থাকা 
সম্ভব। মহাপুরুষবাদ ও শাস্ত্রে, অলৌকিক ও অতিমান্ুষিক ব্যাপার 
কিছুই নাই। 


খষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান স্বাভাবিক 


রাজা এস্কলে মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ানদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পয়গন্থব 
ও প্রফেট্বাদীদিগের মত খণ্ডন করিতেছেন । হিন্দুরা বলেন যে, 
খষিদিগের নিকট পরমেশ্বর সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের 
প্রকৃত তাখ্পর্য্য গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, উহ্‌! খ্রীষ্টিয়ান ও মুনলমান- 
দিগের মতের ন্যায় নহে। খধষিদিগের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা 
পূরমেশ্বরের কোন অলৌকিক বিশেষ ক্রিয়া নহে। উহা! আত্মার অবস্থা? 
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বিশেষে পরমেশ্বরের প্রকাশ । যেকোন ব্যক্তি সেই অবস্থায় উপনীত 
হন, তিনিই সেই অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন। পরমেশ্বর তখন তাহার 
নিকট প্রকাশিত হন। উপনিষদাদি শাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞান আছে, তাহ 
এইবধপ অবস্থাপ্রাপ্ত খধিদ্িগের অপরোক্ষভাবে লব্ধ জ্ঞান। তাহা 
বিশেষ কোন অলৌকিক প্রত্যাদেশ নহে । হিন্দুদিগের মধ্যে যে 
অবতারবাদ রহিয়াছে, 'তাহাও এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক 
ও তান্ত্রিক গুরুবাদে, কতক পরিমাণে উপনিষদেব ভাব আছে এবং 
কতক পরিমাণে মধ্যবপ্তিবাদও রহিয়াছে | 


সকল ধন্মই কি ঈশ্বরপ্রেরিত ? 


পূর্বে রাজা বলিলেন যে, বিভিন্ন প্রকার ধশ্ৰের মধ্যে অতিশয় বিরোধ 
রহিয়াছে । স্থতরাং এই সকল ধশ্মের গ্রবর্তকগণ সকলেই যে বিশেষ 
ভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহা হইতে পারে না । রাজার এই আপত্তিব উত্তরে 
কোন কোন লোক বলেন ষে, যদ্দিও বিভিন্ন ধন্ধের বিধি বিষয়ে পরস্পর 
বিরোধ আছে, তথাপি সে সকল ধন্মকে মিথ্য। বল! যায় না। সকল ধর্মই 
ঈশ্বরপ্রেরিত। সকল ধর্মই পরমেশ্বরের বিধান। ধাহাদের এই প্রকার 
মত, তাহাদের যুক্তি কি? তীহাদের যুক্তি এই যে, যেমন রাজার নিয়ম 
দেশকালাম্ুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হইয়৷ থাকে, সেইবপ, পরমেশ্বরের 
ধশ্মবিষয়ক বিধান, দেেশকাল অন্থসারে বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে । দেশ- 
কালের বিভের অনুসারে, পরমেশ্বর পরস্পরবিরোধী ও বিভিন্ন ব্যবস্থ। 
প্রেরণ করিয়াছেন। রাজাদিগের মধ্যে দেখ। যায় যে, এক সময়ে তাহারা 
যে আইন প্রচার করেন, জনসমাজের অবস্থ। পরিবন্তিত হইলে, আবার 
তাহা রহিত করিয়া নূতন আইন প্রচার করেন। সেইরূপ, জনসমাজের 
বিভিন্ন গ্রকার অবস্থা অনুসাবে,পরমেশ্বর বিভিন্ন কালে ও দেশে, বিভিন্ন 


রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয়ক মত ৫৮৭ 


প্রকার ধন্মপ্রণালী প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহারই ইচ্ছা! অনুসারে 
এক প্রকার ধর্মপ্রণালী রহিত হইয়! অন্য গ্রকার ধর্মপ্রণালী প্রচারিত 
হইয়াছে । এই প্রকার মতাবলম্বী লোকে বলিয়া থাকেন ষে, বিভিন্ন 
ধর্মপ্রণালীর মধ্যে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হইয়৷ থাকে, তত্বারা এমন 
প্রমাণ হয় নাযে, সেই সকল ধর্শপ্রণালী মিথ্যা। বিভিন্ন প্রকার 
ধন্মগ্রণালী, সকলই সত্য। দ্রেশ ও কালের ভিন্নতা অনুসারে উহা! 
পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিধান । 

রাজা এই যুক্তিটি খণ্ডন করিতেছেন। প্রথমে তিনি বলিতেছেন 
যে, এইরূপ পরস্পরবিরোধী মত ও বিধি এক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতে 
পারে না। রাজাদের প্রচারিত আইনের সহিত এ বিষয়ের তুলনা 
সঙ্গত হয় না। রাজার! যে পুরাতন আইন রহিত করিয়া তাহ! হইতে 
ভিন্ন বা বিরোধী ব্যবস্থা গ্রচার করেন, রাজাদিগের পক্ষে তাহ! 
সম্ভব । প্রথমতঃ, রাজারা মন্ুষ্য। আতরাং তাহাদিগের ভ্রমগ্রমাদ 
আছে। একবার রাজনিয়ম প্রচার করিবার সময় যে ভ্রম হয়, তাহা 
বুঝিতে পারিয়া অন্ত সময়ে তাহার! নৃতন প্রকার রাজনিয়ম প্রচার 
করিতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ, রাজা, রাজকর্মগারী প্রভৃতির মৃধ্যে 
স্বার্থপরতা, প্রতারণা ও কপটত। থাকিতে পারে; স্বত্তরাং অন্যায় 
আইন প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনা । সেরূপ আইন রহিত হওয়া আবশ্যক 
এবং সময়ে রহিত হইয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, রাজ! ও রাজপুরুষদিগের 
জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাহার ভাবী ঘটন। সকল দেখিতে পান ন1। তাহারা 
প্রত্যেক কাধ্যের পরিণাম বুঝিতে পারেন না। স্থৃতরাং ভবিষ্যতে উক্ত 
প্রকার আইন রহিত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। | 

রাজ! ও রাজপুরুষদিগের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অজ্ঞতা মন্ুষ্যন্বভাবস্থুলভ। . 
ভ্রমপ্রমা্দ, শ্বার্থান্কতা, কুটিলতানিবন্ধন তাহাদিগের প্রচারিত রাজনিয়মে 


৫৮৮ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এরূপ দোষ ও অপূর্ণতা থাকে যে, তজ্জন্য উহ! রহিত কর আবশ্যক 
হয়। এখন যে রাজনিয়ম প্রচারিত হইল, ভবিষ্যতে তাহার বিপরীত 
নিয়ম প্রচারিত হওয়। আবশ্যক হয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ 
ত্রিকালজ্ঞ, তিনি সমস্ত কার্য্যকারণশৃঙ্খলার পরিচালক । তিনি 
প্রাণিগণের ইচ্ছার নিয়স্তা ও শাসয়িতা ; তাহার স্বার্থ বা স্বেচ্ছাচারিতা 
নাই। স্তরাং তীহার পক্ষে এক সময়ে এক প্রকার নিয়ম গ্রচার 
করিয়া, অন্য সময়ে তাহার বিরোধী নিয়ম প্রচার করা সম্ভব নহে । এক 
সময়ে এক প্রকার নিয়ম প্রচার করিলেন, পরে দেখিলেন উহা! খাটিল 
না, তখন উহা রহিত করিয়া অন্য নিয়ম প্রচার করিলেন, ইহা সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 
রাজাদিগের রাজনিয়ম প্রচারের সহিত পরমেশ্বরের নিয়মের কখনও 
তুলনা হয় না । উহা! তর্কশাস্ত্রাুমোদিত উপমিতি নহে । এই উভয়ের 
মধ্যে বিশেষ লক্ষণের পার্থক্য আছে । সুতরাৎ উপমিতি যুক্তিসিদ্ধ 
হইতে পারে না । এইরূপ হেত্বাভানকে * আরবদেশীয় তর্কশান্ত্রে, কিম্বাম্‌ 
মালফারেক বল৷ হয়। রাজা এই নামটি আরবী তর্কশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ূ 

রাজার এই আপত্তিদ্বার সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রচলিত বিভিন্ন ধশ্ম- 
সকলকে অলৌকিকভাবে পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বল! যায় না। 
পরমেশ্বর যে সময়ে সময়ে স্বাভাবিক প্রণালী অতিক্রম করিয়া অলৌকিক- 
ভাবে ধশ্মবিধান প্রেরণ করেন, একথ! যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা 
যায় না। এইব্ূপ অলৌকিক বিধান স্বীকার রুরিলে বলিতে হয় যে, 
জগৎসম্বন্ধে ও জগৎশাসনসন্ষ্ধে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । 
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রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৮৯ 


এরূপ বিশেষ বিধান ত্বীকার করিলে পরমেশ্বরে ভ্রমপ্রমাদ আরোপ 
করিতে হয়'। এ প্রকার মতে, পরমেশ্বরকে মন্ুষ্যতুল্য করিয়া দেখ! হয়। 
স্থতরাং প্রকৃতির নিয়ম উল্লজ্ঘন করিয়া অলৌকিকভাকে তিনি ষে, 
কোন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে এমন বলা 
যাইতে পারে যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রণালী সকল, স্বাভাবিক ভাবে 
ঈশ্বরপ্রেরিত বিধান; অর্থাৎ প্রকৃতিব প্রণালী অন্ুসারে, স্বাভাবিক 
কাধ্যকারণসন্বন্ধের মধ্য দিয়া, এতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এই 
সকল ধশ্ম উৎপন্ন হইয়াছে । মানবের ইত্তিবৃত্তের বা প্ররুতির প্রণালী 
বা ক্রম অন্থসারে এই সকল ধশ্মের উন্নতি হইয়াছে । উহা পরমেশ্বরের 
বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। মানবেতিহাস ও প্রকৃতির প্রণালী অন্থসারে এই 
সকল ধর্শের উতৎ্পত্তি। ইহাব মধ্যে বিধাতার ইচ্ছা বর্তমান। দ্বেশ ও 
কালান্ছনারে এই বিভিন্ন ধন্মপ্রণালীকে বিভিন্ন ধর্মবিধান বলা যাইতে 
পারে। 

ধাহারা বলেন যে, সকল ধশ্মই সত্য, তাহাদের কথার উত্তরে রাজা 
আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিভিন্ন ধশ্মের মধ্যে যে সকল 
বিরোধী বিধি রহিয়াছে, সে সকলকে সাময়িক বা আপেক্ষিক বল হয় 
না। সেই সকল পরস্পরবিরোধী ধণ্শবিধি, চিরকালের জন্য মন্ষ্ের 
অবশ্য-কর্তব্য বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে । যেমন ব্রান্মণ্যধর্থের বিধিনিচয়কে 
চিরস্থায়ী বলা হয়। আবার মুদলমানেরা কোরাণ হইতে বিধি 
দেখাইয়াছেন যে, পৌত্তলিকদ্দিগকে নিধ্যাতন বা বধ করা মুসলমানদিগের 
পক্ষে কর্তবা ! স্থতরাং এক ধর্্ অনুসারে ত্রাঙ্মণদিগের পক্ষে কতকগুলি 
ক্রিয়ানষ্ঠান চিরকালের জন্ত কর্তব্য। আবার অন্ত ধর্শমতে 
মুনলমানদিগের পক্ষে ব্রাক্ষণদিগকে নির্যাতন বা বধ কর! তাহাদিগের 
ঈশ্বরাদিষ্ট বিধি । এস্থলে কেমন করিয়৷ বলা যাইতে পারে ষে, এই 


৫৯০ মহাত্সা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উভয় ধর্মই পরমেশ্বরের বিধান? বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে 
পারেন যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান, দয়া ও অপক্ষপাতিত্বের সহিত এই সকল 
পবস্পরবিরোধী বিধি ও আদেশের সামঞ্ুহ্য নাই; এ সকল মনুষ্যকৃত। 

এ স্থলে রাজ প্রমাণ করিলেন যে, বিভিন্ন ধন্ম সকলকে পরমেশ্বরের 
বিশেষ বিধান বল! যায় না। তৎসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, বিশেষ 
বিশেষ ধর্মে পরমেশ্বরের পূর্ণ নীতি ও সত্য প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ণনীতি 
ও পূর্ণসত্য কোন ধর্দেই প্রকাশিত হয় নাই । ধর্ম সকল, আপেক্ষিক 
এবং মানবীয় । কোন ধর্মই অপ্রাকৃতিক ও অতিমানুষিক নহে । 

রাজার তৃতীয় উত্তর এই যে, এই সকল বিভিন্ন ধর্শের মধ্যে, যে 
বিরোধ রহিয়াছে, তাহা কেবল বিধি, কর্তব্য বা! মত বিষয়ে নহে। 
ঘটনা সম্বন্ধেও বিরোধ রহিয়াছে । বিধি হইলে তাহা প্রচলিত, পরিবর্তিত 
ও রহিত হইতে পারে । কিন্তু ঘটন। পরিবন্তিত বা রহিত হওয়।৷ সম্ভব 
নহে। যেমন সীহুদী, শ্রীষ্টিয়ান ও মুলল্মান শাস্ত্রের যধ্যে, পয়গন্থর বা 
মহাপুরুষের আবির্ভাব লইয়া! বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে । কোন শান্ত 
বল। হইতেছে যে, আর পয়গম্বর আমিবে না । কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
আখেরী পয়গম্বর বল! হইতেছে, তিনিই শেষ পয়গম্ঘব। কোন 
সম্প্রদায়ের লোক বলিতেছেন যে, দ্রাউদের বংশে ভবিষ্যতে পয়গম্বর 
আমিবেন। শ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রচ্সারে মহাপুরুষের আগমন 
শেষ হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক নৃতন 
নৃতন মহাপুরুষ স্বীকার করিতেছেন। নানক প্রভৃতি তাহার 
ৃষ্টাত্ত-স্থল। 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প়্গম্থবরের আবির্ভাব অলৌকিক ব্যাপার 
লহে। যেসকল ব্যক্তি আপনাদ্িগকে অলৌকিকভাবে ঈশ্বরপ্রেরিত 
পয়গম্থর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদের চিস্তাবিহীনতা, কুসংস্কার, অন্ধ- 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৯১ 


বিশ্বাস, নিজ নিজ ধরশ্মপ্রচারেচ্ছা অথবা সন্মানেচ্ছা বা যশোলিগ্মা 
উক্তরূপ বিশ্বাসের কারণ । 

এ স্থলে রাঁজ। বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়ায় 
বিশ্বাস রহিয়াছে, সে সকলকে এশিক ন1 বলিয়া মানবের অজ্ঞত। এবং 
দুর্ববলতাপ্রস্থত বলিয়া বর্ন করিতেছেন । রাজার মতে, ইহাতে কেবল 
ভ্রম কুসংস্কার প্রকাশ পায়, এমন নহে) অনেক সময়, এই সকলের মধ্যে 
শঠতা ও প্রবঞ্চনাও থাকে । 


অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাসসন্বন্ধে চাঁরি শ্রেণীর লোক 


রাজ। এ বিষয়ে মানবজাতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন যে, যে সকল ব্যক্তি প্রতারণ1 করে এবং যাহাঁর। প্রতারিত 
হয় এবং যাহার প্রতারক এবং প্রতারিত এবং যাহারা এই উভয়ের মধ্যে 
কিছুই নহে, এই সকলকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 

১। এমন এক শ্রেণীর প্রতারক আছে, যাহারা লোকসংগ্রহের 
জন্য ইচ্ছাপূর্ববক ধর্মমত সকল স্ষ্টি কবে। লোকদিগকে অনেক কষ্ট 
দেয় এবং লোকের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত করে । 

২। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা বিশেষ কোন অনুসন্ধান 
না করিয়া প্রতারিত হইয়। প্রতারকদিগের অনুবর্তী হয়। 

৩। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহার প্রতারক এবং 
প্রতারিত উভয়ই । তাহারা অন্ত লোকের কথায় বিশ্বাস করে এবং 
নূতন লৌককে তাহাদিগের মতে আনিতে চেষ্টা করে। 

৪। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা পরমেশ্বরের কৃপায় 
প্রতারক ব৷ প্রতারিত এই দুয়ের কিছুই নহে। ., 

রাজা তৎপরে স্ফিকবি হাফেজের একটি কবিতা! উদ্ধৃত করিতেছেন। 


৫৯২ মহাতা! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সেই কবিতাটির অর্থ এই যে, কোন জীবের অনিষ্ট করিও না। কোন 
জীবের অনিষ্ট না করিয়া তোমার যাহ। ইচ্ছা! হয় কর। কারণ, 
আমাদের মতে, অপরের অনিষ্ট করা ভিন্ন অন্য কোন পাপ নাই । 
আমর] এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার যে সকল মতেব কথা বলিলাম,তাহার 
সারমন্্ব এই যে,জগতে প্রচলিত ধশ্ম সকল অলৌকিক ভাবে পরমেশ্বরের 
বিধান নহে। সকল ধশ্মই সত্য, কেনন। সকল ধন্মই পরমেশ্বরের বিধান, 
এ মতও যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন ধন্মে পূর্ণণীতি ও পূর্ণপত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় 
ন|। ধর্ম সকল আপেক্ষিক, মন্ুয্যকৃত। স্বাভাবিক ও এঁতিহাসিক কারণে, 
পরমেশ্বরের বিধাতৃত্বেব অধীনে, সকল ধশ্মের উত্পত্তি। সকল ধশ্মের 
মধ্যেই একটি মধ্যবর্তী সতা আছে। কিন্ত মানবীয় ভ্রমপ্রমাদ, অপূর্ণত। ও 
দুর্বলতাজনিত দোষ সকল, এঁ সত্যের আবরণরূপে বর্তমান রহিয়াছে । 
রাজ! কোন বিশেষ বিধানে কেন বিশ্বাস করিতেন না,তাহা পরিক্ষার 
করিয়া বলিয়াছেন। তহফাতৃল মোওয়াহেদ্দীন গ্রন্থ লিখিবার পরবত্তা 
সময়ে, অর্থাৎ বেদবেদাস্ত ও বাইবেল বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবাব সময়ে, রাজা 
আর একটু অগ্রসর হইয়়াছিলেন। তহফাতুল মোওয়াহেদ্বীন গ্রন্থে 
কেবল যুক্তিবাদ, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ। পরে রাজা, শাস্ত্র স্বীকার 
করিতেন, কিন্তু অলৌকিকভাবে শান্ত্র বা বিধান কখনই স্বীকার করেন 
নাই । অর্থাৎ তহফাতুল মোওয়াহেদ্দীন গ্রন্থের অভাবাত্মক মতগুলি 
রাজার চিরকালই ছিল। তবে,পরে কতকগুলি ভাবাত্মক মতের বিকাশ 
হইয়াছিল। যেমন, যুক্তিসম্মত শান্ত্স্বীকার, বিধান-স্বীকার, খধি ও 
মহাপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি, তাহাদের উপদেশে শ্রদ্ধা, আত্মজ্ঞানলাভ্ের 
জন্ত গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার, ব্যক্তিগত যুক্তিবাদ অতিক্রম করিয়া, 
জাতীয় সমষ্টিকত জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা, কোন প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী জাতীয় 
আচার ব্যবহার নিয়মিত হওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার, এই সকল মতও 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৯৩ 


ভাব রাজার চিন্তাশীল চিত্তে ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল। কিন্ত 
তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন গ্রন্থে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার বিরোধী মত কখনও পোষণ করেন নাই । যাহাতে সামাজিক 
শৃঙ্খলা, সামাজিক শাসন, জাতীয়তা এবং মানবজাতির সমস্টীকৃত জ্ঞানের 
সহিত যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিগত জ্ঞানের সামন্ত হয়, তিনি একপ 
ব্যবস্থা কবিষ্াছিলেন। ব্যক্তিগত বিচারশক্তি এবং শাস্ত্র ও সামাজিক 
শাসন, বাজ। এই উভয়েরই আবশ্তকতা অনুভব করিতেন । তজ্জন্ত 
এই উভয়েব মধ্যে সামগ্রন্য সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


ধন্মবিধাঁন 


এ বিষয়ে দুটি মূল কথা আছে ;-_প্রথম, ধর্ম সম্বন্ধে কেবল যুক্তি বা 
ব্যক্তিগত জ্ঞান সত্যনির্ণয়ে সমর্থ নহে। সেই জন্ত, রাজা ব্যক্তিগত জ্ঞান 
এবং শাস্ত্র এই উভয্ষের সমন্বয়-পস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বলিতেন, 
এবং কাধ্যতঃও তাহ। করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জাতির পক্ষে শাস্ত্রের 
শাসন আবশ্তক বলিয়। স্বীকার করিতেন । কিন্তু জ্ঞানালোচন। দ্বার! 
শাস্ত্রের গ্রকত তাত্পধ্য ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন । 
সেইজন্য তিনি স্বাভিমত ও শাস্ত্র মিলাইয়! ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। তিনি 
হিন্দুশান্ত্র, খ্রীষ্টিয়ান্‌ শাস্ত্র এবং মুসলমান শাস্ত্রের জ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি শান্ত্রগুলিকে বিভিন্ন জাতির পক্ষে বিধান বলিয়াও 
ত্বীকার করিতেন। যেমন, শ্রীষ্টিয়ান্‌ বিধান, য়ীহুদী বিধান এবং হিন্দু- 
শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু তিনি কখনও অলৌকিকভাবে বিধান স্বীকার 
করেন নাই। তিনি মনে করিতেন ষে, প্রচলিত শান্ত্রগুলি মানবেতিহাসে 
স্বাভাবিকরূপে উত্পন্ন হইয়াছে । শাস্ত্র সকলের উৎপত্তি পরমেশ্বরের 


সাধারণ বিধাতৃত্বের অস্তর্গত। এততিক্ন, এই সকল শান্ত্র-ভাগ্ডারে সাধুপুরুষ 
ড 28 


৫৯৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ও মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারূপ রত্বনিচয় সঞ্চিত হ্ইয়। 
রহিয়াছে । শাস্ত্রের মধ্যে মানবজাতির সমদ্টীকত জ্ঞান বর্তমান। স্থতরাং 
শাস্ত্রের শাসন (4867010) অগ্রান্থ করা উচিত নহে । রাজ! যখন 
্ীষটীয় শাস্ত্রের ভাত্বর উপরে, খ্রপ্টিয়ান্‌ ধর্মের বিশুদ্ধতা পুনরুদ্ধার করিবার 
জন্ত লেখশী চালনা করিয়াছেন, তখন তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ 
(প্রফেট) দিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত ধশ্মকে 
পরমেশ্বরের বিশেষ বিধান বলিয়াছেন। তিনি যখন হিন্দুশান্ত্রের 
ভিত্তির উপরে, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, 
তখন তিনি খষিদিগের যোগলব্ধ সত্য মানিয়াছেন। খধিরা যোগযুক্ত 
অবস্থায় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতেন, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন । 
টায় এবং হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তিনি এই সকল 
কথ। ম্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইহা বিশেষরূপে বলা আবশ্তক 
যে, যখন তিনি শ্রীস্টীয় শাস্ত্র-বিষয়ে ঈশ্বরপ্রেবিত প্রফেট এবং বিশেষ 
বিধান স্বীকার করিয়া লইতেছেন, তখনও তিনি এইগুলি অলৌকিক 
ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাহার নিকটে উহা সকলই স্বাভাবিক | 
“তাহার মতে মানবেতিহাসে মহাপুরুষেরা ম্বাভাবিকভাবে সত্যলাভ 
করিয়াছেন এবং উহ1 স্বাভাবিকভাবে প্রচার করিয়াছেন। এ সকল 
সত্য, সময়ে, জাতীয় ব৷ সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রের আকাঁর ধারণ করিয়াছে । 
এ সকলই পরমেশ্বরের সাধারণ বিধাতৃত্বের অন্তর্গত। অলৌকিক বা 
অপ্রাকৃতিক ভাবে না হইলেও এই সকল সত্য যথার্থই পরমেশ্বরের বিধান। 


রাঁজা কি ভাবে শাস্ত্র স্বীকার করিতেন 


রাজ! ক্রি ভাবে বিশ্ব করিতেন যে, খষিরা ষোগঘুক্ত হইয়। সত্য- 
লাভ করিয়াছিলেন? ইহাতে কিছু অলৌকিক আছে বলিয়া তিনি মনে 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৯৫ : 


করিতেন না। শমদমাদি সাধন, সনাতন ধশ্মপালন, অর্থাৎ জীবের প্রতি 
প্রেম ও জীবের সেবা, ভক্তি ও আত্মচিস্তা বা উপাসনায় সিদ্ধ হইলে 
আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী, সর্বদ1 নিত্যযুক্ত অবস্থায় থাকেন । 
এইক্প ব্রহ্মযোগের অবস্থায় যেসকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাই 
উপনিষদাদি দেশীয় শাস্ত্রে, এবং বাইবেল প্রভৃতি বিদেশীর় শাস্ত্রে বণিত 
হইয়াছে । এই সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত! যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রাস্তিশূন্ত 
রাজা কখনও এরূপ মনে করিতেন না। তথাচ তিনি এ সকল 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাকে সম্মান ও শ্রন্ধা করিতেন। এ সকল 
অভিজ্ঞতা আপেক্ষিক হইলেও উহা সম্মানযোগ্য । সাধুপুক্ষ ও মহাপুরুষ- 
দ্রিগের যেসকল অভিজ্ঞতা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহ] মানবজাতির 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ তম ব্যক্তিগণের অভিজ্জ্রতা বলিয়া প্রত্যেক মনুষোর পক্ষে, 
উহ মূল্যবান ও আদবণীম়। এক সময় ছিল, যখন শাস্ত্র বলিলেই অন্ত্রাস্ত 
বা অলৌকিক বুঝাইত। এখন ক্রমবিকাশবাদের (৮০10007) 
ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্র সকলকে আমরা নৃতন ভাবে দেখিতে 
শিক্ষা! করিতেছি । এখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত বা অলৌকিক মনে 
করিতে হয় না। উহাতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া? 
রহিয়াছে বলিয়া উহা সম্মনাম্পদ, শ্রদ্ধাযোগ্য এবং ধন্ম-জীবনের 
সাহায্াকাবী। রাজ! রামমোহন রায় শাস্ত্র সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর 
এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও প্রচারক । ইহ। তাহার পক্ষে 
সামান্ত গৌরবের কথা নহে। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহা স্মরণ করিলে ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর বলিয়া! বোধ হয়। 
ব্যক্তিগত জ্ঞান ও শাস্ত্রের সাঁমগ্জস্ 

তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন প্রকাশের পরবর্তী সময়ে রাজার ষেবপ 

মানসিক বিকাশ হইয়াছিল, তদ্বিষয্ে একটি প্রধান কথা বলা হইল। 


এও জাপা তিল পাশিিতিট 


৫৯৬ মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


স্বিতীয় কথা এই যে, রাজা জনসমাজ সম্বন্ধে মনে করিতেন ষে, ব্যক্তিগত 
জ্ঞান বা ইচ্ছাদ্বার সামাজিক জীবন পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি 
জনসমাজের শৃঙ্খলারক্ষীর জন্য শাস্ত্রের আবশ্যকতা অস্থভব করিতেন। 
সমাজতত্ব কি নীতি বা রাজনীতি অথব। ব্যবস্থাশাস্ত্র, সকল বিষয়েই 
তিনি মনে করিতেন যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন নিয়ামক থাকা 
আবশ্যক । রাজা মনে করিতেন যে, এমন কিছু চাই যদ্দ্ারা সামাজিক 
বন্ধন ও শৃঙ্খল! রক্ষা পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, কেবল ব্যক্তিগত 
জ্ঞান ও ইচ্ছ! প্রবল হইলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে; অর্থাৎ এমন কিছু চাই, 
যম্্বারা সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা ও শাসন হইতে পারে। 
জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, জাতীয়তার একটি জাতীয় 
এঁতিহাসিক আকার বা বিকাশ আবশ্তঠক। এস্কলে তিনি ব্যক্তিগত 
জান ও ইচ্ছার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা ব শাস্ত্রের সামগ্তস্ত আবশ্যক 
মনে করিতেন । রাজ! দুইদ্দিক্‌ সমভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্র 
ব্যাধ্যা করিতে গিয়৷ দেখিতেন, যাহাতে যুক্তিবিরুদ্ধ কিছু স্বীকার করা 
না হয়। সেইব্ধপ আবার দেখিতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খল। বা! সামাজিক 
াসন রক্ষা করিতে গিয়া সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত না হয়, লোকহিত- 
সাধনের ক্ষতি না হয়। যাহা লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাই 
সনাতনধশ্ম। স্থতরাং রাজার মতে, কি সমাজতত্ব, কি নীতি, কি 
রাজনীতি, কি ব্যবহার-শাস্ত্র, কি লোকশিক্ষা, সকল বিষয়েই দেখিতে 
হইবে যে, ষম্্ারা লোকশ্রেয্: সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, তাহাই কর্তব্য । 
ইহাই সকল বিষয়ের পরীক্ষা। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই 
গ্রহণযোগ্য, আর যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই পরিত্যাজ্য । এইবূপে 
বিচার বা পরীক্ষা করিয়া জাতীয় আচার ব্যবহার ও সামাজিক 
প্রণালী সকলই সংশোধন ও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে । 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৯৭ 
সাব্বভৌমিকতা ও জাতীয়তা 


যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহ! সার্বভৌমিক হইলেও উহাকে 
জাতীয় আকারে পরিণত করিয়া কাধ্য করা আবশ্যক । কেবল সার্বব- 
ভৌমিকতা শক্তিহীন। আবার জাতীয় সন্কীর্ণতাও অনিষ্টকর। জাতীয় 
সঙ্কীর্ণতা৷ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বিরোধী । উহা অনেক সময়ে উন্নতির 
প্রতিকূল। স্ৃতরাং রাজার প্রণালী অন্থসারে জাতীয়ভাবে সার্ববভৌমিক, 
কিংবা সার্বভৌমিক ভাবে জাতীয় হওয়াই আবশ্তক । এ বিষয়েও 
হিগেল প্রচারিত সমাজতত্ব এবং ক্রমবিকাশবাদমূলক সমা'জতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণের সহিত রাজার এক মত। বর্তমান সময়ের সমাজতত্বের 
মূলন্ুত্র, রাজা পরিষ্কাররূপে বনু পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা 
সামান্ত বিশ্ময়কর নহে। 

তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন পুস্তক প্রকাশের পরবস্তী সময়ে দুইটি 
বিষয়ে কিরূপে রাজার মানসিক বিকাশ হইয়াছিল, আমর তাহা প্রদর্শন 
করিলাম। আর দুইটি বিষয়ে তাহার মানসিক বিকাশ দেখাইলেই, 
এ বিষয়টির আলোচনা শেষ হয়। 


আতজ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়। ব্রহ্গজ্ঞীনলীভ 


“তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন” গ্রন্থে রাজ পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ 
বা পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি কথ বলিয়াছেন। সেগুলি 
ইংলপ্তীয় ভীয়িষ্টদ্িগের অনুরূপ । যেমন, পরমেশ্বরকে অধ্টা ও বিধাতা 
বলিয়। বিশ্বজনীন বিশ্বাস। এই বিশ্বজনীন বিশ্বাস কয়েকটি যুক্তিঘবারা 
সমর্ধিত হইয়াছে । কাধ্যকারণ সম্বন্ধীয় যুক্তি, কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তি, 
এবং কর্তব্যবুদ্ধিমূলক যুক্তি, এই ভ্রিবিধ যুক্তিছ্বারা পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় 


৫৯৮ মহাত্া! রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বিশ্বজনীন বিশ্বাস দৃট়ীকৃত হইতেছে । এই সকল প্রমাণ ইংলতীয় ভীয়িষ্- 
দিগের একমাত্র অবলম্বন ছিল। রাজাও এই সকল প্রমাণ দিয়াছেন । 
আমাদের দেশে ন্তায়দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রস্থে এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। কুস্থ্মাগুলি” নামক গ্তায়দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধীয় 
যুক্তি এবং নৈতিক যুক্তি (71021 27-27167) দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ে 
মানবজাতির বিশ্বজনীন বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । গঙ্গেশোপাধ্যায়ের 
“চিস্তামণি নামক গ্রন্থের অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত নশ্বরান্বমান বিষয়ক 
গ্রস্তাবে, এই সকল যুক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে । কিন্তু স্থায়াদি হিন্দুদর্শনে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে, এই সকল প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রকাঁব প্রমাণ আছে। 
উহা শব্দপ্রমাণ বা বেদপ্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ান্‌ ধর্মতত্ববিৎ পণ্ডিতগণও 
তাহাদের গ্রস্থে এরূপ দুই প্রকার প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; অর্থাৎ 
বহির্জগৎ ও মানবপ্রকৃতি হইতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ, 
এবং উক্ত বিষয়ে বাইবেল শাস্ত্রের প্রমাণ। কিন্তু রাজা রামমোহন 
রায় “তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন” গ্রস্থে এ বিষয়ে শাস্ত্রকে প্রমাণম্বরূপ 
গ্রহণ করেন নাই । 
* “তহফাতুল মওয়াহিদ্দীন” গ্রন্থপ্রকাশের পরবস্ভী সময়েও রাজা 
কখনই অলৌকিকভাবে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্য বিশ্বান কধ্নে নাহ । তিনি 
চিরকালই বিশ্বাস করিতেন যে, বহির্জগৎ ও আত্মাতেই পরমেশ্বর 
তাহার জ্ঞান প্রকাশ করেন। জ্ঞানী বা সাধুপুরুষেরা যে আত্মজ্ঞান 
লাভ করেন, তাহ! স্বাভাবিকরূপেই হয়, অলৌকিক ভাবে নহে। 
মানবাত্মার বিশেষ অবস্থায় পরমেশ্বর তাহাতে প্রতিভাত হন। একথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

“তর্থফাতুল মওয়াহিদ্দীন, গ্রন্থপ্রকাশের পরবত্বী সময়ে তিনি 
ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি প্রমাণের ভিত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি 


রাজ রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৫৯৯ 


জগৎ ও সত্য পদার্থের দার্শনিক বিশ্লেষণদ্ধার উক্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বেদাস্তদর্শন যেমন “অহ্‌ং” ও "ইদং” অথবা বিষয় ও 
বিষয়ীর জ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া অদ্বৈতত্রক্মে উপনীত হইয়াছেন, রাজাও 
সেইরূপ বেদাস্তমার্গে আত্মতত্ব বা আত্মজ্ঞানের দ্বার দিয়া ব্রহ্ম বা 
পরমেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছেন। মওয়াহিদ্দীন স্থফী ও নিও-প্লেটনিষ্ট 
(13০০-121905150), খরীষ্টিয়ান্‌ মিষ্টিকৃস (007502) 01750০5)-দিগেরও 
ঈশ্বরপ্রমাণ এইরূপ। আধুনিক জন্মান্দেশীয় দারশশনিকগণ, এবং 
ইংলপ্ীয় নিও-ক্যার্টিয়ান্‌ ([ব০০-৪:108) ) এবং নিও-হিগেলিয়ান্‌ 
(1০০-6561192 ) দার্শনিকেরাও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 
ধাহারা এই পথ অবলম্বন করেন, তীহারা যে কাধ্ধয-কারণ-সম্বস্ধীয় যুক্তি, 
কৌশল-সম্বন্ধীয় যুক্তি, এবং কর্তৃব্যজ্ঞানমূলক যুক্তি পরিত্যাগ করেন, 
এমন নহে । তবে তাহাদের হস্তে সেগুলি নূতন আকার ধারণ করে। 
প্রথমে পুর্ণ সত্যের জ্ঞান, এবং সেই পূর্ণ সত্য বা ব্রদ্মের সহিত জগৎ ও 
আত্মার সম্বন্ধের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। তৎ্পরে, কারণ, কৌশল, কর্তব্য 
এই সকল শব্দের নৃতন অর্থ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ সেগুলি 
বাহক না হইয়। আতস্তরিক হয়, সর্বাতীত না হইয়া সর্বগত হয়। 
বেদান্তে ইহাকে “তাদাত্ম্য” সন্ন্ধ বলে। এইরূপ পুরাতন প্রমাণগুলি 
নৃতন ভাবে, নৃতন আকারে আত্মতত্ব বা ব্রহ্ষতত্ম্বরূপ একমাত্র প্রমাণের 
অধীন হইয়। পডে। 

রাজার আর একটি মানসিক বিকাশ এই যে, যেমন মওয়াহিদ্দীন 
স্বফী এবং বেদান্তের প্রভাবে রাজা স্থির করিলেন ষে, আত্মতত্ব, 
আত্মজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞানই ধন্মের দার্শনিক ভিত্তি, সেইববশ জীবনগত বা 
কাধ্যগত ধর্মের দিকেও শমদমাদি সাধন ও লোকশ্রেক্ঃ বা মন্ুত্তপ্রেমকে 
কেবল একমাত্র অবলম্বনন্বরূপ না করিয়া ব্রন্মোপাসনাকেই মূলভিতি. 


৬০০ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


করিলেন। ব্রক্ষোপাসনার সিদ্ধাবস্থায়, যখন ব্রহ্ধই সর্বমর হন, ষখন 
উপাসক, কি কর্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কোন অবস্থাতেই কদাপি 
ব্রক্ষকে অতিক্রম করেন না, সেই অবস্থাই জীবাত্মার চরম লক্ষ্য বলিয়! 
রাজা সিদ্ধান্ত করিলেন। নিষ্ঠা ও উপাসনাহারা এই অবস্থা প্রাণ্ধ 
হওয়া যায়। এখানে রাজা দর্শনশান্ত্রকে অতিক্রম করিয়া যুক্তাবস্থার 
কথা বলিতেছেন। এই ব্রক্ষসাধনে, জনহিতসাধন প্রভৃতি সকলই 
আছে। কিন্ত যুক্তাবস্থায়, এগুলি বাহ্িকরূপে থাকে না; আত্মজ্ঞান 
বা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্গত হয়; সর্বভূতে পবমাত্মগ্জানেব ভিত্তির উপরে 
দণ্ডায়মান হয়। 





সপ্তদশ অধ্যায় 


রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত 


পূর্বব অধ্যায়ে “তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন” গ্রস্থে রাজার ধর্শসন্বদ্ধীয় 
মত কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে অবগত 
করিয়াছি । বর্তমান অধ্যায়ে তাহার ধশ্মমত সম্বন্ধে আরও কয়েকটি 
কথা বলিব । রাজা যে বিশেষ কোন শান্ত্বকে অভ্রাস্ত আগ্তবাক্য বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন না, অথচ সকল শান্ত্রেই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য আছে বলিয় 
সকল শান্ত্রকেই শ্রদ্ধা করিতেন, আমর] বর্তমান অধ্যায়ে তাহা 
নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব । 

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাহাকে বেদাস্তান্ুগামী 
্রশ্ষজানী, শ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টিয়ান্‌ এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান 
বলিয়! প্রচার করিতে লাগিলেন । তন্ত্রমতাবলম্বীরা * তাহাকে তান্ত্রিক 


পিপিপি পাশা পাশপাশি শী িিশপাস্পাশিপপশাীসীশাটিিশাশাশিশীশিসিিপসপীপপপ্পপা্প পা পপ 


*  তন্ত্রমতাবলম্বীর। তাহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার করেন । আমর! কোন কোন 
তান্ত্রিককে বলিতে গুনিয়াছি যে রামমোহন রার় তাহাদের মতে সাধন করিতেন । 
চুঁচুড়ার অন্তর্গত ক্যাকৃশিয়ালিতে মদন কামার নামে এক ব্যক্তি ৰাস করিত । সুনিপুণ 
শিল্পকর বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল । সে ব্যক্তি তস্ত্রোক্তসাধনে অনুরন্ত ছিল । তাহার 
গৃহ্প্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একথানি . প্রতিমুর্তি লম্বমমান থাকিত। মদন 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাঙ্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমূর্তিকে তৃমিঠ হইয়া 
'ভক্তিপুর্বক প্রণাম করিত | মদনের প্রতিবাসী, প্রবন্ধলেখকের জনৈক বদ্ধু, তাহাকে 


৬০২ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। রাজ রামমোহন রাজের ধন্মমত সম্বন্ধে 
বিবিধ ধশ্মীবলম্বিগণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ অগ্াবধি বিষ্থমান 
রহিয়াছে। এখনও তাহাকে কেহ বেদাস্তান্ছুগামী বৈদাস্তিক এবং 
কেহ বা ইউনিটেবিয়ান্‌ শ্ীষ্টিয়ান্‌ বলিয়। গ্রচাব করিতেছেন। এবপ 
গুরুতব বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তবা তাহ] ব্যক্ত কর! আবশ্যক বোধ 
হইতেছে । রাজা রামমোহন রায়েব প্ররূত ধর্মমত অবগত হওযা কঠিন 
বিষয় নহে। যে কোন ব্যক্তি সব ভাবে অনুসন্ধান কবিবেন, তিনি 
তাহা নিশ্চয়ই স্ুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পাবিবেন । যাহা হউক, এ সম্বন্ধে 
আমরা কয়েকটি কথা বলিতে প্রবুত্ত হইলাম । 

গ্রথমতঃ | তিনি যে বেদাধিশাস্ত্রকে অভ্রাস্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 
না, উহ] প্রতিপন্ন কবিতে কিছুমাত্র আফাস স্বীকাবেব আবশ্যকতা নাই | 
একপ প্রণামেব কারণ জিজ্ঞাসা কবাতে সে বলিযা্চিল ষে “রাজা বামমোহন বায় 
সিদ্ধপুবষ ছিলেন 1” 

বাঁজা রামমোহন রায়ের সিদ্ধপুক্ষত্বেৰ বিষধে মাব একটি গল আছে । গল্পটি 
এই ”--শশবকালে তাহার মাতামহ কিছুদিন কাশীবান কবিয়াছিলেন। সেই সমবে 
তিনি ঠাহার মাতার সহিত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের নিকট ছিলেন । মাতামহ 
শ্'ম ভট্টাচার্য একজন ঘোব ভাগ্রিক ছিলেন । তিনি এক দিবস তস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে 
মন্্পূত স্বা আনিশ শিশু বামমোহনকে পান করাইয়াভিলেন। উপস্থিত সকলে 
ইহাতে বিবন্তি প্রকাশ কবাতে তিনি বলিলেন, “তোমর! রাগ কবিও না । আমি 
এই শিশুকে যাহা পান করাইলাম তাহাব গুণে দে একজন সিদ্ধপুকষ হইবে ।” রাজা 
রামমোহন রাষ সম্বন্ধে, তাত্ত্রিকদিগেব উত্তবপ সংস্কাব বিষয়ে, আমবা আর একটি কথ! 
শুনিয়াছি । শ্রীুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব মহাশয, পশ্চিমাঞ্চলে, ভজ্জির খাণার গুক 
স্ুখানপ্প স্বামীৰ সহিত রামমোহন বায়ের বিষয়ে কথা কহিতেছিলেন। গুরু একজন 
তান্ত্রিক |! তিনি বলিলেন ;---“বামমোহন রা অবধুত থা |” তন্ত্রমতে সাধন করিয়৷ 
ভাহাবা উদ্ধারেত| হন, তাহাদিগকে তান্ত্রিকেবা অবধূত বলেন । 


রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মবিষয়ক মত ৬০৩ 


ষাহার। স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় বেদাদিশান্ত্রকে 
অভ্রান্ত বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন, তাহাদ্িগের সেরূপ বিশ্বাসের অবশ্য 
যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, তিনি পৌত্বলিকদিগের সহিত বিচারে 
বেদাদিশান্ত্রের প্রমাণপ্রয়োগদ্ধারাই ত্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন। তিনি কখন বলেন নাই যে, বেদ-বেদাস্তাদি শান্ত্র মিথ্যা । 
প্রত্যুত পৌত্তলিক মতাবলম্বীদিগেব সহিত ধন্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি 
বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। ধাহার। 
কেবল এই যুক্তিটি অবলম্বন করিয়। মীমাংসা করিয়াছেন যে, রামমোহন 
রায় বেদ্াদিশান্রকে অভ্রাস্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তীাহাদিগের 
নিতান্তই ভ্রম হইয়াছে । বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বীদ্রিগেব সহিত রামমোহন 
রায়ের বিচারপ্রণালী তাহারা বুঝিতে পারেন নাই । তিনি কখনই 
শান্্রনিরপেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধশ্মাবলম্বীর সহিত ধন্মবিচারে 
গ্রবৃতত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি শাস্ত্র, খ্রীপ্টিয়ানের নিকট 
বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরাণ অবলম্বনপূর্ববক তাহার নিজ 
মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। “তোমার শাস্ত্র মিথ্য।” একথা তিনি 
কোন ধন্মীবলম্বীকে কখন বলিতেন না। প্রত্যেক ধশ্মাবলম্বীর নিকট, 
স্বীয় স্ৃতীক্ষ বিচারশক্তির সাহায্যে, তাহার অবলম্বিত শাস্ত্র হইতে সত্য 
রত্ব স্কল উদ্ধার করিয়া দ্রিতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি 
হিন্দুশান্ত্র সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত করিরাছিলেন যে, কি বেদ, কি স্মৃতি,কি 
পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শীত্রই একমাত্র অনাগ্নস্ত, অগ্রতিম পরমেশ্বরকেই 
প্রতিপন্ন করিতেছে। 

হিন্দুশাস্ত্ সম্বন্ধে যেরূপ, খরীষ্টিয়ান্দিগের শাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ 
করিয়াছেন। খ্বীষ্টধশ্ীবলম্বীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়। তিনি 
কখনই বলেন নাই যে, বাইবেল মিথ্যাশান্ত্, অথব1 বাইবেল ঈশ্বরনিদি 
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অত্রান্ত গ্রন্থ নহে। তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়। ত্বীয় মত সংস্থাপন করিয়াছিলেন । মাসগ্যান্‌ সাহেবের সহিত 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি আশ্চধ্য পাগ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 
খীষ্রিয়ান্দিগের তিন ঈশ্বরের মত, গ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাহার রক্তে পাপীর 
পরিক্রাণ, ইত্যাদি মত তাহাদিগের ধর্শাস্ত্রঙ্গত নহে । তিনি বাইবেল 
অবলম্বন করিয়া এপ স্ুন্দররূপে আপনার মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন 
ষে, মাসম্যান সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছিল | 
এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যদি বল! হয় যে, রামমোহন রায় বেদাদি 
শাস্ত্রকে অন্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে, অবিকল মেইক্প 
প্রমাণে তাহাকে বাইবেলবিশ্বাসী ইউনিটেরিয়ান্‌ খ্রষ্টিয়ান্‌ বলাও সঙ্গত 
হইতে পারে। যে প্রকার প্রমাণে হিন্দুরা বলেন যে, তিনি বেদা দিশান্ত্রকে 
অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সেইবপ প্রমাণে অনেক শ্রীষ্িয়ান্‌ তাহাকে 
ইউনিটেরিয়ান্‌ গ্রীষ্টিয়ান্‌ বলিয়া ঘোষণ। করিয়া থাকেন। তিনি এই 
উভয় প্রকার মতাবলম্বী ছিলেন, অবশ্য এরূপ কখন হইতে পাবে না। 
_ দ্বিতীয়তঃ কেহ মনে করিতে পারেন যে, তাহার জীবনের ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে, এরূপ বিভিন্ন প্রকার মত হইয়াছিল; অর্থাৎ তিনি এক 
সময়ে বেদাদিশান্ত্রকে অভ্রান্ত আথ্বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরে, 
্রীষটীয়ধন্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বার। মত পরিবন্তিত হওয়ায় তিনি ইউনি- 
টেরিয়ান্‌ শ্রীষ্টিয়ান্দিগের মত অবলম্বন করেন। একটু অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলেই এ কথার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। তাহার রচিত 
হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও গ্রীষ্টিয়ান্‌ ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক সকল একই সময়ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সাকারবাদী হিন্দুদিগের সহিত এবং তরিত্ববাদী 
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খীষ্টিয়ান্দিগের সহিত বিচার, তাহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
সংঘটিত হয় নাই। 

১৭৪২ শকে, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, কবিতাকারের সহিত বিচার এবং 
স্বব্রদ্মণ্য শান্ত্রীর সহিত বিচার গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । রামমোহন রায় উক্ত 
উভয় গ্রস্থে হিন্দুশীস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়। মানিয়া লইয়। বিচার করিয়াছিলেন। 
উক্ত সালেই 17506100501 10505ঃ ৪ £0106 6০0 [95800 21)0 1)9107)1- 
1)05%? নামক পুস্তক এবং 1750 £070০21 20666700 01 0176 
[50615 01)০595+ নামক দ্বিতীয় পুত্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম 
ছুইখানি পুস্তকে যেমন হিন্দুশাস্ত্রকে মানিয়া লইয়া বিচার করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ এই শেষ পুস্তকে খ্রীষ্টীয় শান্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়! মানিয়া লইয়! 
বিচার করিয়াছেন। প্রথম ছুইখানি পুস্তক অনুসারে যদি তীহাকে 
হিন্দুশাস্ত্রের অভ্রাস্ততায় বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে এ 
সালেই গ্রকাশিত ইংরেজী পুস্তকথানি অনুসারে তাহাকে বাইবেল- 
বিশ্বাসী খ্ীষ্টিয়ান্‌ বলিগাও স্বীকার করা যাইতে পারে । 

১৭৪৩ শকে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে, তিনি 'ত্রাঙ্ষণসেবধি* নামক পত্রিকায় 
শান্ত্রাবলম্বী হিন্দু হইয়! পাত্রি সাহেবদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। 
আবার সেই সালেই “15০ 5০০০7১৫ 400621 £0 06661700 ০1 07০ 
[6০115 ০01)6505+ বাহির হয়। 'ব্রাহ্মণসেবধি+ পত্রিকায় তিনি 
শান্ত্রাবলম্বী হিন্দু এবং এই দ্বিতীয় বিচারগ্রন্থে তিনি শ্রীষ্টশান্ত্রাবলম্বী 
একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ান। অথচ এই উভয় প্রকার বিচারপুস্তক, একই 
শকে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, পথ্য প্রদান” নামক পুস্তক প্রকাশিত 
হয়। উক্ত পুস্তকে তিনি হিন্দুশান্ত্র অবলম্বন করিয়া কাশীনাথ তর্কপর্ধানন 
মহাশয়ের আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন, এবং উক্ত শকেই তিনি, 
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17102] 40070081110 0562000 ০06 1017০ 7১5০690 ০1 ]9509+ নামক 
পুস্তকে, প্রচলিত শ্রীষ্টধন্মেব পক্ষে মার্সম্মান সাহেব যে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন, তাঁস্বা খণ্ডন করেন । উহাতে বাইবেল শান্ত্রকে শাস্ত্র 
বলিয়। মানয়া লইয়া বাইবেল হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পাত্র 
সাহেবদিগের প্রচারিত খ্রীষ্টধশ্ম বিষয়ক অনেকগুলি মত বাইবেলশাস্ব- 
বিরুদ্ধ। "পথ্য প্রদান” পাঠ কবিলে যেমন মনে হইতে পারে যে, তিনি 
হিন্দুশাস্ত্রেব অন্রান্ততায় বিশ্বাসী ব্রহ্মজ্ঞানী, সেইরূপ 40০81 09 070 
01001561291) ৮01)110) পাঠ কবিয়া কেহ মনে করিতে পারেন ঘে, 
তিনি বাহবেলবিশ্বাসী প্রাগান অন্ত্রেব একেশ্বববাদী খ্রীষ্টরান্। বাস্তবিক 
কথা এই যে, তিনি কোন একটি বিশেষ শান্ত্রকে পবমেশ্বরপ্রেরিত 
অভ্রান্তবাক্য বলিম। বিশ্বাস করিতেন না। তিনি সর্বশাস্ত্রেব সারগ্রাহী 
বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গাবল্বা ত্রাঙ্ম ছিলেন । 

বামমোহন রায়কে £উনিটেরিয়ান শ্রীন্িঘান্‌ বলিয়া! প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য কুমারী কার্পেটারতাহাব প্রণীত 1170 1,95561)7571) [১0100 
0901) 1২918 1২210) [101)01) 1২০১; নামক পুস্তক অনেক প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তিনি এদগ্য বামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত কমেকজন 
ইৎখেজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । রামমোহন রায়ে মৃতার পর 
কুমাগী কার্পেন্টারের পিতা ভাক্তার কার্পেন্টার, রাজার পরিচিত কয়েক- 
জন সন্থান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার ধশ্শমত সম্বন্ধে কয়েকধানি 
পল্প সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেটার সেই পত্র কয়েকখানি 
আপনার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন । কুমারী কার্পেন্টারের আহত 
সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য আম্বা শিবিষ্টাচত্তে পাঠ করয়।ছি । তথা5 আমর 
রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান্‌ মতাবলঘ্বী বপ্পিয়৷ সিদ্ধান্ত করিতে 
পারি নাই । সাক্ষিগণ সকলেই প্রায় বলিতেছেন যে, তাহার! রামমোহন 
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রায়কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি গ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস 
করেন না বটে, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বরপ্রেবিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস 
করেন। তাহার্দিগের মধ্যে একজন বনসিতেছেন যে, রামমোহন বায় 
ধীশ্ুত্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 01780 06771060115 0151115, 1১ 
106 1715 00111171551010+ কিন্ত কেবল এই কথ। বলিলেই কোন ব্যক্তি 
ইউনিটেরিয়ান্‌ খ্রষ্টিয়ান্‌ হইতে পাবে ন]। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন অনেক 
লোক আছেন, ধাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এরূপ কথা বলিতে পারেন। 
্ীষ্টকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিলেন কেহ শ্রীষ্টিয়ান্‌ হয় না। "আমি 
বাইবেলকে ঈশ্বর নিপ্দিষ্ট অভ্রান্ত ধশ্মশান্্ বলিয়া বিশ্বাস করি” রামমোহন 
রায় কি কখনও এ প্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন? তাহার প্রচারিত 
খ্রীষ্টধম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এ প্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন কবিতে 
পারেন না। মিস্‌ কার্পেন্টাবের আহুত সাক্ষিগণের মধ্যে কেহই সেবধপ 
কোন কথা বলেন নাই। এস্থলে আমাদিগেব আর একটি বিশেষ 
বক্তব্য এই যে, রামমোহন রায় বিলাতে হউনিটো বয়ান্‌ শ্রীষ্টধন্মের পক্ষ 
হইয়া কিছুই নুতন কথা বলেন নাই । ভারতবর্ষে থাকিতে তিনি খ্ীই- 
ধম্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিযাছিপেন, তন্মধ্যেই সে সকল কথা 
ব্যক্ত রহিয়াছে । কিন্তু আমরা প্রতিণন করিক্ছি যে, সেই সকল 
পুত্তকের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহাকে হউ!নটেরিয়ান্‌ খ্রীষ্টিয়ান্‌ বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে । 
কুমারী কার্পেন্টারের সাক্ষীদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন 
রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টের অলৌকিক কাধ্য সকলে এবং মৃত্যুর পর 
তাহার পুনরুখানে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের 
বক্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায় উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করুন আর, 
নাই করুন, শ্রোত। যে তাহার বাক্যের উক্তপ্রকার অর্থ বুঝিয়।ছিলেন, 
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তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানবপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, লোকে অনেক সময় আপনার মানসিক 
ভাব ও ইচ্ছান্গুরূপ অপর ব্যক্তির বাক্যের তাৎপধ্য গ্রহণ করিয়। থাকে। 
কুমারী কার্পেন্টারের সাক্ষীর পক্ষেও সেই প্রকার হওয়াই সম্ভব। 
আমাদিগের বিশ্বান এই যে, খ্রীষ্টের জীবন ও তাহার কাধ্যাদি সম্বন্ধে 
বাইবেল শান্্রান্ছদারে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত, তাহাই তিনি 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লোকে বুঝিতে ন৷ পারিয়৷ সেইগুলিকে তাহার 
নিজের বিশ্বাস বলিয়া স্থিরনিশ্যয় করিয়াছে । ভারতবর্ষে অবস্থিতি 
কালে তিনি থ্রীষ্টধশ্ম বিষয়ে, যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার কোন কোন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন তিনি থ্রীষ্টের 
অলৌকিক ত্ত মৃত্যুর পরে তাহার পুন্রুখান প্রভৃতি বাইবেলবণিত 
বিষয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমর! পুর্বেই প্রতিপন্ন 
করিয়াছি যে, ঠাহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র ছিল। [তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত 
তাৎপর্য প্রদর্শন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন । 

ভুষ্টাচাধ্যের সহিত বিচারপুন্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য জিজ্ঞাস 
করিতেছেন যে, “যে শাস্তরপ্রমাণে ব্রহ্মকে মান, সেই শাস্ত্র প্রমাণে দেবতা- 
দ্িগকে কেন না মান?” রামমোহন রায় ইহার উত্তবে বলিতেছেন 
যে,--ত্রহ্ষা বিষুমহেশাদিদেবত। ভূতজাতয়ঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনান্টর- 
সারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে জন্। ও 
মৃত্যুর অধীন বলিয়৷ স্বীকার করেন।* এস্থলে কে বলিবেন ফে, 
রামমোহন রায় বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষু, শিব প্রভৃতি দেবতার সতায় বিশ্বাস 
করিতেন? তাহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপধ্য এই মাত্র যে, শাস্ত্রের 
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সঃ ৯১ পৃঃ দেখ। 
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তাৎপধ্যান্থুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও তাহাদিগের নশ্ববত্ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

বাইবেল শাস্ত্র স্বদ্ধেও অবিকল সেইব্প্‌। উক্ত শান্ত্রবিষয়ক বিচার গ্রস্থ 
সকলের যে যে স্থল পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে 
তাহার পুনরুখানে এবং তীাহাব অনৈসর্গিক ক্রিয়া সকলে বিশ্বাস প্রকাশ 
করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক তাহার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা নহে । 
এ সকল স্থলের প্রকৃত তাৎপধ্য কেবল এই মাত্র যে, অনৈসর্গিক ক্রিমা 
প্রভৃতি উক্ত শান্ত্রলঙ্গত বলিয়া! তিনি স্বীকার করিয়া লইতেছেন। তিন 
ঈশ্বরের মত, শ্রীষ্টেব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ান্দিগের কয়েকটি মত যে 
বাস্তবিক তাহাদিগের শাস্ত্রপিদ্ধ নহে, ইহা তিনি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন। শ্রীষ্টের অনৈসর্গিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাহার 
পুনরুথান, এই ছুইটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন নাই। স্থতরাং উহা! শ্রীস্টীয় শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া, মানিয়। 
লইয়াছিলেন। কিন্তু অদুবদশী লোকে তাহার বাক্যের প্রকৃত তাত্পধ্য 
হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উহা তাহার আন্তরিক বিশ্বাস বলিয়া মনে 
করিয়াছে । রর 

রাজ রামমোহন রায় দেখিলেন যে, লোকেরা যেরূপ কুসংস্কারাদ্ধ, 
তাহাতে তাহার শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির বল অঙ্ভব করিতে সম্পূর্ণ 
অক্ষম। তাহাদ্িগেব অবলঘ্িত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, কোন 
কথাই তাহাদিগের গ্রাহ হইবে না। সুতরাং তিনি যে যে সম্প্রদায়তৃক্ত 
লোকের সহিত ধন্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অবলম্ষিত 
শান্ত্র হইতেই স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
যাহাতে লোকে কোন প্রকার স্ুষ্টজীব বা অপর কোন পদার্থের 
উপাসনা না করিয়া একমাত্র নিরাকার অনস্তন্বরূপ পরমেশ্বরের 
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উপাসনায় অন্ুবক্ত হয়, ইহারই জন্ত তিনি যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতেই হিন্দুিগকে বুঝাইয়! দিতেন যে, সকল 
প্রকার সাকার দেবদেবীর মুত্তি কল্পন। মাত্র, তাহাদিগের উপাসনাদ্ার। 
মুক্তিলাভের আশ! নাই, বেদান্তপ্রতিপাগ্য পরব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্ত, 
এবং তন্দারাই জীব মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। তিনি খ্রীীয় শাস্ত্র হইতে 
্ীষ্িয়ান্দিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, যীশুব্বীষ্ট ঈশ্বথাবতার নহেন, তিন 
ঈশ্বরের মত খ্রীষ্টীয় শান্ত্রসঙ্গত নহে। একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসন।- 
দ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয় । তিনি এই প্রকারে প্রত্যেক 
ধশ্মসম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধণ্মশাস্্র হইতে তাহাদিগের নিকট স্বীয় মত 
প্রতিপন্ন করিতেন বলয়! তাহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, তিনি 
জ্রহার্দিগের অবলম্থিত শান্ত্রকে ঈশ্ববপ্রেবিত অন্রান্ত আধ্বাক্য বলিয়াই 
বিশ্বান করিতেন। কিন্তু একদ্েশদশী লোকেরই এ প্রকার ভ্রমাত্মক 
সংস্কার জন্মিয়াছে। হিন্দু কি খ্বীষ্টিয়ান্শান্ত্র সম্বন্ধীয় তাহার সকল প্রকার 
পুস্তক যাহার! পাঠ করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন 
ষে, রামমোহন রায় সর্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন। 
তৃতীয়তঃ। কেবল তাহাব বিভিন্ন শাস্ত্র সন্বন্ীয় পুস্তক কেন? 
তাহার কাধ্য ও আচরণের বিষয় স্মরণ করিলেও স্থস্পষ্ট বুঝ যায় যে, 
তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়পৃ্জিত শাস্ত্রকে ঈশ্বরনিদিষ্ট অভ্রান্ত আগ্তবাক্য 
বলিয়া শ্বীকার করিতেন না। তিনি ব্রাক্ষলমাজে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি- 
পূর্বক বেদ-বেদাস্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন; আবার উক্ত সমাজেব 
অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষা করিবার জন্য খ্রীষ্ধন্মাবলম্বী ফিরিগ্গি বালকদিগকে 
লইয়া আসিয়া তাহাদ্িগের মুখে দাউদের গীত শুনিতেন। যীশুপ্রীষ্ট ও 
তাহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যার-পর-নাই শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়াও তিনি 
আপনাকে চিরজীবন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয়ে 
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আপনার শ্বত্ব রক্ষার জন্য তিনি আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই 
পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলগ্ডে গমন করিয়াও তিনি হিন্দু আচার 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই । তিনি তাহার ইয়োরোপীয় বন্ধুদিগকে 
স্পষ্টরূপে এই অস্থরোধ করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পরে খৃষ্টধন্মান্থ্‌- 
যায়ী তাহার অন্ত্োট্টিক্রিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পুর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন 
যে, তাহার ইংলগ্ীয় বন্ধুগণ অতি সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তাহার মৃত্যুর পর তীহার মৃত শরীরে 
ব্রাহ্মণের চিহ্বস্বর্ূপ যজ্জোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল । আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
যে ব্যক্তি বাইবেলকে ঈশ্বরনিদ্দিষ্ট একমাত্র অন্রান্ত শাস্ত্র বলিয়৷ বিশ্বাস 
করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহারকি কখন সম্ভবপর হইতে পারে ? 
বিশেষতঃ, রাজা রামমোহন রায়ের শ্টায় একজন উন্নতমন] সত্যপ্রিয় 
দুটচিত্ত লোকের পক্ষে এ প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। 

চতুর্থতঃ । রাজা রামমোহন রায় ষে, সর্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী 
একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করা কঠিন বিষয় নহে । তাহার 
প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাক্মমাজের টুষ্টভীভ পত্র একটি অথগ্ুনীয় প্রমাণ৭। 
তাহা ধাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, 
রামমোহন রায় ব্রা্মদমাজে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকভাবকে স্থান দান 
করেন নাই । যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধশ্মসম্প্রপ্দায়ের মধ্যে বিরোধ 
আছে, যে সকল মত দেশ-কালে বদ্ধ, এই প্রকার কিছুই উক্ত টষ্টডীড 
পত্রে স্থান প্রাপ্ধ হয় নাই। যে প্রকার উপাসনা ও উপদেশে কোন 
সম্প্রদায়তৃক্ত লোকের আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না, ব্রাহ্মদমাজের 
জন্ত তিনি তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়! গিয়াছেন । উক্ত পত্তেস্পষ্ট 
নির্দেশ করিয়াছেন ষে, ত্রাহ্ষসমাজ-গৃহে পরমেশ্বরকে কোন প্রকার 
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সাম্প্রদায়িক নামে পূজ! কর হইবে না এবং উপাসনার জন্য কোন 
প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রণালী অবলম্বিত হইবে না। যেব্যক্তি কোন 
একখানি বিশেষ শান্ত্রকে ঈশ্বরপ্রেরিত আপ্তবাক্য বিয়া বিশ্বাস করেন, 
অথবা যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমাত্র অভ্রান্ত গুরু ও নেতা 
বলিয়৷ স্বীকার করেন, তাহার পক্ষে এ প্রকাব অসাম্প্রদায়িক সমাজ- 
সংস্থাপন কি কখন সম্ভব হইতে পাবে? 
পঞ্চমতঃ । আমর! পূর্বেবে কবি টমাস্‌ মুরের দৈনন্দিন লিপি হইতে 
যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি) * তাহাতে পাঠকবর্গ অবগত 
হইয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে রাজা রামমোহন রায়ের কি 
অভিপ্রায় ছিল। টুষ্রভীড পত্রে যাহা পরিষার করিয়া লিখিত আছে, 
রামমোহন রায় তাহাই টমাস্‌ মুরকে বলিয়াছিলেন। কোন সাম্প্রদায়িক 
ধন্্ম বা! শাস্ত্বিশ্বাসীব পক্ষে কি এরূপ অভিপ্রায়, একপ ভাব কথন সম্ভব 
হইতে পারে? 
ষ্ঠত:। রাজা যে, কোন বিশেষ শান্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়। 
্বীকার কবিতেন না তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে তাহার সময়ে 
হয়োরোপীয়গণ তাহার বিষয়ে যাহা (ছু প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহাকে অভ্রান্ত শান্ত্রবাদী হিন্দু বা খ্রীষ্টিঘান্‌ বলেন নাই। তাহাকে 
যুক্তিপথাবলম্বী একেশ্বরবাদীই বলিয়াছেন। ১৮১৬ খঃ অবের 
ব্যা্টিষ্টমিশনারী সমাজের (7327905৮ 10115510727 5০০1৫ ) 
বিজ্ঞাপনীর৬ষ্ঠ খণ্ডের ১০৬ ও ১০৯ পৃষ্ঠায় (৬০1 ৬], 700. 7০6, 7০9.) 
লিখিত হইয়াছে যে, রাজা এখন একজন একেশ্বরবাদী মাত্র । যীশুধুষ্টকে 
শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু ধীশুগুষ্টের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতায় 
বিশ্বাস ককেন না | 


পি  পাপলাপিপপিিশীঁ 


৮ ৩৬৫ পৃষ্টা দেখ। 


সী পাশ পাশা শি সপ শাশাটি শাাশিকাীস্শীপাপিপিপীশিিশটিশি পিপলস 
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রাজা রামমোহন রায়ের বৃত্তান্ত লেখা হইয়াছে । তাহাতে বল! 
হইতেছে যে, তিনি ক্রমে বাইবেল্‌ শাস্ত্রকে সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে 
পারেন। কিন্তু একজন পত্রপ্রেরক তাহার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, 
তিনি এখনও একজন আত্মনির্ভরকারী একেশ্বরবাদী মাত্র। 
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সপ্তমতঃ | রাজা রামমোহন রায়ের শিষা ও অনুচরগণের সাক্ষ্য এ 
নিষয়ের আর একটি গুরুতর প্রমাণ ভক্তিভাজন শ্রীধুক্ত রাজজনারায়ণ বন্ধ 


৬১৪ মহাত্রা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় নন্দ্রকিশোব বস্থ মহাশয়, রাজ। রামমোহন রায়ের 
এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, 
রামমোহন রায় তাহাদিগকে বলিতেন যে, আমাদের ধশন্ম [00155758] 
বিশ্বজনীন। নন্দমকিশোর বস্থ মহাশয় বলিতেন যে, যখন রামমোহন রায় 
এই বিশ্বজনীন ধশ্ৰের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাহাব গণ্ুস্থল বিধৌত 
কবিয়া অশ্রধার। গ্রবাহিত হইত। 

রাজনারায়ণ বাবু তাহার পিতাব নিকটে শুনিয়া ছিলেন যে, বামমোহন 
বায় বিলাত যাইবাব পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমার মৃত্যু 
হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত বলিয়া! মনে করিবেন । কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
অস্তর্গত নহি ।” 

রাজা রামমোহন রায়ের আর এক জন শিষ্য বাবু চন্দ্রশেখর দেবের 
সাক্ষ্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, তিনি কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের অন্তর্গত ছিলেন না, শান্ত্রনি বপেক্ষ অথচ সর্বশাস্ত্রেব সারগ্রাহী 
ব্রা্ম ছিলেন। চন্দ্রশেখর বাবুব সহিত বাজ। রামমোহন রায়ের ষে 
সকল আলোচনা হইয়াছিল, তিনি “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় তদ্দিষয়ে 
ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ কপিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখব 
বাবুর নিকটে রামমোহন ॥রায় বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে 
ভাবতবধাঁয় প্রাচীন আধ্যগণ য়ীছুদীদিগের অপেক্ষা অধিকতব উন্নতি 
করিয়াছিলেন । বামমোহন রায় বলিয়াছিলেন :-- 


41175011905 89017. 60172811806. 07626017190 
21655 11 58076 16217106012) 015 1055) 2৮ 15896 2 
(106 0106 5/1767) 0170 (07021015205 ৮7610 ৮৮17166210১ 0176 5611 
5%150706 210100 1785 11510 200 1)6 ৮711100) 076 ৬/০110 09070 
1060 51516770098 56671 €0 109 €০ £1৮০ 2 10019 3101011]70 1007 
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খ্ষ্টধশ্ম ও বৈদিক হিন্দুধশ্শ এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌ ধন্ম শ্রেষ্ঠ, 


এই প্রশ্নে রাজ। রামমোহন রায় উত্তর করিয়াছেন ।-- 
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সংক্ষেপে ইহার তাৎ্পর্য্য এই ;_-যদি নীতির অপেক্ষ। আত্মজ্জান ও 
ব্রহ্মজ্ঞান, ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বেদ- 
বেদাস্তকে শ্রেষ্ঠ যনে করি। কিন্তু গ্রীষ্টের নীত্তি-উপদেশ সকল অতি 
অসাধারণ। বেদেও সেই সকল নীতি-উপদেশ বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে ।* 
হিন্দুধশ্মে ধন্মসাধনের স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়। 

হিন্দুধশ্ম শাস্তির ধশ্ম। যীশু্রীষ্ট তাহার শিব্যদিগকে শান্তির উপদেশ 
দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অনুচরগণ তাহ! শীন্ত ভূলিয়। গিয়াছিলেন, 
ইত্যার্দি। একমাত্র বেদই কেবল ধশ্মসাধনে স্বাধীনতা প্রদান, মনুষ্যের 
কর্তব্য বলিয়া বিধান করিতেছেন । 


৯ রামমোহন রার অন্ত এক স্থলে বলিয়াছেন যে, হিন্দুপাস্ত্রে উনতম নীতি-উপদেশ 
কপকের আকারে রহিয়াছে । 


৬১৬ মহাতা বাজ রামমোহন বায়ের জীবনচরিত 
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পবমেশ্বব বখন অলৌকিক ভাবে কোন মন্্রষ্যেব নিকটে প্রকাশিত 
হইয়া তাহাকে ৫শোন শাস্ত্র দিয়া গিয়াছেন কিনা, এই প্রশ্নে বাজা 
বামমোহন বায় উত্তৰ বাঁবলেন যে, ইহা অনেক সাধু ও মত ব্যক্তিব 
বল্পনামাত্র। বিধাতা নিশ্চয়ই কোন কোন লোকেণ চিত্ত ধশ্মালোকে 
আলোকিত কবিয়া তাহাদিগকে অন্ত লোকেব উপদেষ্ট। কিয়া দিতে 
পাবেন। এ জগৎ সর্বশক্কিমানের শক্তিব প্রকাশ তিব্র আব কিছুই 
নহে। তিনি অসীম আকাশ ও অনাগ্যনস্ত কালে স্থিতি কবিতেছেন; 
স্বত্বাং কে বলিতে পারে যে, তিনি উক্ত গ্রকাবে মনুষোব মনকে 
অনুপ্রাণিত করিতে পাবেন না? 

এ বিষয়ে উইলিয়েম আড্যাম সাহেব একথানি পত্রে বাহ! লিখিয়া- 
ছিলেন, নাহ হইতে নিয়ে কয়েক পতক্তি উদ্ধৃত হইল । 
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রাজ রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৬১৭ 


উপরি উদ্কৃত কয়েক পংক্তির সারমন্্ এই ;--আমি বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, রামমোহন রায় যে, !বেদকে অভ্রান্তশান্ত্র মনে করেন 
বলিয়া এই সমাজ অর্থাৎ ব্রাঙ্গনমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও ইহার 
পরিচালনা করিতেছেন, এমন নহে । বেদকে ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র 
বলিয়া তাহার বিশ্বাস না থাকিলেও পৌত্তলিকত! বিনাশের জন্ত উহাকে 
উপায়ন্বরূপ মনে করেন বলিয়া তিনি এ প্রকার করিতেছেন। যাহা 
হউক, সরলভাবে বলিতে গেলে অবশ্ঠ বলিতে হয় যে, কিছু দিন হইতে 
আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মঘাছে যে, তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টধর্মম 
প্রচার কাষ্যের সহায়তাও এ ভাবে করিয়াছেন। অর্থাৎ স্ুুসমাচার 
সকলকে ( 0957915 ) ঈশ্ব"প্রেবিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার বিশ্বাস ন! 
থাকিলেও পরমেশ্বর সম্ব্ধীয় বিশুদ্ধ ও প্রকৃত জ্ঞান প্রচারের জন্ত তিনি 
এ প্রকার করিতেছেন । ও 

“তহফাতৃপ মওয়াহিদ্দীন” গ্রন্থ প্রকাশের পববত্তী সময়ে রাঁজ। কি 
ভাবে শাস্ত্রে বিশ্বাম করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
রাজ বিশ্বাস করিতেন যে, পরমেশ্বর মানবের জ্ঞান ও বিবেকেব মধ্য 
দিয়া সতা প্রকাশ করেন। ধন্মপ্রবর্তক ম্ৃহাপুরুষগণের জ্ঞান ,ও 
বিবেকের মধা দিয়া পরমেশ্বর যে সকল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাই প্রচলিত শাস্ত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাজা রামমোহন রায়ের ধন্মমত বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম, 
পরিশেষে অতি সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচন করিয়া, আমরা এই 
প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি । প্রথমতঃ, পূর্ব অধ্যায়ে “তহফাতুল 
মওয়াহিদ্দীন” গ্রন্থের লারমণ্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমর! প্রদশন 
করিয়াছি যে, রাজা কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রকে অন্রান্ত আগ্তবাক্য বলিয়া, 
বিশ্বাস করিতেন না। অথচ মানবের জ্ঞান ও বিবেকের মধ্য দিয়া 


৬১৮ মহাত্মা রাজ রামমোহন বায়ের জীবনচবিত 


পরমেশ্বব ষে সকল অমূল্য সত্য প্রেবণ কবেন, তাহাই শ্রচলিত শাস্ত্র 
সকলে প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, ধখন দ্েখিতেছি যে, রাজা বামমোহন রায়, ষে কোন 
সম্প্রদায়ের লোকেব সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তীহাঁদিগেবই 
শাস্ত্রকে স্বীকার করিয়। লইয়া, তাহাদ্দিগেব শান্ত্রকে মান্ত করিয়া, উক্ত 
শাস্ত্র হইতে স্বীয় মত প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা কবিয়াছেন, তখন কেমন 
করিয়া বলিব যে, তিনি বেদ বা বাইবেল প্রভৃতি কোনও শান্ত্র- 
বিশেষকে অভ্রান্ত আগুবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? যে যুক্তিতে 
হিন্দুরা তাহাকে বেদাদি শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় দুবিশ্বাসী হিন্দু বলি! 
মনে কবেন, সেই প্রকার যুক্তিতে খ্রীষ্টিয়ানেবা তাহাকে বাইবেলাবশ্বাসী 
খীষ্টিয়ান্‌ বলিতে পাবেন । 

তৃতীয়তঃ, তিনি ষে তাহার জীবনেব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শান্ত- 
বিশ্বানী ছিলেন না, ইহা তাহার বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিচাব গ্রন্থের 
সময়নির্দেশদ্বাবা প্রতিপন্ন হইয়াছে । অর্থাৎ তীহাব হিন্দুশান্ত্ সনবন্ধীয় 
কোন কোন গ্রন্থ এবং শ্রীস্রীয়শাস্ত্র সন্বশ্ধীয কোন কোন গ্রন্থ একই সময় 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার হিন্দুশান্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রস্থান্থসারে যদি 
তাহাকে হিন্দুশান্ত্রবিশ্বাপী বলিয়া মনে কবা হয়, তাহা হইলে তাহার 
থৃষ্টধর্্ম সম্বন্ধীষ গ্রস্থ দেখিয়াও তাহাকে উক্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাবে। কিন্তু এই উভতম্ই এক সময়ে 
কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, তাহার কাধ্য ও আচরণ স্মরণ কবিলেও বুঝ। যায় যে, 

তিনি বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত আগ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার 
করিতেন না। ইহার প্রমাণ আমর! পূর্বে দিয়াছি, এস্থলে পুনরুক্তি 
অনাবশ্তক। 


রাজ। রামমোহন রায়ের ধন্মবিষয়ক মত ৬১৯ 


পঞ্চমতঃ, ব্রাঙ্মসমাজের ট্রষ্ট ভীভ দ্বার] নিঃসংশয়ে ও স্পষ্টরূপে প্রতি- 
পন্ন হইতেছে যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ শান্ত্রবাদী বা কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না । উদার অপান্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 
ধম্মই রামমোহন রায়ের ধর্ম ছিল। 

ষষ্ঠতঃ, ফরাসীদেশে কবি টমাস্‌ মুরের সহিত একত্রে আহার করি- 
বার সময়ে ব্রাহ্মলমাজ সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় তিনি স্থম্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। টমাস্‌ মুরের টনন্দিন লিপিতে আমরা জানিতে 
পারিতেছি "যে, ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ট। সন্বপ্ধে রাজ! রামমোহন রায়ের 
অভিপ্রায় সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন। উক্ত দৈনন্দিন 
লিপিতে যাহা আছে, ট্রষ্টডীডের সহিত তাহার সম্পূর্ণ এক্য 
দেখিতেছি। 

সপ্তমতঃ, রামমোহন রায়ের শিশ্তগণের সাক্ষ্য এ বিষয়ের চুড়ান্ত 
নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছে । তাহাদের মধ্যে তিনজন প্রধান ব্যক্তি ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন রায় কোন বিশেষ ধন্ম বা কোন 
বিশেষ শান্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রেরিত, ভ্রমপ্রমাদশূন্ত বলিয়া মনে কাপিতেন 
না। তাহার বন্ধুও শিশ্, নন্বমকিশোর বন্ধ, চত্্রশেখর দেব এবং 
আড্যাম সাহেবের সাক্ষ্য, এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে ষে, 
তিনি বেদ বা বাইবেল কোন শান্ত্রকেই অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়। 
বিশ্বাস করিতেন না। তাহার ধন্ম বিশ্বজনীন ধশ্ম। তিনি শান্ত্রনিরপেক্ষ 
অথচ সর্বশান্ত্রে শ্রদ্ধাবান্‌ ও সর্বশান্ত্রের সারগ্রাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি 
সর্বশান্ত্র হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের তত্ব নিষ্ফাশন করিতেন । 
“একমেবাদ্বিতীয় তাহার উপাশ্ত দেবতা; এবং “সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং” 
তাহার একমাত্র আদিশান্তর। ্‌ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
বাঁজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ! 
ধর্্মতত্ 


রাজা রামমোহন রায়ের সার্বভৌমিক ও জাতীয় ভাঁব 


বাজা বামমোহন বায়ের বিষয় আলোচন! কবিলে তাহা ব ছুইটি প্রধান 
ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, তাহার বিশ্বজনীন ভাব। তিনি 
জগতেব হিট্ষোৌ, জগতেব সংস্কাবক। দ্বিতীয়তঃ, তাহাব জাতীয় ভাব। 
তিনি জাতীয় সংস্কাবক ও উন্নতিসাধক। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভাব ও 
কার্ষ্য তাহাব বিশ্বজনীন ভাবেব অন্তর্গত। সেইগুলিব আলোচনা ভিন্ন 
উ্হাব বিশ্বজনীন ভাব কথনউ প্রকুতভাবে হৃদয়জম কবা যায় না। 

শাস্বনিবপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ধন্ম, অসাম্প্রদায়িক ধশ্মেথ সমর্থন ও 
প্রচার, নীতিত্রত্ব, সমাজতত্ব, ব্যবস্থাশাস্্, (.)0171519-0067006 ) 
বাঁজনৈতিক বিজ্ঞান, লোকশিক্ষ॥ ব্রহ্মা বছ্য| ও ধর্মতত্ব, (11১11990100 
017২6112190.) বিষয়ে তাহাব সিদ্ধান্ত ও কাধ্য এবং সার্বভৌমিক 
ভিত্তিথ উপবে সমাজপ্রতিষ্ঠা, এই কয়েকটি বিষয় তাহাব বিশ্বজনীন 
ভাবের অন্তর্গত । 

রাজাব বিশ্বজনীন ভাব আলেচেন। কবিতে হইলে, যেমন উপরি উক্ত 
বিষয়গুলির আলোচনা আবশ্যক, সেইরূপ তাহার জাতীয় ভবের 


রাজা! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬২১ 


আলোচন1 করিতে গিয়! দেখিতে পাই ষে, তিনি স্বজাতির ধশ্ম, সমাজ 
ও রাজনীতি বিষয়ে সংস্কারক ও উন্নতিনাধক। তিনি যে কেবল 
হিন্দুধশ্মের সংস্কারের জন্য যত্ব করিয়াছিলেন, এমন নহে ; শ্রীষ্টধন্ম ও 
মুসলমান ধনশ্মেরও সংস্কার বিযয়ে তিনি যত্বশীল হইয়াছিলেন। তিনি 
যেমন ধন্মসংস্কারক, সেইরূপ তিনি সমাজসংস্কারক। তিনি হিন্দুসমাজের 
সংস্কার বিষয়ে একান্ত ঘত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ধশ্ম, সমাজ ও 
বাজনীতি সম্বন্ধে জাতীয়সংস্কারক। 


ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত 


এখন রাজার যাহা বিশেষত্ব, তদ্বিষয়ে কয়েকটি কথ! সংক্ষেপে বলিতে 
আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার রচিত বেদাজ্তের ভাঙ্তে, তিনি ব্রহ্মতত্ব 
সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি 
ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের অপেক্ষ। অনেক উচ্চতর স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। জন্মানদেশীয় পণ্ডিত হিগেল ব্যতীত এব্ধপ 
উচ্চভাব আর কোথাও দেখ! যায় না। ব্রদ্ষতত্ব বিষয়ে রাজা, তাহার 
রচিত বেদান্তদর্শনের ভাত্তে যাহ বলিয়াছেন, তাহা আমরা এই পুশুকের 
অন্তস্থানে প্রকাশ করিয়াছি । তথাচ এস্থলে সংক্ষেপে উহার পুনরুক্তি 
করা আবশ্যক । রাজাব মতে পরমেশ্বর জগতেব আত্মা । (00915 
656 5616 01 010০ 2১1৬০159 ) ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞ । তটস্থ লক্ষণ- 
দ্বারা, অর্থাৎ তাহার মায়াশক্তির কার্য এই জগৎ পধ্যালোচন। করিয়া 
তাহার লক্ষণ বা সগুণভাব জান। যায় । পরমেশ্বরহ বাস্তবিক পারমাথিক 
সত্তা,তাহার অতিরিক্ত কোন বস্তই নাই। মায়ার অর্থ ঈশ্বরের 
শক্তি বা শক্তির কার্ধ্য। জগৎ মায়াকাধ্য, একথার তাত্পধ্য এই যে», 
জগতের ঈশ্বরাতিয়িক্ত সত্তা নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন বন্ত আছে, 


৬২২ ম্হাত্রা রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এরূপ বোধকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলে, ইহাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানও বল 
যায়। জগতের জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র । উহা! স্বপ্রের স্তায় অথবা বজ্জুতে 
সর্পজ্ঞানের ন্যায় বলিবাব অভিপ্রায় এই হযে, যেমন, জীবকে ছাড়িয়া 
্বপ্ের ও বজ্ছুতে সর্পজ্ঞানেব স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সেইরূপ পরমাত্মাকে 
ছাড়িয়া জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই । জগতের ব্যাবহারিক সততা আছে। 
জ্ঞ/নেন্দ্রিয় ও কশ্মেন্দিয়দ্বারা বিহিত কন্ম করিতে হইবে । যেকল্্রব্যেব 
যাহা গুণ, তদহুসারে কাধ্য কবিতে হইবে | মুক্তির উপায়,-শমদমাদি 
সাধন, জ্ঞানীলোচনা এবং লোকের হিতসাধন। 


ংসাঁর ত্যাগ কর! উচিত কিনা? 


এক শ্রেণীর টৈদাস্তিকদিগেব মতে, জগত, মাতা, পিতা, স্্রী-পুজাদি 
সকলই মিথ্যা । স্থৃতরাং সংসার পরিত্যাগ করাই কর্তব্য । রাজা এ 
প্রকার মত অগ্রান্থ কবিয়াছেন। সগুণ ও নিগুণ, কম্ম এবং জ্ঞান, বাজ 
এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়ত] প্রতিপাদন করিয়াছেন । 


বেদ, কোরাঁণ ও বাইবেলের সাধারণ সত্য কি? 


বেদ, কোরাণ ও বাইবেল, এই তিনটি প্রধান ধর্্মশান্ত্র পাঠ করিয়। 
বাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত তিন শাস্ত্রেই পবমে* 
শ্বরের একত্ব ও মনুষ্তের প্রতি দয়া, এই ছুই মহাসত্যের উপদেশ রহিয়াছে । 
এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং মানবের হিতসাধন এ তিন 
শান্ত্রেরই সাধারণ উপদেশ । হিন্দুধর্ম, থ্রষ্টধর্ম এবং মুললমানধর্্ন, এই 
তিন ধশ্মের উহা সাধারণ অংশ । একেশ্বরবাদ ও পরোপকার, এ তিন 
শাস্ত্রে, এ তিন ধম্মেই রহিয়াছে । ইহা ভিন্ন অন্তান্ত ধর্মে জড়োপাননা, 
বহু দেবোপাসনা, পিতৃপুরুষদিগের উপাসন।, পরলোকগত মহাজনদিগের 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬২৩ 


উপাসনা এবং অবতারবাদ দেখিতে পাওয়া যায় । কোন কোন ধশ্মা- 
বলম্িগণ কাল, স্বভাব ও বুদ্ধাদি মানিয়া থাকেন; কিন্তু বেদ, বাইবেল 
ও কোরাণ এই তিনটি ধশ্মশাস্ত্রের মূলে একেশ্বরবাদ । সময়ে এই তিন 
শান্ত্রাবলম্বীদিগের মত বিকৃত হইয়া উপধন্মে পৰিণত হইয়াছে । 


কুসংস্কার ও উপধর্শ্ের মূল কারণ কি? 


বু দেবোপাসনা ও কুসংস্কার, হিন্দু ও শ্রীগ্রিয়ান্দিগের মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া য়ায়। দুর্বলচিত্ত ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকে, স্থুচতর 
ধশ্মযাজকদিগের উপদেশপ্রভাবে এ সকল উপধন্মে সহজেই বিশ্বাস 
করিয়াছে । রাজার মতে ইহার মূলকারণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
অভাব | সর্বসাধারণ লোকে বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা না করিলে, 
এই সকল কুসংস্কার দূর হইবার উপায় নাই। 


রাজা রামমোহন রায় কি ভাবে শাস্ত্র মানিতেন ? 


অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ শাস্ত্র উড়াইয়া দিয়া- 
ছিলেন। তাহারা প্রকৃতি বা জগকে শাস্ত্র বলিয়! স্বীকার করিতেন । 
মনুষ্য সমাজের ইতিবৃত্তে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহ! মন্য্যকৃত, কত্রিম 
সুচতুর রাজপুরুষ ও ধন্মযাজকিগের কাষ্য বলিয়া মনে করিতেন ।॥ এহ 
সকল মত বিষয়ে বাজার মৌলিকত্ব দেখা ষায়। তিনি যেমন জগতে 
সত্যের,__ঈশ্বরের আবিভাব মানিতেন, সেইরূপ মানবের উতিবৃতে 
সত্যের, ঈশ্বরের প্রকাশ স্বীকার করিতেন। রাজার মতে, যুক্তি ও 
তর্ক, ধর্মনির্ণয়ের একমাত্র উপায় নহে। তিনি যুক্তি মানিতেন, কিন্তু 
তাহার মতে শান্ত্রই সমাজশৃঙ্খপার সাধারণভূঁমি॥। অথাৎ তাহার এই 
মৃত ছিল ষে, সমাজশৃঙ্খলার সাধারণভূমিম্বরূপ শাস্ত্রে সহিত ব্যক্তিগত 


৬২৪ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়েব জীবনচরিত 


যুক্তির সামঞ্রশ্ত করিয়া কাধ্য কবিবে। এই শাস্ত্র যে অলৌকিকভাবে, 
ঈশ্বরাদেশে মনুষ্য প্রাঞ্ধ হইয়াছে, ইহা ছিনি স্বীকার করিতেন না। 
তিনি অপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক বিষয় কিছুই স্বীকার করিতেন না। 
তবে তিনি'কি ভাবে শাস্ত্র মানিতেন? তাহার মতে মানবপমষ্তির 
একত্রীভৃত জ্ঞানের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সত্য মানবেতিহাসে প্রকাশিত 
হইয়। থাকে । ইহাই তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি এই ভাবেই 
শান্ত্র মানিতেন। বিভিন্ন যুগ ও জাতিব পক্ষে, বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেশ্বরের 
বিধান বলিয়া মনে করিতেন। যুক্তিদ্।বা মিলাইয়৷ লহয়া সাময়িক 
গ্রয়োজন অনুসাবে শাস্ত্রেব ব্যাখ্যা করা ও তদচলারে সমাজের সংস্কার 
কর1, আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন । 


মূলশান্ত্রের পরবস্তা শাখা-প্রশাখা বিষরে রাজার মত 


বেদ, বাইবেল ও কোরাণ, এন তিন প্রধান শাস্ত্র হইতে, পরব 
সময়ে শাখা-প্রশাখাস্বরূপ অনেক শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে । রাজ। বলেন, 
এই সকল পরবত্তী শাস্ত্রে অনেক পরিমাণে ধশ্মমত বিকৃত আকার ধারণ 
কবিয়াছে,_-অনেক কুসংস্কাব প্রচারিত হইয়াছে । সম্মতি, পুবাণ, তন্ত্র, 
খগ্রহাদ বেদের পরবত্তী শাস্ত্র । €07010)) 00007710118) (10905 27 
/610109)1010001095102] 000275১ €০9]017101)21105, খৃষ্টীয় প্ম- 
সমাজে এই সকল, বাইবেলে পরবর্তী । এই সকলে শ্রীষ্টিয়ান্‌ ধম্মেব 
মৃতকে অনেক পরিমাণে বিরত করিয়াছে, অনেক কুলংস্কার সৃষ্টি 
করিয়াছে । মুসলমানদিগের মধ্যে সরিন্নেৎ, হিদায়া, কোরাণের পরবর্তী । 
মূলশাস্ত্রের সহিত পরবর্তী শাস্ত্র সকলের যততদূব এঁক্য আছে, ততদূর 
তাহা গ্রাহ্থ। রাঁজার মতে, শাস্ত্রের এই সকল পরবর্তী শাখা-প্রশাখা, 
কোন নৃতন সত্য, কোন আধ্যাত্মিক আদর্শ, সাধন বা সাধনপ্রণালী প্রাপ্ত 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকার্ট কথা ৬২৫ 


হওয়া যায় না। প্রাচীন মূলশাস্ত্রের সহিত যতদুর তাহাদের এক্য, 

ততদূর সে সকল মান্য । মূলশাস্ত্বের সহিত যেখানে পরবর্তী শাস্ত্রের।) 
রে 

অনৈক্য, সেখানে পরবস্তী শাস্ত্রের কথা অগ্রাহা। 


শান্্রনিণয়ের নিয়ম 


স্বৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়ে রাজা বলেন যে, এই সকল শাস্ত্রের 
কোন কথ। বেদের বিরুদ্ধ হইলে তাহা পরিত্যাজ্য । অনেক পুরাণাদি 
ব্যাসের নামে প্রচণিত হইয়াছে । সে সকল একব্যক্তির রচিত হওয়। 
সস্তব নয়। কিন্তু ব্যাস-রচিত বলিয়া পুরাণ সকলকে মানিয়া লইলেও 
উহার মধ্যে, কোন্‌ শ্লোক প্রকৃত, এবং কোন্‌ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তাহ! 
নির্ধারণ করিবার জন্য বিশেষ নিয়ম আছে । সে নিয়ম এই যে, যে 
তন্ত্রবা পুরাণের প্রসিদ্ধ টীকা! নাই, কিন্বা যাহা শিষ্টপরিগৃহীত বা 
সংগ্রহকার-ধৃত নহে, তাহা গ্রান্থ হইতে পারে না। ইহ! বাজার 
নিজ-কুত নিয়ম নহে । পণ্ডিতের বিচার-গ্রস্থে এই নিয়ম এবং ইহার 
অন্থুরূপ অন্যান্য নিয়মের অন্থুনরণ করিয়াছেন। খগ্টীয়ান্দিগের ধর্মশাক্ত 
ঠিক আছে। তাহাদের এরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন করিবার 
প্রয়োজন নাই । 


ভারতে ধর্মের উন্নতি 


অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাশীল, শান্তর অগ্রাহাকারী বিশুদ্ধযুক্তি- 
মার্গাবলম্বী পপ্ডিতগণকে রাজ। অতিক্রম করিয়াছিলেন । কিন্ত পরবর্তী 
শাস্ত্রে নূতন সত্য, ভাব ব1 আদর্শ কিছু নাই, রাজার একথা, ভ্রান্তিশৃন্ত 
বলিয়। বোধ হয় না। পরবর্তী শাস্ত্রে মত-বিকৃতি ও কুসংস্কার স্ষ্ট্ি. 
করিয়াছে বটে, কিন্তু উন্নতিও অনেক হইয়াছে । বৈষ্ব-বৈদাস্তিকদিগের 
40 


৬২৬ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মতে অনেক উন্নতি হইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে উন্নতি এই ;-- 
কণ্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভক্তি; অর্থাৎ কর্মকাণ্ড হইতে 
জ্ঞানকাণ্ডের ভিতর দিয় ক্রমশঃ ভক্তিমার্গে উপনীত হওয়৷ ; অথবা 
কাম্যকণ্ম কিবা প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়া নিফষামধর্ে 
পৌছান'। এই উন্নতির বিষয়ে, সংক্ষেপে আর এক প্রকারে বলা যাইতে 
পারে। ব্রহ্ম হইতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মা হইতে ভগবান্‌। 


সার্ববভৌমিক ধর্ম্মের সমাজ 


বিশ্বজনীন ধশ্ম সম্বন্ধে রাজা কি বলিয়াছেন, আমর] উপরে তাহা 
বলিয়াছি । সেই বিশ্বজনীন ধশ্মকে, জীবনে পরিণত করিবার জন্ত 
তিনি ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এক নিরাকার পরমেশ্বরের 
উপাসনাই উক্ত সমাজের উদ্দেশ । বেদ, বাইবেল ও কোরাণের যাহা 
সাধারণ মত, অসাম্প্রদায়িক মত, তাহাই ত্রাহ্মদমাজের মত। সমাজের 
্ষ্টভীভ পত্রে, রাজা সেই সাধারণ অসাম্প্রদায়িক মত স্ুম্পষ্টরূপে 
লিখিয়া গিয়াছেন। 


জাতীয় ভাবে সংস্কার 


প্রত্যেক জাতি ও দেশের ধশ্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে রাজার মত 
আমর! সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি । আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজ 
বিশ্বাস করিতেন ষে, বিভিন্ন যুগ ও জাতি সন্বদ্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র পরমেশ্বরের 
বিধান। কি ভাবে তিনি শাস্ত্র সকলকে বিধান মনে করিতেন, তাহা আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি । ধশ্ম সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ, সামাজিক ও পারিবারিক 
নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন ষে, প্রত্যেক 
জাতির কতকগুলি সাধারণগ্রাহ নিযনমাবলী আছে । সেইবপ নিয়মাবলী 
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প্রত্যেক জাতির জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । এই সকল 
নিয়ম এক জাতি হইতে অন্ত জাতির মধো হঠাৎ প্রবন্তিত করা যাইতে 
পারে না। এই সকল নিয়ম বা দেশাচার সমগ্র জাতির ইচ্ছাগ্রশ্থত | 
অথবা, প্রথমে দেশের রাজ! বা ধন্াচার্যযগণ এ সকল নিয়ম মনোনীত 
করিয়াছিলেন, ক্রমে সর্বসাধারণ প্রজাবৃন্দ উহ1 গ্রহণ করিয়াছে । এ 
সকল নিয়ম বলপূর্ববক কেহ গ্রবপ্তিত করে নাই। ক্রমেক্রমে স্বাভাবিক 
ভাবে, দেশাচাররূপে, এ সকল নিয়ম বদ্ধিত হইয়াছে । বিভিন্ন 
জাতির পক্ষে, বিভিন্ন প্রকার দেশাচার তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া 
গিয়াছে । স্থতরাং রাজা! ভাবিতেন যে, একপ্রকার জাতীয় আচার- 
ব্যবহার অন্ত জাতির মধ্যে প্রবন্তিত কর সম্ভব নহে । তাহার মতে, 
প্রত্যেক জাতির ধশ্ম ও সমাজসংস্কার স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হওয়াই 
উচিত । প্রতেক জাতির জাতীয় সংস্কারের জন্ত স্বতন্ত্র প্রকার উপায় 
অবলম্বন কর! বিধেয় । 

হিন্দু জাতির জাতীয় অবস্থা, প্রয়োজন, শান্তর ও আচার ব্যবহার 
অনুসারে তাহাদের সামাজিক ও ধন্মসন্বদ্ধীয় সংস্কার আবশ্যক। মুসলমান 
ও খৃষ্টীয়ান্‌ জাতি সকলের পক্ষেও সেইরূপ হওয়া উচিত। সামাজিক, 
ধশ্মনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্য কি হইবে? একমাত্র লক্ষ্য 
লোকশ্রেয়ঃ)-_শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণই লক্ষ্য । 
রাজা রামমোহন রায়ের মতে, ধন্মসন্বন্ধীয় সংস্কারের লক্ষ্য কি হওয়া 
উচিত? একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসন1। 

রাজ! জাতীয়ভাবে ধর্মসংস্কারকাধ্য করিয়া! গিয়াছেন । যদিও তিনি 
উদার অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপরে ব্রাঙ্মলমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
তথাচ, তিনি জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় শান্তর অবলম্বন করিয়া একমাত্র . 
নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন । যখন যে 
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জাতির মধ্যে পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসন। প্রচার করিয়াছেন, 
তখন সেই জাতির শাস্্ব অবলম্বন করিয়াই, আপনার, কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন । হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগকে ব্রহ্গজ্ঞান শিক্ষা 
দিয়াছেন এবং খৃষ্টায় শাস্ত্র অবলম্বন কবিয়া খখ্রীয়ান্দিগের মধ্যে বিশুদ্ধ 
একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন । 


রাজার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ 


রাজ! হিন্দুভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়। যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সে সকলকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথম ;--এমন কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার 
ধর্মমতের সাধারণ ভূমি প্রদশিত হইয়াছে । “অনুষ্ঠান, প্রার্থনা» 
ব্রন্মোপাসনা* ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রদ্মোপাসনা সম্বন্ধে তাহাব উদার অসাম্প্র- 
দায়িক ধশ্মমতই প্রকাশ করিয়াছেন। এ সকল গ্রস্থের মত উদার ও 
অসাম্প্রদায়িক হইলেও তিনি হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধত প্রমাণঘ্বাণা তাহার প্রত্যেক 
কথা সমর্থন করিয়াছেন । কেবল, তাহাই নহে, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন 
য়ে, ইহাই প্রকৃত বৈদিক হিন্দুধশ্ম। 
ব্রন্মোপাসনাকে তিনি বেদান্তানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহার 
এই বিষয়েব গ্রন্থ সকলকে আমর! দ্বিতীপ্নশ্রেণীতৃক্ত করিলাম । “বেদান্ত- 
দর্শনের ভাষ্য, “বেদান্তসার” “উপনিষদের ভাষ বিবরণ” হিন্দুধর্মের 
হস্কারের জন্য এই কয়েকখানি তাহার প্রধান গ্রস্থ। এই সকল গ্রন্থে 
তিনি ব্রন্ষজ্ঞান ও ব্রদ্ষোপাসন। ব্দাস্তিক আকারে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 
এ সকল গ্রন্থে, রাজা বেদান্তের ও শঙ্করাচাধ্যের প্রত্যেক কথ। স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন; যেমন মায়া, জগতের মিথ্যাত্ব, পুনর্জন্ম ইত্যাদি মত 
মানিয়া লইয়াছেন। বেদাস্তের মত স্বীকার করিলেও, তিনি 
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বেদাস্তদর্শন ও শঙ্করভাষ্তের যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 

মৌলিকত্ব আছে। তাহার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর! পণ্ডিতেরা উহার 
প্রশংসা না করিস্কা থাকিতে পারেন না । 

রাজা, কতকগুলি গ্রন্থে বৈষ্বাদি, পৌরাণিক, পৌত্তলিক বা অবতার- 

বাদী হিন্দুসম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিয়াছেন । এই সকল গ্রন্থে, তিনি 

বেদ, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এই সকল হিন্দুশান্ত্র মানিয়া লইয়াছেন। 

এই সকল শাস্ত্র হইতে তিনি গৃহস্থের ব্রক্ষোপাসনার অধিকার প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন। লোকশ্রেয়ঃসাধন যে সনাতন ধর্ম, ইহাও তিনি শাস্ত্রীয় 

প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অবতারবাদ, দেবপূজ ও 

পৌত্তলিকতার অধিকারী কে, এবং কোন্‌ পর্য্যস্ত উহার সীমা, অর্থাৎ 
লোকে কতদিন পধ্যন্ত প্রতিমা পৃজা করিবে, শাস্তান্থদারে তিনি তাহার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রাহসারে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন 

যে, পৌত্তলিকতা মিথ্যা কল্পনা মাক । আমরা বলিয়াছি যে, তিনি 

হিন্দ্শান্্র সকলকে মানিয়া লইয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

শাস্ত্র মানিয়া লইলে, যে সকল কথা অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়, তাহা 

তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে । যেমন শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দেবতাদের 

অন্তিত্ব ত্বীকার করিয়াছেন, দেবতাদের অবতার, যেমন বিষণ অবতার 

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি মানিয়! লইয়াছেন। রাজা বলেন, হিন্দুশাস্্ান্থ- 

সারে পরব্রন্দের কোন অবতার নাই,_-অবতার অসম্ভব । কিন্তু বিষুর 

প্রভৃতি দেবতার অবতার আছে । তিনি পুরাণ তম্ত্রাদি মানিয়াছেন বটে 

কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, পরবর্তী লোকে, পুরাণ, তন্ত্র বলিয়। 

কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রতারণাপূর্বক ব্যাসাদি খধষির নামে 

উহা প্রচলিত করিয়াছে । অধিকারিভে, অসংস্কৃত মগ্মাংসের নিষেধ, , 
ভক্ষ্যাভক্ষা, শান্ত্াহুসারে সকলই মানিয়া লইয়াছেন। জাতিভেদের অস্তিত্ব 
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স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন ভাবে উহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, যাহাতে ব্রদ্ষোপাসন।, পরমার্থসাধন নীতি ও কোনরূপ 
সামাজিক কল্যাণর ব্যাঘাত না হয়। 'ভষ্টাচার্যের সহিত বিচার» 
*গোস্বামীর সহিত বিচার, কবিতাকারের সহিত বিচার», “ম্ব্রক্ষণ্য শাস্ত্রী 
সহিত বিচার, চারি প্রশ্নের উত্তর, “পথ্য প্রদান, “সহমরণবিষয়ক প্রবন্ধ) 
“বজস্থচি+ এই সকল গ্রস্থকে আমর! তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম । 

এই তিন শ্রেণীর গ্রস্থ ভিন্ন, রাজার লিখিত অন্য প্রকার গ্রন্থও আছে। 
পান্রি সাহেবের! হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশান্ত্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । রাজা 
হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশান্ত্রের পক্ষসমর্থন করেন। তিনি স্তীক্ষ তর্কান্ত্রে 
পাদ্রিদিগের আপত্তি সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়৷ দিয়াছিলেন। কেবল 
তাহাই নহে, হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষসমর্থন করিতে গিয়! পাদ্দি সাহেবদিগের 
অযুক্ত মত সকলকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ত্রিত্ববাদ, 
অবতারবাদ, খষ্টের রক্তে পাপীর পরিস্রাণ ইত্যাদি মতের অসাবতা 
প্রতিপন্ধ করিয়াছিলেন। ন্দিত্ববাদী খষ্টায়ান্‌ পাব্দরিদিগের মত অপেক্ষা 
প্রকৃত হিন্দুধন্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 37:21)1021701021 
11762217005 'ব্রাঙ্ষণসেবধি, 400171691901)06000 ০1 [২৪0)025 
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[01010570218 018095 ০৫ %7০:51)12» ০6০.১ রাজা এই সকল গ্রন্থে হিন্বু- 
ধন্মের পক্ষসমথন ও খষ্টীযান্‌ ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । আমরা 
এই নকল গ্রস্থকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম। 

প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ সকল রাজ! নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রস্থ সকলে রাজার নাম ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই 
জানিত যে, উহা রাজার লিখিত এবং তিনি নিজেও সকলের নিকট 
আপনাকে লেখক বলিয়! প্রকাশ করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর পুত্তকে 
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রাজা আপনার নাম দেন নাই, কল্পিত নাম অথবা বন্ধুবান্ধবের নামে 
উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন, শিবপ্রসাদ শন্মা, চন্দ্রশেখর দেব, 
রামদাস ইত্যাদি । 

রাজা, খষ্টায় শান্্্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি 
£[17০ 7০06165 ০01)9505) ৪. 80100 (0 19206 2100. 179730917699+ 
নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে, 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মন্ুপ্তের ভ্রাতৃত্বই প্ররুত ধন্ম। উক্ত পুস্তকের 
ভূমিকায় তিনি খুষ্টীয়ান্‌ শাস্ত্রকে মানিয়৷ লইয়াছেন। কিন্তু তাহার 
নিজের ধর্ম ষে ব্রক্ষোপাসনা, তাহার নৈতিক বা কাধ্যগত অংশ প্রকাশ 
করাই উক্ত পুস্তকপ্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য । খুষ্টার শাস্ত্রে, থৃষ্টের 
উপদেশ সকলের মধ্যে, তছুপযোগী যাহ কিছু পাইয়াছেন, তাহাই 
উক্ত পুস্তকে উদ্ধত করিয়াছেন । বাইবেল গ্রন্থে অন্য অন্য যে সকল 
বিষয় আছে, তাহা উহাতে প্রকাশ করেন নাই। তাহার নিজের মতের 
উপযোগী যাহা। কিছু পাইয়াছেন, তাহাই নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন। 
এই পুস্তকখানি আমরা পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করিলাম । 

রাজা, কতক্গুলি গ্রন্থে খৃষ্টায়ান্‌ পাত্রিদিগের সহিত, ত্রিত্ববার, 
অবতারবাদ, যীশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করিয়া- 
ছিলেন। এই বিচারে তিনি খগ্টীয় সমস্ত শাস্ত্র মানিয়া লইয়া! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদ বাইবেল শাস্ত্রের প্রকৃত মত। 
ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, যীশুর রক্তে পাগীর পরিত্রাণ, এগুলি বাইবেলের 
মত নহে। পরবর্তী সময়ে, এই সকল কুসংস্কার ও কল্পনা, খুষ্টীয় ধর্ম 
সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণ, এবং যে সকল 
অসভ্যজাতীয় লোক খষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দ্বার! এই নকল , 
কসংস্কার খৃষ্টীয় ধর্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে । বাইবেলকে শাস্ত্র বলিয়া 


৬৩২ রাজ। রামমোহন রায়ের ধশ্মবিষয়ক মত 


মানিয়া লইলে, যাহা কিছু অবশ্ঠই স্বীকার কবিতে হয়, রাজা তাহা 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 14১10068915 109 005 017015020 7000110, 
নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিচার করিয়াছেন। উক্ত গ্রস্থ ক্রমে 
ক্রমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ আমরা যষ্ট- 
শ্রেণীতৃক্ত করিলাম । 

তহফাতুল মোওয়াহ হেদ্দীন নামে পারস্ঠ ভাষায় রাজা একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত । উক্ত গ্রাস্থে 
রাজা শান্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। এই গ্রন্থথানিকে সপ্তম-শ্রেণীতৃক্ত করা যাইতে পারে। 


রাজার প্রকৃত ধন্মমত 


রাজার প্ররুত ধর্মমত কি, এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট 
হয়। রাজাকে কেহ বেদাস্তান্থগামী হিন্দু, কেহ বা একেশ্বরবাদী খুষ্টীয়ান্‌ 
ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত বলিয়া মনে করেন । এপ মনে করিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে । তাহার গ্রস্থ নকলের আমর] যেবধপ বিবরণ দিলাম, 
তাহাতে বুঝ। যাইতেছে যে, বিভিন্ন লোকে, তাহাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়- 
তুক্ত বলিয়া মনে ।করে কেন?. বাস্তবিক রাজা অসাম্প্রদায়িক 
বিশ্বজনীন ধন্দাবলম্বী ছিলেন । বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে 
তিনি বিশ্বাস করিতেন। এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণ- 
সাধনকেই প্রকৃত ধশ্ম বলিয়া মনে করিতেন । ইহার বিরোধী যাহ 
কিছু ধশ্মমত ও ধন্মানুষ্ঠান, তাহ তিনি অসার ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে 
করিতেন । কিন্তু তিনি এই বিশ্বজনীন ধশ্শকে জাতীয় আকারে 
প্রচার করা একাস্ত আবশ্তঠক বলিয়া বুঝিতে পারিয়্াছিলেন । সেই 
জন্য তিনি হিন্দুশান্ত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগের মধো নিশ্মল 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও একটি কথা ৬৩৩ 


্রঙ্ষজ্ঞান গ্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীস্টীয়শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া খুষ্টায়ান্‌- 
দিগের মধ্ো খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক বিশ্বদ্ধতা উদ্ধার করিতে যত্ব 
করিয়াছেন। রাজ! তাহার জীবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিলেন। 
তিনি হিন্দুসমাঁজে, হিন্দুভাবে, হিন্দুশান্ত্র অবলম্বন করিয়।, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রচার করিয়াছেন। তথাচ তিনি অন্ত ধ্মের গৌরব সুস্পষ্টরূপে অন্গভব 
করিতেন। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত তাহার হৃদয়কে কখনও কলুষিত 
করিতে পারে নাই । যদিও তিনি মনে করিতেন যে, সকল সম্প্রদায়ের 
লোকই প্রকৃত ধন্ম বা সনাতন ধশ্ম সাধন করিতে পারে, তথাচ তিনি, 
প্রকৃত থ্রীষ্টধন্ম সম্বন্ধে বলিয়! গিয়াছেন, যে উহা, অন্যান্য ধর্মমত অপেক্ষা, 
নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় উন্নতি পক্ষে অধিকতর 
অন্থকুল। (40500017010 01005021710 15 7076 ০900006৮8 ০ 
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বিভিন্ন ধন্মপ্রণাঁলী সম্বন্ধীয় জ্বাঁন 


রামমোহন রায়েব রচিত 'প্রার্থনাপত্র” এবং অন্যান্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে এই 
একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, রাজ। বিভিন্ন ধন্মপ্রণালী সম্বন্ধীয় 
জ্ঞানের ( 00100879656 [২5118100 ) কতদৃর উন্নতি করিয়া গিয়া 
ছেন? এ বিষয়ে মোক্ষমূলর বলেন যে, রাজ রামমোহন রায়ই প্রথমে 
কাধ্যতঃ এইরূপে ধর্মতত্বের আলোচন! করিয়া! গিয়াছেন। মোক্ষমূলর 
রাজাকে 48002707 00100272056 10072010£” বলিয়াছেন । 
বিভিন্ন কালে ও দেশে, বিভিন্ন প্রকারে বিকসিত ধশ্মতত্ব নির্ধারণে, * 
এ ষুগে রাজা রামমোহন রায়ই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখন দেখা! 


৬৩৪ মহাত্রা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


আবশ্বক যে, রাজার পূর্বে এইব্ূপে ধম্মচচ্চা, কিভাবে ও কি পরিমাণে 
হইয়াছিল, এবং রাজাই বা উক্ত বিষয়ের কতদূর উন্নতিসাধন কবিয়। 
গিয়াছেন। 

প্রথম আলেকজেগ্ডি য়া নগবে এবং অন্যান্ত স্থানে নিওপ্রেটোনিষ্টদের 
([ব6০-1090150 ) মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্জাতি এবং পাশ্চাত্য ও 
প্রাচ্য ধম্ম সকলের সংমিশ্রণ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ধশ্মের 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহা ধশ্মদর্শনের চচ্চা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন 
কালে ও দেশে বিভিন্ন ধশ্ম-সন্প্রদায়ে মধ্যে, ধশ্মের যেরূপ আকার ও 
বিকাশ হইয়াছে, তাহাবা তদ্ধিষষেরও কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা 
করিয়াছিলেন । 

ধর্ম কি বস্ত? ধর্মের সঙ্গে মানবীয় জ্ঞানেব অন্তান্য বিভাগে কি 
সম্বন্ধ? পরমাত্মা, জীবাত্ম। ও জড়জগৎ, এই তিনেব স্বরূপ ও সম্ন্ক 
কি? ধর্মের প্রকারভেদ কিরূপ? ও মানবেতিহাসে ধশ্মের কি প্রকাঁব 
ক্রমবিকাশ হইয়াছে? এই সকল বিষয় ধর্মদর্শনেব আলোচ্য । ধশ্মের 
প্রকারভেদ এবং মানবজাতির ইতিবৃত্তে ধর্মেব ক্রমবিকাশ, ধশ্মদর্শনের 
এই. অংশটুকু একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে । বিভিন্ন 
দেশে ও কালে ধশ্মেব যেরূপ আকার ও বিকাশ হইয়াছে, প্ডিতেরা 
তাহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 

অগষ্টাইন, লাইব নিজ্‌, স্পাইনোজা, লেসিং, ক্যাণ্ট, হার্ভার এই 
কয়েকজন স্থপ্রসিদ্ধ পপ্তিত একভাবে ধন্মদর্শনের আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিউম সাহেব রাজ রামমোহন 
রায়ের পূর্বে উহার চর্চা করিয়াছিলেন। ইহারা ধর্মদর্শনের আলোচনায়, 
ধশ্ৰের প্রকারভেদ ও এঁতিহাসিক বিকাশ বলিতে গিয়া বিভিন্ন ধর্শ- 
প্রণানীর তুলনা ও তাহার শ্রেণীবিভাগও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার। 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৩৫ 


গ্রীক, রোমান্‌, মীন্ুদী ও খষ্ীয়ান্‌ ধর্মেই আপনাদের চর্চা আবদ্ধ 
রাখিয়াছিলেন। 

মহাপপ্ডিত হিউম ইহ অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্তভাবে বিভিন্ন ধম্মের 
আলোচনা করেন। হিউম সাহেবের দৃষ্টান্তে ফরাসী দেশে ভল্‌নি 
প্রভৃতি থিও-ফিল্যানথপিষ্টগণ বিভিন্ন ধর্্মতত্ব সন্বদ্ধে অনেক চচ্চা ও বিচার 
করিয়াছিলেন। তাহারা ইয়োরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আযেরিক! 
সকল দেশের ধশ্মবিষয়ে আলোচন| করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত ই_য়োরোপীয় 
ধন্মশান্ত্র ব্যতীত অন্যদেশীয় ধর্শশান্ত্র তাহারা অধ্যয়ন করেন নাই। 
অন্যদেশীয় ধন্মবিষয়ে, তাহাদিগকে পধ্যটকদিগের কথার উপর নির 
করিতে হইয়াছিল । সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহাদের আলোচন1 ও মীমাংসা 
নির্দোষ হইবার সম্ভাবন। ছিল না। ৃ 

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে, ইয়োরোপে, জগতের বিভিন্ন ধশ্ম 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান কতদ্বর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহ! প্রদখিত হইল। 
এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে । প্রথম, যাস্ক 
নিরুক্কে ; দ্বিতীয়, কুমারিল্লভট্ট ; তৃতীয়, সায়ন বেদের ত্রিদশদেবতার 
বিচারে, ধন্মদর্শনের অনেক প্রকৃততত্ব, নির্ধীরণ করিয়া গিয়াছেনু। 
বেদাড, সাঙ্য ও পাতগ্লদর্শনে উপাসনা ও উপাস্তবিষয়ে অনেক 
বিচার আছে । * 





সশাশোশি পিপি পপি তি শা 


* সাঙ্ঘয, পাতগ্রলে উপাস্ত বা উপানকের অবলম্বন অনুসারে উপাসনার শ্রেণী- 
বিভাগ আছে । বখা, ভূত, শুস্রভৃত, ইন্জরিয়। মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, পুরুষ, জীব 
ও ঈশ্বর, এই সকল, পরে পরে ক্রমশঃ উচ্চতর অবলম্বনের কথ! লেখা হইয়াছে । 
বেদান্ত দশনে, ইন্দ্র, বরুণাদি বৈদিক দেবতাকে কখন ভূতের অধিষ্ঠাতা, কখন ইন্দ্রির 
মনাির অধিষ্ঠাতা। এবং কখনও বা কর্খফললব্ধ এর্বধ্যযুক্ত জীব বল! হইয়াছে | , 
উপনিষদে এই তিনেরই আভান পাওয়া যায় । 


৬৩৬ মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ভারতে ধর্মের এতিহাঁসিক বিকাঁশ 


ভারতবর্ষে ধন্মের এতিহাসিক বিকাশ কিরূপ হইয়াছে? আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, প্রথম বেদের পূর্বভাগ, কর্মকাণ্ড। তৎপরে 
বেদান্ত ও পাতগুল ;_জ্ঞান ও উপাসনা কাণ্ড। তৎপবে পুরাণ ;- 
অবতারবাদ ও ভক্তিকাণ্ড। তৎ্পরে গীতা । ইহাতে কর্ম, ভক্তি ও 
জ্ঞানের সমন্বয় । পুরাণাম্থুসারে আর একপ্রকারে এই বিকাশের কথা 
বলা যাইতে পাঁবে। প্রথম, প্রবৃত্তিমার্গ, ইহার সহিত কম্মকাণ্ডের 
সম্বন্ধ । দ্বিতীয়,_নিবৃত্তিমার্গ, ইহার সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ । 
তৃতীয়,__নিষ্কামকণ্ম, ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় । 

এই বিকাশ প্রাচীনকালের অনেক জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 
শঙ্কর'চার্যা গীতাভাঙ্তের অবতরণিকায় এই শ্তরভেদের কথা বলিয়াছেন ;-_ 
প্রথম প্রবৃত্তিযার্গ, তৎ্পরে নিবৃত্বিমার্গ। শঙ্করাচার্যোর পর, অনেক 
বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও অন্যান্য গ্রন্থে, এই কথার সারমর্্র প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
বৈষ্ণবেরা বলেন, কর্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ভক্তি । প্রবৃত্তিমার্গেব 
পর নিবৃত্তিমার্গ, তত্পরে নিষ্ষাম কম্ম। পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে, 











এখন আমর! উপাস্ত বা অবলম্বনকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পাবি ;- প্রকৃতি 
কোটির উপাস্ত, জীব কোটির উপান্ত, ঈশ্বর কোটির উপাস্ত । প্রথম--প্রকৃতি কোটিতে 
উপান্ত দুই ; (ক) বহিংপ্রকৃতি ;--ভূত. নুশ্্ভৃতাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বেদের 
ব্রিদশ দেবতা ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে । (খ) অন্তন্স প্রকৃতি ১-_ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি 
আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা | উপনিষদে ত্রিদশ দেবতাকে এই উচ্চপদে উন্নীত করা 
হইয়াছে । দ্বিতীয় ; জীবকোটিতে উপাস্ত :-_যজ্ঞতপন্তাদিদ্বারা এখরধযপ্রাপ্ত বা কর্ণ 
ফলানুসারে উচ্চলোকপ্রান্ত জীৰ । উপনিষদেঃ বিশেষতঃ স্মৃতিতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতা 
এই শ্রেণীর অন্তভুক্ত । তৃতীয় ;- ঈশ্বর কোটির উপাহ্য ;-_ব্রহ্ধাঃ বিধু* মহেশ্বর 
ও অবতারগণ । মায়াশক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 





রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৩৭ 


প্রথমে ব্রহ্গ, তৎপরে পরমাত্মা, তৎপরে ভগবান্‌ এইরূপে ধন্মের 
ক্রমোন্নতি সংসাধিত হয়। 

ভারতবর্ষীয় ধর্মভিন্ন, অন্তান্ত ধন্মের মত ও তৎসন্বন্ধীয় বিচারগ্রস্থও 
এদেশে ছিল, এক্ষণে এ সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দ্বাত্রিংশৎ প্রকার 
বিগ্ভার মধ্যে, একত্রিংশ বিদ্যা যবনদিগের মত 3 উহার নাম শুক্রনীতিতে 
আছে। এই যবনমত, একেশ্বরবাদ; এবং ইহাতে যে সকল আচার- 
ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, তাহ! বৈদিক নহে । যবনমত বিষয়ে 
এখন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় ন1। 


বিভিন্ন ধন্মপ্রণালীর জ্ঞান সম্বন্ধে রাজ। নৃতন কি 


করিয়াছেন ? 


মুসলমান ও হিন্দুধশ্মের সংঘর্ষণে ভারতবর্ষে অনেকগুলি উদ্ার- 
মতাবলম্বী ধর্সম্প্রদায়ের তষ্টি হইয়াছে; যেমন গুরুনানক ও 
কবীরের ধশ্ম। ইহাদের স্বরয়ে সার্বভৌমিক ধশ্মের ভাব প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উদার অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ প্রচার বিষয়ে ইহারা, 
রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ববত্তী। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় যেমুন, 
জগতের প্রধান প্রধান ধন্ম সকল আলোচনা করিয়া তাহা হইতে 
ধম্মতত্ব সকলের আবিক্ক্িয। করিয়াছেন, তাহার পূর্বে এপ আর কেহ 
করেন নাই । 

এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ কার্য কি? প্রথমতঃ 
ধর্মের দর্শন সম্বন্ধে রাজা কি করিয়াছেন ? রাজা শঙ্করাচাধ্যের ভাঙ্যান- 
যায়, বেদাস্তদর্শনের অনুসরণ করিতেন । কিন্তু শঙ্করাচাষ্যর সহিত, 
তাহার সম্পূর্ণ এক্য নাই। কি প্রভেদ, তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে। 

রাজার পূর্বে, ইয়োবোপীর ধশ্ম ও ধর্মশান্ত্রাদি বিষয়ে ইয়োরোপীয় 


৬৩৮ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার! এসিয়ার ও আফ্রিকার 
ধর্ম সকল সন্বন্ধেও অনুসন্ধান ও চচ্চা করেন। কিন্তু তাহাদের 
আলোচনায় একটি গুরুতর অভাব ছিল। তাহার] ইয়োরোপ ও এপিয়ার 
মূল ধশ্মশান্ত্র সকল অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন নাই। কিন্তু রাজা, 
মূল ভাষায় মূলশান্ত্র সকল অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিয়া উহাদের পরস্পর 
তুলনাদ্ারা আলোচনা করেন। বাজার পূর্ববে এরূপ আর কেহ 
করেন নাই । রাজা, ইত্বোরোপ এসিয়ার প্রধান প্রধান ধর্মের মূলশাস্তর 
সকল মুল ভাষায় পাঠ করিলেন । হিন্দু, বৌদ্ধ, য়ীছুদি, খৃষ্টীয়ান্‌ এবং 
মুসলমান শাস্ত্র সকল, অধায়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের পরস্পর 
তুলনা করিলেন । তুলনা করিয়া তিনি ধ্ম সন্বদ্ধে কতকগুলি, সাধারণ 
মীমাংসায় উপনীত হইলেন । ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ কার্ধ্য রাজাই প্রথমে 
করেন। তিনি তুলনীয় সাধারণ ধর্মতত্বের প্রতিষ্ঠাতা । 

রাজ! কেবল মূল ভাষায় মূল শাস্ত্র সকল পাঠ কবিয়াছিলেন, এমন 
নহে; তিনি বহুদেশ ভ্রমণ কবিয়াছিলেন । ভ্রমণদ্বার বিভিন্ন ধশ্মসন্বন্ধীয় 
জ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে উপাজ্জন করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষ ভ্রমণদ্বার ভারত 
বর্ষায় সমুদ্ধম় উপাসক সম্প্রদায়ের মত ও শান্ত, এবং ত্রিবৃৎ্দ (717১6) 
ভ্রম্ণদ্বারা তত্রত্য বৌদ্ধমত বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের খৃষীয়ান্দিগের সহিত, আলাপ-পরিচয় ছিল বলিয়া তাহার 
সময়ের খুষ্টীয়ান্‌ সম্প্রদায় সকলের বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগের বিষয়ে 
তাহার ষথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল । তাহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয় যায় যে, 
তিনি মধ্যে মধ্যে চীনদেশীয়দিগের ধশ্মের বিষয় বলিয়াছেন । 
কিন্তু তিনি চীন দিগের শাস্ত্র মূল ভাষায় পাঠ করেন নাই। সম্ভবতঃ উহার 
অন্থবাদ পাঠ করিয়াছিলেন ; এবং চীনদিগের সহিত আলাপ করিয়া 
তাহাদের ধন্মেব বিষয় জ্ঞাত হইয়া খাকিবেন। 


রাজা রামমোহন রায়ের বিধয়ে আরও কয়েকটি কথ ৬৩৯ 


বিভিন্ন ধন্মপ্রণালী সম্বন্ধে রাজার সিদ্ধান্ত 


জগতে প্রধান প্রধান ধশ্ম ও ধশ্মশাস্ত্র নকলের আলোচনা ও পরস্পর 
তুলনাদ্বারা রাজ! যে সকল মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, আমরা 
তাহা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি । রাজার রচিত 
“অনুষ্ঠান” প্রার্থনাপত্র” এবং 20১5506065০? 7০505, & ৪৮10০ ০০ 
[0০৪06 200 1197)717,295” গ্রন্থের ভূমিকায় এই সকল মীমাংসা প্রাঞ্ধ 
হওয়া যায় । 


মানবজাতির স্বাভাবিক ও সাধারণ ধন্মভাঁব 


প্রথমতঃ ,--বাজা জগতে প্রচলিত ধম্ম ও ধশ্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন 
করিয়া দেখিলেন যে, মানব-মনে একটি সাধারণ ধন্মভাব আছে। , এই 
জগতের আদি ও অন্ত কি, এবং ইহা কি কি নিয়মে শাসিত হইতেছে, 
এই গৃঢ় রহস্তের উপরে মানবের ধর্শমভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । মানবের 
স্বাভীবিক ধর্মজ্ঞান কিরূপ ? এই থে পরিদৃশ্তমান বিশ্ব, ইহার মূলে, এক 
অনন্ত শক্তি বর্তমান। সেই অনন্ত শক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি ও 
ক্রিয়া হইতেছে । এই আদি শক্তিরূপ গুঢ় রহস্তের উপরেই মানবের 
স্বাভীবিক ধর্মভাব প্রতিষ্ঠিত । রাজ অনুভব করিয়াছিলেন যে, এক 
সার্বভৌমিক ধশ্ম ;_-ধর্মের এক অস্পষ্ট জ্ঞান,--এই সকল পরিমিত 
পদার্থের অন্তরালে এক অনস্তের সতায় বিশ্বাস, সকল কালে ও সকল 
দেশে বর্তমান । রাজ! বলেন যে, ধাহারা কাল, স্বভাব বা! বুদ্ধতে বিশ্বাস 
করেন, তাহারাও এই পরিদৃশ্তমান জগতের মূলে এক অনির্ববচনীয়, 
অচিস্তনীয় পদার্থের সত্তা স্বীকার করেন। সেই পদার্থ হইতে জগতের 
উৎপত্তি ও তীহা। দ্বারাই ইহার কাধ্য নির্বাহ হইতেছে । যে সকল' 
মনুষ্য অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে, কুসংস্কারাদ্ধ হইয়া বুদেবোপাসন' 


৬৪০ রাজা রামমোহন রায়ের ধম্মবিষয়ক মত 


করিতেছে, তাহাদের চিত্তেও উক্তরূপ একটি ভাবের আভাস আছে। 
রাজা একেবারে ধশ্শুন্ত লোকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন, 
মগদন্থ্য এবং গেপ্ধিস্থার (0605191)100817) সৈম্তগণ | কিন্তু ইহা 
অবনতির ফলমাত্র। 


আদিম অবস্থায় মানবজাতির ধন্মভাব 


মোক্ষমূলর এ বিষয়ে বলেন ষে, মানবজাতি প্রথমাবস্থায় প্রকৃতির 
মধ্যে দেবত্ব অনুভব করিয়াছিপ । তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানব 
জাতির প্রথমাবস্থাতেই পরিমিত হষ্টপদ্রার্থের মধ্যে অনন্তের সত্তা 
অন্থভূত হইয়াছিল । হার্বাট স্পেন্সার বলেন যে, আদিম অবস্থায় 
মানবজাতি ভূত পুজা করিত বা করে । মোক্ষমূলর বলেন যে,মনুত্যজাতি 
এই ভূত পুজার পূর্বেও প্রকৃতির মধ্যে অস্পষ্টভাবে অনভ্তকে'অস্ছভব 
করিত। মোক্ষমূলর প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই ভূত পূজার মধ্যেও 
অনস্তের পূজার অস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


একেশ্বরবাদমূলক ধন্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
তাহার বিভিন্ন আকার 


দ্বিতীয়তঃ ,_-এই সার্ববভৌমিক ধর্ম পরিস্ফুট হইলে উহ! বিশুদ্ধ 
একেশ্বরবাদের আকার ধারণ করে; মনুষ্য তন পরমেশ্ববকে জগতেব 
্রষ্টা ও বিধা তাপ্পে উপাসন। করিয়া থাকেন । এই একেশ্বর বাদ, প্রচলিত 
তিনটি প্রধান ধন্শান্ত্রে পরিস্ফুটভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুজাতির 
বেদান্ত, ম্ীদি ও খৃষ্টীয়ান্দিগের বাইবেল এবং মুসলমানদিগের কোরাণ 
' এই তিন ধর্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদ, জাতীয় ই তিহাপান্ রূপ, জাতীয় আকারে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই ঘে হিন্দু, খুষ্টীয়ান্‌ ও মুসলমানধশ্মের 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৪১ 


একেশ্বরবাদ, ইহার প্রত্যেকটিকে এক একটি বিধান বল! যাইতে 
পারে। 

হিন্দুদের মধ্যে যে একেশ্ববব'দ, তাহার শাস্ত্র বেদবেদাস্ত। তাহাদের 
ধঙ্মের ব্যবস্থাপক মুনিখধিগণ, মন্থ বাস ইত্যাদি । বর্ণ শ্রমধন্ম ও সনাতন 
ধর্ম, ধর্মের এই ছুই প্রকার ব্যবস্থা । ইহাকে হিন্দুধশ্মের বিধান বলা 
যাইতে পারে। হিন্দুধ্মে অজ্ঞানীদের জন্য মৃত্তি বল্পনা করিয়া 
ঈশ্বরোদ্দেশে দেবপৃঙজজার বিধি আছে। যীনুদিদিগের মধ্যে ষে 
একেশ্বরবাদ, তাহার শান্তর বাইবেলের পূর্ববভাগ। তাহাদের ব্যবস্থাপক 
মুসা ও অন্যান্য মহাত্মাগণ। য়ীহুপিদের বিধানে মুসাথ ব্যবস্থানুসাৰেই 
ধন্মকাধ্য সম্পন্ন হহয়া থাকে । 

খুটীয়ান্দিগের যে একেশ্বরবাদ, উহার শাস্ত্র বাইবেলেৰ উত্তর, ও 
পূর্বভ'গ । যীশ্ুীষ্ট ধন্দপ্রবর্তক। ধন্মের নিয়ম, বিশ্বজনীন শীতি। 
ইহাতে মৃর্িপূজা একেবারে নিষিদ্ধ। 

মুনলমানপিগের মধ্যে যে একেশ্বববাদ, তাহাব শান কোরাণ। 
মহম্মদ ধশ্মপ্রবর্তক বা ব্যবস্থাপক। মহম্মদের প্রচারিত নিয়ম সকল 
তাহাদের ধশ্মের নিয়ম । মহম্মদের পরে অন্যান্য গ্রস্থে ঘুসলমান ধর্মের 


অনেক বিকাশ হইয়াছে। 
এইব্ূপ বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ে যে একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম 


দেখিতে পাওয়৷ যায়, তাহাতে এই কয়েকটি বিষয় আছে । 
প্রথম;_-একটি করিয়া শান্ত্র। সেই সম্প্রদায়ের লোক উক্ত শাস্ত্রকে 
ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়! বিশ্বাম করেন | দ্বিতীয়;--এক বা একাধিক ঈশ্বর- 
প্রেরিত বা ঈশ্বরাহ্থৃপ্রাণিত মহাজন । সেই সম্প্রদায়ে লোক বিশ্বাস 
করেন যে, এই সকল মহাজনের ভিতর দিয়া, তাহারা শাস্ত্র ও ধশ্ম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এই সকল মহাজন অনেক স্থানে আপনা্দিগকে 
] 


৬৪২ মহাত্ব। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়। প্রকাশ করিয়াহিলেন। ক্রমে তাহাদের সম্বন্ধে লোক 
অনেক অলৌকিক ক্রিয়া ও অলৌকিক গল্প প্রচার করিয়াছে । কোন 
কোন স্থলে, তাহাদিগকে পরমেশ্ববের অবতাররূপে গ্রহণ কপ্রিয়াছে । 
যেমন হিন্দু ও খ্রীষ্টী্ান্দিগের মধ্যে অবতারবাদ প্রচারিত হইয়াছে। 
যনুদি ও মুসলমানদেব মধ্যে কখনই অবতারবাদ প্রচারিত হয় নাই। 
কিন্তু তাহাদের ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত্তিক 
ও অদ্ভূত গল্প প্রচারিত হইয়াছে । 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহ ক্রিস্বাকলাপ এবং সামার্জক, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শিয়ম প্রচলিত আছে । কোন কোন 
সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়৷ যায় যে, অর্থশূন্ বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ ও অথশৃন্ 
সামাজিক নিয়ম অপেক্ষা নৈতিক ও ধশ্ম সম্বন্ধীয় নিয়মেব শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করা হয়। রামমোহন রায় খ্রীষ্টেব নৈতিক নিয়ম বা উপদেশ সকলকে 
বিশেষ শ্রদ্ধ। করিতেন । 


কুসংস্কার ও উপধর্দ্দের কারণ এবং উহ! নিবারণের 
উপায় 


তৃতীয়তঃ;--এইন্সপে একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম, কোন সাম্প্রদায়িক 
আকার ধারণ করিলে পর দেখ! যায় যে, ইহা চতুর ধম্মাজকদদিগের 
চেষ্টায় এবং সর্বসাধারণ লোকের অজ্ঞানতাবশতঃ উহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত 
আকার ধারণ করে, উহার সহিন্ত অনেক প্রকার কুলংস্কার জড়িত হয়, 
অবতারবাদ ও পৌস্তলিকতা আসিয়৷ পড়ে এবং গৌড়ামি বৃদ্ধি হইয়া 
বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি অন্তায় অত্যাচার আরম্ত হয়। 

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই একটি একান্ত 
শোচনীয় বিষয় লক্ষিত হয় যে, লোক বিশ্তুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৪৩ 


হইয়াও আবার ক্রমে কুলংস্কার ও উপধশ্মে অধংপতিত হইয়া থাকে । 
রাজা রামমোহন রায় বলেন যে, সর্বপাধারণ লোকের অজ্জানত1 এবং 
মানসিক ছুর্বলতাই উহার কারণ। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারদ্বারা 
উহা নিবারিত হইতে পারে। তাহার মতে বিজ্ঞানের বিশ্বজনীন 
প্রচার ও উন্নতি আবন্তফ। জ্ঞান বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে, ধর্ষের 
অতঃপতন ক্রমে জমে নিবারিত হইবে । 


থীউধন্্ম ও প্রস্লিত হিন্দুধর্মের সাদৃণ্য 


চতুর্থতঃ:;_-প্রচলিত খ্রীষ্ধন্ন এবং প্রচলিত হিন্দুধন্মের মধ্যে অত্যন্ত 
সৌসাদৃষ্ঠ আছে । এই ছুই ধশ্দকে এক শ্রোৌর অন্তর্ণত বন যাইতে 
পারে। উভয় ধন্রেরই ভিত্তি অবতারবাদ। প্রঃটই্রান্ট খুগীানের। এবং 
হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন সপ্রবায় কোন বাহ্মৃত্তব পৃক্গ। করন ন|। 
কল্পিত মানসমু্তিতত সঞ্তষ্ট থাকেন। গ্রীক, আন্মোনম্ান এবং রোমান 
ক্যাথলিক খ্রীগ্ান্গণ, অর্থাৎ ্রীহীঘ় জগ:তর অদ্ধেকের অপেক্ষ। অধিক 
লোক, অবতারবাদে বিশ্বাস করেন এবং ধশন্মন।ধনের জন্ঠ বাহ কৃত্রিম 
মু্তি ব্যবহার করেন। গ্রীক, আন্মেণিয়ান এবং রোমান কাথলিক' 
্ীষ্রীঘান্গণ কেবল মৃত্তি ব্যবহার করেন এমন নহে, অন্তান্ত প্রকার 
বাহ উপকরণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; যেমন জ্তুণ যন্ত্র, পবিত্র জল 
ইত্যাদ্ি। প্প্রভুর ভোজের” (1,075 58701) সময় রুটিকে 
যীশুর মাংদ এবং স্থুরাকে তাহার রক্ত বলিয়! বিশ্বাস করেন। 


ধর্মের শ্রেণীবিভাগ 


পঞ্চমতঃ;--ধন্দের শ্রেণীবিভাগ । রাজ! রামমোহন রায়ের] লিখিত 
্রার্থনা পত্র*, “অনুষ্ঠান, এবং অন্তান্ত গ্রন্থে নিয়লিখিত ধন্দদদকলের উল্লেখ 


৬৪৪ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দেখিতে পাওয়। যায়। আমবা এখন সেই সকল ধশ্মকে শ্রেণীবদ্ধ 
করিতেছি । রাজ নিজে “শ্রণীবিভাগ কেন নাই । কিন্ত বিভিন্ন 
শ্রেণীর ধশ্দেব বিষয়ে তিনি স্থানে স্থানে উল্লেখ কবিয়াছেন। রাজাব 
গ্রন্থ হইতে আমর! সেই সকল একস্থানে শ্রেণীবদ্ধ কবিলাম। 

নিয্নতম ধশ্ম সকল হইতে আরম্ভ কবিষ! ক্রমশঃ উন্নত ধশ্ম সকলের 
বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। 

প্রথম, এমন সকল জাতি আছে, যাহার! ধশ্মশূন্য হিংস্র জন্তব তুল্য। 
তাহারা ধশ্মকে উপহাস কবে। রাজা বামমোহন বায় এস্জ শ্রেণীর 
লোকের উল্লেখ করিয়া বলিধাছেন যে, মগদন্ু এবং জেঙ্গিস্‌ খা যে 
সকল তাতারদেশীয় সৈন্য লইয়া ভাবতরর্ষ আক্রমণ কবিয়াছিলেন, 
তাহাব। এই শ্রেণী অন্তর্গত । 


জড়োপাসনা 


দ্বিতীয়, পাষাণাদ্দি জড়পদার্থকে জ্ঞানবিশিষ্ট মনে কবিয়া এ সকলেৰ 
পূজা । তুলমী প্রভৃতি বৃক্ষের পূজা । সর্প এবং গাভী প্রভৃতি জন্থর 
পূজা । ভারতবর্ষে হিন্দু্দিগের মধ্যে এবং আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে 
এরূপ পৃজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেবা ইহাকে 
[50০0197) বলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে জড়োপাসনা বল। 
ষাইতে পাবে। 


বহুদেবোপাসনা 


তৃতীয়, আদিম শ্রেণীর বহু দেবোপাসন। সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।ভারতবাঁয় 
দেব-দ্রেবীগণকে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জীব বশিয়াই বিশ্বাস করা হইত। 
কিন্ত বেদেব পূর্বভাগে ইন্দ্র প্রভৃতি ষে সকল দেবতার কথা আছে, রাজার 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৪৫ 


মতে, উহা পরমেশ্বরের পুজার রূপক চিহ্ৃম্ব্ূপ। এই তৃতীয় শ্রেণীর 
ধন্মে ভূত-প্রেতের পুঙ্গা, পিতৃপুরুষদিগের পুক্জা, পরলোকগত বীরদিগের 
পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার] উন্নত জীব বলিয়াই পূজিত হন। 
এই শ্রেণীর ধর্মে, বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দেবতা! ব1 উন্নত জীবের 
পুজা হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ বিশেষ 
দেবতার কর্তৃত্ব । বলিদান প্রভৃতি দ্বার! ইহাদিগের তুষ্টিসাধন করা হয়। 
অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে, মনা এই সকল 
দেবতার পূজা করে। 

রাজ| যেরূণ ধশ্মকে আদিম শ্রেণীর বহু দেবোপাসনা বলিয়াছেন, 
হার্ব/ট স্পেন্সারও অবিকল তাহাই বলেন। হার্বার্ট ম্পেন্নার বলেন যে, 
মন্গষ্য আদিম অবস্থায় সর্বপ্রথমে প্রেতাত্মার উপাসনা করে। ক্রমে 
প্রেতাত্মা সকলের ক্রিমা মনে করিয়া গ্রাক্তিক শক্তি ও ঘটন৷ সকলের 
পূজা করিয়া! থাকে । মোক্ষমূলর বলেন যে, এ মত ভুল । প্রেতাত্মার 
উপাসনার পূর্বে, মন্ুষ্য প্রাকৃতিক শক্তি সকলের পৃজা করিয়া থাকে । 
যেমন খণ্েদে ইন্দ্রাদি দেবতার পুজা । ইহা জড়োপাপনাও নহে এবং 
প্রেতাত্মার পৃজাও নহে ; আধ্যাত্মিক ব্ূপকভাবে ব্রদ্মোপাসনাও নহে ।, 
ইহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ধন্মেব অন্তর্গত। প্রাকৃতিক শক্তি কিন্ব! 
প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা, রাজা ছুই প্রকারে ব্যাখা। করিয়াছেন। 
হয়, উহা জড়োপাসনা, নতুবা রূপ-কল্পনা। 

হিন্দু বহু দেবোপালনায় আর একটি ভাব আছে । দেবতাদ্দিগকে 
এক অনন্ত ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা। প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমানেরাও এইরূপ মনে করিতেন। আর একটি ভাব এই ষে, 
 ঈশ্বরোদ্ধেশে এবং ঈশ্বর ভাবিয়া দেবতাদিগের পৃঙ্জা। হিন্দৃশাস্ত্রে অজ্ঞানী 
নিম্নাধিকারীর জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে । 


৬৪৬ মহাতআ রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


দেবোপাসনার বপকব্যাখ্যা 


দেবাপাসন। সম্বদ্ধে আর একটি শ্তর। দেবতাদিগকে বূপকভাবে 
অর্থাৎ পৰব্রদ্ষের বিবিধ শক্তি ও গুণের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা। 
রাঁজা বলেন, হিন্দৃশান্ত্রে ব্রহ্মা, বিষু্ মহেশ্বব, ইন্দ্র, চক্র সুর্য আদি সকলে 
গথমে শ্েষ্ট জীব বলিয়। গণ্য ছিলেন। পরে, পরমেশ্বরের অনন্ত গুণের 
রূপক চিহ্ন বলিফ্া তাহাদিগকে বিবেচনা করা হইল । রাজার মতে, 
বেদের পূর্ববভাগে ও বেদান্ডে এইব্প জীব-দেবতা৷ সকলকে পরমেশ্বরেব 
গুণের রূপক চিহ্ৃ-দ্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । যেমন পরমেশ্বর 
স্বজন, পালন ও বিনাশ, এই যে তিন শক্তি, ইহার প্রতোকেব রূপকমৃ্তি 
রহিয়াছে। হৃষ্টিশক্তির বূপকমুতি ব্রন্ধা, পালনীশক্তিব বপকমুণ্তি বিষু, 
এবং সংহাবশক্তির ব্ূপকমুত্তি শিব। 


রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরম্বতী 


উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে, এই সকল দেবতাকে উন্নত শ্রেণীর 
জীব এবং তরক্ষপূজাব রূপক চিহ্স্বরূপ বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে, দেখিয়া 
(তিনি মনে ববিতেন যে, বেদেব পূর্বভাগে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণন। 
আছে, উহা আধ্যাত্মিক বূপকভাবে ব্রক্মপূজার বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে । এ বিষয়ে বাজার সহিত মহাত্মা দয়ানন্দ সরম্বতীর মতের এঁক্য 
দেখা যাইতেছে । 

ঈশ্বরের নানা গুণ, নান। ভাব, নানা শক্তি অন্ষভব করিবার জন্য 
নানা কৃত্রিম রূপ বল্পনা করা হইয়াছে । এমন ভাবে রূপকল্পন। কর 
হইয়াছে যে, উহাতে সেই সকল ভাব, গুণ বা শক্তি গ্রকাশ হয়। 
পুরাণ ও তন্ত্র এই প্রকার অনেক রূপকল্পনা আছে । ধ্যানযোগে ষে 
সকল বূপসন্্শন হয়, তাহাও এইরূপ | 
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রূপকল্পনা বিষয়ে তিনটি পন্থা 


এহ প্রকারে ঈশ্বরের নানা ভাব ও শক্তির বাহু আকার দিতে গিয়া 
হিন্দুশাস্ত্রে তিনটি পন্থা! অবলম্বিত হইয়াছে । 

প্রথম, সাঙ্কেতিক ভাবে, পরমেশ্বরের গুণ ও শক্তি প্রকাশ করিবার 
জন্য, উপযুক্ত কৌশল করিয়া মৃত্তিকল্পনা। যেমন চুর্গামৃত্তি, জগদ্ধাত্রীমৃত্তি, 
সরস্বতীমুত্তি ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়, ধ্যানযোগ ৪ সমাধির অবস্থায় মুনি-খধষিরা আপনার অন্তরে 
যে সকল মৃত্তি দর্শন করিয়াছেন, স্তব, স্তোত্রে, ধ্যানের বর্ণনায়, এই 
সকল মৃত্তির কথা পাওয়া যায়। যেমন মহেশ্বরের রূপ, বিষ্ণুর রূপ, 
ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী শক্তি রূপ ইত্যাদি। 

তৃতীয়, অবতারদের লীলা । এই সম্বদ্ধে নানারূপ প্রতিমূর্তি, যেমন 
রাম, কৃষ্ণাদি বিষ্ণুব অবতাবদিগের প্রতিমু্ডি। 


অবতারবাদ 


মন্গুষ্তেব পরিত্রাণের জন্ত ভগবানের দ্রেহধারণ। ইহার দুইটি প্রধান 
ৃষ্াস্ত। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্থে যীশ্ুত্রীষ্ট অবতার এবং প্রচলিত হিন্দুধর্টে 
রাম, কষ্ণাদি ভগবানের অবতার । 


অবতারবাদের প্রকারভেদ 


এই অবতারবাদের প্রকারভেদ আছে । কোন কোন সম্প্রদায় 
কৃত্রিম মৃত্তি অবলম্বন করিয়া! অবতারের পূজা করেন। যেমন রোমান- 
ক্যাথলিক শ্বীস্ীয়ান এবং পৌত্তলিক হিন্দুগণ। নিস্সতম শ্রেণীর 
অবতারবাদীরা পরমেশ্বরের এক চিরস্থায়ী প্রত বিগ্রহ স্বীকার করেন। 
যেমন, গৌরাঙ্গীয় বৈষ্বগণ। | 


৬৪৮ মহাত্া! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর অবতার বাদ্দিগণ মানসমুত্তি অবলম্বন করিয়। 
অবতারের পৃঞ্জা করেন, যেমন প্রটেষ্টাণ্ট শ্রীষ্টীয়ান্গণ এবং কোন কোন 
শ্রেণীর রামোপানক্গণ। বাজার মতে, পূর্বে একেশ্বরবাদে পৌছিয়া 
পরে তাহার বিকৃতিম্বরূপ অবতারবাদ প্রচলিত হয়। 

ইহা সত্য যে, পুর্বে একপ্রকার একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়া পরে 
অবতারবাদ প্রচলিত হয়। ইহা! অবনতি হইলেও ইহাতে বিকাশ 
দেখা যায়। এই অবতারবাদের সহিত ভক্তিতত্ব, প্রেম, সেবা 
আদি আছে। 


অনন্ত ব্রহ্গের আধা তিক উপাসনা 


চতুর্থ, আধ্যাত্মিকভাবে সত্যন্বরূপ, অনস্ত, অদ্বৈত পরমেশ্বরের 
উপাসনা । পরমেশ্বব স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। জগতের শরষ্টা ও নির্ববাহকরূপে 
জ্ঞেয়। নিম্ন অবস্থায় উপাসনা, কেবল তুষ্টির নিমিত্ত সেবা। উচ্চ 
অবস্থায় উপাসন1 পরমেশ্বরের জ্ঞান ও চিন্তা । এই উপাসনার কাধ্যগত 
দিক লোকশ্রেয়ঃলাধন; অর্থাৎ যাহাতে লোকের কল্যাণ হয়, এমন 
সকল সংকারধ্/র অনুষ্ঠান । 


একেশ্বরবাদের তিনটি বিভাগ 


এই একেশ্বরবাদ প্রধান প্রধান সাম্প্রনাগ্রিক শাস্ত্রে তিনভাগে বিকাশ- 
প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রত্োকটিকে এক একটি বিধান বলা যাইতে পারে। 
যেমন--গ্রথম, হিন্দু্দিগেব বেদান্ত । দ্বিতীয়, পুরাতন ও নূতন বাইবেল । 
তৃতীয়, কোরাণ। তবে প্রত্যেকটিই আধকাংশম্থলে কুপংস্কার দ্বার! 
বিকৃত হইয়াছে । অনৈদর্গিক ক্রিয়া, অমুলক উপন্তাস এবং অর্থশূন্ত 
বাহ অনুষ্ঠঠন দ্বারা সকলগুলিই বিকৃত এ্ুহইয়াছে। গৌঁড়ামি ঞবং 
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রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকট কথা ৬৪৯ 


বিপক্ষদিগের গ্রতি অন্তায় অত্যাচার দ্বার] কলঙ্কিত হইয়াছে । আর কোন 
কোন স্থলে পৌত্বলিকতাদ্বারা একেশ্বরবাদ দুষিত হইয়াছে । কিন্তু 
হিন্দু, শ্রীষ্টীয়ান্‌ ও মুনলমান এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন 
কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ সমথিত হইতেছে । যেমন 
খ্ীষ্টীান্দিগের মধ্যে ইউনিটেবিয়াঁন খ্রীস্রীয়ান্গণ, মুসলমানদিগের মধ্যে 
স্থকীগণ, হিন্দ্ুদিগের মধো নিরঙ্কারী শিখ, দাছুপস্থী, সম্তভমতাবলম্বী, 
কবির-পন্থী | 

এখন বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নীতির ভিত্তির উপরে ব্রর্ষোপাসনা কিন্বা 
অদ্বৈত ঈশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করা আবগ্ঠক। পূর্বের ধশ্ম সম্বন্ধীয় 
এবং সামাজিক বাহ্‌ অনুষ্ঠানের (বর্ণাশ্রম ধশ্মের) যে বন্ধন ছিল তাহা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । 


আরও কোন কোন শ্রেণীর ধন্ম 


পঞ্চম, উপরি-উক্ত কয়েক প্রকার ধশ্ম ভিন্ন, রাজা রামমোহন রায় 
আরও কোন কোন প্রকার ধন্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোন 
কোন সম্প্রদায়ের লোক ঈশ্বরাবতার ও দেবতার পুজা ত্যাগ করিয়া 
কাল কিন্বা স্বভাবকে জগতের কারণ বলিয়া বিশ্বান করেন; অথবা 
বুদ্ধকে (7১০00090100 17017127010 9 উপাসনা করেন। রাজার মতে 
ইহারাঁও লোকশ্রেঘ্ঃ অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধনকে ধশ্ম বলিয়া ব্বীকার 
করেন এবং জগতে এক অনির্বচনীয় শক্তি কার্য করিতেছে বলিয়া 
বিশ্বান করেন। ইহাদিগকে রাজা ব্রন্মোপাসনার বিরোধী বলিয়া মনে 
করিতেন না। ইহারা রাজার মতে উপরি-উক্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 
মধ্যবর্তী স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার ভিত্তর অজ্ঞেযতাবাদীও 
পড়িয়া গেলেন। বৌদ্ধধশ্ম এবং অগন্ত কম্টের নরপৃজা, এই উভয়েরই 


৬৫5 মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


মধ্যবত্তী। এই শেষোক্ত শ্রেণী সকলের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে 
এবং ঈশ্ববজ্ঞানশূন্ত অজ্ঞান অসভ্য জাতীয় লোককে এক শ্রেণীর অন্তর্গত 
মনে কবা কখনও যুক্রিযুক্ত নহে। বুদ্ধিমান্‌, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেব 
অজ্ঞেয়তাবাদ বা একেশ্বরবাদ, এব* অজ্ঞান অসভ্যদিগের ধর্মশন্যতা 
কখনই এক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না । হ্য়, তাহাবা অত্যন্ত অবনতি 
প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদেব ধম্মভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহারা 
অগ্যাপি এরূপ অনুন্নত অবস্থায় বহিয়াছে যে, বুদ্ধিবৃত্তিব উপযুক্ত বিকাশেব 
অভাবে তাহাব। ঈশ্ববসন্বদ্ধীয় জ্ঞানে উপনীত হইতে পাবে নাই । 


উনবিংশ অধ্যায় 


রাজ! রামমোহন রাঁয়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা 
নীতি, ব্যবহাঁরশীস্ত্র, লোকশিক্ষা, রাজনীতি । 
নীতির মূলতত্ 


নীতি-তত্ব বিষয়ে স্বার্থ ও পরার্থ সম্বন্ধে রাজ মনে করিতেন যে, 
মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃ সহান্ভৃতি রহিয়াছে । সহানুভূতি 
মানব-গ্ররৃতি-নিহিত একটি মৌলিক বৃত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি ম্বভাবত: 
মানবসমাজেব অধীন। মানব-প্রক্কৃতি-নিঠিত স্বার্থমূলক বৃত্তি সকল 
যেমন স্বাভাবিক, মানবেব পরাথমূলক সামাজিক বৃত্তিগুলিও সেইবপ 
স্বভাব-জাত। রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইতব প্রাণীদিগের মধ্যেও 
এই স্বার্থ ও পরার্থমূলক বৃত্তিনিচয় বর্তমান বহিয়াছে। কিন্তু বাঁজা 
স্বার্থকে পরার্থের সহিত এবং পরার্থকে স্বার্থের সহিত একীভূত করেন 
নাই। তাহার মতে নীতির মূলতত্ব মঙ্গল, জীবের স্থখ। যাহাতে 
জীবের মঙ্গল হয়, তাহাই কর্তব্য । বুদ্ধবৃত্তি ও ধন্গ্রবুত্তি নিচয়েব 
উন্নতিসাধন দ্বার। মঙ্জললাভ হয়। 


নীতি সন্বন্ধে কয়েকটি কথ 


রাজ। মানবের কর্তব্য সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;, 
আপনার প্রতি কর্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্তব্য এবং পরধেশ্বরের প্রতি 


৬৫২ মহাত্া রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কর্তব্য । বাজা নীতিতত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি 
বিশেষ কথা আছে। 
প্রথম, মানব-প্রকৃতি-নি হিত স্বাভাবিক সহানুভূ(ত। স্ুপ্রপিদ্ধ দার্শনিক 

হিউম সাহেবও সহানুভূতির মৌলিকত্ব স্বীকাব করিয়া গিয়াছেন। 

দ্বিতীয়, স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয় । হার্বাট স্পেন্সারের বহু পূর্বের রাজা 
যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্িষয়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত তাহার 
আশ্চধ্য সাদৃষ্ত দৃষ্ট হইতেছে। 

তৃতীয়, ধশ্মপ্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি নিচয়েব বিকাশ, নীতিব চরম লক্ষ্য । 
এ বিষয়ে স্থপ্রসিদ্ধ দাশনিক হিগেলের সহিত বাজার সাদৃষ্ঠ দৃষ্ট হইতেছে । 
(17020]75 5017 02117211017) 

চতুর্থ, সামাজিক জীবনেব মধ্য দিয়া ধশ্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃতি নিচয়ের 
উন্নত্তিলাধন ও অপবেব হিতসাধন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত আবিষ্টটল 
(/১75:91]€) ও প্লেটোরও এই মত । 

পঞ্চম, রাজা বিশ্বজনীন নীতিস্থত্র নির্ধাবণ কবিতে চেষ্টা! করিয়াছেন । 
তিনি তদ্ধিষয়ে কোন স্থলে বলিয়াছেন, আপনাব প্রতি যেমন, অন্যের 
প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে চেষ্ট। কবিবে। অথবা কোন স্থানে 
কনফিউসস্‌ ও যীশুর অন্ুবর্তী হইয়া বলিয়াছেন, “অপরের নিকট ভইতে 
যেরূপ বাবহাব প্রত্যাশা কর, অপবেব প্রতি সেইরূপ ব্যবহাব কব।” 
বাজা লোকহিত-সাধনকেই নীতির লক্ষ্য বলিয়া মনে কবিতেন। বাজা 
ইংলত্ীয় পণ্ডিত পেলির ন্যায় ধর্মমূলক হিতবাদ (1]0)00108109] 
[701121181015য1) সমর্থন কবিতেন। রাজার মতে, অনসমাজের কল্যাণ, 
কেবল নীতিবই লক্ষা, এমন নহে, রাজবিধি ও রাঞ্জশাদনেরও ইহাই 
উদ্দেশ্ট হওয়া উচিত। সমাজশাসনের লক্ষ্য, লোকশ্রেয়: বা জনহিত- 
সাধন ভিন্ন অন্য কিছু হওয়। উচিত নহে । 


রাঁজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা । ৬৫৩ 


ষষ্ঠ, রাজা, ইতর প্রাণীর মধ্যে নৈতিক বৃত্তিব অঙ্কুব প্রদর্শন করাতে 
বুঝা যাইতেছে ষে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সত্যনিদ্ধারণ করিবার তাহার 
আশ্চার্্য শক্তি ছিল। ডারউইন এবং হাবার্ট স্পেন্সাব উভয়েই ইতর 
প্রাণীদিগের মধ্যে নৈতিক বৃতির শঙ্কুব প্রদর্শন কবিয়াছেন। 

সঞ্চম, বাঁজা যে মন্থুষ্েব কর্তব্য সকলকে তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, উহা! ত্াহাৰ সমকালীন ইংলশ্ীয় পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিশি উহ। পেলিব গ্রন্থ হইতে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

আমরা বলিয়াছি বে, রাজা রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, 
জনহিত্সাধনই নীতি মূলত্ত্ব। তাহার প্রচারিত এই নীতিত্ত্ব, 
ঈশ্বরনিষ্ঠাৰ সহিত জড়িত। একদিকে পরমেশ্ববেব প্রতি ভক্তি, অন্ত- 
দিকে জীবেব কল্যাণ সাধন, বাজার মতে ধশ্মেব এই দুইটি দ্িকৃ। 
ইহাই প্রকৃত ধন্ম। বাজা বলিতেন, পরমেশ্বব দয়াময়, স্তরাং তিনি 
তাহার জীবগণের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যাহাতে জীবের কল্যাণ হয় 
তাহাই তাহার অভিপ্রেত। স্রতবাং জীবের হিতসাধন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত, 
ধন্মনিয়ম | ইহাই প্বম ধন্ম | 


শিক্ষা 
শিক্ষা! সম্বন্ধে রাজার এই মত ছিপ যে, লোককে কেবল প্রাচান 
দর্শনাদি শাস্ত্র শিক্ষা দিলেই প্রার্থনীয় ফগ উৎপন্ন হইবে না। কলেজ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রদিগকে ইয়োবোগীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা 
দেওয়] হয়, ইহা তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি দার্শনিক হুস্মতবের 
আলোচনা অপেক্ষা, এমন সকল বিষয়েব শিক্ষা দেওয়া অধিকতর 
প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন, যাহাতে, লোকের কাধ্যগত জীবনে 


৬৫১ মহাত্সা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উপকার হয়, এবং জনসমাজের উন্নতি হয়। তিনি বিশেষরূপে ইচ্ছা! 
করিতেন, যাহাতে কেবল বুথা বাগবিতগ্ডায় ছাব্রদিগের সময় পধ্যবপিত 
না হয়। যাহাতে তাহাবা এমন কিছু শিখিতে পারে, যন্থাবা তাহাদের 
দৈনিক জীবনের উপকাব হয়, বাজ শিক্ষাসম্বন্ধে তছুপযোগী ব্যবস্থা 
প্রার্থনীয় মনে কবিতেন। চতুষ্পাঠী প্রভৃতি স্থানে ব্যাকবণ কি দর্শনশাস্ত্র 
সম্বন্ধীয় অনেক অশাবশ্ঠক ও বৃথা তর্ক হইর। ছাত্রগণেব সময় নষ্ট হয়। 
রাজ উহা ভালবাসিতেন না। * বাজা বিজ্ঞানশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি বলিমাছেন যে, ছাঁত্রর্দিগকে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিষ্ঞা এবং 
শারীরস্থান প্রভৃতি বিছ্া শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক | শিক্ষা সম্বন্ধে বেকন্‌, 
হেল্ভেযিয়স্, ভল্টেয়াব, লক্‌, প্রভৃতি স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণেব সহিত 
বাঁজাব মতেব এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

উপবেধাহ! বল! হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে বে, অঙগ।রশ শতাব্দীব 
ভাব ও মতপকল রাজার চিত্তকে অধিকাখ করিয়্াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্দীব মত বা ভাব সকলেব মধ্যে, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত ও মুল্যবান্‌ 
তাহাই তিনি গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কি সমাজতত্ব, কি রাজনীতি, কি 
ব্যবস্থাশাস্ত্র, সকল বিষয়েই যাহা কিছু অসার ও অযুক্ত, তাহা পবিত্যাগ 
করিয়া যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত তিনি তাহাঠ গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। মন্টেক্ক, বর্ক, আযাডাম্‌ ন্মিথ, বেন্থাম প্রভৃতি স্থ প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতগণেব সহিত তাহার মতের অনেক পবিমাণে এক্য দৃষ্ট হয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীব মত সকলের মধ্যে যাহ! কিছু “বাডাবাড়ি অতিবিক্ত ও 
অযুক্ত, বাজা তাহ! ছাভিয়৷ দিয়াছিলেন। অতিবিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, 


পাশাপাশি 





* ৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ | এদেশীয় লোককে ই'রেজী কিন্বা সংস্কৃত ও পাশী ভাষ৷ 
শিক্ষা দেওয়া উচ্তি, এ বিবয়ে রাজা গভর্ণৰ জেনেরল্‌ লর্ড আম্হাষ্রকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই এ সম্বন্ধে তাহার মনেব ভাব স্ুম্পটরূপে বুঝা বায় । 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৫৫ 


সন্দেহবাদ, এবং মহাপুরুষ বাক্য ও শান্ত্রবাক্যকে অবজ্ঞ! করিয়া অতিরিক্ত 
মাত্রায় স্বাধীনচিস্তা, তিনি পরিহার করিয়াছিলেন । কি সমাজতত্ব 
কি রাজনীতি, কি ব্যবস্থাতত্ব, সকল বিষয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর যাহা 
কিছু মন্দ, তাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সকল বিষয়ে 
যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান্‌ ভাব, মত ও প্রণালী তিনি যত্বপূর্ববক গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। 

রাজা আশ করিতেন যে, লোকশিক্ষা প্রচারদ্বারা মানবজাতির 
উন্নতি হইবে । রাজার মতে, ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ স্রীষ্টধশ্ম নহে। 
উহা বহুল পরিমাণে সাধারণ শিক্ষাদ্ধার] সম্পন্ন হইয়াছে। স্বার্থপর চতুর 
ধশ্মযা ক ও রাজনীতিজ্ঞদিগের দ্বারা জনসমাজের যে অনিষ্ট হইয়। থাকে. 
তাহার মূল কারণ সাধারণ লোকের অজ্ঞতা । সর্বসাধারণ লোকদিগেব 
নধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইলে, এরূপ অত্যাচার আর থাকিতে 
পারিবে না। রাজার মতে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বার 
সামাজিক ও নৈতিক অকল্যাণ সকল ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইবে । 
রাজ! যে চিরাগত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন 
শিক্ষার পক্ষপাতী ছিপেন, তাহার এই কারণ। তিনি সাধারণের মধ্যে 
বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ষাহাতে নিজের 
কল্যাণ এবং মপরের কল্যাণ সাধন করিবার উপযুক্ত হয়, রাজার মতে 
এইবূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত । 

প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের চিরাগত বিচারপ্রণালীর পরিবত্তে, যাহাতে 
ব্যাপ্ধিনির্ণয় (1,4০0০.) প্রণালীদ্বার টৈজ্ঞানিক চচ্চ। হয়, দ্বিষয়ে 
রাজা লেখনীচালনা করিয়াছিপেন। ব্যাপ্তিনির্ণয় প্রণালীদ্বার! প্রাকৃতিক: 
তত্বের অনুসন্ধান এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জনহিতকর শিল্পাদিব উন্নতি 


৬৫৬ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সাধন, লোকশিক্ষার প্রধান বিষ । রাজার মতে গণিত ও পদার্থবিদ্য। 
এবং জনহিতকর শিল্পকারধা সকলকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এদেশে 
সর্বসাধারণ লোককে কেবল পাশা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা ন! দিয়। 
যাহাতে ইংরেছী শিক্ষা প্রচলিত হয় এবং ছাত্রদি”কে ইয়োরোপীয় 
দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজা তদ্ঘিষয়ে বিশেষ ঘত্ব করিয়া 
ছিলেন। তিনি ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক “শক্ষার পক্ষপাতী 
ছিলেন বলিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। বাজ গভর্ণমেণ্টকে 
পরাম্শ দিয়াছিলেন যে, চতুষ্পাঠী সকলে অর্থসাহায্য করিয়। সংস্কৃত 
শিক্ষ। বিষয়ে উত্দাহ দান করেন। এতদিনের পর, সারচার্লস্‌ ইলিয়টেব 
শাসনকালে, রাজার মতানুপারে কাষা হহতে আবস্ভ হইয়াছে । এখন . 
_ অনেক চতুষ্প।ঠীতে অথপাহাধ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। 


উৎকোচ গ্রহণাদি নিবারণের উপায় 


হিন্দুঘমাজের টনতিক ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজা যাহা 
বলিয়াছেন, আমর। নিয়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথম ;_-দেশের লোকের নীতি ও জ্ঞানের উন্নতি । রাজনৈতিক 
উন্নতি অপেক্ষা তিনি নৈতিক ও বুদ্ধিগত উন্নতি অধিকতর প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে করিতেন। নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে তিনি মনে করিতেন যে, 
বনু বংশপরম্পরা ্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া! এবং 
দাসত্ব ও অত্যাচার সহা করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক পরিমাণে 
নৈতিক দুর্গত উপস্থিত হইয়াছে । রাজা কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ কার্যযের 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; থেমন, রাজকম্মগারী ও জমীদারদিগের কর্মচারীদিগের 
মধ্যে উৎকোচগ্রহণ ও অন্তায়পূর্ব্বক দুর্বল প্রজ্জার অর্থশোবণ। রাজা, 
উতৎকোচগ্রহণার্দি নিবারিত হইবার উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন ষে, 
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গভর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইলে এবং শিক্ষিত ও সন্্ান্ত 
লোকদ্দিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিলে 
উৎকোচাদি গ্রহণ ক্রমে রহিত হইবে। রাজার ভবিষ্বদ্ধাণী পূর্ণ হইয়াছে । 


মিথ্য। সাক্ষ্য নিবারণের উপাঁয় 


দ্বিতীয়;--রাজ। বলেন, মিথা। কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল, এই সকল 
পাপ পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরে অধিক ৷) আদ্ালত-সংক্রান্ত লোকদিগের 
মধ্যে এই সকল পাপ অত্যন্ত অধিক। রাজার সময়ের আদালতের পণ্ডিত 
ও উকীলগণ নীতিবিগহিত কাধ্যদ্বাবা অর্থোপাঞ্জন করিতে সঙ্কুচিত 
হইতেন না। আদালতের পণ্ডিতেরা অর্থলোভে অনেক অন্যায় ব্যবস্থা 
দিততিন। রাজার মতে, ইহা নিবারণের উপায়, আদালতের পণ্ডিতদিগের 
ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি। জজের! কৌন্নিলিদিগের সহিত যেন্ধপ ব্যবহার 
করেন, উকীলদিগের সঠিতও সেইরূপ ব্যবহার আবশ্তক। উকীলেরা 
যাহাতে মন্তরান্ত শ্রেণীর লোক হন, এরূপ করিতে হইবে । যেসে লোককে 
আদালতের পণ্ডিত করিলে চলিবে না। রাজা এ বিষয়ে আরও বলিয়া-* 
ছেন যে, হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্র শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে 
এবং ইউরোপীয় জজগণ অধিকতর উপযুক্ত, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইলে, 
এ সকল ছুর্নীতি নিবারিত হইবে। দেশীয় বিচারক হইলে, কিন্বা 
দেশীয় বিচারক ইয়োরোগীয় বিচারকের সহিত একজ্রে বিচারকার্ধে 
নিযুক্ত হইলে, এবং পঞ্চায়েত বা জুরী, জজের সহিত বিচারে নিযুক্ত 
হইলে মিথ্যাসাক্ষ্য অনেক কমিয়া যাইবে । রাজ বলিতেছেন যে, 
ইয়োরোগীয় বিচারকেরা, দেশীয় ভাষ। ও দেশীয় আচার-ব্যবহার বিষয়ে, 
অনভিজ্ঞ বলিয়া আদালতে মিথ্যাসাক্ষ্য এত অধিক রহিয়াছে । 

419 


৬৫৮ মহাত্। রাজ রাময়োহন রায়ের জীবনচরিত 


অসচ্চরিদ্রত। নিবারণের উপায় 


তৃতীয় ;--তত্পরে রাজ! অসচ্চরিত্রত। ব1 ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার কথ। 
বলিতেছেন। কিছু ধন হইলেই অনেকে প্রকাশ্ত ভাবে উপপত্বী 
রাখিয়া থাকেন। রাজার মতে, স্ত্রীলোকের। শিক্ষিতা হইয়া উপযুক্ত 
সম্মান, অধিকার ও শিক্ষা লাভ করিলে এই প্রকার ছুর্নীতি সমাজ 
হইতে ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে । 


হিতকর অথচ শান্্রনিষিদ্ধ প্রথ| প্রচলিত করিবার 
উপায় কি? 


চতৃর্থ;-_-কৌলীন্ত প্রথাজনিত বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে, এবং 
বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুই 
কারণে, এবং এ দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক হইতেই পতিতা! নারীগণের সংখ্যা 
বুদ্ধি পাইয়া থাকে । ইহ নিবারণের উপায়, বহুবিবাহ প্রথা রহিত করা। 
বিধবাবিবাহ বিষয়ে রাজার স্পষ্ট মত পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে 
“জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এমন দেখা যায়--কোন প্রথা সমাজে প্রবর্তিত 
না করিলে অকল্যাণ হস, অথব1 প্রবপ্তিত করিলে কল্যাণ হয়, অথচ 
সে প্রথা যদি শাস্ত্রসিদ্ধ না হয়, তাহ] হইলে কি করিতে হইবে? যদি 
শাস্ত্রে তাহার নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন প্রতিবন্ধক 
নাই । উহ] সমাজে প্রচলিত করিলেই চলিতে পারে । কিন্তু যদি 
সেই হিতকর ও প্রয্মোজনীয় প্রথাটি শাস্ত্রাহ্ছদারে নিষিদ্ধ হয়, তাহ। 
হইলে কি উপায় হইবে ? 

রাজা এক পথ রাখিয়া গিয়াছেন। রাজার মতে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের পক্ষে লোকশ্রেয়ঃই সনাতনধশ্ম। সেই সনাতনধশ্ম শাস্ত্রা্থসাবে 
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সেই হিতকর প্রথাটি, সমাজে প্রবন্তিত করিতে হইবে । যে প্রণালী 
অনুসারে বঙ্ষিমরাবু সমুদ্্যাত্রার সমর্থন করিয়াছেন, ইহা তাহাই । 
এই এক পন্থা । 

কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে । সমগ্র সমাজের জন্য যে প্রথ৷ আবশ্যক, 
তাহ কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের মধ্যে প্রবন্তিত হইলে চলিবে কেন? হিন্দু 
রাজাদিগের সময়ে কোন বাধা ছিল না। হিন্দু রাজারা এ বিষয়ে 
কি করিতেন? ত্রাহ্মণ-পপ্ডিত ও সাধুগণের সভা ডাকিয়া, শাস্ত্রের নৃতন 
ব্যাখ্যাদ্ধারা, কিন্বা নিজ সভাসদ্গণের দ্বারা, শাস্ত্রের নৃতন ব্যাখ্যা 
কবাইয়া, নৃতন ব্যবস্থা চালাইয়|, অনেকরূপ হিতকর প্রথা প্রচলিত 
করিতে পারিতেন । প্রধান প্রধান টীকাকার ও ভাষ্যকারের এইবূপে 
প্রথা পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন ৷ বাজা রামমোহন বায় এই সকল 
এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত জানিতেন। এইরূপ উপায়ে হিন্দুসমাজে পূর্বে ষে 
পরিবর্ডন হইয়াছে, রাজা তাহার রচিত হিন্দু নারীর দায়াধিকার 
বিষয়ক প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু এ উপায় এক্ষণে আর 
নাই। এখন হিন্দু রাজা নাই, হিন্দু ব্যবস্থাপক নাই, এবং সেরূপ 
সমাজ-শাসনও নাই । 

তবে উপায় কি? রাজা কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, কোন 
কোন স্থলে, ক্রমে ক্রমে দেশাচার পরিবন্তিত হইয়া যায়। এরূপ 
পরিবর্তনের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দেশাচার, সম্ধবহাররূপে 
দাড়াইলে, অর্থাৎ সাধুপরিগৃহীত হইলে, এবং লোকশ্রেয়ের বিপরীত 
না হইলে, উহ। শাস্্রশ্বরূপ হইয়া যায়। এইবূপে কোন শান্ত্রনিষিদ্ধ 
হিতকর প্রথা সমগ্র সমাঙ্গে কালে প্রচলিত হইতে পারে । 

পঞ্চম ;---ধর্মযাজক ও ব্রাহ্মণ প্ডিতেরা যে কোন প্রথা চালাইতেন, 
তাহুই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের জন্য চলিয়া যাইত । ইহাতে সমাজে 
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অনেকগুলি অহিতকর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; যেমন সতীদাহ,, 
শিশ্তহত্য! ইত্যাদি । রাজা বলিয়াছেন, হিন্দুর দয়াবান্‌ জাতি বটে, 
কিন্তু শৈশবকাল হইতে এই সকল ভীষণ ও নৃশংস কাণ্ড দেখিয়া, এই 
সকল বিষয়ে তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে । 

বাজ! এইরূপ সামাজিক অকল্যাণ, বুটিশ গভর্ণমেণ্টের আইনদ্বার। 
রহিত করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । সতীদাহ নিবারণ তাহার প্রধান 
ৃষ্টান্ত। রাজ! জানিতেন, এই সকলের মূল অজ্ঞান ও কুসং্কার। 
অজ্ঞান ও কুসংস্কার হইতে অনিষ্টকর কদাচারের উৎপত্তি । স্ইে জন্য 
তিনি স্ৃশিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার দ্বার| কুসংস্কারনাশের উদ্যোগ করিফ্জা- 
ছিলেন, অনিষ্টকর দেশাচারের অধীনতা স্বীকার করার বিরুদ্ধে লেখনী 
চালনা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি লোকের বিবেচনাশক্তি ও 
নৈতিক জ্ঞানকে জাগ্রত করিতে যত্ব করিতেন। তিনি স্ুস্পষ্টবূপে 
বুঝিয়াছিলেন যে, লোকের জ্ঞাপোন্সতি এ নৈতিক বুদ্ধির বিকাশ ভিন্ন 
সামাজিক কদাচার নিচয়ের বিনাশের সম্ভাবন। নাই । 

বষ্ঠ;--এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ কদর্য অনুষ্ঠান 
প্রচলিত আছে । ধশ্মের নামে অনেক অধশ্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে । এ 
সকলের বিরুদ্ধে রাজ্জা লেখনী চালন। করিয়াছিলেন। তিনি লোকের 
নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত করিতে, ঈশ্বরাদেশ ও প্রাচীন শাস্ত্র সকলের 
ভক্তি বৃদ্ধি করিতে, দেশের লোকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে ষে হীন ও 
নিকৃষ্ট ভাব রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে ঈশ্বরসন্বদ্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্ররুত 
ভক্তি প্রচার করিতে যত্ব কবিয়াছিলেন। ঈশ্বব সন্বন্গে লোকের ষে 
সকল হীনভাব দেশে প্রচলিত, তিনি কখনও কখনও করাশী দেশীয় 
ন্প্রসিদ্ধ লেখক ভল্টেয়ারের ন্যায় তদ্বিরুদ্ধে স্থৃতীস্ক শ্লেষ ও বিদ্রপাত্মক 
ভাষায় লেখনী চালন! কবিয়াছিলেন। 
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সপ্তম ;--বাঙ্গালীজাতি বড় ভীরু ও দুর্ববল, সেজন্ত সহজেই পরাধীনতা 
ত্বীকার করে। বাঙ্গালীর ভীরুত৷ ও ছুর্বতার অন্য রাজ মতান্ত ছুঃখিত 
ছিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তিনি এই ছুর্বলতা নিবারণের একটি 
উপায় বলিয়া গিয়াছেন। রাজ! মাংস ভক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন যে, নিয়মিতরূপে মাংস ভক্ষণ করিলে কতক 
পরিমাণে দুর্বলতা দূর হইতে পারে। 


সাধারণ শিক্ষা 


কি পুরুষ, কিন্ত্রীজাতি, রাজা সকলেরই পক্ষে জ্ঞানোন্ততি ও স্থশিক্ষা 
আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার সময়ে 
ইংলগ্ডে শতকরা! নব্বইজন সংবাদপত্র পাঠ করিত। রাজা ভাবিতেন, 
কবে ভারতে নরনারী সকলে সেইরূপ লিখিতে পড়িতে পারিবে, এবং 
সেইরূপ সংবাদপত্র পাঠ করিবে । তিনি মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষীয় 
প্রজাবর্গের মধ্যে সৃশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য বুটিশ গভর্ণমেণ্ট ধশ্মতঃ 
দায়ী । প্রাচীনকালে রোমানের! তাহাদের বিজিত দেশসকলে জ্ঞান ও 
সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। 

১৮১৩ সালে, ইট্টইত্িঘ্া কোম্পানীর সনন্দ পুনগ্রহণ সময়ে, 
(7২০515101 ০1 076 01)21661-) ভারতব্ষাঁয় প্রজাবর্গেব বিগ্ভাশিক্ষার 
অন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল । পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে, 
রাজা চেষ্ট। করিয়াছিলেন, যাহাতে এ অর্থ আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার 
জন্য ব্যয় না হইয়া, উহাতে ইংরেজী ভাষাদ্বার এদেশের লোককে 
বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া! হয়। রাজা বলিয়াছেন যে, 
ইয়োরোপে যেমন প্রাচীনকাল-প্রচলিত প্রণালী অঙ্সারে বিষ্ভাচচ্চার 
পরিবর্তে, (507018960 1100105৮2) [.69170176 ) | পর্যবেক্ষণ ও 


৬৬২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


পরীক্ষাদ্ধারা বিজ্ঞান ও শিল্পচ্চা প্রচলিত হইয়া ইয়োরোপীয় জাতি 
সকলের জ্ঞান ও সভ্যতার আশ্যধ্য উন্নতি সংসাধন করিতেছে, সেইক্সপ 
এদেশে ব্যাকরণ, স্তায়, বেদান্ত প্রভৃতিতেই বদ্ধ না থাকিয়া, গণিত, 
জ্যোতিষ, পদার্থবিষ্তা, রসায়ন বিদ্যা, শারীরস্থান ও শারীরবিধান 
বিদ্যা, শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেবিগ্া জনসমাজের পক্ষে উপকারী, 
কার্ধযগত জীবনে একান্ত হিতকর, সভ্যতার উন্নতি সাধক, সেইরূপ বিষ্ধা 
ভারতের প্রজাবর্গের মধ্যে প্রচলিত হউক, রাজা এই অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশিক্ষার বিরোধা 
ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেপ্ট চতুষ্পাঠী সমূহে 
অর্থ-সাহাধ্য করিয়া সাহিত্য-দর্শনাদি শান্্রচচ্চার সাহায্য করুন। 1কস্ত 
সাধারণ শিক্ষার জন্, ইংরেজী ভাষাদ্বারা বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দে পিয়া 
গভর্ণমেণ্টের উচিত | 

সংস্কৃতশান্ত্র শিক্ষার বিরোধী হওয়া দরে থাকুক, রাজা রামমোহল 
রাঁয়ই প্রথমে এদেশে বেদাস্তাদি দর্শনশান্ত্র, ও উপনিষদাদ্দি বহুবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন, এবং বাঙ্গাল। ও হিন্দীভাষায় উহার 
গসলুবাদ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। কিন্তুস্কুল ও কলেজে, 
কেবল সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রের চচ্চ৷ ন| হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। চতুষ্পাঠীতে অর্থসাহাষ্য করিয়া সংস্কৃত শাস্্রচ্চার উন্নতিসাধম 
করিতে রাজ! রামমোহন রায় গভর্ণমেণ্টকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, 
প্রায় সত্তর বৎসর পরে স্তার চারল্স্‌ ইলিয়ট এবং স্যার আলফ্রেড 
ক্রফট্‌ তাহা কাধ্যে পরিণত করিয়াছেন । র 

রাজা যেমন লোকশিক্ষ1 বিস্তারের জন্ঘ,গভর্ণমেণ্টকে ইংরেজী স্কুল 
কলেজ সংস্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি লিজে 
অন্য অন্ত উপায়ে লোকশিক্ষা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | 17 
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প্রথম ;--রাজ! স্থ্প্রণালীতে বাঙ্গাল! গগ্যরচন। ও উহার উন্নতি- 
সাধন করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন । 

দ্বিতীয় ;--বহুতর শাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রস্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। 

তৃতীয় ;--সংবাদপত্র প্রকাঁশ করেন; এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং তজ্জন্ত বিলাতে আবেদনপত্র 
প্রেরণ করেন। 

চতুর্থ ;-_“সংবাদকৌমুদী” নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, উহাতে 
বিজ্ঞান, শিল্প, এবং নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন এবং “ম্রাট 
আল আকবর; নামক একখানি পারসি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন। 

পঞ্চম ;-ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল, ক্ষেত্রতত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে, 
বাঙ্গাল ভাষায় পুস্তক রচন। করিয়া প্রকাশ করেন। | 

যে সকল বিষয়কে বিশেষরূপে সমাজ-সংস্কার বলা যাইতে পারে, 
রাজ তৎসম্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে নিম্নে তাহ! 
প্রকাশ করিতেছি । 

প্রথম ;-_-রাজা সহমরণ নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করেন। রাজপুত- 

দ্রিগের মধ্যে শিশুহত্যার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন । এবিষয়ে 
তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ;__কৌলীন্তপ্রথাজনিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখনীচালন! 
করিয়াছিলেন। বন্বিবাহের বিরুদ্ধে আইন করিবার জন্য, গভর্ণমেণ্টকে 
পরাম্শ দিয়াছিলেন। বহুবিবাহ কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত 
কদাচার এখনও প্রবল আছে । বিছ্যাসাগর মহাশয়ের বনু চেষ্টাতেও 
আইন পাশ হয় নাই। 


তৃতীয় ;_ন্ত্রীলোকেরা যাহাতে শিক্ষিতা হয়; তাহারা তাহাদের 


৬৬৪ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


উপযুক্ত অধিকার ও সম্মান লাভ করে, তজ্জন্য রাজা লেখনী চালনা 
করিয়াছিলেন। এবিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ 
প্রার্থনীয়, তাহার কিছুই হয় নাই। 

চতুর্থ ;-_-একান্নভূক্ত পরিবার প্রথাসম্বদ্ধে রাজা বলিয়াছেন যে, 
উহাতে ভ্রাতৃবিরোধ ও স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট উপস্থিত হয়। একান্নভূত্ত 
পরিবার প্রথা ক্রমে অল্লে অল্পে উঠিয়া যাইতেছে। 

পঞ্চম -_ প্রাচীন শান্ত্রাহুনারে যাহাতে স্ত্রীলোকেবা স্ত্রীধন ও দায়া- 
ধিকার সম্বন্ধে তাহাদেব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, রাজ তছিষয়ে প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে এ পধ্যন্ত কিছুই হয় নাই। 

ষষ্ঠ ;_তিনি হিন্দুর পৈতৃক সম্পাত্তব উপর দান বিক্রমাদির 
সম্পূর্ণ অধিকার সমর্থন করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে রাজাব মত আদালতে 
জয়যুক্ত হইয়াছে। 

সপ্তম ,_রাজা লিখিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহ এ দেশেব দবিদ্রতার 
একটি কারণ। বাল্যবিবাহ অল্পই নিধারিত হইয়াছে । 

অষ্টম;_-বাঁজা বলেন যে, জাতিঙ্দ আমাদের জাতীয় অবনতির 
একটি প্রধান কারণ। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। জাতিভেদপ্রথা পূর্ববাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্ত 
এ বিষয়ে অধিক উন্নতি দেখ যায় না। 

জাতিভেদ দ্বারা এ দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, রামমোহন 
রায় তাহ! সুম্পষ্ট হৃদয়জম করিয়াছিলেন । ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি 
রামমোহন রায় একখানি পত্রে এইরূপ লিখিতেছেন £- 

*“ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসী খ্ীষ্টায়ানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে 
অধিকতর দুষ্ধা্ধ্যরত নহে, এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের 
একা আছে। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত বলিত্েছি যে, তাহাদের 
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বর্তমান ধর্প্রণালী তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। 
জাতিভেদ, আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, তাহাদিগকে 
্বদেশানুরাগে (280750517) বঞ্চিত করিয়াছে । ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক 
বাহ ধশ্মান্ুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বন্ুপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাহাদিগকে 
কোন গুরুতর কারধ্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে । আমার বিবেচনায় 
তাহাদের ধশ্মে কোন পরিবর্তন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক । অন্ততঃ 
তাহাদের রাজনৈতিক স্থুবিধা ও সামাজিক স্থথসচ্ছন্দতার জন্যও ধম্মের 
পরিবর্তন আবশ্যক ।” 

নবম; হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি, অর্থোপাঞ্জনের জন্য 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশ গমন না করাতে দরিদ্রতাবৃদ্ধি। এ বিষয়ে 
রাজার সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই। এখন 
লোকে অর্থোপাজ্জনের জন্য বিদেশ যাইতে শিক্ষা করিয়াছে । এ বিষয়ে 
অনেক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে । 

দশম ;--সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া, অন্য দেশ ভ্রমণ না করাতে এবং 
অন্যান্ত জাতির সহিত বাণিজ্য না থাকাতে, দেশের অনিষ্ট হইতেছে। 
বাজ। এবিষয়ে কেবল লেখনী চালনা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিন 
দেশব্যাপী কুসংস্কারকে পদবিদলিত করিয়া নিজে বিলাত গমনের দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। দেশভ্রমণ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, 
কিন্তু বিদেশীয় জাতির সহিত বাণিজ্য বিষয়ে কোন উন্নতি লক্ষিত 
হইতেছে না। 

একাদশ ;--রাজ! লিখিয়াছেন যে, চিরবৈধব্য প্রথার জন্ত দেশে 
পাপজ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । এ বিষয়ে অতি অল্পই উন্নতি দেখ! 


যাইতেছে । হিন্দুপমাজে বিধবাবিবাহ প্রচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় ' 


কৃতকার্য হন নাউ । 


৬৬৬ মহাত্মা রাজা বামমোহন রায়ে জীবনচরিত 


দ্বাদশ ১-_বাঙ্গালীর শারীরিক দৌর্ধল্য নিবাবণের জন্য বাজ! ষে 
মাংসাহারের পবামর্শ দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অধিক উন্নতি দেখ। 
যাইতেছে না। 

ত্রয়োদশ ১_বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা। এবং টসম্শ্রেণীতুক্ত হইবাব 
অপ্রবৃত্তির জন্য বাজ! আক্ষেপ কবিয়্াছেন। এবিষষে উন্নতি লক্ষিত 
হইতেছে না। 


মাংস ভোজন 


আহাব স্বন্ধে বাজা মাংস ভোজনেব পক্ষ সমর্থন কবিতেন। তিনি 
মনে কবিতেন যে, উহাদ্বাবা হুর্বল বাঙ্গালী জাতির ব্লবৃদ্ধি হহতে পাবে। 
পার্লেমেন্টেব কমিটির নিকটে তিনি যে সাম্ষ্যদান কবেন, তাহাতে 
দেশেব সব্বসাধাবণ লোকেব অবস্থাব বিষয় বগিতে [গয়া মাংস ভোজনেব 
আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, তিনি দেখিয়াছেন 
কোন হিন্দুবংশেব কতকগ্তলি লোক মুসলমান ধশ্মে দীক্ষিত হইমাছে। 
এহ যে এক বংশেব দুই অংশ, হিন্দু ও মুসলমান, ইহাব মধ্যে মুসলমান 
ংশেব ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য ও বলসন্বন্ধে শ্রেষ্ঠ । মাংসাহার ভিন্ন এই 
শ্রষ্ঠতার অন্ত কোন কাবণ লক্ষিত হয় না । 


কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং জমিদাব ও প্রজা-সন্বন্ধীয় 


বাজ এই সকল বিষয়ে যে সকল কথ। বলিয়া গিয়াছেন, আমব। 
ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন কবিতেছি। 


কৃষির উন্নতি এবং ইউরো গয় প্রণালীতে শিক্পশিক্ষা 


প্রথম ১-বাজা কির উন্নতি এবং ইউবোপীয় প্রণালীতে শিল্প- 
শিক্ষাৰ আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৬৭ 


একটি স্বতন্ত্র বিভাগ (21700100721 0902107906) হইয়াছে । 
কৃষির উন্নতির জন্ত অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল শিল্পশিক্ষার 
জন্য বোম্বাই নগরে ভিক্টোরিয়া ইন্ট্িটিউট, ( ৬1০6০08 [05016806 ) 
প্রতিষিত হইয়াছে । এস্থলে শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ এবং রুকি 
কলেজেব নামও করা যাইতে পারে । যাহা হউক, কৃষি ও শিল্প-বিষয়ে 
বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। 

দ্বিতীয় ;-_উতকষ্টতর প্রণালীতে দেশজাত সামগ্রী প্রস্তত করা; 
যেমন নীল, শর্কর] ইত্যাদি । রাজা! বলিতেছেন যে, দেশের লোক এ 
বিষয়ে নিযুক্ত হইলে অরধধিকতর উপকারের সম্ভাবন|। তবে ইয়োরোগপীযগণ 
এ কাধ্য করিলে শ্রমজীবীদিগের উপকার হইতে পারে। এ বিষয়ে 
ইয়োরোপীয়েবা অনেক করিয়াছেন । নীল, চা, পাট ও শণ, রেশম, 
কয়ুল।, 750:01007১ 1২13625. 11১0) কাগজ ইত্যাদি প্রস্তত করিবার 
জন্য ইয়োরোপীয়েরা অনেক কারখানা খুলিয়াছেন। আফিং এবং 
সিন্কোন। গভর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে প্রস্তত হইতেছে । 


জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব 


চি 


তৃতীয় ;--যে সকল জমিদারির সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
রাজা তৎসম্বন্ধে কেবল জ্যোষ্টপুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব (110 18. ০? 00- 
[1051)107) সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। জমিদারির ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভাগ, মূলধন সঞ্চয়ের ব্যাঘাত এবং বিস্তৃত আকারে কৃষিকাধ্য সম্পন্ন, 
করার অসস্ভাবনা নিবারণের জন্য, তিনি কেবলমাত্র জ্যেষ্টপুত্রের 
উত্তরাধিকারিত্ব সমর্থন করিয়া গিগ়াছেন। রাজার এ পরামর্শ গৃহীত 
হয় নাই । 


৬৬৮ মহাত্মা রাজ] রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


চতুর্থ ;-.প্রজাদিগের অবস্থোন্নতি এবং তাহাদের মূলধনের উপযুক্ত 
ব্যবহার। রাজা রামমোহন রায় বলেন- প্রজার জমিদারকে যে 
খাজান। দিবে, তাহা চিরদিনের জন্য স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা 
হইলে, তাহাদের ভূমির উন্নতিসাধনে উৎসাহ হইবে । তাহারা কৃষি 
সম্বন্ধে যাহা কিছু উন্নতিসাধন করিবে, তাহ1 অনায়াসে ভোগ করিতে 
পারিবে । তাহার যদি জানে যে, ভূমির বা কৃষির উন্নতি সাধন করিলেই 
জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করিবেন, তাহা হইলে উক্ত কাধ্যে তাহাদের 
উৎসাহ হইবার সম্ভাবন। থাকিবে না। রাভা এ বিষয়ে যাহা বলিগ্নাছেন, 
তাহা আংশিকবূপে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রজান্বত্ব আইনের (1307891 
15027১০$ 4১০০) দ্বার! সম্পন্ন হইয়াছে । ভূমির উপর প্রজার স্বত্ব 
থাকা আবশ্যক । ভারতবধীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতাজনিত ক্লেশ এবং 
অনেক স্থলে অনাহার-কষ্টের জন্য রাজ! আন্তরিক দুঃখ পাইতেন। 
রাজা এবিষয়ে ছুইটি প্রস্তাব করিতেছেন। প্রথম-_মান্দ্রীজ, উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, কিম্বা যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সর্বত্রই 
ভূমির উপর প্রজার দখলীস্বত্ব স্বীকার করা উচিত। প্রজাকে দখলীস্বত্ব 
দেওয়া কর্তব্য । দ্বিতীয়, প্রজার! রাজাকে অথবা জমিদারকে যে খাজনা 
দিয় থাকে, তাহার পরিমাণ চিরদিনের জন্ত স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। 
অর্থাৎ জমিদারের সহিত গভর্ণমেণ্টের যেবুপ চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
সেইরূপ খাসমহলে প্রজার সহিত গভর্ণমেন্টের এবং অন্যত্র প্রজার 
মভিত জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্তক । বাঁজার মতানু- 
সারে কাধ্য হইলে কৃষকের ভূমির স্বত্বাধিকারী হয়। তাহারা বুটিশ 
গভর্ণমেণ্টকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ করে, এবং তাহারা গভর্ণমেণ্টের 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথ।। ৬৬৯ 


প্রতি সন্ধষ্ট থাকিলে, এদেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা শত 
গুণ বৃদ্ধি পায়। 


বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত 


পর্চম;-_-রাঁজার মতে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের 
জমিদারী সকলে, বাঙ্গালাদেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। 
কিন্ত তিনি বলিয়াছেন যে, এ সকল প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারের 
মধ্যে যেবূপ চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, সেইব্ূপ জমিদার ও প্রজার 
মধ্যেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়। উচিত। কিন্ত গ্রজারা জমিদারকে যে 
খাজন] দিবে, তাহাব উচ্চতম হার স্থায়িরূপে নির্দিষ্ট থাক আবশ্যক ৷ 
রাজা বলেন যে, এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছারা রাজন্ববিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে, বাণিজ্য দ্রব্যে আমদানি ও রগ্তানীর 
শুন্ধদ্বার তাহার পুরণ হইয়া যাইবে । বাজা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 
প্রচুর মূলধনের অভাব । এই প্রকার বন্দোবস্ত হইলে, উক্ত অভাব 
দুর হইবে। রাজার পরামর্শ মতে কার্ধ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । 
গভর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভালবাসেন না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ষে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী হইবার সম্ভাবনা, ইহা! রাজা পূর্বেই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 


এ দেশে ইয়োরোগীয় বণিকগণের বাঁস 


রাজ। বলিতেছেন যে, যদি সুশিক্ষিত ও সম্ত্রাস্ত ইয়োরোগীয় বণিকগণ 
এবং তব্রপ অন্থান্ত ধনশালী ইয়োরোগীয়গণ গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম 
না করিদ্বা এদেশে কোন প্রকার শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হন, এবং এ দেশেই 


৬৭০ মহাত্া রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বাস করেন, তাহ। হইলে এদেশের পক্ষে ভাল হয়। তাহা হইলে, 
ভারতবর্ষ হইতে ইংলগু যে অর্থ লইয়। যাইতেছে, তাহার কতক অংশ 
এদেশেই থাকে । প্রতি বখসর এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ ইংলগ্ডে 
চলিয়৷ যাওয়াতে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে, উক্তর্ূপ ইয়োরোপীয়গণ 
এদেশে বান করিলে তাহার কতক পৃবণ হইতে পারে । কিন্ত রাজা 
বলেন যে, ইতর শ্রেণীর ইয়ৌোরোপীয়গণ কিম্বা ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীরা 
এদেশে বাস করিলে দেশেপ অনিষ্ট হইবে । রাজ। বলিতেছেন যে, 
ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীরা এদেশে বান করিলে, এদেশীয় শ্রমজীবীদিগের 
সহিত তাহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না । কেননা, 
ইয়োরোগীয় শ্রমজীবীদিগের আহার প্রভৃতির ব্যয়, দেশীয় শ্রমজীবী- 
দিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। 

এদেশে এক্ষণে অনেক ইয়োরোপীয় আসিয়া বাণিজ্যাদি করিতেছেন 
বটে, কিন্তু তাহারা এখানে স্থায়িবূপে বাস করেন না। প্রচুর ধন 
অজ্ভিত হইলে, বুদ্ধ বয়সে দেশে গিয়া বাস করেন। ইতর শ্রেণীর 
ইয়োখোপীয়গণ এদেশে আসিয়া বাস করেন নাই বটে, কিন্ক তৎপরিবর্তে 
ইতর শ্রেণীর ফিরিঙ্গিগণ রহিয়াছে । 


লোকসংখ্যা ও শ্রমজীবীদিগের আয় 


শ্রমজীবীদিগের আয়বৃদ্ধির পক্ষে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি নিবারিত হওয়া 
বাঞ্চনীয়। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই তাহাদের আয়ের হ্রাস হইয়া 
যাইবে। যুদ্ধ প্রভৃতিদ্বারা লোকসংখ্যার ত্রাস হইয়া যায়। ওলাউঠ 
প্রভৃতি প্রবল হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হওয়াতে, শ্রমজীবীদিগের 
আয়ের হ্রাস হইতেছে না। বালাবিবাহের দ্বার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে 


রাজ! রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৭১ 


আয়ের হাস হইয়া! যায়। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে দেশাস্তরে গিয়া 
উপনিবেশ সংস্থাপন প্রার্থনীয় । 

শ্রমজীবীরা এক্ষণে অনেকে বিদেশে যাইতেছে । ১৮১৭ সালে, 
বাঙ্গালা দেশের ওলাউঠার মারীভয় মনে করিয়াই রাজা ওলাউঠার 
কথ। বলিয়াছেন । 


বিবাহাদিতে অন্যায় ব্যয় 


এদেশের সম্থাস্ত জমীদার ও অন্য অন্য ভদ্রলোকে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি 
উপলক্ষে যে মতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, রাজ! তাহা অন্যায় 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন । কৃষিজীবীরা যে অতিরিক্ত অন্তায় ব্যয় 
করিয়া থাকে, রাজা একথা স্বীকার করেন না। রাজ বলিতেছেন 
যে, কৃষক তাহার সমস্ত ফসল বিক্রয় ক[রয়া জমীদারের খাজনা দিতে 
বাধ্য হয়। কিন্তু রাজ। মহাজনদ্দিগের বিষয় কিছুই বলেন নাই। 


রাজশক্তির বিভাগ 


রাজতন্ত্রপ্রণালী বাঁ প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ট, তছিষয়ে 
রাক্জা রামমোহন রায় অধিক কথা বলেন নাই । এ বিষয় যে প্রয়োজনীয় 
নয়, তিনি এমন মনে করিতেন না। তবে রাজশক্তির বিভাগ, হহা 
অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিতেন । 


ব্যবস্থাপক ও রাজকার্ষ্য নির্বাহুকগণের স্বতন্ত্র বিভাগ 


রাজা বলিতেছেন যে, প্রধানতঃ রাজশক্তভি রঃ ভাগে বিভক্ত । 
প্রথম, রাজবিধি প্রণয়ন-ক্ষমত| | দ্বিতীয়, রাজবিধি অনুসারে রাঞজকাধ্য-. 
নির্বাহ করিবার ক্ষমতাঁ। রাজার মতে, এই দুই প্রকার কাধ্য বিভিন্ন 


৬৭২ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


লোকের হস্তে ন্তস্ত থাকা মাবশ্তক | ধাহার৷ রাজবিধি প্রণয়ন করিবেন, 
তাহাদের স্বাধীনতা বিশেষ আবশ্যক । ব্যবস্থাপকগণ যদি রাঁজকার্ধ্য- 
নির্বাহকগণের অধীন হন, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রণয়ন-কার্ধ্য স্থচারুরূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যবস্থাপকদিগের সম্বদ্ধে রাজা আর একটি 
প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তাহার মতে ব্যবস্থাৌপকগণ সাধারণ 
প্রজাবর্গের প্রতিনিধিন্বূপ হইবেন । 


শাসনকর্তী ও বিচাঁরকদিগের স্বতন্ত্র বিভাঁগ 


রাজকাধ্য নির্বাহকদিগের বিষয়ে রাজা! বলিয়াছেন যে, তাহারাঁও 
দুই ভাগে বিভক্ত হইবেন ;--শাসনকর্তৃগণ এবং বিচারকগণ | ইহাদের 
'কাধ্য পৃথক থাকিবে । যেমন ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং রাজকার্ধা নির্বাহ, 
এই ছুঁই বিভাগ স্বতন্ত্র থাকিবে, সেইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিচারকার্য্যও 
্বতস্থ থাকিবে । ব্যবস্থাপকগণ ও বিচারকগণ পবস্পর স্বাধীন 
থাকিবেন। | 


ব্যবস্থাপ্রণয়ন, রাঁজ্যশামন ও বিচার--এই তিন 
বিভাগের স্বতন্ত্রত৷ 


রাজার মতানুসারে ব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজ্যশীসন এবং বিচার, মূল 
রাজশক্তির এই তিন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকিবে । যে রাজশাসন প্রণালীতে 
এই তিন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকে ন।, এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের হস্তে এ তিন- 
প্রকার শক্তির কার্য্য সন্ত থাকে, তাহাই স্বেচ্ছাচারী রাজশাসন। উক্তর্ূপ 
রাজশাসন একজন রাজার দ্বারা অথবা একাধিক ব্যক্তিদ্বারাই সম্পন্ন 
হউক, যাহাই কেন হউক না, রামমোহন রায় উক্ত প্রকার রাজশাসনকে 
মন্দ বলিতেন। রাজা বিশেষ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, কোন 


রাজা বামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৭৩ 


রাজ্য, একজন রাজার অধীন হইলেও, আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমত। 
এমন কতকগুলি লোকের হস্তে থাকা উচিত, ধাহার! সাধারণ প্রজাবর্গের 
প্রতিনিধি । এই প্রকার প্রতিনিধি-প্রণালীর যতই উন্নতি হয়, ততই 
রাজ্যের কল্যাণ । রাজশাসনের যাহা 'উদ্দেশ্ট, তাহা যদি সুসম্পন্ন হয়, 
তাহা হইলে শাসনপ্রণালী কিরূপ হইল, তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন 
থাকে না । রাজ্যের শীর্ষস্থানে একজন ব্যক্তি অথবা একাধিক ব্যক্তি 
রহিয়াছেন, তাহা দেখা তত প্রয়োজনীয় নহে। যদি ব্যবস্থাগ্রণয়নবিভাগ 
রাঁজ্যশাসনবিভাগ, এবং বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র থাকে, এবং ব্যবস্থাপকগণ 
প্রজাদিগের প্রতিনিধি হন, তাহা হইলেই রাঁজশাসনের যাহা উদ্দেশ্থা 
তাহা সম্পন্ন হইল। | 

উপরি-উক্ত মত সকল অধুনাতন কালের উচ্চতম চিন্তাশীল পণ্ডিত- 
গণের প্রগাঢ় চিন্তার ফল। কি আশ্চধ্য! রাজা রামমোহন রায় তাহাদের 
বহু পূর্বে এ সকল মত বা রাজনৈতিক তত্ব স্বস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়! 
গিয়াছেন। উহাকেই বলে অসাধারণ প্রতিভা ! 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষা্রয়ের কার্ধ্যবিভাঁগ 


প্রচীনকালে, প্রায় ছুই সহম্ম বৎসর পধ্যস্ত ব্রাহ্মণের বিধিপ্রণয়ন 
করিতেন এবং ক্ষজিয়েরা তদন্থুসারে কার্য করিতেন; অর্থাৎ এ সকল 
বিধিদ্ধার। প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করিতেন। এই প্রণালীঘদ্বার! স্থন্দর- 
রূপে কাধ্য চলিয়াছিল। ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও রাজকাধ্যনির্বাহ, এই উভয় 
অধিকার একস্থানে বদ্ধ ছিল না। 


ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা লোপ 
এরূপ ঘটিল যে, ব্রাহ্মণের! ক্ষত্রিস্ব রাজাদিগের অধীনে কর্মস্বীকার 
করিলেন। ব্রাহ্মণের ক্ষতিয়ের ভৃত্য হইলেন। যাহারা ব্যবস্থাপক 
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ছিলেন, তাহার কাধ্যনির্বাহকদিগের অধীনতা' স্বীকার করিলেন। ইহার 
এই ফল হইল যে, আর শক্তির বিভাগ থাকিল না। একস্থানে সমস্ত 
শক্তি বদ্ধ হইল; রাজারাই সর্ধ্বেসর্ধা হইলেন। ব্রাহ্মণের] ব্যবস্থা দিতেন 
বটে, কিন্ত তাহাদিগের স্বাধীনতা চলিয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা 
ভারতবর্ষ জয় করিবার পৃর্ববে এ গ্রকারভাবে রাজপুতের! প্রায় সহন্্র 
বত্সর এদেশে একাধিপত্য করিয়াছিলেন । রাজার মতানুসারে এ 
বিষয়ে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। 


অরজকত। ও রাঁজবিদ্রোহ 


কোনও রাজ্যে অরাক্তকতা বা রাজবিপ্লব উপস্থিত হইলে, উহাই 
প্রকাশ পায় যে, রাজ্যে মূর্খতা প্রবল এবং সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হয় নাই। 
কোন রাজ্যে সভ্যতা ও জ্ঞানের যত উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে, রাজ- 
শাসনের স্থায়িত্ব সম্ভব হইয়া থাকে । রাজ বলেন যে, প্রজাবর্গ যদি 
স্থসভ্য ও স্থশিক্ষিত হন, তাহা হইলে তাহার! গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উপস্থিত করিতে পারেন না। কিন্তু রাজা বামমোহন রায় ইহাও 
বলিয়াছেন ষে, সকল স্থলে একথা খাটে না। যদি রাজ! বা রাজপুরুষগণ 


তাহাদের রাজশক্তির অত্যন্ত অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিদ্রোহের 
সম্ভাবনা থাকে । 


যুক্তরাজ্যের কল্যাণ কিসে হয় ? 


যেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একত্র হইয়া একটি রাজ্যে পরিণত হয়, ও 
সেই বাঁজ্যগুলির উপর এক সাধারণ রাজশাসন বিস্তারিত থাকে, রাজার 
মতে সেস্থলে সেই যুক্তরাজ্যের একতার উপরেই রাজোর কল্যাণ নির্ভর 
করে। যেমন আমেরিকার যুক্তরাজা । উহার বিভিন্ন প্রদেশ সকলের 
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এক্য বা মিলনের উপরেই রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে । ইহার 
আর একটি দৃষ্টান্ত বুটিশরাজ্য । ইংলগু, স্কটলগু এবং আয়ারলগু, এই 
তিন দ্রেশ একত্র হইয়া এক বুটিশবাজ্য হইয়াছে । ইহাদের এঁক্যে 
মঙ্গল, অনৈক্যে অমঙ্গল। 


কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্কার 


রাজা এদেশ সম্বন্ধীয় কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় 
ধলিয়াছেন। ১ম, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জমীদারীর চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রচলিত করা) ২য়, সম্বাস্ত ও ধনশালী ইয়োরোপীয়গণকে 
ভূমি ক্রয় কবিয়া এদেশে বাস করিবাব অন্মতি দান; ৩য়, প্রজাদিগের 
সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কবিয়া এবং ভূ'মর উপরে তাহাদের স্বত্ব 
স্বীকার করিয়া তাহাদের অবস্থোন্নতি সংসাধন কর।। এই সকল 
কাধ্যের জন্ত রাজ। রাজবিধি প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 

ভূমি ক্রয় করিয়! ইয়োরোপীয়দিগকে এদেশে বাস করিবার 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । প্রজার অবস্থোক্নতির জন্য রাজ] যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বাবা (1016 7301782] [670910$ 
2০) কতক পরিমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন । 


ভাঁরতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের উপর পাঁলেমেণ্টের 
শাসনের আবশ্াকত। 
রাজা আর কতকগুলি রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় বলিয়াছেন। 


১ম, ভারতবর্ষায় গবর্ণমেণ্টের উপরে পার্লেমেন্ট মহাসভার শাসন থাকা 
আবশ্যক । ১৭৮৪ খুষ্টান্ধে যে বোর্ড অব কন্ট্রোল সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
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রাজা তাহার কাধ্যের অনুমোদন করিতেন । রাজা বলিখাছেন ষে, 
পার্পেমেণ্ট মহাসভার নিকটে ভাবতব্াঁয় গবর্ণমেন্টের তাহার কাধ্যের 
জন্য দায়ী থাকা আবশ্যক । পার্লেমেণ্ট মহাসভাদ্বারা ভারতবানসিগণকে 
ধন্মসন্বন্বীয় ও অন্যান্ত বিষয়ে যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা ভারতবষীয় গবর্ণমেণ্টেব কোন আইনদ্বারা যাহাতে নষ্ট 
হইতে না পারে, এন্ধপ বিধান থাকা 'আবশ্বাক । একধপ সকল বিষয় 
পার্লেমেন্টের বিশেষ অধিকারে ও ক্ষমতায় থাকা আবশাক। যখন 
সময়ে সময়ে ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ শাসনের জন্ত নৃতন সনন্দ 
গ্রহণ করিবেন, তখনই কমিশন নিযুক্ত করিয়া ভারতবষীয় প্রজাদিগের 
অবস্থ। অনুসন্ধান করা আবশ্তক। রাজা পরামশ দিয়াছেন যে, যধো 
মধ্যে কমিশন নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের অবস্থা অনুসন্ধান 
করা আবশ্যক। 

ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে এদেশ মহারাণীর খাসে আসার 
পর, নামে মাত্র ভারতবষীয় গবর্ণমেণ্টেব উপ পার্লেমেন্টের শাসন 
রহিয়াছে । বাস্তবিক ভারতসচিব (56076681 ০0£ 56865) গবর্ণব 
জেনারেলের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন । পার্লেমেণ্টের নিকট 
বাস্তবিক দায়িত্ব কিছুই নাই। * 

ইষ্টহগ্ডিয়া কোম্পানিব নৃতন সনন্দ গ্রহণের সময়ে কমিশন নিযুক্ত 
করিয়া ভারতবধের বিষয় যে অনুসন্ধান হইত, তাহা! এখন আর হইতে 
রে না। ইগ্ডিয়ান ন্তাশনাল কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটি এবং পার্লেষ্ণে 
কমিটি চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে পার্লেমেন্টের নিকটে ভারতবষীয় 
গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব নামে মাত্র না থাকিয়। কাধ্যত্বঃ থাকে । 





১ | শশা পিপপাপিিপাশসপ পি াপীপপপাপা 








*. এ বিষয়ে ইউল সাহেবের (17. 1০) বত দেখ । 
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রাজার সময়ে ইষ্টইগ্ডিমা কোম্পানীর ইংলগুস্থ ভাইরেক্টরগণ 
এবং ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ রাজকন্মগারিগণ, অর্থাৎ গবর্ণর 
জেনারেল হইতে নিক্নতম কন্মচারী পধান্ত, এই সকলেব দ্বারা ভারতবর্ষীয় 
গবর্ণমেণ্টের কাধ্য নির্বাহ হইত। রাজ! বলিয়াছেন যে, ইংলগুবাসী 
কর্তৃপক্ষগগণেব, অর্থাৎ ভাইরেক্টরগণের কর্তব্য যে, ভারতবর্ষস্ক রাজ- 
কম্মচারীদগের কাধ্যের বিশেষভাবে ভত্বাবধান করেন । 


ভারতীয় প্রজাদিগের রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি 


ভাবতবষীয় প্রজাদিগের রাজনৈতিক অধিকারের এই কয়েকটি, 
[ভন্তি। (১) পার্লেমেন্টের যেমকল আইন ভারতবর্ষাঁয় প্রজাব্র্গকে 
বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়াছে । (২) যেসকল অধিকার . 
ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ বহুদিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে ; যেমন, 
মদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে নির্বিিন্ধ অবস্থা, চুক্তি- 
সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা । (৩) কলিকাতা ও অন্য কোন কোন প্রধান নগরে 
স্গ্ীমকোর্ট সংস্থাপন অবধি তন্নগরবাসিগণ একটি বিশেষ অধিকার প্র 
»ইয়াছেন। ইংলগুবাসী প্রত্যেক ইংরেজের আইন সম্বন্ধীয় যেরূপ 
অধিকার, কলিকাতা প্রভৃতি নগরবাঁসিগণ স্প্রীমকোর্ট স্থাপন অবধি 
সেইবূপ অধিকার লাভ করিয়াছেন। আর একটি আইনদ্বার দেশীয়- 
' গণের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে । ১৮৩৩ সালের সনন্দ, মহারাণীর ঘোষণ। 
পত্র, ১৮৬১ সালেব ভারতবষীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইন 
(11170 11001871 0000015 2১00) লর্ড ক্রসের আইন। রজার 
পরবর্তী সময়ে এই সকল দ্বারা আমাদের রাঞ্জনৈতিক অধিকার বুদ্ধি ' 
পাইয়াছে। রাজ! বলিয়াছেন যে, যে সনন্দ ব। আইনঘারা আমাদের 
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স্বাধীনতা ও অধিকার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারতব্ষীয় গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক 
কোনও আইন প্রচারদ্বার যেন তাহার খর্বতা না হয়। এ বিষয়ে 
পার্লেমেপ্টের দৃষ্টি ও শাসন থাকা আবশ্ঠক। 

এসকল কথা রাজা ইষ্ইগ্ডয়া কোম্পানীর সময়ে লিখিয়াছেন। 
এখন এ সকল কথা খাটে না । এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কেবল নামে 
পার্লেমেন্টের নিকট দায়ী। বাস্তবিক এদেশের রাজকাধ্য, ভারতসচিব 
(59০161210 ০ 56০) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে । 


ইংলগুবাসিগণ ও ভারতবর্ষীয় রীজনীতি 


যাহাতে ইংলগুবাঁসিগণ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিষয়ে মনোযোগী 
হন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কল্যাণেব জন্য চেষ্টা করেন, তদ্বিষয়ে রাজা 
বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ভতজ্জন্ত বিচারবিভাগ ও রাজন্ববিভাগ 
সম্বন্ধীয় তাহার মতামত ইংলগ্ডে পুস্তকাকাবে প্রচাব করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষীয় লোকের কি কি অভাব ও কষ্ট আছে, এবং তাহা নিবারণেব 
উপায় কি, রাজা উক্ত পুস্তকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন । 
এতভিন্ন ভারতবর্ষীয় সাধারণ প্রজাপুগ্জেব সাংসারিক ও নৈতিক অবস্থাব 
বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে কংগ্রেসের ইংলতীয় 
কমিটী রাজার দৃষ্টাস্তানুষায়ী কাধ্যই করিতেছেন। ভারতবষীয় গবর্ণমেন্ট 
ও ইষ্টুইগ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত, পার্লেমে্ট ও ইংলগুবাসীর্দিগের কিব্ূপ 
সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে রাজ। রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে ভারতবধষীয় গবর্ণমেণ্টের 
কাধ্য কেবল এদেশসম্বদ্ধে কিদ্ূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষযয়ে রাজাব মত 
আমরা সংক্ষেপে ব্ক্ত করিতেছি। ূ 


রাজ রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৭৯ 


আইন প্রচারের পূর্বেবে দেশীয় প্রতিনিধিগণের 
পরামর্শ গ্রহণ 


আইন প্রণয়ন ও প্রচার সম্বন্ধে রাজা বলিয়াছেন যে, কোন নূতন 
আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে গবর্ণর জেনারেল ও তাহার কৌজ্দিলের 
কর্তব্য যে, সাধারণের প্রতিনিধিন্বরূপ এদেশেব প্রধান প্রধান দেশীয় 
লোকের সহিত পরামর্শ করেন। লর্ড ক্রসের ভারতবধাঁয় ব্যবস্থাপক 
সভ] সম্বন্ধীয় আইনদ্বার। রাজার এই প্রস্তাব আংশিকরূপে কাধ্যে পরিণত 


হইয়াছে। 
বিচাঁরবিভাগ সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ 


বিচারবিভাগ সম্বন্ধে রাজা এই কয়েকটি কথা বলিয়াছেন ;-_প্রথম, 
যাহারা বিচাবক, তীাহাদেব হস্তে আইন প্রণক়ন করিবার শক্তি থাক। 
উচিত নহে। দ্বিতীয়, ধাহারা রাজ্যশাসন করিবেন বা ফৌজদারী কার্য্যে 
নিযুক্ত থাকিবেন, তাহাদের হস্তে বিচারকাধ্য থাকা উচিত নহে। 
তৃতীয়, বিচারকের স্বাধীনতা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয় । চতুর্থ, ব্যবহারশান্ত্রে 
বিশেষ পারদশী ব্যক্তি বিচারক হইতে পারিবেন। ঘিনি দেশের 
লোকের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র ভালরূপ জানেন না, এমন 
ব্যক্তি বিচারক হইবার অন্পযুক্ত। এদেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই রাজ! এই সকল কথা! লিখিয়াছিলেন। 


আইন সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! পুস্তকাঁকাঁরে প্রকাশ 


রাজা বলিয়াছেন যে, ফৌজদারী আইন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হওয়া উচিত। উহাতে অপরাধ সকলের পরিষ্কার লক্ষণ 


৬৮০ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


থাক] কর্তব্য। দেওয়ানী আইন সম্থন্ধেও রাজা বলিয়াছেন যে, হিন্দু- 
দিগের দেওয়ানী আইন ও মুসলমানদিগের দেওয়ানী আইন এবং 
যে সকল দেওয়ানী আইন হিন্দুমুদলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে 
থাটিগ়। থাকে, তাহা শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করা উচিত । 


হিন্দু ও মুসলমানজাতির দাঁয়াধিকার 


ধাজা আশ] করিতেন যে, জ্ঞানোন্নতি সহকারে হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় জাতির দায়াধিকারের নিয়ম এক প্রকার হইতে পারে । 
 স্ভারতবীয় দায়াধিকারের আইনে (1170 1170187 95000655107) 4১00 
এই প্রকার একটি আদর্শ দেখা যাইতেছে । কিন্তু উহা কখনও 
সর্বসাধারণ লোকের গ্রাহ্থ হইবে কি না, বলা যায় না; যদি কখনও 
হয়, নে সময় বহুদূরে | 


আদালত সম্বন্ধে রাজার পরামর্শ 


_ বাজা বলিয়াছেন যে, স্গ্রীমকোর্টের স্বাধীনতা সম্পূর্ণবূপে রক্ষিত 
হওয়া উচিত । তাহার মতে, স্গ্রীমকোর্টের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অধীন 
থাকাও উচিত নহে । রাজার মতে বিচারবিভাগ ও ফৌজদারী বিভাগ 
স্বতন্ত্র থাকা কর্তব্য | ম্যাজিষ্রেটের৷ জজের কাধ্য করিবেন না। জজের 
কাধ্য, ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য এবং কলেক্টরের কাধ্য স্বতন্ত্র থাকিবে । 
এক ব্যক্তির হস্তে বিচার কাধ্য ও ফৌজদারী কাধ্য থাকিলে, অনিষ্টের 
সম্ভাবনা আছে। উচ্চতর আদালতের বিগারকদিগের, আইন বিষয়ে 
সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক । ইংলপীয় আইন (12051151012) এবং 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৮১ 


ব্যবহার শাস্ত্রের ()0050750611০0 ) বিশেষ জ্ঞানের সার্টিফিকেট 
থাক। আবশ্যক । 

রাজার মতে ইয়োরোগীয় বিচারকের সহিত দেশীয় বিচারক 
একত্রে বসিয়া বিচার-কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন । তাহা হইলে বিচার- 
কার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ইয়োরোগীয় বিচারকের 
দেশীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার ভালরূপ জানেন না বলিয়া স্থবিচারের 
ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব । সেইজন্য ইয়োরোপীয় ও দেশীয় বিচারক 
একব্রে'বিচার-কাধ্য নির্বাহ করিলে স্থুবিচারের অধিকতর সম্তাবনা। 
উপযুক্ত ও সন্ত্রান্ত দেশীয় বিচারক আবশ্তক | দেশীয় বিচারকদদিগকে 
উপযুক্ত বেতন দেওয়া আবশ্যক | 


জুরির বিচার 


রাজ! জুরির বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের আদ্দালত সকলে জুরির বিচার প্রবরিত করা আবশ্তক। 
প্রাচীনকাল হইতে পঞ্চায়তের দ্বার! যে বিচারপ্রণালী চলিয়া! আসিয়াছে, 
তাহ রহিত না করিয়া জুপ্সির আকারে তাহা প্রবপ্তিত করা আবশ্যক। 
রাজা পর্ধয়ত প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন । বিচার 
বিষয়ে দেশীয় লোকেব কিরূপ ক্ষমতা, তাহা পঞ্চায়ত প্রণালী দ্বারা 
বুঝা যায়। 

রাজার মতে উপযুক্ত আকারে হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌ আইন প্রবপ্ঠিত 
করা উচিত। 

মোকদ্দমা করিতে লোকের অতিশয় অর্থব্যয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ 
সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চালান বহব্যয়সাধ্য | যাহাতে, 
মোকদ্দমা' করিবার ব্যয়ের হাস হয়, এবপ ব্যবস্থা করা আবশ্তক। 


৬৮২ মহাত্সা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচ রত 


রাজ! বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের এরূপ কোন আইন প্রণয়ন কর! 
উচিত নহে, যন্দার1 গবর্ণমেণ্টের কাধ্য ব৷ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্মচারীর 
কাধ্য আদালতেব বিচারাধীন না হইতে পারে । ইহার দৃষ্টাস্ত স্বরূপ 
রাজা বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী কোন লাখরাজ জমি 
বাজেয়াপ্ধ করিয়৷ লইলে, উক্ত বিষয়ে জজ আদালতে বিচাব হইতে 
দেওয়া আবশ্যক । 


অত্যাচারী বড়লোকের প্রতি ন্যাষ্য বিচার 


অনেক উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন লোকে গুরুতর অপরাধ করিয়া 
লোকের প্রতি অত্যাচার, এমন কি নরহত্যা পধ্যন্ত করিয়া, শান্তি 
হইতে অব্যাহতি পায়। এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে এই 
সকল ধনী ও ক্ষমৃতাপন্ন লোকের উপযুক্ত বিচার হইতে পারে। 


দেশীয়দিগের উচ্চপদ লাঁভ 


যাহাতে দেশীয় লোকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদ্দ সকল প্রাপ্ত 
হয়, বিচারবিভাগে ও রাজস্ববিভাগে যাহাতে উচ্চপদ লাভ করিতে 
পারে, রাজ। তদ্িষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজার পরবর্তী সময়ে 
এবিষয়ে অনেক উন্নতিও হইয়াছে । এক্ষণে অনেক দেশীয় উপযুক্ত 
ব্যক্তি গবর্ণেমেণ্টের অনেক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তবে যেরূপ হওয়া 
উচিত, তাহা এখনও হয় নাই। 


সিবিলিয়ানদিগের খণ গ্রহণ 


উৎকোচ গ্রহণ, তোষামোদকারীদিগের প্রতি অনু গ্রহ, অন্তায়পূর্ববক 
অর্থ শোষণও করনিদ্ধারণের সময়ে অত্যাচার ইত্যাদি যাহাতে নিবারিত 


রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৮৩ 


হয়, তদ্দিষয়ে রাজা অনেক কথা বলিয়াছেন। রাজ। তাহার সময়ের 
সিবিলিয়ানদিগের সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন। সিবিলিয়ানের! 
জমিদার ও অন্যান্য ধনিলোকদিগের নিকট অনেক টাকা খণ গ্রহণ 
করিয়া খণজালে জড়িত হইতেন। খণগ্রস্ত হওয়াতে তাহাদের কর্তব্য কম্ম 
সম্পাদনের ব্যাঘাত হইত। যে সকল ধনিলোক খণ প্রদান করিতেন, 
্াহাদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করা সিবিলিয়ানদের পক্ষে কঠিন হইত। 


হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজদিগের সময়ে ভূমির উপর 
স্বত্বাধিকার 


রাজন্ববিভাগ সম্বন্ধে রাজ বলিতেছেন /-- প্রাচীন ভারতে যে 
সময়ে স্বৃতি সকল লিখিত হইয়াছিল, সে সময়ে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ছিল; অর্থাৎ রাজ! ভূমিব শ্বত্বাধিকারী ছিলেন না। ভূমি ব্যক্তিগত, 
পবিবারগত, বা গ্রাম্য সম্পত্তি ছিল। ভূমি হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, 
রাজ। তজ্জন্ত রাজস্ব পাইতেন। অর্থাৎ রাজা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত 
চতুর্থাংশ কিবা ষষ্টাংশ পাইতেন। কিন্তু রাজা সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী 
ছিলেন না। ষেতৃমি পতিত, কিম্বা! জঙ্গলঘ্বারা পূর্ণ, যাহার কোন 
নিদিষ্ট স্বত্বাধিকারী ছিল না, ভাহাতে রাজার স্বত্ব ছিল। (ইংলগ্ডে 
এক্ষণে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাজার সম্পত্তি নহে |) 

মুসলমানদিগের সময়ে, তাহারা বিজয়ী বলিয়া ভূমির উপরে স্বত্ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ভমিব উপরে কৃষক এবং রাজ! উভয়েরই স্বত্ব 
ছিল। মোগলদিগের সময়ে, কৃষক, জমিদার ও রাজা, ভূমির উপরে 
তিনেরই ত্বত্ব ছিল। রুষকদিগের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য 
জমিদারের শতকরা দশ কিন্বা এগার টাক1 পাইতেন। 

ইংরেজদিগের অধিকারকালে লর্ভ কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে 


৬৮৪ . আহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কর-নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রকার ভূমির বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ে যে সকল 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা মোগলদিগের রাজত্বকালেরই সদূশ। এখন 
ভূমির উপরে রাজার স্বত্ব অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে । মান্দ্রাজ 
এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, খাসমহল সকলে কৃষকের] নিজেই গবর্ণমেণ্টকে 
খাজন। দেয়। প্রজাদিগের খাজন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হহয়া থাকে। 
বাঙ্জালা, বিহার ও উড়িঘ্যা প্রদেশে জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে । ভূমির উপরে জন্দাবের স্বত্ব স্বীকার 
করা হইয়াছে । জর্মিদার গবর্ণমেণ্টকে যে রাজস্ব দিবেন, তাহা চিরদিনের 
জন্য স্থির করিয়া দেওয়। হইয়াছে। কিন্ধ প্রঙ্গাদিগকে জমিদারের অন্ুগ্রহের 
উপর নির্ভর করিতে হয়; ভূমির উপরে তাহাদের স্বত্বাধিকার নাই ৷ 
খোদকান্ত রায় তদিগের্ড ভূমির উপর স্বত্ব নাই । রাজা বলেন, ইহা 
অত্যন্ত অন্যায় হতয়াছে । 


ভূমির উপর রাজার দখলীম্বত্ব 


এবিষয়ে রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি কথা বলিয়াছেন । প্রথম, 
রাজা বিজযী বলিয়া ভূমির উপর রাজার স্ব ত্বাধিকার অবশ্য স্বীকার করিতে 
হৃইবে। দ্বিতীয়, ভূমির উপরে প্রজাদিগের স্বত্ব থাকা উচিত। বিশেষতঃ 
খোদকাস্ত রায়তদিগের ভূমির উপরে স্বত্ব থাকা একান্ত স্আায়স্গত। 
তাহাদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার করা উচিত । মুনলমানদিগের সময়েও 
খোদকান্ত রায়তদিগের ভূমির উপরে স্বত্ব স্বীকার করা হইত। 


চিরস্থারী বন্দোবস্তদ্ধারা কি উপকার হইয়াছে £ 


রাজা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেন্টের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে রাজ্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। প্রথম, 
পতিত, জঙ্গলপূর্ণ, অনাবাদি ভূমি সকলের কৃষিকাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । 


মহাত্বা বাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ৬৮৫ 


ভূমির উন্নতি সহকারে যে আম্মবৃদ্ধি হইবে, তাহার ছন্ত রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে 
ন1 বলিয়া! এসকল উন্নতি সম্ভব হইতেছে । দ্বিতীয়, মান্দ্রাজ প্রদেশের 
সহিত তুলনা করিলে দেখা যায ঘেঃ যে নকল প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হইয়াছে, তথায় ভূমিব আয় অনেকগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে । তৃতীয়, যে 
সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তথায় ধনবৃদ্ধির জন্ত পণ্য- 
দ্রব্যের উপরে আমদানী ৪ রপ্তানী শ্ুস্ক পূর্বাপেক্ষা অনেক বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেব আয়বৃদ্ধি হইতেছে । 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বার! গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হয় কি না? 


কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে,চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বার। 
গবর্ণমেন্টের রাজন্ব সমভাবে থাকে, বুধ পায় না। স্থতবাং রাজস্ব 
(ব্ষয়ে গবর্ণমেন্ট ক্ষতি গ্রস্ত হন। বালা এ আপত্তিব উত্তরে বলিন্ছে- 
ছেন, ভূমির বাঁজন্ব বিষয়ে যে শাঙি হহয়। থাকে, আমদানি ও বগ্থানি 
দ্রব্যের উপরে শুক্ক বুদ্ধি কবিয়।, এবং 'অন্তান্ প্রকার কর নিদ্ধারণঘ্বার। 
উক্ত ক্ষতির পুরণ হইয়া থাকে । উহ্থাতে বরং পূর্বাপেক্ষ। আয়বৃদ্দি 
হইয়! থাকে । এবিষরে উংলগ্ডে কিনূপ কাধ্য হইতেছে, রাজা তাহ। 
প্রদর্শন করিয়। আত্মপক্ষ সমন করিয়াছেন । ৪ 
রাজ। দেখাইয়াছেন যে, চিরস্থামী বন্দোবপুদ্বারা জমিদারের উপকৃত 
হইয়াছেন। যদি প্রজাদিগের সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহা 
হইলে সকল শ্রেণীর লোক উপকৃত হইতে পারেন। ইহাদ্বারা এদেশে 
ধনবৃদ্ধি হইতে পারে । ইহাই এদেশের প্রধান অভাব । 


অন্যান্য বিষয়ে গরর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি 


অন্যান্য বিষয়ে ষেগবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহ রাজা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। লবগ ও আফিং ব্যবসায়ঘ্বার! গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বুদ্ধি 


৬৮৬ রাজ। রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা৷ 


হইতেছে । রাজার পরবর্তী সময়ে এ সকলের আয় অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


কেবল বিলাস-সামগ্রীর উপর শুন্কনিদ্ধারণ 


রাজা বলিতেছেন যে, বাণিজা দ্রব্যেব উপর শুল্ক বসাইতে হইলে 
যে সকল সামগ্রী জীবন-রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহার উপরে 
শুক্ধ নির্ধারণ না করিয়া, ধনীদিগের বিলাস-সামগ্রী এ ভোগের সামগ্রীর 
উপরে শুন্ধ নিদ্ধারণ করা আবশ্যক 


ইয়োরোগীয়ের পরিবর্তে দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ 


গবর্ণমেন্টের ব্যয় এবং প্রজাদিগের উপবে কব হ্রাস করিবার জন্য 
রাজ। বলিয়াছেন ষে, ইয়োরোপীয়ের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে 
গবর্ণমেন্টের কশ্মে দেশীয় দ্িগকে নিযুক্ত কৰা ভাল। তিনি বলিয়াছেন 
যে, চারিশত টাকা বেতনে উপযুক্ত দেশীয় লোক কলেক্টবেব কার্য 
ফরিতে পারে । রাজা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোগল বাদশাহদিগের 
সময়ে দেশীয় লোকেই রাজস্ববিভাগে কম্ম করিত। 


সাধারণলোকের অবস্থা! বিষয়ে পুঙ্বানুপুঙ জ্ঞান 


রাজা এ দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন। এদেশের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণের খাসা, বস্ত্র ও 
বাসস্থান সম্বপ্ধে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর 
. শ্রমজীবীদিগের দৈনিক মজুরীর হার দিয়াছেন। দেশের লোকের অবস্থ1 
বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন । কেহ কেহ বলেন যে, রাজা রামমোহন 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৮৭ 


রায়ের পরে, দাদ! ভাই নারোজি এবং দিন্শ] ইছুলজী ওয়াচা ভিন্ন, 


সর্বসাধারণের অবস্থা বিষয়ে তাহার ন্ায় বিশেষ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। 


প্রজার ছুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায় 

বাল্যবিবাহ এবং জনসংখ্য1 বৃদ্ধি দ্বারা কিরূপে শ্রমজীবীদিগের 
দৈনিক মজুরী হাস হইয়! যায়, রাজ! তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । রাজার 
মতে, বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ। তিনি বলিয়াছেন 
যে, ইংরেজদিগের শাসনকালে কৃষিজীবী প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি 
হয় নাই । অনেকেই কেবল লবণ দিয় ভাত খায়, তরকারী খাইতে 
পায় না। রাজা বলেন যে, যদি জমিদারদিগের সহিত প্রজাদিগের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে; 
তাহা হইলে তাহার বুটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হইবে । 
গবর্ণমেণ্ট তাহ! হইলে সৈন্যসংখ্যার অনেক হ্রাস করিয়া দিতে পারিবেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে জমিদারদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি 
হইয়াছে । কুষিকাধ্যের উন্নতি এবং পতিত ভূমি সকলের আবাদ 
হওয়াতে, ভূমির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে । ব্যবসায় পূর্ববাপেন্সা কিছু 
বাড়িয়াছে। কিন্তু গড়ের উপরে শ্রমজীবী প্রজাবর্গের অবস্থা ভাল হয় 
নাই ; বরং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খোদকান্ত প্রজাদের ভূমির উপর স্বত্বলোপ 
করিস্া,__পূর্ব্বে ভূমির উপরে গ্রাম্য প্রজাদের যে অধিকার ছিল, তাহা 
ন্ট করিয়া এবং পঞ্চায়তদ্বার বিচার অগ্রাহ করিয়া প্রজাদের অনিষ্ট 
করিয়াছেন । তবে কয়েকর্টি বিষয়ে বুটিশ গবর্ণমেণ্টদ্বারা উপকার 
হইয়াছে । লোকে ধন্মসন্বন্ধীয় স্বাধীনতা পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
ভোগ করিতেছে ; জীবন এবং সম্পত্তি পূর্ববাপেক্ষা নিরাপদ হইয়াছে ।. 
দেশের সর্বত্র শাস্তি গ্রতিষ্ঠিত হইয়্াছে। 


৬৮৮ মহাত্াা রাজা বামমোহন রায়ের জীবনচবিত 


বহু নংখ্যক স্থায়ী সৈন্য রাঁখিবার অনাবশ্টাকতা 


সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে বাজা বলিতেছেন যে, বনুসংখ্যক স্থায়ী 
টসন্ত বাখিবাব কোন প্রয়োজন নাই । উহাদ্বারা অনর্থক ব্যয়ভার বহন 
করা হয়। যদি শ্রমজীবী প্রজাদিগকে ভূমিব উপবে স্বত্ব দেওয়া হয়, 
এবং তাহাদেব সহিত চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত কবা ভয, একটি বিশেষ 
নির্দি্ হাবের উপরে খাজাশা বুদ্ধ কব না-হ্য়, তাহা হইলে, 
বহুসংখ্যক স্থায়ী সৈন্ত বাখিবাব কোন প্রয়োজন থাকে না । বহুসংখ্যক 
স্থায়ী সৈন্য রাখিতে প্রজাদিগেব অর্থ অনর্থক শোষণ কবা হইতেছে, 
এবং উহাছ্বারা ভাবতবর্ষের দবিদ্রশা বুদ্ধি পাইতেছে। ন্মপেক্ষাকৃত 
অল্পসংখ্যক সৈন্ত বাখিলেই ভয় । ভাবতবর্াঁয় প্রজ্জাদিগেব মধ্যে উত্তব- 
পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রদেশে যে সকল বীবজাতি বহিয়াছে, তাভা 
দিগেবদ্ধাবাই বিপদেব সময়ে কার্ধয চলিতে পাবে । 


মুলমান ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তুলনা 


বাজা তৎপবে মুসলমান ও বুটিশ গবর্ণমেণ্টেব তুলনা কবিতেছেম। 
প্রথম, মোগলদিগেব সময়ে সৈনিক বিভাগে কিন্বা দেওয়ানী বিভাগে, 
ভিন্দুদিগেব বাঁজনৈতিক অধিকাব অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচাবী 
গবর্ণমেন্ট বলিয়া, ধশ্মসন্বন্ধীয় অধিকাৰ এবং জীবন ৪ সম্পত্তি 
সম্বন্ধীয় অধিকাবের অনেক সময়ে ভানি তইত । জীবন এবং সম্পত্তি, 
সকল সময়ে নিবাপদ থাকিত না। সকল সময়ে বিচাবকাধ্য স্থচারুবপে 
সম্পন্ন হইত না । দ্বিতীয়, বৃটিশ রাজশাসনকালে জীবন এবং সম্পত্তি 
অনেক পবিমাণে নিবাপদ হইফ়াছে। পূর্ববাপেক্ষা বিচাঁবালর সকলে 
স্ববিচার হইতেছে ; উৎকোচগ্রাহিতা এবং অন্যান্ত অত্যাচাব একেবারে 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা ৬৮৯ 


নিবারিত হয় নাই বটে, কিন্তু নিবারিত হইবার আশা! আছে । গড়ের 
উপরে, আমরা পূর্ববাপেক্ষ। ধর্ম সন্বন্ধীয় স্বাধীনতা এবং জীবন ও সম্পত্তি 
সম্বন্ধীয় অধিকার অপেক্ষাকৃত অধিকতরবূপে ভোগ করিতেছি । বুটিশ 
গবর্ণমেণ্টকে যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না। প্রজাদিগের বিশেষ 
কোনও শক্তি না থাকিলেও, গভর্ণমেণ্ট যখন আইন অনুসারে সকল 
কাধ্য করিয়া থাকেন, তখন ইহাকে যথেচ্ছাচারী গভর্ণমেণ্ট বল! যাইতে 
পারে না। 

রাজার মতে বুটিশ গভর্ণমেণ্টের ছুইটি বিশেষ দোষ আছে। প্রথম, 
রাজনৈতিক বিষয়ে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধীনে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের 
ক্ষতি হইয়াছে । মুসলমানদিগের সময় সৈনিক বিভাগে এবং দেওয়ানী- 
বিভাগে দেশীয় লোকে যেরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন, এখন ত্বাহার! 
সেন্ধপ উচ্চপদ প্রার্থ হন না। এ বিষয়ে মুসলমান গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা 
ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেশীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে 
উন্নতি হওয়া আবশ্তক। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ইংলগ্ডে 
ব্যয় হইয়া থাকে । এই অর্থ ভারতবর্ষ ইংলগকে করন্বরূপ দিয়। 
থাকেন'। মুসলমানদিগের সময়ে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত। এবপে 
অর্থহানি হইত নাঁ। ভারতবর্ষের কত টাকা ইংলগ্ডে ব্যয় হইয়া থাকে, 
রাজা তাহার হিসাব দিয়াছেন। 


গভর্ণমেন্টের ব্যয় হাস করিবার উপায় 


রাজ। অর্থহানি হাম করিবার একটি উপায় বলিয়াছেন ;--আপিস্‌ 
প্রভৃতির ব্যয় কমাইয়! দেওয়া | (২66:600107067569 07 €9621)1151- 
1061)65) রাজ! দেশীয়দিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে বলেন। তিনি 
বিশেষ প্রমাণত্বার| প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কর্ণওয়ালিসের সময়ে ষে 


৬৯০ মহাত্ম! রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কর ধার্ধয হইয়াছিল, তাহ! মোগল বাদশাহদ্িগের রাজত্বকালে নির্দিষ্ট 
কর অপেক্ষা অল্প নখে, বরং কোন কোন স্থলে অধিক | 

রাজার মতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আর একটি দোষ এই যে, রাজন্ব- 
বিভাগে ভূমির উপরে গ্রাম্যলোকদের অধিকাব স্বীকার করা হয় নাই । 
ইহ1 বড়ই ভুল হইয়াছে, এবং ইহাদ্বার। অনিষ্ট হইতেছে । বিচার- 
বিভাগে এবং গ্রাম্যশামন সত্ন্ধে পঞ্চায়ত ত্বীকার কর। হয় নাই । 
ইহাঁও একটি বিশেষ দোষ হইয়াছে । এখনও পঞ্চাম্তকে জুণ্রর 
আকারে পরিণত করা যাইতে পাবে। 

রাজা বলেন যে, মুনলম্ানদিগের সময়ে যুদ্ধ অধিক হইত, এবং 
জীবন নিরাপদ ছিল না বলিয়া, এখনকার স্তায় জনসংখ্যার এত বুদ্ধি 
হইত না। এখন সব্বত্র শান্তি সুরক্ষিত হইতেছে বলিয়া, জনসং্ধ্যা 
"ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইলে, শ্রথজীবী- 
দিগের মজুরী ক্রমশঃ কমিয়। যাইবে । স্থৃতরাং দরিদ্রতাও ক্রমশঃ 
বাড়িবে। 


ইংরেজরাজ্যে এদেশের কি উপকার হইয়াছে? 


এই সকল অকল্যাণ সত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের পক্ষে 
অত্যন্ত হিতকর। 

প্রথম মোকদ্দমায় স্থবিচাব, ধশ্মপন্বন্ধীয় স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি 
বিষয়ে নিরাপদ অবস্থা, সর্বত্র শাস্তি, বুটিশ-শাদনে ভারতে বিশেষরূপে 
এই সকল লক্ষিত হইতেছে । আর একটি বিষয়ে বুটিশ গভর্ণমেন্টদ্বারা 
ভারতের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে! তাহা এই যে, সমগ্র ভারত এক 
রাজশাননের অধীনে আসিয়াছে । ইহাদ্বারা ভারতবাসীদিগের মধ্যে 
এক্য ও জাতীয়ত৷ বৃদ্ধি পাইবে। সমগ্র ভারত এক রাজশাসনের 


রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 'আরও কয়েকটি কথ। ৬৯১ 


'অধীনে পূর্বে প্রায় কখনই ছিল ন|। হিন্দুরাজত্বকালে অথবা মুলল- 
মানদের রাজত্বকালে ইহা! প্রায়ই ছিল না। 

রাজা আরও বলিম্নাছেন, ইয়োরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও 
শিল্প, রাজনৈতিক উন্নতি, সামারঞ্জিক ও নৈতিক জ্ঞান, বাণিজ্য ও 
বিবিধ কলকারথানা, ভারতবর্ষ ইয়োরোপের নিকট হইতে শিক্ষ। 
করিয়া ভারতে ৰনু শতাব্দীর পরে স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইতেছে । 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবধীয় প্রজ্জাদিগের জন্য ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে এবং মুদ্রাষস্ত্রের স্বাধীনতা 
অক্ষুণ্ন রাখিলে, উন্নতির পথ স্থগমথাকিবে। এততভিন্ন রাজা বলিমাছেন 
যে, ইংলগুবাপী প্রত্যেক ব্যক্তির যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার আছে, 
বৃটিশ গভর্নমেন্টের উচিত যে, ভার তবর্ষায় প্রজ্জাগণকে নেইব্প অধিকার 
প্রান করেন। 


রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক আশ 


ভারতবর্ষ সম্থদ্ধে রাজার এই মনের ভাব ও আশ! ছিল যে, এদেশ 
সভ্যত৮ ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইংলগ্ডের উপনিবেশ সকলের ন্যায় রাঞ্জ- , 
নৈতিক অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে। অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি ইংলগ্ডের উানিবেশ 
সকলের যেরূপ রাজনৈতিক অধিকার,_তাহাদের সহিত ইংলগ্ড ও 
ইংলপ্তীয় গভর্ণমেন্টের যেরূপ সম্বপ্ধ, রাঞ্জা আপ। করিতেন যে, ভার তবর্ষ 
জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া সেইরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
করিবে, এবং ইংলগ্ের সহিত উহার সেইরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা রাজার একাস্ত বাসন ও আশ। ছিপ । তিনি 
কেনেডা দেশের দৃষ্টান্ত দিয়! বলিয়াছেন যে, কেনেডার সহিত ইংলগ্ডের 
যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলগ্ডের সেইরূপ সম্বন্ধ 


৬৯২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


সময়ে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীর। যদ্দি কোন কালে, বর্তমান 
সময়েব চিস্তা বা অঙ্গুমানের অতীত, কোন ঘটনাদ্বার ইংলগু হইতে 
ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই ভারতরাজ্য সমগ্র 
এসিয়াখণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের উপায়ম্বরূপ হইবে। প্রাচীনকালে 
রোমানের! তাহাদের বিজিত দেশ সকলে বোমদেশীয় সভ্যত। ও জ্ঞান 
বিস্তার কবিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্থক্ধে ইংরেজদের তদপেক্ষ। অধিক 
করা উচিত। সর্বসাধারণ লোকের বিদ্যাশিক্ষার স্থব্যবস্থা করিয় 
দেওয়া আব্্ক। 


মহাত্টিরাজা রামমোহন রায়ের জীবনগরিত (৩১৩ পৃষ্ঠা) 


বংশ-তালিকা -শাগ্ডিল্য গোত্র 


কিতাশ (ইহার ২য় পু) 


১। উষ্টনারায়ণ (কনো হইতে বঙ্গে আশী) 


২1 আদখবরাহ্‌ 
৩। স্বৈতনেয় 
৪। গ্ধু্ধি 


«1 বিবুদ্ (৫ম পুর) 

৬। প্রহ (শুহ, গাউ দ্বিভীঘ পুজআজ 1) 1 ইহার ৭ পুহ) 

৭) গজাধর (ইনি সপ পুর্জ।) (ইহার ৭পুহ) 

৮ পহশো, বশ, পঞ্জপত্িি বাযুগাস (হশি ৭ম পু ঠা ৩ পুত্র) 


| রা (হনি ১ম পুত্র) 


, 
সাহইলন ১০। মঠেশ্বর বঙ্ছোপাধায় (ঝুলীন ) 

১১। মহাদেব (৩পুছ) 

১২। তর্গপি (উনি ৩য় পুত্র) (হার ৫ পুন) 


১৩] দক্ধোহ (পুহৎ বাঙ্গালদাশ) 


লারা ০ 


১৪ । ই €(১* পুত্র) বৎস 

১৫ বধু 

১৬। নিঙ্যানন্দ বন্দোপাধ্যায় 

১৪7 রি ( বরাই) («৫ পুকআ) 

১৮ নি (২ পুর) (সম্তববতঃ বেবীপুরানবানী ) 

১২ কমল মিশ্র (৬ পুন) পু 
২৭ । বামশাথ (প্রথম পু) (৩ পুত) 

২১। স্থঙ্জরাচাধা (২ পুত্র) (৩ পুত্র) 

২২। পরশুয়াম পাঝ (২য় পুত) (৮ পুত্র) 

২৩। জবর (হট পু) (৮ পুজ) 


২৪। কুফর (৭ম প্রঃ) (৩পুজ) (খালাকুল কফচনগরে আগত, তদক্র্গত রাধানগর-নিবাসী ) 








২৫1 ভ্রঙ্জবরিনোধ (৭ পু) হি 
রি রজার রা 
$ 
»৬। 'নমাস্গ (৬পুহথ)  ব৩। রামকিশোর (৫ পুজ) ২৬। রামকাস্ত 
] গু র চে চা 25 টি 
২৭। ট্রকপ্রসাদ (₹ম। গৌয়াঙপুর) ২১। নবকিশোর (২৭ পু) জগম্মোছন ২৭ রামমোহন রামলে'১শ 
? ( লাঙ্গুলপাড়া ) ( রঘুনাথপুব ) ( বাধান”র ) 
২৮, (জিলোচন ২৮। যাঙবতত্ত্র ২৮। ভ্ীনাথ ২৮। পোবন্প প্লাগ ১৮। গাখাপ্রুসাদ ২৮। ক 
॥ 1 
২৮। গোপীনাখ চন্দ্র্গোযোতিঃ (ক9) ২৯। হরিমোহণ ২৭ । প্যারীমোহন 





] 
৩৯1 ভ্মহেনত্রনাথ লাঁলঙমোহন চট্টোপাধ্যাখধ কিশোরীমোহণ নদমোপ চট্টোপাধায 


পরিশিষ্ট 


রাজ রামমোহন রায়ের বংশীবলী ও পুর্ববপুরুষ 


শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিছ্যা।নিধি মহাশয় ১৩*৩ সালের আশ্বিন মাসের 
'নব্যভারত' পত্রিকায় রাজ রামমোহন রায়ের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমর! নিয়ে তাহার কিয়দংশ উদ্ধত 
করিলাম ;-- 
রাজা, রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্ষণ। ইহার পর কথা,_-তিনি কাহার 
সন্তান? এতছুত্তবে এই মাত্র নির্দেশ করাই পধ্যাপ্ত যে, তিনি 
নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের সন্তান। তিনি স্থরাইমেলের কুলীন ।* 
এবিষয়ে তাহার নামে যে, এক গান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
একাংশ এই 7 
পস্থরাইমেলের কুল, 
বাড়ী খানাঝুল, 
“গু তৎ্সৎ+ বলে এক 
বানিয়েছে স্কুল । 
ও সে জেতের দফা 
কুলের রফা”” * * * ইত্যাদি । 


“রামমোহন রায়, শাগ্ডিলা-গোত্রীয় এবং ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে 
সপ্তাত। এই বংশীয়েরা কতবার বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছিলেন, 
তাহা যাহাদের অন্গসন্ধানের লক্ষ্য নয়, তীহারাই ভ্রমে নিপতিত 
হইয়াছেন। বাসস্থান পরিবর্তনের তালিক৷ দেখুন। 


৬৯৪ মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


(ক) ১ম, ভট্নারায়ণ--কনোজ হইতে পূর্ববাঙ্গালায় সমাগত। 
১২ পুরুষ একাদিক্রমে এখানে তদংশীমৃদের বসতি ছিল। 

(খ) ১৩শ, সঙ্কেত" পূর্ববাঙ্গালার অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপাস-বাসী। 
এখানে € পুরুষের বাস। 

(গ) ১৮শ, গোবিন্দ-_মুব্শিদাবাদেব অন্তর্গত বেণীপুর-নিবাসী 

(ঘ) ২৪শ, রুষচন্ত্র__খানাকুল-রষ্জনগর মধ্যবর্তী রাধানগর- 
নিবাসী । 

*গ্রাত্যেক নামের পূর্বে যে যে অস্ক দেওয়া! গেল, তাহাতে উহাদের 
পরস্পর কত পুরুষের ব্যবধান, তাভারই সুচনা করিয়া দিতেছি। 
৪ চাঁরিজন, ৪ বার বাস-ভূমি পরিবর্তন কবিয়াছিলেন, জানা গেল। 

"পাঠকগণ, এখন সম্পূর্ণ বংশতালিকা সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ 
পরিতৃপ্ত করিয়া জউন। আমরা বছুদিনের শ্রমে ও যত্বে যাহা সংগ্রহ 
করিয়াছি, পাঠকগণ তাহাতে নিমেষমাত্র দৃষ্টিসধণারণ করিলেই, অতি 
স্থগম উপায়ে অতি দুর্গম বিষয় তাঁতাদের আয়তীরুত হইবে ।” 

অনেকের এই মত, যে রামমোহন বাঁয়ের গ্রপিতামহ রুষণচন্ত্ বায় 
উপাধি প্রাপ্ত হন; কিন্ত উহা ঠিক নহে । রামমোহন রায়ের অতি- 
বদ্ধ গ্রপিত্বামহ ( উর্ধাতন পঞ্চমপুরুষ ) পরশুরাম প্রথমে রায় উপাধি 
প্রাপ্ত হন। কান্ঠবুক্ড হইতে আগত ভট্টনারায়ণ হইতে অধশ্তন অষ্টারশ 
পুরুষ গোবিন্দ বান্দ্যাপাধ্যায়। তৎপুত্র কমলমিশ্র, তৎপুত্র রমানাথ 
তৎপুত্র স্ন্দরাচার্ধা, ভৎপুত্র পরশুরাম, ইনি রামমোহন রায় হইতে 
উর্ধতন পঞ্চম পুরুষ, ইনি প্রথম 'রায়” উপাধি প্রা্ধ হন। পরশুরামের 
পুত্র প্রীবল্পভ, শ্রীব্পভের পুত্র কৃষ্চন্, তৎপুত্র ব্রজবিনোদ, ত্রজবিনোদের 
দুই পুর +-বামকিশোর ও রামকান্ত, রামকাস্তের পুত্র রামমোহন, 
বামমোহনের পুত্র রাধাগ্রসাদ ও রমাগ্রসাদ । 


পরিশিষ্ট ৬৯৫ 


রামমোহন রায়ের পূর্ধবপুকুষদ্দিগের মধ্যে যিনি প্রথম যঞ্জন যাজন 
সংস্কৃত অধ্যাপন ত্যাগ করিয়া নবাব সরকারে কর্ধগ্রহণ করেন, তিনিই 
প্রথমে রায় উপাধি প্রার্থ হন। রাজা রামমোহন রায় তাহার ম্বরচিত 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে বলিয়াছেন যে, তাহার পঞ্চমপুরুষ প্রথম নবাব 
সরকারে কর্বগ্রহণ করেন। পরশ্ররামই পঞ্চম পুরুষ । 

ব্রজবিনোদের সাত পুত্র, তন্মধ্যে রামকিশোর দ্বিতীয়, এবং 
রমাকাস্ত পঞ্চমপুত্র । 

ডাক্তার ল্যাণ্ট কর্পেন্টার সাহেব বলেন ষে, রামমোহন রায়ের 
পিতামহ মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে কাধা করিতেন। তাহার পুন 
রামকান্ত রায় মোগলদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে তথা হইতে চলিয়া 
আসিয়! বর্ধমান জিলায় গিয়া বাস করেন। তথায় তাহার ভূসম্পত্তি ছিল। 

কার্পেন্টার সাহেব রামমোহন রায়ের পিতামহের নাম উল্লেখ 
করিতেছেন না। বোধ হয় জানিতেন না। তাহার নাম ব্রজবিনোদ 
রায়। সে সময়ে জিলা বলিয়া কোন প্রদেশের নামকরণ হয় নাই ; তখন 
বর্ধমান চাকলা বাঁ চাকলে ছিল। রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রজবিনোদ 
রায়, 'মোগলদিগের অধীনে কোন কম্খ্ই করিতেন না। তিনি ১১৪৮ 
সাল হইতে ১১৯৩ সালের ২২শে মাঘ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭৫১ ্রীষ্টাব্ 
হইতে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। 

কষ্ণচন্দ্র রায় বর্ধমান চাকলের অন্তর্গত রাধানগরে প্রথম বাস 
করেন। তৎপুত্র ব্রজবিনোদ রাধানগরেই থাকিতেন। তাহার পিতা 
কষচন্্র রায় মুরশিদাবাদের নবাব স্থলতান আজিম্ওয়াসান কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়৷ বর্দমানরাজ জগৎ রায়ের এক প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন) সেই পদের নাম শিকদারী। এখন যাহাকে স্থুপারিন্- 
টেন্ডে্ট পদ বলে, তখন তাহাকে শিকদারী বলিত। 


চি 


৬৯৩  মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বর্ধমানের রাজা কাতিচন্ত্র রায়, মুরশিদাবাদের নবাব স্থুলতান 
আজিম্ওয়াসানের অধীনে বর্ধমানের জমিদারী ইজারা লন। সুতরাং 
তাহাকে কর আদায় দিবার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন । তাহার নিকট 
হইতে খানাকুল-কষ্চনগরের অনম্তরাম চৌধুরী আবার ইজারা লইয়া- 
ছিলেন। এই চৌধুরী তেজন্বী ও প্রতাপশালী লোক ছিলেন। 
বর্ধমান রাজসংসারে তিনি নিয়মিতরূপে খাজন। দিতেন না। কখন 
কখন অনিয়মে দিতেন | বর্ধমানরাজ সেইজন্য নবাবের নিকটে একজন 


_. উপযুক্ক কর্মচারী প্রার্থনা করিলেন। নবাব স্বীয় অমাত্য ভবানন্দ 


রায়কে একজন উপযুক্ত ব্ক্তি অনুসন্ধান করিতে অন্থমতি করেন । 
রায় ভবানন্দ তদনুসারে জ্ঞাতি-সম্পকীয় ভ্রাতা কৃষ্চনন্দ্র রায়ের কথ 
এইরূপ বলিলেন ;_-“আমার ভ্রাতৃসম্পকীয় কৃষচন্ত্র পার্শি ও উর্দি, 
উত্তমরূপ জানেন। তিনি ধর্মভীরু, অথচ কার্য্যদক্ষ লোক ।” ভবানন্ের 
প্রস্তাবে কষ্ণচন্দ্রই খানাকুল-কুষ্জনগর অঞ্চলে প্রেরিত হইলেন। কথিত 
আছে ষে, কার্যের স্থবিধার জন্য তাহার সঙ্গে কতকৃগুলি শিখ সৈন্ত 
আসিষাছিল। সেই জন্য বহুদ্িবস পর্যন্ত, রায়বংশীয়েরা, “শিকৃদার* নামে 
পরিচিত ছিলেন। অগ্যাপি “শক্দার নামক একটি পুফরিণী রহিয়ছে। 
কাহারও কাহারও মতে কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, 
সেইরূপ কাধ্যকারককে শিকদার বলিত। 
কৃষ্ণচন্দ্র জাহানাবাদের উপকঠে গোঘাট নামক স্থানে ছাউনি 
ফেলেন। (জাহানাবাদ তখন বর্ধমান চাকৃলের, পরে বর্ধমান জিলার 
অন্তর্গত, তৎপরে হুগলি জিলার অন্তর্গত হইয়াছে । ) 
এই সময়ে তাহার পিতৃপিতামহের বা পিতামহীর বা মাতার সাঞ্ধখস- 


রি শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্ত তিনি অনস্তরাম চৌধুরীকে লোকদারা 


কৃষ্ণনগর হইতে এক অশূত্রপ্রতিগ্রাহী অশূত্রধাজী ব্রাহ্মণপাঠাইবার নিমিত্ত 


পরিশিষ্ট ৬৯৭ 


পত্র লাখয়া পাঠাইলেন। উত্ত চৌধুরী হরিচরণ তর্কপঞ্চানন চক্রবর্তী 
মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন । কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাহার সহিত আলাপ 
করিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়। অতিমাত্র সৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি 
চৌধুরীর গুরুদেব ইহা অবগত হইয়া তাহাকে উপযুক্ত বিদায় ও পাথেয় 
দিয়া শ্বস্থানে পাঠাইয়া দিলেন; এপ অমত করিবার তাৎপর্য এই যে, 
চৌধুরী কামস্থ। তিনি কায়স্থের গুরু, শূদ্যাজী। অতএব, সেরূপ 
্রাঙ্মণে, তাহার ইষ্টসিদ্ধিব সম্ভাবনা ছিল না। পুনরায় চৌধুরীকে 
অশূক্রযাজী বিপ্র প্রেরণার্থে দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। এইবার নারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত হইলেন। তাহার অগাধ পাগ্ডিত্যে, প্রগাঢ় নিষ্ঠায় 
কষণচন্দ্র মোহিত হইলেন । তাহারই প্ররোচনায় কুষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে 
আসিলেন। তথায় অভিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মৃত্তি দেখিয়া 
তিনি পরম পুলকিত হইলেন এবং কৃষ্ণনগরের পরপারে দারকেশ্বর'নধের 
বাম কুলে রাধানগর গ্রামে বসতি গ্রহণ করিলেন। ইহারই পুত্র 
ব্রসবিনোদ । তৎ্পুত্র, রামক।স্ত, তৎপুত্র রামমোহন । এখন বুঝ! গেল, 
তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি রাধানগরে কিছু ছিল কি না, আর কেনই বা 
রধধান্গরে প্রথম বাস হইল। রামমোহন রায়ের পিতা"বা পিতামহ, তথায় 
প্রথম বাস করেন নাই। তাহার প্রপিতামহই রাধানগরের আদি-নিবাসী।” 


রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাব্ধ 


রামমোহন রায়ের জন্মাব্ধ বিষয়ে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে । 
১৭৭২ শ্রীষ্টাব্ব, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৮০ গ্রীষ্টাব্ব । 

আমেরিক। নিবাপী ইউনিটে রিয়ান্‌ পাদ্রী ড্যাল সাহেব, ১৮৮৯ 
শীষ্টাবকে ১৮ই জানুয়ারীর “ইগ্ডয়ান মিরার” সংবাদ-পত্রে এক প্রেরিত 
পত্রে বলেন যে, ১৮৫৮ সালে, রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের 


৯৮ মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বাটাতে কিশোরীঠাদ মিজ্র, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ভ্যাল সাহেব 
উপস্থিত ছিলেন। বমাপ্রসাদ বাবুকে দগিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহার 
পিতা কোন্‌ সালে ও মাসে জন্মপ্রহণ করিয়াছিলেন? রমাপ্রসাদবাবু 
বলিলেন,--“আমার পিত। কষ্ণনগরের নিকট বাধানগর গ্রামে ইংরেজী 
১৭৭২ সালে, মে মবসে, বাংলা ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন।” ড্যাল সাভেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জন্ম তারিখ কি? বমাপ্রসাদ- 
বাবু উত্তব করিলেন,_-“কু্ঠি না দেখিয়া বলিতে পারি না। অনেক 
দিন হইল, এখন কুগ্ঠি খু'ঁজিয়! পাওয়া কঠিন 1৮ 

এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে কুমাবী কলেট বামমোহন বায়ের 
সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলেন, ষে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেব ২২শে মে 
তারিখে রামমোহন বায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ বিদ্যানি ধি 
কুমারী কলেটুকে এক পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন ষে, ২২শে মে যে 
রামমোহন রায়েব জন্মদিন, ইহ! তিনি কেমন করিয়া জানিলেন? কুমারী 
কলেট্‌ তছুত্তরে বলেন যে, তিনি, রাজসাহী কলেজের বাবু পি, বি, 
মুখোপাধ্যাযেব নিকট হইতে জানিগছেন। পি, বি, মুখাজ্জি উহা বাবু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট জানিয়াছেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব উহা 
বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জানিয়াছেন। বাবু ললিতমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র। বাবু মহেন্দ্রনাথ 
বিদ্ানিধি ললিতবাবুর নিকট এ বিষয়ে অঙ্ুসন্ধান কবাতে ললিতবাবু 
তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজ। রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার 
মাতামহ বাবু রাধাপ্রসাদ ৰায়ের নিকট শুনিয়াছি ষে, তাহার পিতা ৬২ 
বৎসর বয়সে (51»5-500000)১পরলোক গমন করেন। 

১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ধের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজ! রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন। 
সুতরাং হিসাব করিয়া ১৭৭২ সাল জন্মাব্দ বলিয়া পাওয়া যাইতেছে, 


পরিশিষ্ট ৬৯৯ 


ইহার সহিত ড্যাল্‌ সাহেবের কথা বা! রমাগ্রসাদ বাবুর কথার খিল 
হইতেছে । ১৮৩৩ সাল হইতে ৬২ বৎসর অন্তর করিলে, ১৭৭১ হয়, সত্য; 
কিন্তু ২৭শে সেপ্টেম্বর মৃতু] দিন ধরিয়া হিসাঁৰ করিলে ১৭৭২ খ্রীষ্টাবব হয়। 
১৭৭২ গ্রীষ্টাব্দের মে মাস, বাংলা ১১৭৯ সালের চ্গোষ্ঠ মাসে রামমোহন 
রায়ের জন্ম, ইহা নিশ্চিতরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু জন্মতারিখ পাওয়া গেল 
না। আমর! শ্ুনিয়াছি রমা প্রসাদবাবুর বাটীতে রাজা রামমোহন রায়ের 
যে কুষ্ঠি ছিল, কিছুর্দিন হইল উহ! জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 


ডফ সাহেবকে সাহায্য 


ডফ্‌ সাহেবকে রামমোহন রায় কিবূপ সাহাষ্ায করিয়াছিলেন, তাহা 
এই গ্রস্থের ৩৯৪ পৃষ্টায় বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে । ভ্‌ সাহেবের 
স্কুল রামমোহন রায়ের সাহায্যে গ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি এক মাস 
কাল প্রতিদিন পূর্ববাহ দশ ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া উহার 
তত্বাবধান করিতেন, ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে। এস্থলে আর একটি 
কথা বলিব। রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তে, কলিকাতা হইতে বিংশতি 
"ক্রোশ দুরবস্তী টাকী গ্রামের জমিদার, রামমোহন রায়ের একজন শিশ্ত, 
কালীনাথ রায় চৌধুরী, তথায় স্কুল সংস্থাপনে ডফ সাহেবকে বিশেষ 
সাহায্য করেন। তিনি টাকী গ্রামে, স্কুলের জন্য একটি বাঁড়ী ও স্কুলের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। এ স্ুলের শিক্ষকদিগের 
বেতন এ চৌধুরী-পরিবার হইতেই দেওয়া হইত । এ স্কুলের বার্ধলা ও 
পারস্ত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপে টাকীতে একটি উন্নতিশীল 
গ্রন্তীয় মিসন স্কুল প্রথম আরম্ত হয়। ডাক্তার চামাসের নিকট পরিচিত 
করিয়া দ্বিবার অন্ত ডফ. সাহেষ, রাজা রামমোহন রায়কে ষে পক্জে দিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন ;--%116 1725 167006760. 70€ 076 


৭০০ মহাত্ম! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
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( গামমোহন ) জেনেরল আসেম্ত্রির প্রচার কাধ্য সম্বন্ধীয় কোন কোন 
বিষয় নির্বাহ করিতে সর্বাপেক্ষা! মূল্যবান ও ফলপ্রদ সাহাধ্য প্রদান 
করিয়াছেন ।” 


রামমোহন রায় ও মহম্মদ 


১৮২৬ সালে উইলিয়ম আড্যাম সাহেব লিখিয়াছেন যে, রামমোহন 
খায় মহম্ম:দর একটি জীবনবৃত্বান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
উহ! শেষ করিতে পাবেন নাই । রামমোহন রায় মনে করিতেন যে, 
শত্রু মিত্র উভয়ন্বারাই মহম্মদ সম্বদ্ধে অনেক অমূলক কথা রটনা কর! 
হইয়াছে+। ত্রাহ্মনমাজের প্রতিষ্ঠাতা, যদি মহম্মদ্দের একখানি জীবনচরিত 
বন! করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, উহ যে একখানি 
অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ হইত, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। একেশ্বরবাদ, 
মুসলমান ধন্দের প্রধান মত বলিয়া! উক্ত ধশ্মের প্রতি রামমোহন রামের 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। উক্ত ধশ্মের একেশ্বরবাদের দ্বারা হিন্দু পৌত্বলিকতা 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে, এদেশে যে উপকাঁর হ্ইয়াছে, তিনি তাহা বিশেষ- 
রূপ অন্থভব করিতেন। উইলিয়ম আভ্যাম সাহেব আরও বলিয়াছেন 
যে, কোনপ্রকার স্থযোগ প্রাপ্ত হইলে, রামমোহন রায় আহ্লাদের 
সহিত মহম্মদের চরিত্র ও উপদেশের পক্ষ সমর্থন করিতেন । 


রাঁজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প 


তাহার (রাজা রামমোহন রায়ের ) স্বর জনমধ্যে সর্বপ্রথম তদীয় 
ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ক্রাঙ্মধম্মে দীক্ষিত হন। রামমোহন 


পরিশিষ্ণ ০০১ 


তাহাকে প্রগাড় স্বেহ করিতেন। গুরুদদাস মুখোপাধ্যায় কতকটা 
উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার, তিনি 
সহা করিতে পারিতেন না। রামমোহনের প্রতি তিনি অতিশয় 
অন্থরক্ত ছিলেন। একদা কোন লোক রামমোহনের নামে একটা 
অশ্রাব্য গীত রচনা করে। নিয়ে তাহার অস্থায়ীটি দেওয়া গেল। 
অবশিষ্টাংশ অতীব অশ্লীল ও শ্রুতিকটু--“জেতের নিকেস রামমোহন রায়, 
বিছ্ের নিকেস করেছে,--হদ্দ এক নিকেসের ফর্দ উঠেছে” ইত্যাদি 
--গুরুদাস তাহ] জানিতে পারিয়। এ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে 
কৃতসন্কল্ল হন। রামমোহন কোন স্থযোগে তাহা শুনিতে পাইয়া 
গুরুদাসকে আপন সন্নিধানে ভাকাইয়া পাঠান। গুরুদাস তখন 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর। রামমোহন তাহাকে নানারপ উপদেশ দিয় 
বলিলেন, “দেখ ইংরেজেরা কত শত ভয়ানক বিপদ হইচ্তে উত্তীর্ণ 
হইয়া তবে ভারত অধিকারে কৃতকাধ্য হন। আর বিশেষ জানবে 
যে, বিপদ সম্পদের মূল, যন্ত্রণা স্থথের পথপ্রদর্শক, আলোকময় পথে 
সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া যিনি যাইতে পারেন, 
»তিনিই মহৎ নামের উপযুক্ত । থেযাহ! বলুক না কেন, তাহ। শুনিবার 
প্রয়োজন কি? আপন অভীষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হইলেই 
হইল।* গ্ররুদাস এই সকল কথ! শুনিয়া ওূপ কাধ্য হইতে 
নিবৃত্ত হন।” 

মহাতা! রাজা! রামমোহন রাঁয় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প 

শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

"একদা এক ব্রাক্ষণ কোন বিষম রোগাক্রাস্ত হইয়া কোন এক 
দেবীর নিকট ধরন! দেন। তীহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যদি 
সে তাহার শ্বগ্রামনিবাসী জনৈক নির্দিষ্ বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ 


৭০২ মহাত্মা! রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


কবিতে পারে, তবে এ বিষম রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে । 
ব্রাহ্মণ মহা বিপদে পড়িলেন। কিরূপে যজ্ঞোপবীতধারী হইয়। নীচ- 
জাতির অন্ন ভক্ষণ করেন, আর হিন্দুসমাজেই বা তাহার কি দশ! 
করে? ব্রাহ্ষণ ইতস্ততঃ করিম]! কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । 
অনেক বড় বড় মহানগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাহিলেন, কেহই 
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি কোন উপান্ন নির্দেণ করিতে পারিলেন না। 
ব্রাহ্মণ ইতিকর্তবাবিমুঢ় হইয়া রামমোহনেব নিকট গমন কবেন ও 
আপন বৃতাস্ত সবিশেষ বিবৃত করেন। রামমোহন সমস্ত অবগত 
হইয়া ত্রাঙ্ধণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, “এ বুদ্ধ তেলী কি আপনার 
বিশেষ অনুগত 1?” ব্রাঙ্গণ তছুত্তরে বলেন যে, সে পুরুষানুক্রমে 
তাহাদের প্রজা ও অতীব অন্থগত। রামযোহন পুনবায় প্রশ্ন কবেন 
যে, ত্রাঙ্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক কিনা? ব্রাহ্গণ তাহাও স্বীকার করেন । 
তখন রামমোহন বলিলেন, “বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণেব উপায় এখানে 
নাই। অবিলম্বে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়। তিনি আপন অভিলাষ পূর্ণ 
করিতে পারেন।” রামমোহন এরূপ ভাবুকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে পূর্ণ 
ছিলেন যে, সকল কাধ্যই তিনি আপন নখাগ্রে দেখিতেন। 

“টাকীর প্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্মী রামমোহনকে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন ও তাহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন । 
একদা কোন ব্যক্তি কালীনাথ বাবুর নিকট একটি শঙ্খ বিক্রমার্থ 
আসে। এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ। উহা যাহার নিকট থাকে, তাহার 
আর কিছুরই অভাব থাকে না, কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে 
অবস্থান করেন। শঙ্খের এবদ্িধ আশ্চধা গুণ শুনিয়া মুন্সী মহাশয় 
উহা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। এ শঙ্বের পাচশত টাকা মৃল্যও ধার্য 
হইল। কালীনাথ, শঙ্খবিক্রেতাকে বামমোহনের নিকট, লইয়া গেলেন 


পরিশিষ্ট ৭০৩ 


এবং পরম আহ্লাদ সহকারে শঙ্ঘের অদ্ভুত গুণ ও মূল্যের বিষয় সকল 
কথা শুনাইলেন এবং এবিষয়ে তাহার মৃতামত জিজ্ঞাসা করিলেন । 
রামমোহন আমুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন যে, সমস্ত 
জগৎ যাহার জন্য হাহাকার করিতেছে, যিনি আবাল-বৃদ্ব-বনিতার 
অভীষ্ট দেবী, সেই কমলাকে যদি পাঁচশত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়বন্ধনে 
গৃহে রাখা যায়, তবে ইহা অপেক্ষ। আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাস! 
করি, কেবলমাত্র পাচশত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খবিক্রেতা আপন 
চিরলক্ষ্মী দিতেছে? তবে কি পাচশত টাকাই অচলা কমল] অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হল? তখন স্বয়ং মুন্দী ও তাহার পাবিষদবর্গের নিব্রাভঙ্গ 
হইল, এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া, তৎক্ষণাৎ অচলা কমলা- 
বিক্রেতাকে বিদায় দিলেন |” 

"দ্বাবকানাথ ঠাকুরের পরিচিত জনৈক পৌত্তলিক ব্রাঞ্ণণ তাহ্বর 
পূজার ফুলের অভাব হওয়ায় তাহাকে জানান। দ্বারকানাথ ঠাকুর. 
তাহাকে রামমোহন রায়ের পুণ্পোগ্ঠানে যাইতে বলেন। ত্রাক্ষণ তখন 
»কুপিত হ্ইয়৷ বলিলেন যে, “সে মহাপাতকী, তাহার নামে পাতক-- 
এমন চণ্তালের উদ্ভানে আমাকে যাইতে বলেন?” পরে দ্বারকানাথ 
তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া রামমোহনের কথিত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। 
এই স্থানে অনেকেই আসিয়া ফুল লইয়া যাইত, কেবল নিদ্দিষ্ট এক 
স্থানের ফুল তুলিবার নিষেধ ছিল) ব্রাহ্মণ সেই স্থানেরই পুষ্পচয়নে 
প্রবৃত্ত হন। সেখানে রক্ষকগণ তাহাকে নিবারণ করিলে পর, তিনি 
ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে, "আমার ন্তায় লোক যে, এই পাতকীটার 
উদ্যানে পদার্পণ করিয়াছে, ইহাই ধন্ত বলিয়! ন৷ মানিয়া আবার বারণ 
করিতেছি? অদুরে থাকিয়া রামমোহন সকল শুনিতেছিলেন। 
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তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন “কেন ঠাকুর, এত উষ্ণ 
হইয়াছেন? আর বলুন দেখি, আমি কিসে ধর্্ভ্রষ্ট হইলাম ?+ ত্রাহ্ধণ 
সস্কৃত-বিষ্যাবিশারদ ও অপর পক্ষে রামমোহন £ উভয়ের মধ্যে তখন 
ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল-_-উভয়েই অনাহারী থাকিয়া বিষম তকে সমস্ত 
দিবস কাটাইলেন। পরিশেষে, ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি 
সশক্ষিত হহয়া' মহাসমাঁদরে ব্রাহ্মণের হস্তধারণ পূর্বক একত্রে ভোজন 
করিতে গেলেন। অনেকে বলেন, ইনিই প্রসিদ্ধ ব্রক্মানন্দ রামচন্দ্র 
বিগ্ভাবাগীশ । হনিই মৃত্যুকালে ব্রান্ষনমাজে পাচশত টাকা দান 
করিয়া যান ।৮ 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলপ। 





“রামমোহনের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি বিশেষ 
সঙ্গতিপন্ম লোক ছিলেন বটে, ঈশ্বরকুপান্ন তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র 
অভাব ছিল না । কিন্তু ভ্রমেও কখন তিনি আপন সম্পত্তির গৌরবে 
মুগ্ধ হইতেন না। রাজপ্রাসাদ, পর্ণকুটার তিনি সমজ্ঞান করিতেন । 
তাহার নিকট দরিদ্র বা ধনীর বিভিম্নতা ছিল না। একদা বর্ধমানের 
রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 
সেই সময়ে তাহার আর একটি বন্ধুও উপস্থিত হন। বল! বাহুল্য ষে, 
রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
এই সকল বিনয়ী অমায়িক ম্বভাবেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক সময়েও 
সকলের নিকট যশন্বী করিয়। তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ 
জানিতেন যে, ধনগৌরবে মোহিত হওয়া নীচমনার কাজ ও ধর্ম্- 
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সংস্কারকগণের পক্ষে উহ] সর্ধবনাশের মুল। স্থৃতরাং এই সকল নীচ 
প্রবৃত্তি হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহুদূরে অবস্থিতি করিতেন» 
মহাত্মা রাজা রামমোহন বায়-সঙ্দ্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। 





গৃহদেবতার একত্ব 


"বহু দেবত্ববাদ হইতে কিরূপে একেশ্বরবাদে তাহার মতির গতি 
ধাবিত হইয়াছিল, অধিকাংশ লোকেই তাহা জ্ঞাত নয়। আরিইটলের 
আরবি ভাষায় অন্রবাদ পড়িতে পড়িতে তাহার মন পরিবন্তিত হয় 
বলিয়া, তাহার সকল চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে 
তাহার সাকার উপাসন] ও নিরাকাব উপাসনার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য 
বোধগম্য হইয়াছিল । একেশ্বববাদের তত্ব যে প্ররূত, তাহাও উহাতে 
দূরীভূত না হইয়াছিল, এমন নয়। তৎপূর্বেবেও যে ঘটনায় একেশ্ববাদ 
তাহার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়াছিল, তাহা এই ;_তীভার পূর্বপুরুষগণের 
প্রত্িিত এক শালগ্রাম শিলা, রায়গোঠঠীর কুলদেবতা । শিলার নাম 
“রাজপাঁজেশ্বর” বা“রাজাধিরাজ”। এই গোঠীতে উক্ত দেবতা ব্যতিরেকে, 
অন্য কোন দেবতার সমাদর ছিল লা, এখনও নাই । দুর্গাপৃজা, শ্যামাদি 
কোনও পৃজার ব্যবস্থা নাই। মাকাল, মনসা, চণ্ডী বিগ্রহ ইত্যাদি 
পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর মধ্যে, এক এ শালগ্রাম ব্যতীত 
আর কোন দেবতার এ বংশে অধিকার নাই। ১লা মাঘে লক্মীপূজ। 
ব্যতিরিক্ত পৌষাদি নিদ্ধিষ্ট মাসে লক্্মীপূজাও শিষিদ্ধ। অরন্ধনাদি 
কৌলিক এমন কোন কন্মই নাই, যাহ এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কেও 
ভাবিবেন না, দারিদ্র্যবশতঃ এই গোষঠীতে এই শিয়ম প্রবন্তিত 
হইয়াছিল। অনেকবার অনেকে লম্্মী-সরস্বতী পৃঞ্জা করিতে 
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মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ কর্তৃপক্ষের নিষেধে 
তাহাদিগকে নিরম্ত হইতে হ্ইয়াছিল। একমাত্র দেবতার অর্চনা 
যে পরিবারে সম্পাদিত, সেই পরিবারভুক্ত রামমোহন কিশোরেই বুঝিয়া- 
ছিলেন- ঈশ্বর এক, বহু নহেন। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে বলিতেন, 
আমাদের গোষ্ঠীর দেবতা একমাত্র হওয়াতে, আমরা বাল্য হইতে বুঝিয়া 
লইতে পারি-শ্বর একমাত্র । ষ্দি কেহ একথায় ম্বীকৃত হইতে অসম্মত 
হন, তাহাকে একমাত্র ঘটন। ম্মরণ করাইয়া দিতেছি,--ষে বালক, 
নানাধিক ষোড়শ বর্ষে একেশ্বরবাদিতা প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন, 
ধাহার'এঁ বয়সে ভোট অর্থাৎ তিব্বত দেশে ভ্রমণাসক্তি বলবতী হইয়াছিল, 
তাদৃশ কিশোর বা বাল্যাবস্থার পক্ষে উহা কেন অসম্ভব হইবে? 
আনুমানিক এহ যুক্তিও আমাদের ত্যাজ্য হহতে পারে । কিন্তু প্রকৃত 
ঘটনার অপলাপ করিবার কোন কারণ না পাইলে, উহ]! কি কারণে 
অগ্রাহ হইবে? গোষ্ঠীর মধ্যে যাহারা পারিবাবিক সমাচার বিশেষভাবে 
রাখিতেন, তাহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাঞ্ধ হইয়াছি। এই 
প্রবন্ধলেখক ও রাজা রামমোহন রায় এক পরিবারভূত, পাঠকগণের 
গোচরার্থ ইহা! জানাইতে বাধ্য হইলাম । অগ্য যে ঘটপাগুলি বণিত হইল, 
“সমস্ত লেখক আপন পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতির নিকট অবগত হইয়াছেন, 
»হ1 বলিবার নিমিত্তই এই পরিচয় দিতে হইল ।” 

“যে প্রস্গকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
লিখিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাকেও উহা স্বীকার করিতে 
শুনিয়াছিলাম।৮-- শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্ভানিধি লিখিত। 

রাজ। রামমোহন রায় ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী 

রাজা যখন বিষয়কর্ম উপলক্ষে রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন হরিহ্রানন্ৰ 

তার্থস্বামী কুলাবধৃত সেখানে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
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ছিলেন। রাজা তাহার সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া- 
ছিলেনন হরিহরানন্দ ও রাজার মধো বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল । 
হারহরানন্দ ততপরে বারাণসীধামে গমন করিয়া তথায় বাস করেন। 
রাজা! বিষয়কম্ম পরিত্যাগপূর্ববক বলিকাতায় আসিয়া ব্রক্ষজ্ঞান চচ্চা ও 
ব্রঙ্মজ্জান-প্রচার করিতে লাগিলেন । রাজার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল 
যে হরিহরানন্দ কলিকাতায় আসিয়া তাহার সঙ্গে একত্রে ধশ্মচ্চা করেন। 
সেই জন্ত তিনি কাশীতে হরিহরানন্বকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহার অন্ুরোধাপারে কাধ্য করিতে সম্মত হইলেন ন|। 
রাজা তজ্জন্ত বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। 

তিনি এক দিবস হরিহরানন্দের ভ্রাতা ব্রাঙ্গলমাজের প্রথম আচার্ধা 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিগ্াবাগীশ মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, তাহাদের 
বিষয়ঘটিত কিছু গোলমাল আছে । রাজা বলিলেন যে,আদাঙ্গতে ঝোকক্ধম। 
উপস্থিত করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়! লন না কেন? বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
বলিলেন যে, তাহার জোট ভ্রাতা হরিহরানন্দের সাক্ষ্য ব্যতীত হইবার 
সম্ভাবন। নাই। কিন্তু হরিহরানন্দ সন্ন্যাসী, কাশীবাস করিতেছেন; দেশে 
আসিতে অনিচ্ছুক। রাজা বলিলেন, আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা 
হউক । আদালতের আদেশ অন্থসারে হবিহরানন্দ আপিতে বাধ্য হইবেন। 

ভাহাই করা হইল । আদালতের আজ্ঞান্ুারে হরিহরানন্দ আমিতে 
বাধ্য হইলেন । তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রামমোভন রায়ের কৌশলেই 
এরূপ হইয়াছে । কলিকাতায় আপিবার জন্য রামমোহন রায় তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহা শুনেন নাই বলিয়া, এই 
প্রকার কৌশল করিয়। তাহাকে কলিকাতায় আনিলেন । 

বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসাতে হরিহরানন্দ অতিশয় কষ্টানুভব 
করিলেন । তজ্জন্য রাঙ্জার উপরে বড়ই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি 


৭০৮ মহা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


এই প্রকার মনের অবস্থায় বাজার মাণিকতলাব ভবনে গমন করিলেন । 
অত্যন্ত ক্রোধের মহিত চীশ্কাব করিয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিলেন, এবং 
প্রকাণ্ড একখণ্ড ইষ্টক হস্তে লইয়া বলিতে লাগিলেন, তুই আমাকে এন 
কষ্ট দিলি, আমি তোর মাথা ভার্গিয়া দিব।” রাজা তখন মতি বিনীত- 
ভাবে, গললপ্রীরুতবাসে আসিয়| হবিহভবানন্দেব পদতলে পতিত হইলেন । 
বলিলেন, “গুরুদেব, আপনি তে। বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ কায্যে 
আমার কোন মন্দ অভিপ্রাম্ম নাই । আপনাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিলা ম, 
আপনি আমিলেন না। স্থতরাং আমি বাধ্য হয়! এই প্রকাৰ কৌশল 
করিয়! আপনাকে আনাইয়াছি। হহাতে আমাব কোন দুরভিসন্ধি নাই, 
আপনার নিকট জ্ঞানশিক্ষা কবিব বলিয়াহই আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য 
হইয়াছি।” রাজাব অন্গরোধে হবিহবানন্দ বাজাব মাঁণকন্লাথ ভবনেত 
রাজার সহিত একত্রে বাম কবিতে লাগিলেন । পাঠকবর্গ পুর্ধব অবগত 
হইয়াছেন যে, হবিভরানন্দ বামাচাধী সন্ত্যাপা ছিলেন। তিনি বাজাব 
বাটীতে থাকিয়াই অন্ত্রমতে সাধনাদি এবং বাজাব সহিত শাস্থচর্চ। 
করিতেন। হবিহরানন সম্বন্ধীয় এই ঘটণাটি 'আমব। ভ'ক্তভাজন শ্রীযুক্ত 
রাজনাবায়ণ বন্থু মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি । রাঁজনারায়ণবাৰু 
বলেন যে, তিনি উহা মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছেন। 
আন্দোলন ও অত্যাচার 

ব্রাহ্মধশ্ম প্রচাব, সতীদাহনিবারণ প্রভৃতি কাধ্যেব জন্য, রামমোহন 
রায়ের প্রতি গৌড় হিন্দুদিগেব দ্ব্ণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধেব সীমা থাকিল 
না। তাহার প্রাণের প্রতি আঘাত কবিবার জন্য গুপ্ধ পরামর্শ হইতে 
লাগিল। তাহাব জীবন নষ্ট করিবার জন্য সংকল্প হইল। 

রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশার দূত হইয়া ইংলগ্ডে যাইবার জন্য 
“রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইলে, তিনি মার্টিন সাহেবকে আপনার সহকারা 


পরিশিষ্ট ৭০৪) 


রূপে নিযুক্ত কারলেন। এই শার্টিন সাহেবের বিষয় আমবা পাঠক- 
বর্গকে পুর্েই অবগভ করিয়াছি । প্লামমোহ্‌ন রায় তাভাকে জানাইলেন 
যে, কতকগুলি লোক গুধধভাব তাহাকে হত্যা করিবাব জন্ত চেষ্ট। 
করিতেছে । মার্টিন সাভেব এই কথ। শুনিয়া রামমোহন রায়ের বাটীতে 
বাল করিতে আরস্ভ করিলেন । রামমোহন রায়েব জীবনরক্ষাব জন 
বাটার সকলকে: সর্বদা সশস্ত্র বস্থায় রাখিলেন। বারুদ, বন্দুক ও 
ছোবা সকল আনাইয়া রাখিলেন। বাটী বক্ষার জন্য বরকন্দাজ সকল 
শিষুক্ত করিলেন। রামমোহন বায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, তিনি 
গুপুভাবে আপনাব বক্ষেব মধ্যে একটি ছোরা লইছেন। যেপ্রকার যষ্টির 
মপ্যে ভববার থাকে, সেই প্রকার একটি যষ্টি হস্তে লতেন। ইহা ভিন্ন, 
মার্টিন সাহেব তাহার সঙ্গে থাকিতেন। তাহারও সঙ্গে একটি পিস্তল ও 
একটি তরবারবিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অন্্ধারী ভূনাগণও সমভিব্ঠীহারে 
থাকিত। শুশা গিয়াছে, তাহাব জীবননাশের জন্য, ছুইবার তাহাকে 
আক্রমণ করা ভইয়াছিল। কিন্ত তিনি কোন প্রকারে রক্ষ। পাইয়া- 
ভিলেন। স্থবিধা পাঠলেই রামমোহন রায়ের প্রাণবধ করিবার জন্তয, 
শত্রুপক্ষের গোয়েন্দার সর্বদা গুপ্ত ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চা্, ফিরিতেন। 
এ সকল লোক তাহার গৃহপ্রাচীরে স্থানে স্থানে বাহির হইতে গর্ত 
করিয়াছিল। তাহার উদ্দেগ্ত এই যে, উহ! দ্বারা তাহার রামমোহন রায়কে, 
প্রচলিত হিন্দুধশ্ম-বিরুদ্ধ বোন প্রকান কাধ্য করিতে দেখিলে, তাহার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত কগিয়। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত করিবে। 
্রা্মদভা-মন্দির প্রতিষ্ঠার ছয় দিবস পূর্বের ধন্মসভা সংস্থাপিত হইয়।- 
ছিল। ধনিলোক উভয় সভাকেই সাহায্য করিতেন। উভয় সভাদ্ধারাই 
সংবাদপত্র প্রচারিত হইত । পথে, ঘাটে, হাটে, বাজ্জারে, নদীতীরে, 
বাবুদিগের টবঠকর্ধানায়, নগরে, পল্লীগ্রামের চণ্তীমগ্ডপে, যেখানে 


৭১০ মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়েব জীবনচরিত 


সেখানে রামমোহন প্রায় ৪ ধশ্মসভাব কথা লইয়া আন্দোলন । 
রামমোহন রায়কে বিদ্ররপ করিয়া হাস্তবসাত্মক কবিতা সকল, রচিত 
হইত ও প্রকাশ্ত স্থানে আবৃত্তি করা হহত। লোকে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য 
করিত। সঙ্গীত সকলও বচিত হইয়াছিল । 


রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গাল। হস্তাক্ষর 


“রামমোহন বায়ের বাঙ্গল। হস্তাক্ষব। তাহাব ইংবেজী হস্তাক্ষব 
সকলেই ন। হউক, অনেকেহ দেখিয়া থাকিবেন। তাহা মুদ্রিতও 
হইয়াছে । * কিন্তু এপর্যযস্ত কেহই তাহাব বাঙ্গালা হস্তাক্ষর প্রকাশ 
করিতে পাবেন নাই। প্রকাশ করা তো দুরেব কথা, অল্প লোকেব 
'ভাগ্যেই তাহার হস্তলিপি দেখা ঘটিয়াছে। প্শ্রীসহি” এই অংশটুকু 
দেবনাগব অক্ষরে তিনি লিখিতেন। স্তপ্রাচীন সময়েও বামমোহন, 
সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষার বর্ণমাল। লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার সুব্যক্ত 
নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। তীাহাব হস্তাক্ষব মুদ্রিত করিয়া দিলাম । 
একটি নয়, তাঁহার হস্তাক্ষব আম্বা বস্তু ক্লেশে ৬ ছয়টি সংগ্রহ 
কবিয়াছি। তন্মধ্যে তিনটিব পবিচয় ও বৃত্তান্তমাত্র এস্কলে পাঠকের 
নেত্রপথের পথিক হইবে । এ সকলেব ভাষাব জন্য বামমোহনের 
কৃতিত্ব বা দায়িত্ব নাই। তীাহাখ কম্মচারীদের মৃত্তিমতী ভাষাদেবী 
এখানে স্থশোভমান]। এই স্থত্রে তৎকালে বাঙ্গাল ভাষার অধস্থ। বিশেষতঃ 
জমিদারী সেরেন্তার কেতা ও কায়েদার পবিচয় পাঠকগণ বিদিত হইয়া 
কৌতুক ও কৌতুহল যুগপ্থ অনুভব কবিতে থাকুন। এতন্বাবা প্রতিপন্ন 
হইতেছে, তিনি সু ভূম্যধিকাবীই ছিলেন। কিন্তু উতপীড়ন কি 
অত্যাচার ষে তাহার ছিল না, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে ।” 





* এই পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের ছবির নীচে ইংবাজিতে তাহার ন্বাক্ষর দেখ | 


পরিশিষ্ট ৭১১ 
“যে লিপিগুলি প্রদশিত হইতেছে, সেগুলি জরা-জীর্ণ, কীট-দষ্ট। 
অতএব তাহাদের সাত্বিকতায় কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


ীশ্রীহরি 


সন ১২০২ 


শ্ররামমোভন রায়। 


১। “মৌজে সাহানপুরের কটকিনার মোকর্দিম কর্মচারী স্থচরিতয়ো 
লিখনং কার্যানঞ্চাগে। বাধানগরের শ্রীনবকিশোর রায়ের জমাই জমী 
জে আছে ফষল আটক রাখিয়াছ জানাইলেন, খাজন! লইয়া ফসল 
ছাড়িয়া দিবে । ইতি। সন ১২০২ সাপ তারিক ১২ চৈত্রী।৮ 


এ্ীশ্রীরাম 

সন ১২০৫ সঁ 

সং ভূরসিট 
চি 
৫ ৮ 
ভারি 
৮ পপ 
নয 1৯ 
হি 
তু দ্ঁ 
ঘ্ে ৬ 


২ | “স্থপ্রতিষ্ঠিত শ্রীঅভয়চরণ দত্ত স্থচরিতেষু। 
লিখনং কাধ্যনঞ্চাগে শ্রীযুত মধাম জেঠ1 মহাশয় এখান হইতে ফষল 


স্পা পিপি পিপীসািশপাশি পি শশিপীশিপিিপিপ পপ শিপ পাপাশীপিশীশশীশিশশীশীশীশীশীশীাশিাীাটী শপ ০ শশীশাশিশা পাপ ৯০ িশশিটিক্িিিটি টিটি তিপপশিসপিত 


* *'এটুকু রাজা রামমোহনের হস্তলিখিত নয় | ইহার দুই কারণ । প্রথম কারণ, ' 
*'বিষয়ে” শব্দে বানান ভুল | দ্বিতীয় কারণ, নাম স্বাক্ষরের লেখায় ও এই লেখায় 
বিশ্বে পার্থক্য 1” 





৭১২  মহাত্া! রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


হাড়ি চিঠি লইয়া যাইতেছেন মাফিক চিঠি ফষল ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে 
কোন ওজর না আইসে। ইতি সন ১২০৫ সাল। তাং ১৯ ফাস্তুন।” 

“যে গ্রামের জমি খালাস দেওয়া হয়, পর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা 
এইরূপ আছে, 


“মহল জায়-_ 
কাবিলপুবে ১ 
কেদাব পুরে ১ 
ধামল। ১ 
চিঙ্গভাদীং ১ 


৭ চার মহল। 
৯] হবি 
সন ১২০৪ 


সং তৃবস্থট 





৩। মৌজে কাবলপুরদিগরের কটকিনার মোকন্িম ও কম্মচারা 
১চরিতয়ো । 


পরিশিষ্ট ৭১৩ 


লিখনং কাষ্যনঞ্চাগে | সাং বাধানগরের শ্রীরামকিশোর রায় ও 
শ্রীকীত্িচুন্্র রায়দিগর উহাদের শ্রীশ্রী ঈশ্বর সেবাব দেবত্তর ও ত্র্মত্তর 
জমি নিজ দরুণ ও খরিদকী দরুণ মৌজে হারে যে আছে বাজে জমির 
সরওয় মতে হুজুব ইস্তাহারের হুকুম মাফিক গুজন্তা পয়স্তা ভোগ 
প্রমাণ এ সকল জমির ফষল বৃত্তিভোগীর জ্গিম্ম। করিয়া দিবে । জল 


খরচাদিগর বেমামুল, তলব না করিবে । 
[ তত তাং ১২ ফালন্তুন। 


জায় মৌজা জের-- ১২ 
ক।বিল পুব সোলা ১ 
কেদার পুব আতা ১ 
ধামলা (*) 
শ্রবামপুর বঞ্জিতবাটা * ১ 
কাট্যাদল জগাকুও ১ 
চর77555655 (%) বাহৃচক 
দ্রাথচক দংখবিদ্দকি ১ 
চক্জয়রাম মড়াখালি ১ 
গোরাঙঈগপুর রায়বাড় ১ 
চিঙ্গভাদীং আটঘর। ১ 
লাউসর সদামচক ১ 
থড়িগেড়! অযোধ্য। ১ 
জুগাকুণড কলাহার ১ 
২৩ 


পাপন এপ 


তেইশ মৌজা ইতি |», 


* এ স্থলটী থণ্ডিত, পোকায় কাটির! গিয়াছে । 


৭১৪ মহাত্মা রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত । 


“এই ক্ষেত্রে একাধিক লিপি-_-তিনখানি জমিদারি ছাড়, চিঠি উদ্ধৃত 
করিয়াছি । ১২০২ সাল। ১২০৪ সাল ও ১২০৫ সালের রামমোহন 
রায়ের হস্তাক্ষর উহাতে রহিয়াছে । 

প্রথম খানিতে নবকিশোব রায়ের নাম আছে । তিনিই রাম- 
মোহন বায় মহোদয়ের জেঠতুতো ভাই । তিনি রামমোহনেব বয়ো- 
জ্োষ্ঠও বটেন। এই লিপিখানির বয়ক্রম অধুনা শতাধিক বর্ষ, এখন 
১৩০৩ সাল চলিতেছে । উহা ১২০২ সালের; সুতরাং উহায় বয়স 
১০২ বৎসর হইতেছে। 

“তৃতীয় লিপিতে রামকিশোব ও কীতিচন্ত্র রায় এ২ দুই জনের নাম 
ও প্রনঙ্গ বিদ্যমান । প্রথম ব্যক্তি তাহার জ্যেষ্ঠতাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি, 
এই জোষ্ঠতাতেরই জোষ্টপুত্র । এই লিপিতে দেখা গেল, যে ২৩ তেইশ 
খাসি গ্রামের ভূমি, রামমোহনের কন্মচারীরা আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
সেই ২৩ তেইশ খানি হইতেই আবেদনকারিদ্বয় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। 
এখানে বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্কোল্লিখিত নবকিশোর রায়, এই 
রামকিশোর বায়ের মধ্যম তনয়। 

“দ্বিতীয় লিপিখানি জমিদাবস্থলভ ভাষায় লিখিত নয়। কাঁরণ 
এখানে “মধ্যম জেঠা মহাশয়” বলিয়া নির্দেশ দৃষ্ট হইতেছে । “মধ্যম 
জেঠা” বামকিশোর বায় মহাশয় কিনা, পাঠকগণ বংশতালিক1 তজ্জন্ত 
দেখুন। এখানিতে ৪ খানি গ্রামের জমির কথা আছে। এখানে 
তাহার এক কন্মচারীর নামও অবগত হওয়া গেল। তাহার নাম 
*শ্রীঅভয়চরণ দত্ত” 

“এই সকল লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি যথাবৎ বাখিয়া দেওয়। গিয়াছে ।” 

নব্যভারত হইতে উদ্ধত ১৩০৩ সাল, ভাদ্র « আশ্বিন। 





াশা্পেশপীশীশীাশীশীপট পিপি শী ীিশাীশ্ীিশ পাশাপাশি পাশা িসাশীপপতস্পা | শািি্পাশীপিশশশীসীশািশ পপি পিপি 


( শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ ) 


পরিশিষ্ট। ৭১৫ 
রামমোহন রায় ও আর্নাট সাহেব 


১৮২২,সালেব শেষে গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস ভারতবর্ষের কার্য 
সমাঞ্ধ করিয়! বিলাত যাত্র! করেন। তাহার বিলাত গমন ও তাহার 
পর্দে লর্ড আমহাষ্টের নিয়োগ, এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্ণ সময়ে, জন 
আডাম প্রতিনিধি গবর্ণর (400170 (0৮61707 (01)61781) রূপে 
কাধ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে নৃতন ক্বটূলগ্ীয় উপাসনালয়ের 
আচাধ্য (111019:01) ডাক্তাব ব্রাইস্‌, কোম্পানির ষ্রেসনরি ক্লার্কের 
প্র গ্রহণ করাতে “কলিকাতা জন্তণল” নামক সংবাদপত্জে তাহার সম্পাদক 
বকিংস্থাম লিখিয়াছিলেন যে, উহ! উপাসনালয়ের আচারধ্যের পক্ষে 
উপযুক্ত কার্ধ্য হয় নাই); এই অপরাধে প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল 
আজ্ঞ। করিলেন যে, ছুই মাসের মধ্যে তাহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
ইংলগ্ডে যাত্রা! করিতে হইবে। এ ছুই মাস শেষ হইলে, তিনি আত 
এক দিনের জন্যও ভারতবর্ষে থাকিতে পারিবেন না। গবর্ণমেন্টের 
আদেশে, কলিকাতা জনণাল (0100৮ ]00011)2 ) পত্রিকা রহিত 
হইয়াছিল। ১৮২৩ সালে আর্নাট সাহেব, কলিকাতা জর্ন্যাল পত্রিকার 
সহকারী সম্পাদক ধৃত হইলেন। তাহাকে একখানি বিলাতগামী 
জাহান্জে তুলিয়া দিয় তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। 

রাইমোহন রায় বিলাত গমন করিলে, সেখানোতীহার সহিত আন্না 
সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব পরিচয়ের জন্য রামমোহন রায় তাহাকে 
আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারিরূপে নিযুক্ত করেন। যে সকল ব্যক্তির 
কুপরামর্শে রামমোহন রায় বিলাতে বড়মানুষিভাবে, জাকজমকে 
কয়েক মাস ছিলেন, তাহার মধ্যে আর্নাট সাহেব একজন । বামমোহন 
রায়ের জীবনচরিত লেখিকা কুমারী কলেট্‌ এই ব্যক্তির বিশেষ নিন্দা 
করিয়ুছেন। (17৩ ৮993 ৪. 10/। 08101771706 78185166) রাজার 


৭১৬ মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচ ব্রিত 


নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণেব জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইংলগে 
বাজার যেসকল লেখ। প্রবাশ হয়, তাহা যে অনেক পবিমাণে তাহার 
লেখা এই কথা সংবাদপত্রে বলাতে ডাক্তার কার্পেন্টার প্রভৃতি তাহার 
প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের উত্তরে আর্নাট বলেন যে, সেক্রেটারিছে 
সচবাচর যেরূপ সাহাষ্য করিয়া থাকে আমি তাহাউ কবিয়াছি। ইত্যাদি। 


রামমোহন রায় ও হরিহর দত্ত 


এহ গ্রন্থের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, সতীদাহ বহিত হইলে, 
বাজ বামমোহন বায়, কলিকাতা টাউনহলে সভা করিয়া লর্ড উইলিয়ম 
বেটস্ককে অভিনন্দন প্রদান কবেন। উক্ত সভায় টাকীব প্রসিদ্ধ 
জমিরা কালীশাথ রায় চৌধুবী বা মুন্সি, বাঙ্গাল। অভিনন্দন পত্র, 
এবং ভবিহথ দত্ত ইংবেজী অভিনন্দন পত্র পাঠ কবিয়াছিলেন। 

এই হরিহর দত্ত সম্বন্ধে, এস্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্তক। 
হইনি হিন্দুকলেজেব সর্বপ্রথম ছাত্রগণেব মধ্যে একজন । ইনি শ্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুব ও বমানাথ ঠাকুবেব সহাধ্যায়ী। টাউনহলে ইংরেজী 
অভিনন্দন পন্জ পাঠ করিবাব সময়, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়। 
বলিয়াছিলেন যে, সতীদাহ রহিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ 
হইয়াছে । উহার পিতাব নাম তারাটাদ দত্ত। এই তারাাদ দত্তের 
বাটী, কলিকাতা কলুটোলা, চিৎপুব রোড ফৌজদারি বালাখানাব 
উত্তরের গলিতে । এ গলিব নাম, 1212. 0019170 1)06৮5 1,275 1 
টাউনহলের সভায় হ্িহব দত্তৰ বক্তৃতা শুনিয়া কোন ব্যক্তি তারাটাদ 
দত্তের নিকট গিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র টাউনহলের 
সভায় বলিয়াছে ষে, সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ 
হইয়াছে । তারাচাদ দত্ত এই সংবাদে পুত্রেব উপরে যারপর নাই ক্ুদ্ধ 


পরিশিষ্ট ৭১৭ 


হইয়া উঠিলেন। বাটীর দ্বারবানকে আজ্ঞা করিলেন যে, যখন হরিহঝ 
বাটী আসিবে, তখন তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে না দেয়। হরিহর 
যখন বাটা আসিলেন, তখন দ্বাবরান দণ্ডায়মান হইয়া কর্তার আদেশ 
তাহাকে জামাহলেন। হরিহব দ্বারবানকে বলিলেন, তুমি বাবাকে 
বল, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই । দ্বারবান কর্তার 
নিকট গিয়া হরিহবের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, কর্ত। বাহিব বাটীএ 
বারান্দার উপরে আসিয়া পদ্রাড়াইলেন। তথন হপ্িহর তাহার পিতাকে 
জিশ্শসা করিলেন, “আপনি কি অপবাধে আমাকে বাটা হইতে 
তাড়াইয়া দিতেছেন ?” 'তারাটাদ তথন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি কি টাউনহলের সভায় বলিয়া* সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে 
এদেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে?” হব্িহর বলিলেন যে, তিশি 
শাহী বলিয়াছেন। তখন তারাটাদ বলিলেন, তবে তুমি আমার 
বাটীতে স্থান পাইবে ন।। তুমি যথা, ইচ্ছা চলিয়া যা ।” 

তখন হরিহর মাণিকতঙ্লায় রামমোহন রায়ে নিকট গমন করিয়া 
আন্ুপূর্ববিক গকল ব্যাপার তাহাকে জানাইলেন। বামমোহন বায় হাস্য 
করিঞ্ক। উঠিলেন ; বলিলেন, *তোমাব ৪ আমার এক দশা । আমি 
পিতা কর্তৃক তাড়িত্ত হইয়াছিলাম, তুমিও তোমার পিতা কর্তৃক 
তাড়িত হইলে। তবে তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি উত্তম 
লেখাপড়া জান; আর আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত 
আলাপ পরিচয় আছে। আমি তোমার ভাল চাকুরি করিয়া দ্রিতে 
পারিব।” পরে পামমোহন রায় হরিহরের একটি ভাল চাকুরি করিয়া 
দিয়াছিলেন। 


নিকট আমর! উপরিউক্ত ঘটনাটি অবগত হইয়াছি । 


৭১৮ মহাতআা। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


বাদ-কৌমুদী 
জুলাই, ১৮১৯ খুষ্টাব্ব--১২২৬ সাল। 

“লঙ্সাহেবের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকাতেই ইহার প্রথম 
উল্লেখ । ইহা সংস্কৃতপ্রেসে মুদ্রিত হইত । এই “সংস্কৃত প্রেস” কাহার 
মুদ্রাবস্ত্র, জানিবার যো নাই। তাহাতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা এক- 
খানি সমাচারবিষয়িণী পত্জিকা। ১৮১৭ খুষ্টাব্বে উহাব প্রথম প্রকাশ । 
(১) ১৮৪০ থৃষ্টাবের পূর্বে ইহাব প্রাণবাযু বহির্গত হইয়াছিল। (২) 
বেঙ্গল একাডেমী অব. লিটরেচাবেব মতে বামমোহনেব মৃত্যুর ২ বসব 
পবে ( ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) ইহা বহিত তয়। লেখক কোন প্রমাণ দেন 
নাউ । কত পূর্বে, ক্ানিবাব সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধন্য, 
বাজনীতি, সামাজিক বিষয়নীতি, সংবাদ ইত্যাদি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। 
ইহান্বারা অনেক উপকার হইয়াছিল। বাজা বামমোহন রায় ইহার 
প্রবর্তয়িতা ও সম্পাদক ছিলেন, তন্মধ্যে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 
নাম বিশেষ স্মবণীয়। সহ্কাবীদিগেব মধ্যে তিনিই প্রধান ও অগ্রগণ্য । 
বাজ বামমোহন রায় ইহাব সম্পাদক ছিলেন। ইহা তিনি নিজে 
ঘোষণ। কবিতে অভিলাষী ছিলেন না। না থাকুন, লোকে তাহাকেই 





(১) রাজা রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীতে ১৮১* খ্রীষ্টাব্দ উহার প্রথম প্রচারারস্ত 

লিখিত হইয়াছে । পঞ্চম বর্ষের ( ১**৩ ফাল্গুন ) জন্মভূমি “সহমরণ” প্রবন্ধেও ১৮২১ 
্ীষটাব্দ আছে । ছুইই ভ্রষমাত্র । যে লঙের লিপি বামমোহন রায়ের গ্রন্থ প্রকাশকদিগের 
অবলম্বন, তাহাতেও ১৮১৭৯ শ্রীষ্টাব্দেরই প্রসঙ্গ অবলোকিত হইতেছে । “কলিকাতা 
ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার” পত্রে ১৮৪* শ্বীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিগতজীবন ষে সকল পত্রের 
তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও কোৌমুদীব প্রকাশাব্দ ১৮১৯ | এততিন উহাতে 
আরও এক ভ্রম বাহিব হইয়াছে । ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দে লডেব তালিকা প্রচারের কথা 
আছে । ইহাও ভ্রমেব কার্য । ১৮৫৫ হ্রীষ্টাবব তালিক! প্রকাশের কাল । 


(২) 00107151181) (019560৮017,06137021৮ 734০ [২617170150017009 
৬০. ] 7786 776. 
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সম্পাদক জানিতেন “সংবাদ কৌমুদী” প্রচারের দশ বৎসর পূর্বে 
€ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্ব) হইতেই রাজা রামমোহন রায় মহোদয় সহমরণ 
আন্দোলনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এখন তিনি কৌমুদীকে 
আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র জ্ঞান কবিলেন। তদ্ধিষমক প্রবন্ধও “সংবাদ 
কৌমুদী”তে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ইহাতে রামমোহনের প্রাণগত 
চেষ্টা আছে জ্বানিঘ্বা, ভবানীচরণ “সংবাদ কৌমুদী”কে শৈশবেই- 
উহার চতুর্থ বৎসর বয়সেই বিসঙ্জন দিলেন। ছুই পালকের অন্ততর 
ব্যক্তি অর্থাৎ শেষোক্ত ভবানীচরণ, শিশু কৌমুদীর মায়ায় জলাঞ্জলি 
দিলেন। 
(৩) কলিকাত৷ রিভিউ পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডে সংবাদকৌমুদীর 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। 
ইহাতে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমথিত হইত | উন্নত চিকিৎসা-প্রণাল)র 
প্রবর্তনার্থে ইহার বিলক্ষণ প্রয়াস ছিল। 
সংবাদ-কৌমুদীরও প্রচারা নমাচার-দর্পণের ম্যায় মতচতুষ্টয়ে 
পর্যাবসিত । যথা-- 
* (১) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্ধ (৪) 
(২) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ (৫) 
(৩) ১৮২১ শ্রীষ্কাব্ৰ (৬) 
(৪) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ (৭) 





(৩) ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সমাচীর-চস্তিকা প্রচারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রতী হন। 

(৪ ) [,017/5 1)0501710052 ০2181080 01130776911 1300139, 

(৫) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী | 

(৬) জন্মভূমি, ১২*৩ ফাল্গুন, 'সহমরণ” প্রবন্ধ | 

(৭) 08100081২06519৬/ ৬০] 5]]],1850, 00160 81)0 1076 . 
60621 £১0800179 01116720165 ৬০1) 1? ০6) 2 2, 
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প্রথমোক্ত মত প্রামাণিক । সর্বশেষ লিপিতে প্রথম মতই সমথিত 
হইয়াছে । “কলিকাতা বিভিউ”, পত্রে প্রবন্ধ বচনাব পরব, পরিশেষে 
লঙ সাহেব ১৮১৯ গ্রীষ্টাব্,, সংবাদ কৌমুদীর প্রথম প্রচাব বলা ঘোষণা 
করিয়া গিয়্াছেন। নিজেব প্রথম মত ভ্রান্ত না বলুন, কোন বিচার 
আচাবেব অনুষ্ঠান না বরুন, ধারে, নীববে নিজ ভ্রম-দ্রমের মূলে 
সাংঘাতিক, মম্মাস্তিক তীক্ষ শাণিত কুঠারাঘাত করিয়। গিয়াছেন। 
৭ সং ৫ 
ক নং ৬ সু 
মূল সংবাদ-কৌমুদীর সঙ্গ পাইলে প্রাণ-মন জিপ্ধ হইত) কিন্ত 
তাহার সম্ভাবনা কোথায়? 
“কলিকাতা বিভিউ” পত্রেব ত্রয়োদশ খণ্ডে ১৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের শীর্ষ- 
-দেশে যেখানে কি কি প্রমাণে উহা লিখিত হইতেছে, তাপ ( অর্থাৎ 
১২৪ পৃষ্ঠায়) সংবাদ-কৌমুদী সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত, এই উল্লেখ দেখ 
যায়। কি অসামগ্তশ্ত । যাহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ঘ-জাত, একবাব বলা হইল, 
তাহাই আবাব ১৮২১ খ্রীষ্টাব্বেও জাত। লেখক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্েব প্রকাশিত 
কৌমুদীকে অবলম্বন কবিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে । ফলতঃ এটি 
মৃদ্তিমান ভ্রম । দ্বিতীয় ভ্রম এই, চান্দ্রকার প্রাচুর্ভাব খর্ব কবিতে ইহা৭ 
স্ত্রপাত, ইহাও লেখা হইয়াছে । প্রবন্ধ প্রাবস্তেই বলিয়া দিয়াছি যে, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংবাদ-কৌমুদীব লেখক ছিলেন । 
কৌমুদীতে সহমবণেব আন্দৌলন ব্যাঁপারেব বাডাবাড়ি হইলে, তিনি 
কৌমুদীব সম্পর্ক বহিত কবিয়া চন্দ্রিকা প্রচারে ব্রতী হইলেন । 
১০২১ শ্রীষ্টাব্ের গ্রথমাবধি অষ্টম সংখ্যায় যেষে প্রধান প্রধান 
প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা এই ;-_ 


পরিশিষ্ট ৭২১ 


১। প্রথম সংখ্যায় 
অবৈতনিক বিগ্ঠালয় স্থাপনার্থে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা। 
ইহাতে এক কপণ রাজার গল্পও ছিল। 
২। দ্বিতীয় সংখ্যায়-- 
(ক) সংবাদ-পঞ্জদ্ধার৷ বাঙ্গালীর উপকারিতা প্রদর্শন । 
(খ) চিৎপুর রোডে জল-সেচনার্থে টাদা তোলার আবশ্যকতা । 
(গ) গুরুভক্তি। 
( ঘ) পঞ্চদশবর্ষে উত্তরাধিকারের পরিবর্তে ভ্বাবিংশ বৎসর হওয়ার 
জন্য ইঙ্গিত। 
(ড) যে সকলবাবু কৃপণ, সেইরূপ অদাতাদের প্রতি বিদ্দেপোক্তি। 
অথচ তাহাদের পরলোকে অজন্ ধন ব্যয়িত হ্য়। 
৩। তৃতীয় সংখ্যায়-_ 
(ক) শবদাহার্থে অধিকতর প্রশস্ত স্থানের জন্য গভর্ণমেণ্টে আবেদন 
ও শ্রীষ্টানদের সমাধি-স্থান বিশালতর করিবার চেষ্টা । 
(খ) তওুলের রপ্তানি বন্ধের নিমিত্ত আন্দোলন; কেনন ইহাই 
হিন?র খাছ্ট। 
( গ) দরিদ্রগণের সাহাষ্যার্থে বিনামূল্যে ভাক্তারি-চিকিৎসার 
নিমিত্ত রাজপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা । 
(ঘ) দেব-প্রতিমা বিসজ্জন-কালে ইয়োরোপীয়গণের বেগে শকট- 
চালনার তীব্র প্রতিবাদ । 
৪। চতুর্থ সংখ্যায় 
(ক) নেটিভ ডাক্তারের তনয়গণ, ইয়োরোপীয় ডাক্তার কর্তৃক 
শিক্ষাগ্রাপ্ত হন, এতদ্বিষয়ে উত্তেজনা। 
(খ) কুলীনদের পরিণয়ের দোষ। 
৪46 
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(গ) ধনবান্‌ বাবুদের অর্থের অপবায় ও শিক্ষায় স্বর্নমাত্র ব্যয়। 
৫| পঞ্চম সংখ্যায়-- 
(ক) 'অচিরোদ্ভাবিত নাটকের অসং্পথে প্রবর্তন । 
(খ) কাধণ্চেন বাবুদের অপকান্তি। 
৬। ষষ্ঠ সংখ্যায়__ 
(ক) স্বদেশ গমনোগ্যত প্রধান বিচারপতির সন্মানার্থে চন্দ্রকুমার 
ঠাকুর কর্তৃক নৃত্য ও ভোজেব বর্ণন1। 
(খ) পঞ্চমবর্ষীম হিন্দু-বালকের ইংরাজী ও বাঙ্গালায় পারর্শিতা | 
(গ) বিষ্ভাশিক্ষা্ স্ুবিধ! কিকি? 
(ঘ) আগ্রার তাজের বিবরণ। 
(উড) সত্যপরায়ণতা । 
“(চ) ইয়োরোপীপ্ চিকিৎসকিগের সমীপে বাঞ্গালী-যুবকগণেব 
শিক্ষানবিশি। 
(ছ) দীনহানের শবদাহার্থে টাদ। সংগ্রের প্রস্তাব | 
( জ) অসহায়। হিন্দু বিধবাদের আন্ুকুল্য-জন্য অর্থনঞ্চয়ের অগ্নষ্ঠটান। 
৭। স্ডম সংখ্যায়-- 
(ক) শবদাহ-ঘাঁটে এক তস্করের অন্যাচার । 
(খ) ভূত্যদিগকে প্রশংসাপ্রদান-প্রদঙ্গ । 
(গ) কাণ্ঠের ছুষ্ম,ল্যতা। কিছুকাল পুর্বে টাকায় দশ মণ জালানি 
কাষ্ঠ বিক্রয় হইত-- প্রবন্ধে হহাই উল্লিখিত হইয়াছে। 
(ঘ) ইংরেজা পাঠের পূর্বে বাঙ্গালী বালকদের বাঙ্গাল ব্যাকরণে 
জ্ঞান থাকা আবশ্তক। 
৮। অষ্টম সংখ্যায়-- 
(ক) পক্ষীকততৃক মানবশিশু অপহরণ । 
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(খ) হিন্দু্দিগের স্থাপত্যশিল্প | 

(গ) কলিবাজার যাত্র! নামক নৃতন নাটকের অভিনয়। 

(ঘ) অভযুচরণ মিত্রের স্বীয় অভিষ্রদেবকে পঞ্চাশৎ সহ মুদ্র! 
প্রদান । 

($) কলিকাতাস্থ ধনীঢা বাবুদের নকট কোন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের 
'অসমসাহপিক কাধ্য | 

বিবাদভঞ্জন নামে একটি প্রবন্ধ ১7২৩ সালে “সংবাদ-কৌমুদীতে, 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

১৮২৪ খ্রীঙ্াব্েব পত্রিকায় যত বিববণ ছিল, তন্মধ্যে “কলিকাতা! 
রিভিউ” পত্রে এইরূপ বণিত আছে ;-- 

(ক) এক চন্মকাব-বনিত।, এককালে তিন পুন্র প্রনব করিয়াছিল। 
হহাতে সম্পাদক বন্মস্ান্বিত হইছ। লিখিয়াছিলেন, তীর্ঘশর্ধটন' ও 
ব্রতাঁনযমোপবাসদ্বাবা শবীর জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া, কত কত সম্পত্তিশালীরা 
বিফলাঁশ হহয়া থাকেন। তদবস্থায় াহ।রা পোষ্যপুর গ্রহণে বাধ্য হন। 
সেই সময়ে বদ্ধমান বাজমহিবী সপত্বাবস্থাপন্ন। ছিলেন। তাহার 
পুন্াৎপাদনেব কাল নির্ণনার্ধে ছুই জ্যোতির্্বাজনিকেতনে নিয়োঞ্জিত 
হন। উভয়েই পৃথক পৃথক্‌ সময গণন। করেন। 

(খ) চিৎ্পুবে এক বমণীব বৃত্থান্ত অপব প্রস্তাবে নিবদ্ধ ছিল। 
কামিনা, সন্ত্যাদিনী--পন্নাসীর পত্বী। লোকাস্তরিত ভর্তার সহিত 
জীবিতাবস্থায় তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথত করাব বিবরণ, একই প্রবন্ধে 
বিবৃত হয়। ততৎকালে নাক সন্যাসাদের এ প্রকার অস্তোন্টিক্রগার 
ব্যবস্থা ছিল । 

(গ) কোন বাঙ্গালীর অষ্টাদশবধীয়া এক তনয়া নিমতলাঘাটে " 
সন্তুরণদ্বারা ভাগীরথী পার হইয়াছিল । 
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(ঘ) শ্রীরামপুরে এক ব্রাঙ্মণ, লোকের ভাগা-গণনার জন্য সমাগত 
হন। তিনি গ্রপ্তরত্বোদ্ধারে সমর্থ, ইহাও বলেন। এ৩দর্থে তাহাকে 
বিংশতিমুদ্রা পুরস্কার দিতে হইয়াছিল। তিনি কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়। 
স্থ'নাস্তরে গমন করিলে, ত্রাঙ্ষণ পিত্বলের একখানি রেকাব মাটির ভিতর, 
পুভিয়া ফেলিলেন। তথায় সাহেবেরাও সমাগত হইয়াছিলেন । গণক- 
দ্বিজ, সাহেবকে এ পিস্তলের রেকাবটিই গুপ্তধন নির্দেশ করিলেন। 
অন্যেব। কিন্ত তাহার চাতৃরী ধরিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই 
নিমেষপূর্ববে উহ! মাটিতে পুতিয়াছিলেন, তাহা প্রচারিত হইয়া পডিল। 
সকলে মিলিয়া ব্রাঙ্ধণকে হাতে-পায়ে বাধিয়। পথে ফেলিয়া দিল। 

(ও) হাতপুর পরগণায় এক তুঁজজম ধৃত হয়। তাহার গঞ্জনে 
তরুতল। কম্পিত হইত। 

(চ) তারকেশ্বরে এক সঙ্ন্যাসী এক নরহত্যা করেন । কেনন! সেই 
লোকটি, তদীয় সহধশ্মিণীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল । 

(ছ) কলিকাতা জগন্নীথ-ঘাটে এক সন্্যাসী দরক্সিণ চরণ উদ্ধে স্থাপন 
কবিয়া অহোরান্র তদবস্থায় অতিবাহিত করেন। ইহা সামান্য কচ্ছ,নাধ্য 
ব্যাপাব নয়। এই জগন্নাথ-ঘাট সন্যাসীদেদ এক আশ্রয় গ্বান। 


বিষয় রীষ্টাব্ 
১। প্রতিধ্বনি ১৮২৪ 
২। অযুস্কাস্ত ব৷ চুষ্বকমণি রা 2 চু 
৩। মকর মতস্তের বিবরণ *.*' রি রর % 
৪। বেলুনেব বিববণ রঃ রঃ রর * 
€। মিথ্যা কথন , ? 
৬। বিচারবিজ্ঞাপক ইতিহাস :. রর 1৮ 


৭। ইতিহাস রর ক 
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১৮৫৪ স্্রীষ্টাব্ধের প্রকাশিত “বঙ্গীয় পাঠাবলীর” তৃতীয় ভাগে এবং 
১৮৭৪ খ্ত্ীষ্টাবে মুদ্রিত এন্ট্রেন্দের বাঙ্গালা পাঠা-পুশুতক হইতে যে বিষয়- 
গুলির সম্কলন করিতে পারিলাম, তাহার তালিকা উপরে লিখিত হইল। 
যে বিবাদভর্চন প্রবন্ধটি ১৮২৩ খ্রষ্টাব্ব বলিা ইতিপূর্বে বণিত হইয়াছে, 
তাহাও পাঠাবলী ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবেশিক। পরাক্ষ।র বাঙ্গাল! পাঠ্য- 
পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল । 

উপরোক্ত তালিক! পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মবে, সকলগুলিই 
সম্পাদকীয় সন্দর্ভ। উহার মধ্যে সংবাদ, প্রেরিতপত্র ইত্যাদি সমাচারপত্রের 
অন্নীভূত অবশ্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের নির্দেশ বা নিদর্শন নাই । তবে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরাবৃত্ব-সমন্বিত লোকোপকারক বিষয়ের সন্নিবেশ ও প্রাধল 
ভাষাদ্বারা সংবাদ-কৌমুদধীর কণেবর পূর্ণ থাকিত। ইহার অথগুনীয় 
প্রমাণপ্রয়োগ এ প্রবন্ধা বলী প্রদান করিতেছে। “জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাধ্ত্য 
রচনাতেও তাভার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায়, গ্ রচনার বৈগ্াকরণিক * 
নিয়ম প্রথম নির্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে 
তাহাকে বর্তমান বাঙ্গাল গগ্ঠ-সাহিতোর স্ষষ্টিকর্ত। বলিতে হইবে”। (১) 

* সংবাদ-কৌমুদীতে সহমরণ সংবাদ নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, পশ্চাৎ 
তাহ। পুস্তকাঁকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮১৯ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের 
ইত্ডিয়৷ গেজেটে প্রশংসা সহকারে তাহার উল্লেখ দুষ্ট হয় ;__ 

“আমর জানিলাম, সহমরণ সংক্রান্ত এই ক্ষুদ্র বাঙ্গাল! গ্রন্থথানি 
কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্ধে পুনমু্ণদ্রত হইয়াছে । রামমোহন রায়ের এই 
পুস্তকের দ্বিতীয়বার প্রকাশে জন-সাধারণের মহঠোপকার সাধিত হইবে ।” 

এস্থলে যে বঙ্গীয় সমাচার পাঁত্রকার সংবাদ পাঠক পাইতেছেন, 
তাহার লাম পসংবাদ-কৌমুদী।” * * ফ. 


পলাশ শত তিতিশি শি শিশাটীপিপপীসস পেস 


(১) বাবু ঈশানচন্ত্র বন্জ প্রকাশিত রাঁজ। রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলী ৮১১ ও ৮১২। 
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এই "সংবাদ-কৌমুদীগ্র নামের শেষার্ধ “কৌমুদী” এব অক্ষয়কুমার 
দত্ত অসম্পাদিত “তত্ববোধিনী পত্রিকা” শব্দেব প্রথমা্দ লইয়া,সাধারণ 
ব্রা্মসমাজের *তত্ববৌমুদী” নায়ী ব্রাঙ্ষ-পত্ধিকার নামকরণ হইয়াছে । 
উহার প্রথম »ম্পাদক শ্রযুক্ত শিবদাথ শাস্ত্রী, প্রথম সংখ্যাতেই তাহ। 
লিখিয়া দিয়াছেন ।” 

( “জন্মভূমি পত্রিকায় শ্ীযুক্ত মহেন্দ্রনীথ বিদ্যানিধি মহাশগ্ের 
লিখিত প্রবন্ধ ) 


একটি অন্যায় আইনের পাণুলিপিধ জন্য পার্লামেন্টে 
আবেদন 


সতীদাহ বিষয়ে কৃতবাধ্য হইয়! রাজা রাঁমনোহন রায় আব একটি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ বারন । ১৮২৮ সালেক ১৮ই আগষ্ট দিবসে 
জে ক্রফোভ সাহেবকে তিশি একখাণি পত্র লেখেন ও াহাব মৃহিত হিন্দু 
ও মুসলমানগণ কর্তৃক স্বাক্ষবিত একখানি আবেদন পত্র পার্লামেন্টের 
ছুই বিভাগে অথাৎ লর্ড সভায় ও কমন্সা সভায় উপস্থিত কঝিবার ওন্য 
অনুরোধ করেন। আবদন পাত্র উদ্দেশ্ত এই যে, বোর্ড অব 
কণ্টোলেব সভাপতি উন সাহেব এরুটি আহ্‌নের এইরূপ পাতুলিপি 
করেন যে, হিন্দু কিন্বা মুসলমানেখ বিচারে, গ্রীষ্টিয়ান, (তিনি ইয়োবোপীয় 
হউন বা দেশবাসী হউন) জুরি হ্হয়া বিচার করিতে পারিবেন, কিন্তু 
দেশবাসী কোন ব্ক্তি, হিন্দু বা মুসণমাব, দেশীয় সমাজে । চাহার যত 
উচ্চপদ্দ কেন হউক না, ছিনি ফত্ত বড সম্ত্রান্ত লোক €কন হউন না, 
তিনি গ্রীগ্টিয়ানের বিচাব, এ»শ কি, জব হইয়া দেশীয় থ্রীগ্রিয়ানদেব 
পর্য)স্ত বিচাৰ করিতে পারিবেন না। আহনের উক্ত পাঙুলিপিতে 
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ইহাও ছিল ষে, হিন্দু ও মুসলমান, গ্র্যাণ্ড জুরিতে আন প্রাপ্ত হইয়া, 
তাহাদের সমধর্মাবলম্বীদিগের বিচার করিতে পারিবেন না। 

১৮২৯ সালের ৫ই জুন এই আবেদন পত্র পার্লামেন্টে উপস্থিত 
করা হয়। 


রামমোহন রায়ের দৈনিক জীবন 
জি, এন্‌, ঠাকুর মহাশয় তাহার পিতার নিকট রামমোহন রায়ের দনিক 
জীবন-সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, একখানি পত্রে তাহা কুমারী কলেটুকে 
লিখিয়া পাঠান। আমরা তাহা হইতে কয়েকটি কথ। গ্রহণ করিলাম । 
“ল্লানের পূর্বে, ছুই জন স্ুুলকাঁয় ব্যক্তি, রামমোহন রায়কে তৈল 
মর্দন করাইতেন। এই সময় রাজা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সুত্র সকগ 
প্রতিদিন পরে পরে আবৃত্তি করিছেন। স্নানের পর, তিনি ঘরের 
(মজেতে পা গুটাইয়া বসিয়! দেশীয় প্রণালীতে আহার করিতেন। 
তাহার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দেশীয় খাদ্য সকল থাকিত। এই" 
সময় ভাত ও মৎ্ম্, এবং সম্ভবতঃ দুগ্ধ আহার করিতেন। পৃর্বাহু ও 
সায়াহুভোজনের মধ্যে আর আহার করিতেন না। তিনি বেল] হুইটা 
“ধ্যস্ত কাজ করিতেন। অপরাত ইয়োরোগীয় বন্ধুদিগের সহিত দেখ। 
করিতে যাইতেন। ৭টা ও ৮টার মধ্যে সায়াহুভোজন করিতেন। 
কিপ্ত খাদ্যদ্রব্য সকল মুসলমান প্রণালীতে রন্ধন হইত। পোলাও, 
কোণ, কোম্মা ইত্যাদ্রি আহার করিতেন । 
রাজা রামমোহন রায়ের ভূত্য রামহরি দাস বিলাত হইতে দেশে 
ফিরিয়া আসিয়া বদ্ধমানের মহারাজার দেলখোসবাগের বর্তাবূপে 01০50 
02706761) নিযুক্ত হন । রামহরি দাস এক দিবস মহারাজার সভাপপ্ডিত 
স্বীয় তারকনাথ তত্বরত্ব মহাশয়ের বাটাতে উপস্থিত হইলেন । তথায়.. 
আসিয়া দেখিলেন ষে, গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের একখানি ছবি 


ঃ 
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লম্বমান রহিয়াছে । ছবিখানি দেখিয়া রামহরি অতিশয় মুগ্ধ হইলেন । 
ভক্তির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজন্র ধারে 
অশ্রধার] প্রবাহিত হইতে লাগিল। ছবির প্রতি স্থ্রদৃষ্টি রাখিয্থা 
গভীর ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন, “আহা ! মহাপুরুষ ! মহাপুরুষ 1” 
যে প্রভুর উপরে ভূত্যের এরূপ প্রগাঢ় ভক্ভি, সে প্রত যে কিরূপ মহৎ 
চরিত্রের লোক, তাহ! সহজেই বুঝা যায়। গ্রন্থকার এই ঘটনাটির বিষয় 
দ্বগায় পণ্ডিতবর তারকনাথ তত্বরত্বের পুত্র গ্রস্থরচয়িতার পরমাত্মীয় 
শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন । 

স্ব্গীয় রাখালদান হালদার মহাশয়, বদ্ধমানে ১৮৬৩ সালে, উপরি উক্ত 
রামহরি দাসের নিকট রামমোহন রায়ের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে এইরূপ 
শুনিয়াছিলেন,_"রামমোহন রায় প্রত্যহ শেষ রাত্রি চারিটার সময় 
শয্যাত্যাগ করিয়া কাফি পান করিতেন। তাহার পর কয়েক জন লোকের 
সহিত একজ্রে প্রাতভ্রমণে বাহির হইতেন। সচরাচর স্যধ্যোদয়ের 
পূর্বেই তিনি বাটাতে ফিরিতেন। তৎ্পরে প্রাতঃকালীন কর্তব্য সকল 
করিবার সময়, গোলোকদাস নীপিত তাহাকে সংবাদ পত্র সকল পাঠ 
করিয়া শুনাইতেন। তাহার পর চা পান করিতেন। তাহার পর 
ব্যায়াম করিতেন। তাহার পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চিঠিপত্র 
পাঠ করিতেন। তৎপরে সান করিতেন । বেলা দশ ঘটিকার সময় 
ভোজন করিতেন। ভোজনের সময় কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ 
করিতেন, তিনি শ্রবণ করিতেন । আহারের পর একটা টেবিলের উপর 
এক ঘণ্ট1 বিশ্রাম করিতেন। তৎ্পরে কাহারও সহিত কথোপকথনে 
প্রবৃত্ত হইতেন, অথবা কোন বন্ধুর সহিত দেখ! করিতে যাইতেন । 
বেল। ৩টার সময় জলযোগ করিতেন । অপরাহ্ণ ৫টার সময় ফলভোজন 
করিতেন। সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইতেন। রাত্রি দশটার 
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সময় ভোজন করিতেন । তাহার পর, নিশীথকাল পধ্যস্ত বদ্ধুগণের 
সহিত কথোপকথন চলিত । 

এই ছুটি প্রাত্যহিক বিবরণের মধ্যে কিছু অমিল দেখ! যাইতেছে । 
কিন্তু গড়ের উপর মিল আছে । 


রাজ। রাঁমমোহন রায় ও মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

এই পুস্তক লেখকের কয়েকজন বন্ধু একদিন মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহষি তাহাদের 
নিকটে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে এইবূপ বলিয়াছেন 7. 

“আমি মাণিকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ভান বাটিকাতে 
প্রায়ই গমন করিতাম। হেছুয়ার নিকটস্থ রাজা রামমোহন রায়ের 
স্কুলের ছাত্র ছিলাম । রাজার পুত্র রমাপ্রমাদ আমার সহিত এক 
শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটি হহলে 
পর, আমি রমাপ্রাদের সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার 
উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দৌল্না ছিল। রমাপ্রসা্দ এবং 
আমি উহাতে ছুলিতাম। কখনও কথনও রাজা আসিয়া আমাদের 
সহিত যোগ দিতেন । আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোল্নার 
উপর উঠিয়া বলিতেন, এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।” 

এইস্থলে উপস্থিত ভদ্রলৌকের। মহধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
“তখন আপনার বয়স কত ছিল?” মহষি উত্তর করিলেন, “তখন 
আমার বয়ম কত ছিল, ঠিক বগিতে পারি না। তখন আমি স্কুলের 
বালক ছিলাম। তখন আমার বয়স আট কিন্বা নয় বৎসর হইবে ।” 

রাজ! আমাকে ভালবাসিতেন। আমার হখন ইচ্ছ! রাজার নিকটে 
যাইতে পারিতাম। কখনও কখনও পূর্বাহ্থে তাহার আহারের সময়ে 
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যাইতাম। তিনি সচরাঁচব উক্ত সময়ে মধু দিয়া রুটা খাইতেন। একদিন 
প্রাতঃকালে তাহাব আহাবের সময়ে মধু দিয়া তিনি রুটী খাইতে খাইতে 
আমাকে বলিলেন, “বেবাদার, আমি মধু ও রুটা খাইতেছি, কিন্ত লোকে 
বলে, আমি গোমাংস ভোজন করিয়| থাকি।” কোন কোন দিন, আমি 
রাজার আ্রানের সময়ে তাহার বাটীতে যাইতাম। তীহার আ্ান বড় 
চমৎকার ছিল। তিনি আানেব পৃব্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে 
সর্ষপতৈল মদ্দন করিতেন। তাহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। 
তিনি বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। তাহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাহার 
মাংসপেশী সকল শক্ত ছিল। টলমদ্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশে 
চতুষ্পার্থে একখপ্ড বন্মাত্র ; তাহার এই প্রকার মুর্তি দেখিয়া বালক 
বলিয়। আমাব মুন ভীতিসঞ্চার হইত । এই প্রকার বন্ত্রপরিধান করিয়া, 
বলপূর্ববক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া 
আসিতেন। সংস্কৃত, পাশী ও আরবী ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিতে 
করিতে, তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে 
তিনি এক ঘণ্টাবও অধিককাল থাঁকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত 
তাহার প্রিয় কবিতাঁসকল আবৃত্ত করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি 
এই সকল কবিতাব শাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের 
সহিত যে সকল কবিতা উচ্চারণ করিতেন, আমি তাহ] কিছুই বুঝিতে 
পারিতাম না । আমাব এখন বোধ হয়যে, উহাই রাজার উপাসনা ছিল। 

“রাজার পালিতপুত্র রাজারাম বড় ছুষ্ট ছিল। রাজার সহিত অনেক 
প্রকার দুষ্টামি করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন 
না। বাস্তবিক আমি এপর্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন 
রায়ের স্তায় স্থমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। একদ্িবস মধ্যাহ্ছে 
আমি বাজার বাটিতে গমন করিলাম ॥ রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। 


পরিশিষ্ট ৭৩১ 


রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “একট তামাসা দেখিবে তো 
এস।৮ আমি তাহার সহিত গমন করিলাম । রাঁজারাম ধীরে ধীরে 
রাজার শধ্যার নিকটে গযন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষ:স্থলেব উপর 
ঝম্প দিয়া পডিল। রাজা জাগ্রৎ হইলেন, এবং "রাজারাম” ণরাজারাম" 
বলিয়! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 

“এক দিন রমাপ্রসাদের সহিত "মামি বাজার বাটীতে গমন করিয়া- 
ছিলাম। তাহার ঘরে একখানি খাট ছিল। আমরা তাহার নিকটে 
যাইবামাত্র, তিনি রমা প্রসাদকে তাহার প্রিয় সংস্কৃত সঙ্গীত “অন্গরমশোকং 
জগদালোকং” গান কবিতে বলিলেন। রমাপ্রসাদ বড়হ লঙ্জায় 
পড়িলেন। তিনি গান কবিতেও পাবেন না, আবার তাহার পিতার 
আজ্ঞ] অগ্রাহাও করিতে পারেন না। তিনি আস্তে আস্তে খাটের নীচে 
গিয়া বসিলেন, এবং তথায় করুণাবাঞ্জকন্বরে গান আরম্ভ করিলে ন-হ 

“অজরমশোকং 
জগদালোকং”। 

"রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আদসিতেন। আমার পিতা! 
রাজাকে অতিশর অরদ্ধ। করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত 
ধশ্মে দবিশ্বানী ছিলেন । কিন্তু বাজার সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়তে 
প্রচলিত ধন্মে তাভার "বিশ্বাস ভহয়াছিল। কিন্কু রাজা যে ব্রহ্গজ্ঞান 
প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই 'তাহ। সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই । যখন বাজার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ভইয়াছি প, 
তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়! 
দেবতার পুজা করিতেন। তিনি প্ররুত ভক্তির সহিত পৃজা করিতেন। 
কিন্তু পৃর্জার অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল । . 
কখুন৪ কখনও এমন হইত ষে, তিনি পৃজ্ায় বসিয়াছেন, এমন সমজে 


৭৬২ মহাতআা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 


রাজা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন । রাজা আমাদের গলিতে 
প্রবেশ করিবামাত্র, আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত ঘের তিনি 
আমিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজ। হহতে উঠিয়। রাজাকে 
অভ্যর্থনা করিতে আপিতেন। রাজার বন্ধুদিগের উপরে তাহার এই 
গ্রকার প্রভাব ছিল। 

“তোমরা দেখিতেছ যে, আমাব পিতার কথা না বলিয়া, আমি রাজার 
কথ! বলিতে পারি না। রাজার সম্বন্ধীয় আমার স্্তি আমার পিতার 
স্মৃতির সহিত জড়িত। আমি আশ! করি, তোমরা ইহাতে কিছু মনে 
করিবে না। 

"আমাদের বাটাতে ছুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি একবার রাজাকে নিমন্ত্রণ 
কবিতে গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতামহের প্রতিনিধিস্বক্ধপ গিয়া- 
ছিলাম। প্রচলিত প্রণালী অন্গুাবে আমি রাজাকে বলিলাম, রামমণি 
ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার ছুর্গোৎ্সবের নিমন্ত্রণ । রাজা ব্য গ্রভাবে উত্তর 
ক্বলেন, “আমাকে পুজায় নিমন্ত্রণ ?” সেই স্বর আমি যেন এখনও 
শুনিতেছি । তিনি আমার উপর বিরক্ত হন নাই । আমার প্রতি তিনি 
সর্বদাই প্রসন্ন থাকিতেন। রাজা আশ্চধ্য হইয়াছিলেন ষে, তিনি 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাচ লোকে তাহাকে 
দুর্গোৎ্সবে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে । যাহা হউক, রাজা বুঝিলেন যে, ইহা 
সামার্জিক ব্যাপার মাত্র । তিনি আমাকে তাহার জোষ্টপুত্র রাধা প্রসাদের 
নিকট যাইতে বলিলেন । প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাধাপ্রসার্দের কোন 
আপত্তি ছিল না। স্থতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং আমাকে 
কিছু মিষ্টান্ন ও ফল খাইতে দিলেন। 

"ফলের কথা বলাতে আমার ম্মরণ হইল যে, রাজার মাণিকতলার 
বাগানে অনেক উত্তম উত্তম ফলের গাছ ছিল। এই নকল ফলের লোতে 
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খামি অনেক সময়ে সেথানে যাইতাম। আমি নিচুফল অতিশয় ভাল 
বাসিতাম। আমি সেখানে অনেক সময়ে নিচুফল খাইতে যাইতাম। 
যখন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জাষ্ঠ মাসের ভীষণ বৌদ্রুতাপে 
উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, "বেরাদার 
এখানে এস, তুমি যত নিচু চাও, আমি দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন?” 
তখন তিনি মালীকে আমার জন্য স্থপক্ক নিচু সকল আনিতে বলিতেন । 

“আমার ম্মরণ হয়, রাজা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
আমি মাংসাহার করি কি না? তিনি আমাকে বলিলেন যে, তু 
তোমার পিতাকে বলিও যে, প্রতিদিন তোমার আহারের সময়ে 
তোমাকে কিছু মাংস দেওয়া হয়। রাজা বলিতেন যে, বৃক্ষমূলে জলসেচন 
কর! আবশ্তক; নতুবা বৃক্ষ যথোপযুক্তরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এই দেহের | 
সম্বদ্ধেও সেইপ্রকার? বাল্যকাল হইতেই দেহকে উপযুক্ত আহার দেওয়া 
গ্রয়োজন। রাজা আপনার শরীরকে অত্যন্ত যত্ব করিতেন । শরীরকে * 
পরমেশ্বরের মূল্যবান দান বলিয়া মনে করিতেন । 

“সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা বামমোহন রায়ও স্বভাবতঃ অত্যন্ত 
বিনীত ছিলেন । অসংখ্য লোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। 
অনেকে তাহার সহিত ধশ্মবিষয়ে তর্ক করিতে আসিতেন। কিন্ত তাহার 
সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি প্রায় কেহই আপিতেন না । তাহার। 
তাহার সহিত বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধ কথা সকল বলিয়া তর্ক করিতেন। কিন্ত 
তিনি কাহাকেও কখনও চলিয়। যাইতে বলিতে পারিতেন না । তিনি 
সকলের কথ! ভন্দ্রভাবে মনোযোগপুর্বক শুনিতেন। যখন তিনি দেখিতেন 
যে, তাহার প্রতিদ্বন্্ী বড়ই নির্বোধের মত কথা বলিতেছেন, যখন উহ! 
তাহার আর ভাল লাগিত না, তখন তিনি তাহাকে বলিতেন, “আপনি 
কি বলেন, এখন বাগানে একটু বেড়াইলে হয় না? তখন তাহার সহিত 
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বাহির হইতেন। কিন্তু বাজ রামমোহন বায় এরূপ ভ্রতবেগে চলিতেন 
যে, অন্ত ব্যক্তি তাহার সহিত চলিতে অক্ষম হইয়া, তাহার নিকট বিদায় 
লইতে বাধা হইতেন। রাজাব চলিবাব শক্তি আশ্চর্য্য ছিল। 

“রাজার এই বাগান, তাহার মালী বামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল 
সামদাস রাজাকে বড় ভালবামিত। রামদাস বাজাব সহিত ইংলগ্ডে 
গিয়াছিল। এই রাম্দাস আমাব অধীনেও ক্ছিপিন চাকুরি করিয়াছিল। 
ইংলগু হইতে প্রত্যাবর্তনেব পব বামদাস বদ্ধমানেব মহারাজাব গোলাপ- 
বাগেব প্রধান মালী (11600 041 07)61-) ছিল। কবোলপুরের শান্তি- 
নিকেতনে আমাব বাগান বামদাস প্রস্তত করিয়াছিল । 

“বাজাব এমন এক শক্তি ছিল, যন্দছাবা তিনি সকল প্রকাব লোককে 
আকর্ণ করিতে পারিতেন। আমাৰ উপবে তাহাব এক নিগুঢ প্রভাব 
ছিনস। আমি তথন বালক ছিলাম, স্থতবাং তাহার সহিত কথোপকথনের 
স্থযোগ ছিল না। কিন্ত আমাব উপরে তাহা মুখেব এমন এক আকর্ষণ 
ছিল যে, আমি আর কাহাবণ্ত মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকষ্ট হই 
নাই । বাজাব একখানি অতি সামান্য শাঙ্গ। গাডী ছিল। ঘোড়ার 
উপযুক্তরূপ সাজ ছিল না, এবং উপযুক্ত লাগামেব পরিবর্তে অনেক পময় 
দড়ি ব্যবহার কবা হইত । কখনও কখনও এমন ঘটিত যে, বাজা গাডা 
করিয়া বাহির তহয়াছেন, পথে গাডী ছাড়িয়া ঘোড়। তফাতে চলি 
গিয়াছে । গাডীব কম্পাস্‌ খুলিয়া গিয়াছে । কখনও কখনও গাডী 
ভাঙ্গিয়া যাইত। পথে অনেক লোক জমা হইত, এবং রাজ। গাড়ী 
ছাড়িয়া পায়ে হাটিয়! চলিয়া যাইতেন। একবার পথে রাঞ্জার গাড়ী 
ভাঙ্গিয়া গেলে, রাজ! হাটিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, “আমাৰ 
ঘোড়া ও গাডীর জন্ত আমাকে সং হইতে হইয়াছে ।” 

“আমি প্রায়ই বাজার গাডীতে বাজার সহিত যাইতাম । তখন বাজার 
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সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্তী হইত না। আমি তাহার সম্মুখে 
বিয়া তাহার স্ন্দর সুখ দর্শন করিতাম। তাহার মুখের প্রতি আমি 
অতিশয় আকৃষ্ট ইইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেডাইবার সময়ে 
আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। ব্রান্তায় কি হইতেছে, 
সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুক্ুলিকার ম্যায় স্থির 
হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হয় 
একপ্রকার গভীর ও ম্ৰবর্ণনীয় ভাবে পবিপ্রুত হহত। স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগৃুঢ় সম্বন্ধ ছিল। আমি সর্বদাই 
তাহার প্রতি অতিশয় আরুষ্ট হইতাম । 

“আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমি তাহাকে ছুর্গাপূজার 
নিমন্ত্রণ করিতে গেলে, কিহইয়া ছল। তিনি কেমন বলিলেন “আমাকে 
পূজায় নিমন্ত্রণ?” তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, 
ভাবেতে তীাহাব মুখ উজ্জ্রল হইয়াছিল । আমার জাবনে চিরকাল, 
উহার 'াশ্যষ্য প্রভাব রহিয়াছে । তাহার কথাগুলি আমার পক্ষে 
গুরুমন্ত্রম্বরূপ হ্হয়াছিল। তাহ। হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তপিকতা ত্যাগ 
কৰিলাম। এ কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজতেছে। আমার 
এই দীর্ঘ জীবনে এ কথাগুলি মামার নেতান্বব্ধপ হইয়াছে। 

পত্রাঙ্ষদমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় 
যাইতাম। তখনও বিষুণ গান করিতেন। বিষ এক জোষ্টভ্রাতা 
ছিলেন। তাহার নাম কুষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত 
কৃষ্ণ একত্রে গান করিতেন । গোলাম আববাস নামক একজন 
মুনলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। “বিগতবিশেষং” সংগ্রীতটি রাজার 
অতি প্রিয় ছিল। বিষুর এ সঙ্গীতটি মধুরম্বপে গান করিতেন। এ 
প্রিয় পুরাতন স্থুর এখন ৪ আমার কানে বাজিতেছে। 
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“তথন ব্রাহ্মলমাজে বেঞ্চ ও কেদার! ছিল না। কার্পেটের উপর 
সাদ! চাদর বিস্তৃত থাকিত। তাহাতেই সকল লোক গিয়া! বসিতেন। 
রাজ। একটি ছোট মোড়ার উপরে বমিতেন। 

“লমাজের দিনে রাজার বন্ধুগণ, তাহার মাণিকতলার বাটাতে আসিয়া 
মিলিত হইতেন। তাহার পরে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যোডাসাকোর 
সমাজে গমন করিতেন। হ্তিনি বলিতেন, যখন এ দেশের লোক কোন 
তীর্থস্থানে যায়, কেহ গাড়ী করিয়া যায় না। আমরা আমাদের ঈশ্বরের 
দরবারে গাড়ী করিয়া কেন যাইব ? আমরা পদব্রজেই যাইব । যদিও 
রাজ! সমাজে পদক্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি-চাদর পরিয়া 
যাইতেন নাঁ। সমীজে যাইবার সময়ে, পোষাক পরিয়া যাইতেন | মুসল- 
" মনদিগের বাহ আচার-ব্যবহারেব প্রতি রাজার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রতৃ। 
তাহার দরবারে যাইবাব সময় উপযুক্তরূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া 
উচিত । রাজবাজেশ্বরেব দরবারে, তাহার সম্মূখে উপস্থিত হইতে 
হউলে, উপযুক্তভাবে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য । বাজ্জা এই ভাবটা 
মুনলমানদ্িগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার সকল বন্ধুগণ 
তাহার ন্তায় পোষাক পরিয়! সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ 
নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি-চাদর পরিধান 
করিয়া গমন করিতেন । বাজা ইহা পছন্দ করিতেন না। আমার 
পিতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়। তিনি তেলিনীপাড়ার জমিদার, 
বাবু অন্বদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতেন । 
অন্নদাপ্রসাদর বাবুর সহিত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজা এ 
বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া কিছু বলিলে, তিনি তীহাঁকে স্পষ্টই বলিতেন 
ষে, মহাশয়ই নিজে কেন বলুন না? যাহ! হউক, অন্রদাপ্রসাদ বাবু 
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একথা আমার পিতাকে বলিতেন। কিন্তু আমার পিতা সর্বদাই এই 
উত্তর দ্বিতেন যে, সমস্ত দিন আপিসের পোষাকে থাকিয়া! আবার 
সন্ধ্যার সময়ে পৌষাক পরিধান করিবার কষ্ট ও অস্থবিধা ভোগ 
করিতে পারি না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিলে, 
অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত। 

রাজার সহিত মহধির সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি পুনর্বার বলিলেন 7-- 
"রাজার সহিত আমার এক নিগৃঢ় সম্বন্ধ ছিল। তিনি আমাকে 
কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আমি বড় ছোট 
ছিলাম। তাহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাঁই। 
তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার উপরে তাহার এক, 
নিগৃঢ় প্রভাব ছিল। যে কাধ্যের জ্ম্ত তিনি পরিশ্রম করিয়া 
গিয্াছেন, সেই কাধ্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাহার 
নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংলগ্ড গমন করিবার সময়ে, রাজা আমার" 
পিতার নিকটে বিদায় লইভে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে 
এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের 
স্প্ঠুশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। 
তখন আমি সামান্ত বালক । তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা 
করিলেন । তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্ত- 
ম্দিন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার 
পিতা আমাকে ভাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হম্তমর্দিন 
করিয়া ইংলগু যাত্রা করিলেন। রাজা যে সম্সেহে আমার হস্তধারণ 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই । 
বয়ম অধিক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। 

“যখন রাজ। রামমোহন রায়ের মৃত্যুলংবাদ আসিল, তখন আমি 
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আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও 
রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে 
কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার 
হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হ্ইয়াছিল। তাহাদ্বারা আমি অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলাম। 

“ত্রা্মনমাজ প্রতিষ্ঠার পর, তিনি একবৎসর মাত্র কলিকাতায় 
ছিলেন। তান ষে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহ! পণ্ডিত 
রামচন্দ্র বিছ্বাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও একজন 
অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন, এবং রাজা 
রামমোহন রায়কেও গ্রীতি করিতেন । উশ্বরেব প্রতি প্রেম এবং 
রাজ! রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম, তাহার হৃদয়ে ও চরিত্রে একক 
' জড়িত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সময়ে ক্রাহ্মসমাজ 
রক্ষা পাইবে বলিয়া কোন আশ ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন 
তুলনীয় নিষ্ঠ। ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মলমাজের সেবা করিয়াছিলেন। সে 
সময়ে ব্রাহ্মলমাজের উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টি বাদল 
হইলে, রামচন্দ্র বিছ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসক এবং আচাধ্য ছুইয়েন 
কার্ধ্য একাকী করিতে হইত । ধে সকল ধনী লোক রাজার জীবদ্শাএ 
তাহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় 
আসিলে পরেই, তাহার! সমাজের সহিত সংম্রব ত্যাগ করিলেন । 
কতকগুলি মধ্যবর্তী লোক সমাজে আসিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার 
সময়ে পথের লোক আসিয়া বসিত। কেহ কেহ বাজার কিয়া 
যাইবার সময়ে, বাজারের ধাম হস্তে সমাজে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ 
টেয়াপাখী হস্তে লইয়া সমাজে আসিত। বাম্চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
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একখানি তক্তাপোষের উপর বসিতেন। শতরঞ্চের উপর চাদর বিছান 
থাকিত, তাহাতেই অন্তলৌোক বসিতেন। এক্ষণে সমাজগৃহ সংস্কার 
হইতেছে। সংস্কারকাধ্য শেষ হইলে, আমি পূর্বের ম্যায় বন্দোবস্ত 
করিব। এই সকল বিষয়ে আমি রাজ। রামমোহন বায়ের ন্যায় বন্দোবস্ত 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি । ব্রাঙ্মঘমাজকে আমর] ইংরে জদ্দিগের গির্জার 
ম্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। হহার শংশোধন হওয়। উচিত। উপাসনার 
সময়ে জুতা বাহিরে রাখা উচিত। আমাদেব সমাজকে ইংরেজদের 
গিঞার ন্যায় কর। উচিত নহে ।” 

| ১৮৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেপ্বরের 'কুহন” পত্জিক। (170 00০০)১১) 


হততে অন্গবাদিত । ] 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত 


রাজা যখন ইহংলগুগমন করেন, তরঙ্গসঙ্কুল মকুল সাগর-বক্ষে রাজার 
অন্ুচর বত্বময্ন মুখোপাধ্যায় একটি সঙ্গীত রচন। করিয়াছিলেন । 
মামর! 2 সেই সঙ্গীতটি প্রকাশ করিলাম । 
“ওহে কোথায় আনিলে, 
আনিয়ে জলধিমাঝে তরঙ্গে তপী ডুবালে। 
কোথ। রইল মাতা পিতা, কে করে স্সেহ মমতা, 
প্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে, 
চতুদ্দিক নীরাকার, নাহি দেখি পারাপার, 
প্রাণ বুঝি যাঁয় এবার ঘৃর্ণিত জলে ।” 
অনেকে মনে করেন ষে, এই সঙ্গীতটি রাজা রামমোহন রায়ের 


নিজের রচিত। কিন্তু তাহা ভ্রাস্তিমাত্র। উহা রামবত্ব মুখোপাধ্যায় 


ইংলওুঁযাত্রা কালে সাগর-বক্ষে রচনা করিয়াছিলেন । 


৭৪০ মহাঁত রাজ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
রামমোহন রাঁয়ের মন্তক সন্ঘদ্ধে ফ্রেনলজিষ্টদিগের মত 


১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় পরলোক যাত্তা 
করেন। তঙৎপরে ১০৩৪ লালে জুন মাসের [20701081051 )011101)8] 
পত্রিকায় ফ্রেনলজি মতে তাহার চরিত্র ও মানসিক শক্ত সকলের 
বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে, রামমোহন রায়ের ম্মব ণার্থ 
সভায় প্রথম সিবিলিয়ান ভক্তিভাজন সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহ! 
পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি অন্ধগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট উহা 
পাঠাইয়। দেওয়াতে আমরা নিগ্নে তাহা প্রকাশ কবিলাম। 
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বুষ্টলনগরে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দিরে, 
প্রস্তরখণ্ডে নিয়লিখিত কয়েকটি কথ! 
খোদিত আছে । 
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